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|| শোক প্রস্তাব || 


মিঃ স্পিকার £ আজ বর্তমান অধিবেশনের প্রথম দিনে স্মরণ কপছি এই সভার প্রয়াত 
সেই সব প্রাক্তন সদস্যদের, ধারা গত বাজেট অধিবেশনের পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কারোছেন। 


শ্রী ঈশ্বর দাস জালান ৫ স্বাধীনতা উত্তর যুগের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধাক্ষ 
শ্রী ঈশ্বর দাস জালান মহাশয় গত ২৯শে মে তারিখে কলকাতায় নিজ বাস ভবনে দেহত্যাগ 
করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। 


গৌরী দত্ত জালানের পুত্র প্রয়াত ঈশ্বর দাস জালান মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিহারের 
মজঃফরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে বি. বি. কলেজিয়েট স্কুলে ও গ্রীহারভূনিহান 
বাহ্মণ কলেজে শিক্ষাভালের পর উচ্চতর শিক্ষা জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতা 
বিশ্ববিদালয়ের ১৯১৬ সালের অর্থনীতির এম. এ পরীক্ষায় তিনি দিতীয় স্থান অধিকার 
করেন। ইতিমধ্যে আইন পরীক্ষায়ও তিনি অত্যান্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীন হন। 


তার কর্মজীবন মূলত শুরু হয় ১৯১৭ সালে ডেপুটি ন্যাজিস্টেট হিসাবে। কিন্তু খুব 
অল্পকাল পরেই তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন। তারপর থেকে ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একজন সুবিখ্যাত 
সলিসিটার ছিলেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যস্ত তিনি “লকাতা কর্পোরেশনের 
সদসা ছিলেন, ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলাদেশ বিধানসভার সদসা 
ছিলেন এবং দেশ ভাগের পর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদসা 
ছিলেন। তিনিই স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ! ১৯৫২ সাল পর্যস্ত 
তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তারপর থেধে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত 
বিভিন্ন সময় রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী পদের গুধনদায়িত্বও তিনি বহন করেছিলেন। ১৯৬৭ 
সালের বিধানসভাতেও তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। তিনি কোম্পানি আইনের উপর একটি 
হিন্দি বইও লিখেছিলেন। পূর্ব ভারতীয় ভাষায় আইনের বই লেখা তিনি পথিকৃৎ । 


2 45520 % ন২00250705 
[ 270) 40805, 1979 ] 
সুরসিক, তীক্ষিধী, পণ্ডিত, আইনজ্, অমায়িক এই প্রবীণ রাজনীতিকের মহাপ্রয়াণে দেশে 
এক অপূরণীয় শুণ্যতার সৃষ্টি হোল। 


শ্রী জয়নারায়ণ শর্মা 8 ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে বর্ধমান জেলার কুলটি কেন্দ্র থেকে 
নির্বাচিত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়নারায়ণ শর্মা গত ১৬ই মে তারিখে কুলটীতে পরলোকগমন 
করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তিনি তান্্পত্র লাভ করেছিলেন। মুখ্যত একজন ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা প্রয়াত জয়নারায়ণ শর্মা মানবোচিত নানা সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন তার 
মৃত্যুতে দেশ একজন অক্রাস্ত কর্মীকে হারাল। 


শ্রী খগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি ই ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে ২৪ পরগনার সোনারপুর কেন্দ্র 
থেকে নির্বাচিত আজীবন বিপ্লবী সি. পি. আই নেতা কমরেড খগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি গত ৫ই 
জুন তারিখে শেঠ শুকলাল কারনানী হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি এ দিনই 
হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ 
বছর। 


দীর্ঘ দিন কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের সহিত যুক্ত কমরেড রায়চৌধুরি অবিভক্ত 
কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক ছিলেন অনেক দিন ধরে। স্বাধীনতার পর 
থেকে মৃত্যুকাল পর্যস্ত তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কর্ম সমিতির সদস্য 
ছিলেন। 


বন্ধু বসল, সংগ্রামী, অমায়িক এই দেশ নেতার জীবন কর্মীদের আদর্শ স্বরূপ। তার 
মৃত্যুতে আমরা একজন প্রবীণ দেশকর্মী ও রাজনৈতিক নেতাকে হারালাম। 


শ্রী চন্দ্রনাথ মিশ্র ঃ ১৯৭১ সাল ও ১৯৭২ সালে ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপ নগর 
কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য শ্রী চন্দ্রনাথ মিশ্র গত ১৫ই জুন ইহলোক ত্যাগ 
করেন। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক, বিশিষ্ট শিক্ষক ও ক্রীড়ামোদী। 
সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন উদার মানবতাবাদী। তার কাজে ও কথায় এমন একটা মাধুর্য 
ও সৌজন্য বোধ ছিল যা সহজেই সকলের মনে গভীর রেখাপাতি করত। 


ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ব্যানার্জি ঃ বিধানসভার সদস) ছাড়াও সম্প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা 
ভারতের এক প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ যোগেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে হারিয়েছি। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭৮ বছর। 


ডাঃ বন্দোপাধ্যায় ১৯০১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় থেকে এম. বি পরীক্ষা পাশ করে ১৯৩০ সাল পর্যস্ত তিনি ইংলগ্ডে পড়াশুনা 
করেন, তিনি সেখানে এল. আর. সি. সি. এম. আর. সি. পি. ও এম. আর. সি. এস হন। 
পরে ১৯৬১ সালে তিনি লগুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ. আর. সি. পি. হন। ১৯৬৩ সালে 
তিনি বিশ্বস্বান্থ। সংস্থার কার্ডিও ভ্যান্কুলার কনসালটেন্ট হন। 


হৃদ রোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত ও 
ভারতের বাহিরে বহু দেশে বহু কৃতি চিকিৎসক তার ছাত্র। তার মৃত্যুতে দেশ এক কৃতি 
চিকিৎসক ও শিক্ষক কে হারাল। 
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আমি প্রয়াত প্রাক্তন সদস্যদের এবং ডাঃ বন্দযোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গ ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক 
সমবেদনা জানাচ্ছি। 


এখন আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তীরা যেন নিজ নিজ আসনে ২ মিনিট 
দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। 


(২ মিনিট নিরবতা পালনের পর) 


মিঃ ম্পিকার £ ধন্যবাদ। বিধান সভার সচিব এই শোক প্রস্তাবের প্রতিলিপি প্রয়াত 
ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দেবেন। 


আজকে সভার নির্দিষ্টি কাজ মুলতুবি রইল। আগামীকাল মঙ্গলবার, ২৮শৈে আগস্ট 
১৯৭৯ তারিখের বেলা ১টায় পুনরায় অধিবেশন বসবে। 
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পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-সীড ফার্মের সংখ্যা 


*১। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৪০।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস $ কৃষি বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-সীড ফার্মের (সীড্‌ ফার্ম) সংখ্যা কত: 
(খ) এ সীড়্‌ ফার্মগুলি পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা কি পরিমাণ পূরণ করে; এবং 
(গ) সীড্‌ ফার্মগুলিতে কৃষি দপ্তর যা খরচ করেন তার নীট ফল- লাভ না লোকসান? 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ 
(ক) পশ্চিমবাঙ্গের কৃষি সীড্‌ ফার্মের সংখ্যা ১৯৯টি। 


(খ) কৃষি সীড্‌ ফার্মগুলি প্রধান শস্য বীজের কার্যকর চাহিদার অর্থাৎ বাজারে বীজ 
বিক্রয়ের যে চাহিদা তার মোটামুটি নিম্নলিখিত অংশ পূরণ করে। 


(১) ধান শতকরা ৬০ ভাগ 


(২) গম টিক ৮ 
(৩) তৈলবীজ " ২৫ ” 
(8) ডালশস্য '” ২০ 
(৫) আলু 7? ৫ 
(৬) পাট 7 ২ 7 


(গ) মোটের উপর লোকসান হয়। 


6 ৩৩15731% ২0057200195 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বামফ্রন্ট সরকারের ২ 
বছরে নতুন কতগুলি সীড্‌ ফার্ম বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ নতুন কোনও সীড়্‌ ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেগুলি আছে বা 
যেগুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল সেগুলির নতুন চেহারা দিয়ে ভাল করে চালাবার জন্য চেষ্টা 
নিয়েছি। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পশ্চিমবঙ্গে শস্য বীজের 
চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে নতুন সীড্‌ ফার্ম প্রতিষ্ঠার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা? 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ ৪ মাননীয় সদস্য জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে শস্য বীজের চাহিদার দিকে 
লক্ষ্য রেখে যাতে উৎকৃষ্ট মানের বীজ স্বল্প মূল্যে কষকদের সরবরাহ করতে পারি তারজন্য 
বীজ নিগম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমরা কৃষি দপ্তর থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গে সরকারও চেষ্টা 
করছেন। 


রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সীড় ফার্মগুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল, 
এই শেষ হয়ে যাওয়ার সংখ্যা কত বলতে পারবেন কি! 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ এই সংখ্যা প্রায় ৫০ ভাগ। 


শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন সীড্‌ ফার্মে যারা কর্মীরা, যারা 
কৃষি শ্রমিকদের কাজ করে তাদের কিভাবে বেতন দেওয়া হয়, দৈনিক হার কত, মাসিক হার 
কত এবং তাদের স্ট্যাটাস কি, তারা সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণা হবে, না, কৃষি শ্রমিক 
হিসাবে গণ্য হবে? 


শ্রী কমলকান্তি গুহ $ এখানে অনেক ধরনের কর্মচারী কাজ করেন। যাঁরা সীডূ ফার্মের 
ম্যানেজার তীরা স্থায়ী সরকারি কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত হন এবং যাঁরা এক্সটেনশন অফিসার 
তারাও স্থায়ী সরকারি কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত হন। আর কিছু আছে যাঁরা মাস্টার রোলে 
চাকরি করেন। যখন আমাদের সিজিন টাইম আসে তখন চাহিদা অনুসারে আমরা মাস্টার 
রোলে কিছু লোক নিয়োগ করি, তাদের দৈনিক বেতন দিই ৮.৯৮ পয়সা। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৪ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি. এই সীড্‌ ফার্মগুলি তত্বাবধান 
করবার জন্য পশ্চিমবাংলায় কে কে আছেন? অর্থাৎ এর দেখাশুনা কে করেন, ডিরেক্টর, না 
জয়েন্ট ডিরেক্টর? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ £ এক কথায় বলতে গেলে মন্ত্রীই করেন। উপরে থাকেন ডিরেক্টর 
এবং তার উপরে থাকেন মন্ত্রী মহাশয়। আমাদের এক একটা সীড় ফার্ম এক একজনে 
তত্বাবধান করেন। ডিস্টিষ্ট সীড়্‌ ফার্মে সুপারিনটেন্ডেন্ট রয়েছেন এবং ব্লক সীড় ফার্মে ম্যানেজার 
রয়েছেন। সাব-ডিভিসনে এক র্যাক্কের অফিসার দেখেন, ব্লক-এ আর এক র্যাক্কের অফিসার 
দেখেন এবং রিসার্চ ফার্মে আর এক ব্যাঙ্কের অফিসার দেখেন। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ কর্মচারীর লেভেলে এর দায়িত্বে কে রয়েছেন? 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ কৃষি আধিকারিক। 


0026511085 ঠা) ঠাব525 7 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই সি. পি. এম. সরকার ক্ষমতায় 
আসার আগে ১৯৭৬ সালে আরও ৩৭টি নতুন সীড়্‌ ফার্ম প্রতিষ্ঠা করবার যে পরিকল্পনা 
আগের সরকার করেছিলেন সেটাকে রূপদানের ব্যবস্থা আপনারা করেছেন কি? 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ £ আমি দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর কাগজে কলমে কোথাও দেখিনি 
যে আগেকার সরকার এরকম কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। 


শ্রী দেওপ্রকাশ রাই ঃ ] ৬%) 10 ১৪) 1181 টি 016 1857 ১৬৪5 ৯/৫ 
02170109011) 1116 110056 00 ৮০ ৬] 8 00611710111 0011656 1 19010১91018, 
16 101 & 001196 এ 00৬০1110111 9011001. এবারে আমি আলুর কথা কিছু বলব। 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আলুকে ব্যান্ড করেছেন অথচ আমরা জানি পট্যাটো ইজ ওয়ান অব দি 
ক্যাশ ক্রপ। আলুর মুভমেন্ট স্টপ করার ফলে ওয়েস্টবেঙ্গল আগ্রিকালচারাল ইকনমি 
আফেক্টু করল। 


10500608056 911 (87101 0018 15 0106 82110011010] 15111015101 0016 
145 0601] &1) 81108010181 0011686 11 00001) 80121. 


1৬11. 9106910671 : 10৬, 0108১618106 901 5681 000 9110৮ 1110 1৬11- 
15101 10 275৬/০1. 

(০9 1601) 

11, 91969161 : 70111205 006 71111512 ০0010 1701 [0110৬ 901 00১- 
110). 


*৩। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১৬০।) ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি £ খাদ্য ও সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সতা যে, বিগত খরার সময় “ডিজেল” উপযুক্ত পরিমাণে ও সময়মতো 
সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা ছিল না; এবং 


(খ) সত্া হইলে, ইহার কারণ কি? 
শ্রী সুধীনকুমার, 


(ক ও খ) বিগত খরার সময়ে, অর্থাং গত ১৫ জুন ১৯৭৯-র আগে পর্যস্ত পেট্রোল 
ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের সরবরাহ, বণ্টন ও রেশনিংয়ের দায়াত্বে খাদ্য ও 
সরবরাহ বিভাগের উপর ছিল না। তখনকার ব্যবস্থায় সরবরাহের দায়িত্ব কেন্ত্ীয় 
সরকারের পরিচালনাধীন তৈল কোম্পানিগুলির উপর নাস্ত ছিল। মোট সরবরাহের 
স্বল্পতা ছিল তা সর্তেও জেলা শাসকের। স্থানীয়ভাবে ডিজেলের বন্টনের যথাসম্ভব 


গু 


নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। 


& ৯১921811700) 05 
[280 4১0৪১, 1979] 
[1-10-1-20 7.1৬.] 


ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, ডিজেল সাপ্লাই-এর 
দায়িত্ব জেলাশাসকদের উপরে ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করছি উত্তরবঙ্গে সেই সমস্ত ডিজেল 
কি রকমভাবে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেটা কি আপনার জান" আছে” 


শ্রী সুধীন কুমার ৪ শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের ভাব তখন কেন্ত্রীয় গভর্নমেন্টের 
যেসমস্ত নির্দিষ্ট সরবরাহকারী ছিলেন ত্'পাই সরবরাহ করতেন। খরার আগে পর্যস্ত সেই 
অভাব না দেখা দেওয়ায় এইভাবেই দেওয়া হচ্ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 
তখন সরবরাহ করা হয়নি। খরার সময় এই অভাব দেখা দেওয়ায় জেলাশাসকদের মারফত 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত সরবরাহ এবং মুল্য ইত্যাদির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর ছিল। 


ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি £ আপনি বললেন যে জেলাশাসকদের উপর ভার দেওয়া 
হয়েছিল, আমি আপনাকে বলছি মালদহ জেলা ডিজেল সাপ্লাই-এর জন্য কয়েক লরি 
মুর্শিদাবাদে আটকে রাখা হয়েছিল এবং সেই ডিজেল মালদহে সাপ্লাই করা হয়নি। 


রী সুধীন কুমার £ যদি আপনি নির্দিষ্টভাবে জানান তাহলে তদস্ত করে বলতে পারি। 
তবে ১৫ই জুনের আগে পর্যস্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে খাদা সরবরাহ বিভাগের উপর এই বস্তু 
সরবরাহেব দায়িত্ব ছিল না। 


91111 15851) 16810191910 28]. 90৩81601, 911, 01011017016 1111- 
1১০, ৮/1110 10101517800 এ 00050101) 16881017800 ১001 ০01 01650] 11 
01101) 901681,101006 0 ৬০1৮ 51111008100 50010110100 ৮1101) 05 1 179৬6 01- 
0০13(090 16£010171 01719]; 870 [0] [181 ] থা [00101160015 ১11]000101001- 
[819 00650101. ৮/1901 1 178৬6 01709151000, (110 110171010 14111500 58১ 10181 
07৩ ১৪75০ [01 11100051115 10800181017 198১00165 01 19511101150 17069301765 111 
1659010 [0 ১0101 01 0811 ১$১০11010] 001111)001019১ 11106 ৫1839]. 1.9105910, 
0০101. 01 1100 010 00781 00117001119১ 1116 1581 ৮0010 011৬6 0111) 41101) 
701 001010018) ১0101760410 15 11 51011 50001, 5 ৮6 110৬০ 10110015100. 
110 11011 101৩ 1৮1101১010১ 5010 50. 10 10115 1১ ১০,101) 01010 15 হা 111001- 
(071000১0101) 011১৩১01819 50010110101 1 01151650601 5110014 ০০ 10800 0 
[110 11010116 1৬111715101 01) 0119 1001 01 011০ 1700050. 


১1911 ১০৫17) 16110791721] থা 501. 118৬9 100 |1ভিনা। 016 1017 0181 
1১ [16011178111 010 0০0৬1111160 0090311৩5১, 11 076 0০৮০াা1]101]0 100311655 
07 1১1১৫ 8111016 1] 0)0 65১010010] (01111001116 /০1 00995 11011 50 (9000 
1080) (98 11010 ০১1815 2) 01001. /&া) 01001 1789 06 18116 9৮ 076 9171৩ 
0০0৬০111161) ৮1101) 16001165 0617081 0011001701700, 8170 111011 &10 0011955 
076 00001171761] ০0017310015 11 190655817/ (0 0180 270 (0 ১661 00100716106 
91 01৩ 0010081 00901100011. 016 91016 0০9৬০111106) 099১ 101 1016616 
৬11) 0৩ 001719] 0806 0181017৩1 30 101 11 5811১651010 19605 2) 1[608116- 
1110171১. 


002০7105 বা) ঞাব৩৬০২১ 9 


91871 19519) 16210191719108 2117 50990101511, 000 110101016 111- 
১0১1 195 5210 0141 1) 105810 10 00181] 1111) 01 110 6956110101 ০011701- 
195 8০ ৬/1011 1116 006101001 0০0%1101101) 1১ 1110 1001 9001101109, 019 
০0170015708 ০0 00 001081 00৮61117101 15 (0 10 00181760 06106 817১ 
[98180 8170 [6501011%৩ 179858065 13 11100584 0% 01৩ 91016 00৬০1717010. 
11 0115 15 ১০118 ] 85101061707] 11115101100 15 016 00510101701] 
|] 1600 10 50001 01 0011761 ৬1101) 15 0150 2 00110711% 00170791190 
00111700117 4১001 06001110101 [116 0011141 0০9৮০171161) 17806 981101)16 
১০161] 00 006 90016 00৬61711701] 000101011 020119 ০010018110175---01100181 
(16 12550101191 0010170010195 90101) 00100120017. ১০, ৩৮৬০1] 1] 1659010 10 
১000001% ০01 001110111 [10 91816 000৮6111101) 1775 1100১৩৫ 1051110010 1764- 
১1২ 11 105810 10 01501100110) 0 00116101--101181 15 ৮/101 1] 1106 1010001- 
500৫, 2110 1)6 1185 5910 |] 10010 (0 50011) 0 010501 11) [01101 701760|. 
1 0101 15 ১০, 10161 00 ০0১০ 101 11100১115 1৩811101001% 17৩850৩৯ ৬/111 0111১ 
2715৩ ৬/1101) 0106 50001. 15 17 51701 ৩0011111701 15 55141 1 ৮/০10৩ 10 
1070. 111 2] ৮৮016 11789 51010 ১০01100104. | 


৪1)]1 ১0111) 17191: 1] 01700512] ৬101 0110 10010019110 176111001 
110১ ৯10. 170 ১1105 001760190 (0 106 ১1011] 11171 ৬/17017১৬০1 0110 9181৩ 
00০৬া]া)0]1 100011৬১010 19801000% 00 10 ১০০১৯ 06 1)01170155101) 01 07৩ 
৩070011170৩ 01 0116 0011010] 00৬০1010101. 41101 00 0017000110100 1৬ 10- 
০01৬০ 111৮ 01001 1১ 1৯৩11০৫. 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই ডিজেলের যখন অনটন 
চলছিদ্, তখন মালদহ জেলার সমস্ত পেট্রোল পাম্পগ্ডলি একটি বিশষ দালের হাতে চলে 
গিয়েছিল সেইজন্য আপনার কাছে টেলিগ্রাম ও দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে। আপনি তার কি 
বাবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং এ সব ডিজেল ডিস্ট্রিবিউটাররা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিল 
কিনা এই সম্বন্ধে জানতে চাই? 


মিঃ স্পিকার ঃ স্টেপ নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে কি স্টেপ নেওয়া 
হয়েছিল এটা জানতি চান? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £$ আমিই এ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম, কোনও ঞ্গাকশন তার 
উপর নেওয়া হয়েছিল কিনা জানতে চাই। 


শ্রী সুধীন কুমার £ আপনি যে স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছেন সে সম্পর্কে নোটিশ দিলে 
খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি যে কোনও সময় আপনার কাছ থেকে পেয়েছি, সে সম্পর্কে কি 
করেছিলাম সেই অভিযোগ সম্পর্কে আমি জবাব দেব। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার দুষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এইটা ডিজেল ঘটিত প্রশ্ন এবং করেছেন ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি তিনি মালদহের লোক এবং 
আমি মালদহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম । মালদহ জেলার ব্যাপারে এইটার জবাব ওর দেওয়া 
উচিত ছিল যে উনি পেয়েছিলেন কিনা সেটা এবং সে সম্পর্কে কি করেছেন? 


10 /5912%131-% 2390220017৭95 
[280 /১0£005, 1979] 


শ্রী সুধীন কুমার £ দিনে কয়েকশো চিঠি আসে এবং মালদহ জেলা থেকেও আসে। 
যে বিষয়টার কথা বলছেন সেটা আমার কর্তৃত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল কিনা এসব তো 
দেখতে হয়েছে। যদি না থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারি। আপনি 
যদি উল্লেখ করতে পারেন কোনও চিঠি কোনও তারিখে আপনি পাঠিয়েছেন তাহলে আমি 
নিশ্চয় জানাতে পারি সে সম্পর্কে কি বাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যখন খরা চলছিল তখন স্থানীয় 
ডিজেল তেল সরবরাহকারীর প্রতিষ্ঠান যেগুলো রয়েছে তারা স্থানীয় ভিত্তিতে একটা তেলের 
কোটা করে নিয়েছিল কিনা এবং এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়ের কি জানা আছে? 


শ্রী সুধীন কুমার £ না। 
জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সরকারি গাড়ি ব্যবহার 


*৪| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) সংবিধান মোতাবেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কি সরকারি কাজে সরকারি গাড়ি 
বাবহার করিতে পারেন; 


(খ) সরকারি গাড়ি বাবহার করিবার জন্য নির্দিষ্ট কোনও নিয়মাবলি আছে কি; এবং 
(গ) থাকিলে, নিয়মাবলির ধারাগুলি কি কি? 

মহম্মদ আমিন ঃ 

(ক) হ্যা, প্রচলিত নিয়মানুসারে বিধানসভার সদসাগণ ও সংসদীয় সচিবগণ পারেন। 
(খ) হ্যা। ' 

(গ) নিয়মাবলির ধারা £ - 


(১) সংসদীয় সচিবগণ ও বিধানসভার সদস্যগণ কেবলমাত্র সরকারি কাজে 
সরকারি গাড়ি ব্যবহার করিতে পারেন। 


(২) এ সংক্রান্ত আবেদন বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয়ের অনুমতি লইয়া এবং গাড়ি 
বাবহারের উদ্দেশ্য বিবৃতি করিয়া বিধিবদ্ধ ফর্মে সংশ্লিষ্ট নিয়ামকের নিকট 
পেশ করিতে হইবে। 

[1-20-1-30 ৮%.] 


শ্রী সত্যরপ্রীন বাপুলি £ মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই জনপ্রতিনিধিদের গাড়ি 
বাবহার করার জন্য কোনও নিয়মাবলি আছে কিনা? মন্ত্রী মহাশয়েরা তাদের স্ত্রী বা চাকরদের 
জনা গাড়ি বাবহারের কোনও নিয়ম আছে কিনা? 


মহম্মদ আমিন ঃ না, সে রকম কোনও নিয়ম নেই। 
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শ্রী অজয়কুমার দে £ মন্ত্রী মহাশয় কি বললেন সরকারি গাড়িতে পার্টি অফিসে আসা 
যায় কিনা এবং এই রকম ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা? 


মহম্মদ আমিন ঃ মন্ত্রী মহাশয় যদি পার্টি অফিসে যান তাহলে সরকারি গাড়ি নিয়ে 
যেতে পারেন। 

শ্রী সতারঞ্জন বাপুলি ঃ মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় জনপ্রতিনিধি । মন্ত্রী মহাশয় যদি জনস্বার্থের 
কাজের জন্য যান তাহলে সেটা অনা কথা। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তার লোকেরা যদি গাড়ি 
ব্যবহার করেন তাহলে সেটা কি রকম হয়? 


(সরকার পক্ষ £ -- ঠিক কথা নয়।) 


আমার কাছে গাড়ির নম্বর আছে। আপনাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রভাস রায়ের যেটা আমতলায় 
থাকে সেই গাড়ি চড়ে বেড়ায় তার ক্যাডাররা । এটা বিধি সম্মত কিনা? 


রী প্রভাসচন্দ্র রায় £$ এই অভিযোগ সঠিক নয়। 


শ্রী সত্যরপ্ীন বাপুলি ঃ তীর বাড়ির লোকেরা বা পার্টির লোকেরা গাড়ি চড়তে পারেন 
কিনা: ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার উত্তর দিন, উনি উত্তর দিচ্ছেন কেন? 


(নো রিপ্লাই।) 


মিঃ স্পিকার £ একজন মন্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ। তাই উনি নিজেই উত্তর দেবার 
অধিকারী। 

শ্রী সত্যরপ্জীন বাপুলি £ উনি উত্তর দিয়েছেন, অস্বীকার করেছেন। স্বীকার কেউ করেন 
না, অস্বীকারই করেন। ওনার নাম করে বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন করছি, এই রকম 
গাড়ি নিয়ে অর্থাৎ মন্ত্রীর গাড়ি নিয়ে এম. এল. এ. হোস্টেলে ক্যাডাররা যাচ্ছে। এটা কি 
অস্বীকার করতে পারেন? এটা করার কোনও অধিকার আছে কিনা, নিয়ম আছে কিনা সেটাই 
আমরা জানতে চাই। এম. এল. এ. হোস্টেলে মন্ত্রীদের গাড়িগুলি তাদের ক্যাডাররা নিয়ে চড়ে 
বেড়াচ্ছে। এটা যেতে পারে কিনা-_পার্টি অফিস-এ আ্যাটেন্ড করতে পারেন কিনা, মিটিংশুলি 
আটেম্ড করতে পারেন কিনা সেটা আপনি বলুন। 


(নয়েজ) 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি. মন্ত্রীর! ছাড়া ঝ! মন্ত্রীরা না 
থাকলেও মন্ত্রীর সি. এ.রা মন্ত্রীর গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন কিনা? 

মহম্মদ আমিন ঃ মন্ত্রীর সি.এ.রা মন্ত্রীর গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না, তবে মন্ত্র 
মহাশয়ের সঙ্গে তার সি.এ.রা যেতে পারেন। 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, মন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রীর সি.এ.রা গাড়ি 
নিয়ে এম. এল. এ. হোস্টেলে প্রায়ই যাতায়াত করেন? 


মহম্মদ আমিন £ এরকম কোনও অভিযোগ আমার কাছে নেই। 
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শ্রী নবকুমার রায় ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বি. ডি. ও.-দের গাড়ি 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ব্যবহার করতে পারেন কিনা? 


মহম্মদ আমিন ঃ সরকারি কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। 


শ্রী রজনীকাত্ত দলুই ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, যে আইন রয়েছে 
সেই আইনে এরকম কোনও নির্দেশে আছে কি যে মন্ত্রীরা দলীয় সভায় বক্তৃতা দিতে যাবার 
সময়ও সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন? 


মহম্মদ আমিন 2 মন্ত্রীরা যেখানে যাবেন তারা সরকারি গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। 


শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে, 
আমরা, যারা বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা আছি, আমাদের মনগুলি একটু নরম। এই কংগ্রেসি সদস্য 
যাঁরা বলছেন বা জনতার সদস্য... 


নু (নয়েজ) 
এঁরা যদি রাস্তায় পড়ে থাকেন আমরা এঁদের তুলে নিয়ে পৌছে দিই। 
(নয়েজ) 


যদি রাস্তায় এরা পড়ে থাকেন বেসামাল হয়ে কোয়াইট ন্যাচারালি আমরা এদেব পৌছে 
দিই। আমরা যদি দেখি... 


(নয়েজ) 


কংগ্রেস এম. এল. এ.রা বেসামাল অবস্থায় যখন রাস্তায় পড়ে থাকেন তখন আমরা 
তাদের এম. এল. এ. হোস্টেলে পৌছে দিয়েছি। 


(গোলমাল) 
কৃষি দপ্তরে বিভিন্ন ডাইরেক্টরের সংখ্যা 


*৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০।) শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে মোট কতজন ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, আসিস্ট্যান্ট 
এবং জয়েন্ট ডাইরেক্ুর আছেন; এবং 


(খ) এই সংখ্যা হাস অথবা বৃদ্ধির কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে 
কিনা? 


শ্রী কমলকান্তি গুহ, 


7472595 
এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর আছেন*ঃ 


ডাইরেক্টর ১ জন 
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জয়েন্ট ডাইরেক্টর ২৩ জন 
ডেপুটি ডাইরেক্টর ও 
সমপর্যায়ের আধিকারিক ৫৭ জন। 
ইহা ব্যতীত ৭টি অপর কৃষি অধিকর্তা ও সমপর্যায়ের পদ আছে: আসিস্টান্ট 
ডাইরেক্টারের কোনও পদ নেই। 

(খ) এই সংখ্যা হাসের কোনও প্রস্তাব নাই, তবে বৃদ্ধির প্রস্তাব কৃষি সম্প্রসারণ ও 
গবেষণা কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন অনুসারে বিবেচনা করা 
হইাবে। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ মন্ত্রী মহাশয় যে সংখ্যা দিলেন এর মধ্যে ইন্দো-জার্মান পরিকল্পনার 
অফিসাররাও কি যুক্ত আছেন? 

শ্রী কগলকাস্তি গুহ ঃ না, এটা বেসরকারি সংস্থা। এর সঙ্গে সরকারের কোনও সংস্রথ 
'মই। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ যে সমস্ত অফিসারদের কথা বললেন এদের অফিস কোথায়? 
ধলকাতায়, না কলকাতার বাইরে। 

শ্রী কমলকাস্তি গুহ £ ডিরেক্ারের অফিস কলকাতায়। আর জয়েন্ট ডিরেক্টার যে থে 


আছেন তাদের কেউ কেউ কলকাতাতেহ আছেন, আর ছয়টি রেঞ্জে ছয় জন জয়েন্ট ডিরেক্টাব. 
ডেপুটি ডিরেক্টার কলকীাতাব বাইবে বিভিন্ন স্কীমের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় আচ্েন। 


“ স্ত্রী জন্মেজয় ওঝা 2 এই যে সমস্ত ডেপুটি ডিরেক্টার বা জয়েন্ট ডিরেক্টার রয়েছেন 
যাদদেল সংখা আপনি দিলেন এদের জনা বছরে কত বায় হয় এবং সৈটা কৃষি বাজেটেব কত 
শতাংশ ' 

৪॥ কমলকান্তি গুহ £ এটা নোটিশ না দিলে বলা মুশকিল। 

»! ঞান্মেজয় ওঝা ৪ এই যে সংখ্যা দিলেন তাতে মনে হচ্ছে মাথা ভারি শাসন বাবস্থা 
চলা এই খায় শমাঝার কি আপনি চেষ্টা করবেন? 

হ॥ কমলকাত্তি গুহ £ মোটেই নয়, আমরা নরং আরও বাড়াবার চেষ্টা করছি। বাপণ 
শ/৮ শ্িশালী করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কয়েকটি পরিকল্পনা ইতিমধোই গ্রহণ করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে বংলাদেশে চাল পাচার 

*৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ খাদা ও সরবরাহ বিভাগের 
নষ্্া মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 

(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে চাল পাচার 

হচ্ছে; এবং 
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(খ) সত্য হইলে, রে 


শ্রী সুধীন কুমার, 
(ক) পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চাল পাচার হয়, কিন্তু ব্যাপক হারে নয়। 


(খ) পশ্চিমবাংলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চাল পাচার বন্ধ করার দায়িত্ব সীমান্তরক্ষী 
বাহিনীর এবং কেন্দ্রীয় শুষ্ক বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। রাজ্য পুলিশ দপ্তর 
দেশের ভিতর থেকে যাঁরা এই পাচার ব্যবস্থা সংগঠিত করে বা এই ব্যবসায় 
টাকার যোগান দেয় তাদের খবরাখবর সংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। 


[1-30-1-40 ৮74.] 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত 
দিয়ে বাংলা দেশে চাল পাচার হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ব্যাপারে দায়িত্ব নেই। 
এই সমস্ত চাল পাচারের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা ধরা পড়েছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে এখন 
পযঈত্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা সেটা বলবেন কি? 


শ্রী সুধীন কুমার £ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। এই সম্পর্কে যদি মাননীয় সদস্যদের কোনও বিশেষ খবর থাকে তাহলে সেটা 
জানালে পরে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 


শ্রী নবকুমার রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে বর্ডার এলাকায় গ্রামপঞ্চায়েত 
এবং মহকুমা শাসকরা কিছু কিছু লোককে চাল বিক্রয় করার জন্য পারমিট দেন এবং যারা 
পারমিট নিয়েছেন তারা সেখানে চাল বিক্রয় না করে বাংলাদেশে বিক্রয় করছে! 


শ্রী সুধীন কুমার £ আমাদের কাছে এই রকম খবর নেই। আপনি যদি বিশেষভাবে 
খবর চান তাহলে আমাকে জেনে বলতে হবে। 


শ্রী রজনীকান্ত দলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে জানাবেন যে বর্তমানে 
টালের অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রধান কারণ বাংলাদেশে চাল পাচার হচ্ছে বলে? 


রী সুধীন কুমার ৪ আপনাদের ইতিপূর্বে বলেছি যে চাল যা পাচার হয় সেটা অত্যাধিক 
বেশি নয় এবং এটাকে প্রধান কারণ বলা যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানানো 
মনে করি যে সম্প্রতি এই বিষয়ে পুঙ্থানুপৃঙ্থরূপে আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে চাল 
যদি এখান থেকে পাচারও হয় সেটাতে খুব লাভজনক হতে পারে না। কারণ টাকার যা 
বিনিময় মূলা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে তাতে এটা খুব লাভজনক হতে পারে না। বিশেষ 
করে এই বর্ষার সময় লরি করে পাচার করা অসম্ভব, সামান্য পরিমাণ পাচার করা যায়। 
কারণ লং মার্চের পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে অত্যন্ত কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। এ কথা 
স্বীকার করতে হয় যে এখন পাচার যদি কোথাও হয়ও খুবই নিন্ন স্তরের। 


শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে বলবেন এই যে চাল পাচার 
হচ্ছে এর সঙ্গে বেআইনি যে সমস্ত হাঙ্ককিং মিল আছে তাদের কোনও সম্পর্ক আছে কি 
না? 
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মিঃ স্পিকার £ এই প্রশ্ন উঠতে পারে না। 


শ্রী নবকুমার রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে বর্ডার এলাকায় যে সমস্ত 
ক্ষেত্রে চাল বিক্রয় করার পারমিট দেন সেটা কি আপনার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়, না স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর থেকে দেওয়া হয়? 
শ্রী সুধীন কুমার £ আমার দপ্তর থেকেও দেওয়া হয় না এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকেও 
দেওয়া হয় না। জেলা শাসকের কাছ থেকে সেই পারমিট দেওয়া হয়। কিন্তু যে ধরনের 
পারমিটের কথা উল্লেখ করেছেন, নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ না করার জনা বলতে বাধা হচ্ছি যে 
এই ধরনের পারমিট বর্ডার এলাকায় দেওয়া হয়নি। 
স্রী নবকুমার রায় £ মহকুমা শাসকরা এই সব পারমিট দিয়ে থাকেন। যদি কোনও 
সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমি নিয়ে আসি তাহলে সেইসব মহকুমা শাসকদের বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণ 
করবেন কি? 
শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ যদি বাবস্থা গ্রহণের কোনও প্রয়োজন থাকে তাহলে তা নিশ্চয়ই 
নেওয়া হবে। 
পটাশপুর ব্লকে গভীর নলকৃপ স্থাপনের সংখ্যা 
*৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১।) শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
(ক) মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ব্লকে ১৯৭৯ সালের জুন মাস পর্যস্ত কতগুলি 
গভীর নলকৃপ বসান হইয়াছে; এবং 
(খ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত ব্লকের সরকারি বীজখামারের নিকটে স্থাপিত গভীর 
নলকৃপটি বসানোর কয়েক মাসের মধ্যেই অচল হইয়া গিয়াছে! 


শ্রী কমলকান্তি গুহ, 
(ক) ১০টি। 

(খ) হ্যা 
|1-40-1-50 ঠ.1৬.] 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ এই যে ১০টি বসানো হয়েছে বললেন, তার মধ্যে কটি চালু 
হয়েছে বলবেন কি? 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ$ এক নং পটাশপুর ব্লক বীজ খামারে ১৯৭৬ সালে খনন করা 
হয়, ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়। ১৯৭৮ সালে তলা থেকে হঠাৎ নুড়ি 
পাথর উঠছে বলে. নভেম্বর মাস থেকে মেরামত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়. এর উত্তর অনেকখানি, পড়তে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। সুতরাং 
আমি মাননীয় সদস্যের কাছে উত্তরটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, উনি দয়া করে দেখে নিন। 
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শ্রী জম্মেজয় ওঝা ঃ আমি জানতে চাইছি, কোনওটা চালু হয়েছে কি না? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ হ্যা চালু হয়েছে। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ কোন্টা চালু হয়েছে দয়া করে বলবেন কি? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ এই সবগুলোর কাজ চলছে চালু করার জন্য, কোনটার কোনটার 


প্রাথমিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, কতকগুলোর কাজ শুরু হয়ে গেছে, কতকগুলো বসানো 
হয়েছে এবং কতকগুলো এম. আই. সি.কে হৃস্তীাস্তর করা হয়েছে? 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ আপনার উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোনওটা চালু হয়নি। মন্ত্রী 
মহাশয় কি এইগুলে৷ তাড়াতাড়ি চালু করবার ব্যবস্থা করবেন? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ £ ব্যাপার হচ্ছে, কতকগুলো সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন এম. আই. 
সি.র কাছে হস্তাত্তরের কাজ বাকি আছে। কতকগুলোর প্রাথমিক কাজ বাকি আছে, কতকগুলো 
স্যাংশন হয়েছে স্টেট ওয়াটার বোর্ডের কাছ থেকে, গ্রীণ সিগন্যাল পাওয়া গেছে। আমি 
আশ্মাস দিতে পাবি ঠিক সময় মতো যাতে কাজগ্ডলো এগিয়ে যায় তার জন্য আমার দপ্তর 
আপ্রণ চেষ্টা করবে। 

$ 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (খ) প্রশ্নের উত্তরে বললেন, গতীর নলকুপ 
চালু হবার তিন মাসের মধ্যে। খারাপ হয়ে গেছে, সেইগুলো চাল করাব আ্যাসিয়োরেন্স দেবেন 
কিঃ 

শ্রী কমলকান্তি গুহ £ গভীর নলকূপ যেগুলো খারাপ হয়েছে, সেইগুলো কিছুদিন চলার 
পর দেখা গেল ওল! থেকে ছোট ছোট নুড়ি উঠছে। এই বর্ষার পরে আবার সেটা মেরামত 
করে চালু করাব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
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মিঃ স্পিকার ৪ আমি আজ সর্বশ্রী (দবপ্রসাদ সরকার ও ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের 
কাছ থেকে দুটো মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। 


প্রথম প্রস্তাবে শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর তত্বাবধায়ক সরকারের 
চেয়েছেন। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এতে রাজ্য সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই। 
তাই এটা মলতুবি প্রস্তাবের বিষয় হতে পারে না। 


দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় মে-জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের খরার সম্পর্কে 
আলোচনা করতে চেয়েছেন। বিষয়টি সাম্প্রতিক কোনও ঘটনা নয় বলে এটি মুলতুবি প্রস্তাবের 
বিষয় হতে পারে না। 


তাই আমি দুটো প্রস্তাবেই আমার অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। 
তবে সদস্যরা ইচ্ছে করলে সইশোধিত প্রস্তাবগুলো পড়তে পারেন। 
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রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি বিষয়টি আপনার অনুমতিক্রমে 
পড়ছি। 

জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার 
জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_ 


দলছুট, আস্থা ভোটে দাড়াতে অক্ষম এবং যার সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও লেজিটিমেসি 
কখনই প্রমাণিত হয়নি, এমন এক ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রিত্বে রেখে তারই তত্বাবধাক সরকারের 
অধীনে অন্তর্বতী নির্বাচন শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এক চরম নীতি বিগহিত ও 
অশুভ নজীর সৃষ্টি করল তাই নয়, অনা দিকে, বর্তমানে লোকসভার অস্তর্বতীকালীন নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের এই সিদ্ধান্ত বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলগুলির ক্ষমতা লিব্সা চরিতার্থ 
করার জন্য করভারে জর্জারিত ও অতিষ্ঠ জনসাধারণের উপর নতুন করে নির্বাচনী বিপুল 
ব্যয়ভার চাপিয়ে দিল। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ অধাক্ষ মহোদয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং 
সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জনা এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি 
রাখছ্েন। বিষয়টি হল-_ 

গত মে, মাসে পশ্চিমবঙ্গকে প্রচণ্ড খরা গ্রাস করেছিল। রাজ্যের সাধারণ মানুষ অনাহার, 
জলকষ্ট অপরিমিত চিকিৎসা প্রভৃতির সাথে সাথে কালোবাজারি, মুনাফাখোর পুঁজিপতিদের 
শিকারে পরিণত হয়েছিল। শহরের পশ্চাৎপদ এলাকা, গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত দরিদ্র তফসিলি 
জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে প্রায় সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষ বাঁচার তাগিদে এক অবর্ণনীয় 
অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। 
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মিঃ স্পিকার £ আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ (পয়েছি, 
যথা 8 - 

১। পুরুলিয়া জেলার খরা পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের দুরবস্থা _ ডাঃ অম্বরিশ 
মুখোপাধায়। 

২। বর্ধমান জেলার আসানসোল এবং দুর্গাপুর মহকুমার ভয়াবহ খরা- শ্রা লক্ষণ 
বাগদা এবং শ্রী বামাপদ মুখার্জি। 

৩। ২৭-৮-৭৯ তারিখে কলিকাতায় ৪টি খুন ও দুটি ডাকাতি-_শ্রা৷ রজনীকান্ত দোলুই। 

৪। পশ্চিমবঙ্গে ৮০টি শিল্প-সংস্থায় দীর্ঘকাল ধরে লক আউট ও ধর্মঘট--শ্রী রজনীকান্ত 
দোলুই। 

৫। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যপুস্তকের অভাব--শ্রী 
রজনীকান্ত দোলুই। 

৬। ২৬-৮-৭৯ তারিখে বাসন্তী থানার অন্তর্গত হরেকুষ্ণপুর গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা- শ্রী 
রজনীকান্ত দোলুই। 


18 /59121%31,% %002610105 
[2810 080১, 1979] 


৭। ডিজেল, পেন্ট্রোলে ও কেরোসিন-এর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি_-প্রী রজনীকান্ত দোলুই। 

৮। গার্ডেনরিচ পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ঘেরাও--শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই এবং 
শ্রী জম্মেজয় ওঝা। 

৯। বন্যা ত্রাণের হিসাব-পত্রাদি দাখিলে সরকারি ব্যর্থতা-_শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 

১০। অপারেশন বর্গার নামে দলবাজি-_ শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা প্রকল্পের অর্থ আটক রাখায় প্রকল্পগুলির কাজকর্ম 
বন্ধ_ শ্রী জম্মেজয় ওঝা। 

১২। গার্ডেনরিচ কেসোরাম কটনমিলের শ্রমিকদের ক্যান্টিনের রান্না খাবার পর ২০০ 
লোক অসুস্থ হবার সংবাদ--শ্র৷ বিশ্বনাথ মুখার্জি ও ডাঃ ওমর আলি। 

১৩। /১119£60 7011৩ [00190101011] 10 10110 01508016 085০৬ 17% 1. 1. . 
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আমি গার্ডেনরিচ কেসোরাম কটনমিলের শ্রমিকদের ক্যান্টিনের রান্না খাওয়ার পর ২০০ 
লোক অসুস্থ হওয়ার সংবাদ বিষয়ের উপর শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি ও ডঃ ওমর আলি করুক 
আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি মনোনীত করেছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় কবে এঁ বিষয়ের 
উপর বিবৃতি দিতে পারবেন তার একটা দিন বলে দিন। 

[1-50-2-00 ৮64৮.] 

শ্রী ভবানী মুখার্জি ঃ ৬ই সেপ্টেম্বর। 

মিঃ স্পিকার ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যপ্রণালী ও পরিচালন নিয়মাবলির ৩৫১ নং 
নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ - 

শ্রী অনিলকুমার মুখার্জি ঃ অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন স্যার, আমরা এই হাউসের 
যারা সদসা আছি-__কয়েকদিন ধরে কাগজে লক্ষ্য করছি যে, এই হাউসের অনেক বিরোধীদলের 
সদস্য এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে এবং আপনারও স্টেটমেন্ট দেখেছি। সুতরাং লিডার অফ 
দি অপজিশন আছেন কি নেই সেটা আমরা আপনার কাছ থেকে অফিসিয়ালি জানতে চাই। 

মিঃ ম্পিকার £ আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অন এ পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশন, 
আমরাও স্যার বিভ্রান্ত। আমরা কাগজে দেখছি যে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর. এস. পি-এরা 
সি. পি. এম.-এর উপর বিষোদগার করছেন। সুতরাং ওনারা আছেন কি নেই সি. পি. এমের 
সাথে এটা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিন। 


110৭ ০4১৮৩ 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় আলোচনা করতে চাইছি। সি. পি” এম.রা বেসরকারিভাবে নতুন থানা সৃষ্টি করছে সেটা 
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হচ্ছে মথুরাপুর থানার চাপল গ্রামে । 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চাপড়ায় 
প্রায় ৫/৭টি ঘটনা হয়েছে, সেখানে সি. পি. এম. পার্টির লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে আসামি 
লোকগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেসরকারি থানায় আটক করে রেখে সেখান থেকে লিখে 
সরকারি থানায় পাঠিয়ে দেয়। হাজী আবুবরকত পুরকায়েত, এই রকম অনেক জনকে এফ. 
আই. আর.-এ ধরে সেখানে আটকে রেখে দিয়ে পরদিন নিজেদের পুলিশ দিয়ে থানায় 
পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘপণ হালদার, শিশির হালদারের ভাই কে মারধর করে। খুরসেদরাজকে 
সারারাত্রি আটকে রেখে দিয়ে তার পরদিন থানায় চালান করেছে। প্রতিবারেতেই আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, যারা মার খাচ্ছে তারাই থানাতে চালান হচ্ছে, কিন্তু যারা মারছে পুলিশ 
তাদের নামে কোনও কেস করছে না এবং আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করছে না. 
তার ফলে হয়েছে কি এই রকম অনেককেই এ ২ নম্বর থানাতে আটকে রাখা হচ্ছে বা 
মারধর করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি হাউসে থাকেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি, 
পার্টির লোক দে হ্যাভ টেকন ল ইন দেয়ার ওন হ্যান্ড। যারা মার খাচ্ছে তাদেরই থানাতে 
পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু যারা মারছে তারা গ্রেপ্তার হচ্ছে না, আমি জানতে চাইছি এই রকম 
বেসরকারি থানা বন্ধ হবে কিনা? 

রী সুনীতি চট্টরাজ $ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার। এটা একটা ইম্পট্যান্ট ইস্যু, 
সিরিয়াস ইস্যু। 

(মিঃ স্পিকার শ্রী রজনীকান্ত দোলুইকে বলিবার জন্য ডাকিলেন এবং শ্রী দোলুই 
বলিবার জন্য উঠিয়া দীড়াইলেন।) 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ স্যার, খুব সিরিয়াস ইস্যু এবং আমি একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার 
উলতে চাই। 

মিঃ স্পিকার £ আই ডিসআলাউ ইওর পয়েন্ট অফ অর্ডার। 

[7-090-2-10 ৮14.) 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র সি. পি. এম.-এর 
কর্মীরা এক সন্ত্রাসের রাজত্ব করছে। আজ যেভাবে বর্গাদার রেকর্ড করানো হাচ্ছে, জমির ধান 
কাটা হচ্ছে, গণ আদালতে মজুরি বৃদ্ধির নাম করে মজুরি বন্ধ ইভাদির ব্যাপার হচ্ছে তাতে 
গ্রামা্থলে এক জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এর কোনও রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই, পুলিশ 
নিষ্থুয়, শাসন বাবস্থা ভেঙে পড়েছে। কেশপুরে মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 
সাধারণ সম্পাদক শ্রী অজিত হাঁড়া এবং ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি চিত্ত কড়াইকে সি. 
পি. এম.এর লোকেরা ২০ তারিখ থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। এ বিষয়ে পুলিশ তাদের 
কোনও রকম সাহায্য করছে না। সেখানে কোনও আযাডমিনিস্ট্রেশন নেই। এই অরাজকতা 
বিশৃঙ্খলা ও জঙ্গলের রাজত্বে অবিলম্বে অবসান হওয়া দরকার। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


20 45971911২00 003 
| [280 0৪৪১, 1979] 
শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষা দপ্তরের সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় আপনার মাধ্যমে সদস্যদের ও শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত কেন্দ্রের 
জনতা সরকার এই রাজ্ঞে প্রাপ্ত বয়ক্ষদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিকল্পনা ঘোষণা 
করেছিলেন এবং তার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তাতে দেখতে পাচ্ছি ৭টি সংস্থার 
মাধ্যমে ৩০০টি প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র তারা স্থাপন করেছিলেন এবং এই সময়ের 
মধ্যে আমরা দেখছি গুজরাটে ২ হাজার শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, রাজস্থান ও 
মহারাষ্ট্রেও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের এই বিষয়ে গাফিলতির 
জন্য এই রাজ্য পিছিয়ে পড়ল ও অন্য রাজ্য বেশি টাকা পেল। এ ছাড়া ২৫০টি স্কীম রাজ্য 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন কিন্তু সেগুলো আইন অনুসারে হয়নি বলে 
তারা সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেয়েছেন। এ বিষয়ে রাজা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
কোনও লাভ নেই, এ ছাড়া পঃ বাংলায় ৯৬টি বেসরকারি সংস্থা সরকারকে উল্লেখ না করেই 
পাঠান কিন্তু শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে কিছু করেননি বলে তারা টাকা পাননি। ইউ. জি. সি. 
গত বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা এই রাজ্যে বন্যাবিধবস্ত এলাকায় স্কুল গৃহ 
নির্মাণের জন্য। বরাদ্দ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন ১৯৮০ সালের মধ্যে এই 
টাকা খরচ করতে না পারলে টাকা ফেরত যাবে। আমরা জানতে পাচ্ছি রাজ্য সরকার এ 
বিষয়ে এখনও কিছু করেননি। ইউ. জি. সি. দিল্লি ও বেনারস ইউনিভার্সিটির মতন ক্যালকাটা 
ইউনিভার্সিটির উন্নয়নের জন্য ৩ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউ. জি. সি.র চেয়ারম্যান 
জানাচ্ছেন যে অনেক টাকা ফেরত যাচ্ছে। 


শিক্ষকদের গৃহ নির্মাণের জন্য সল্ট লেকে যে পরিকল্পনা ছিল সে বিষয় কিছু কাজ 
৮০ সালের মধ্যে না করতে পারলে অনেক ক্ষতি হবে। আ্যাডাল্ট এডুকেশন পরিকল্পনা 
গ্রহণ করতে না পারলে বহু যুবক কর্ম সংস্থান থেকে বঞ্চিত হবে। 


শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 
উপ-প্রধানের এক ধরনের অত্যাচারে এক ধরনের কার্ফু আদেশ সেখানে দেওয়া হয়েছে। 
বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রামনগর ১ নং ব্লকের অধীন রাধিয়া 
গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান এক ধরনের কার্কু আদেশ জারি করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের 
উপর যেভাবে জুলুম করেছেন তার প্রতি আমি আপনার মাধামে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি ও অবিলম্বে এর প্রতিকারের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


উপ-প্রধান শ্রী সুরপতি গিরি ২৯-৩-৭৯ এ নোটিশ আদেশ দিয়েছিলেন, “এতদ্বারা 
ধাধিয়া গ্রামের অধিবাসীগণকে জানানো যাইতেছে যে আমার গ্রাম আর্জি পার্টি ও. সি. 
মহাশয়ের দ্বারা ২২-৩-৭৯ তারিখ বৃহস্পতিবার অনুমোদিত হইয়াছে। অনুমোদিত তারিখ 
হইতে প্রতাহ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৪-৩০ মিনিট অবধি কোনও অধিবাসী যদি কোনও 
দরকারি কাজে বাহিরে যাইতে ইচ্ছুক থাকেন আমাদের আর্জি পার্টির অফিস হইতে কমান্ডারের 
বিশেষ অনুমতি লইয়া চলাফেরা করিচ্ুত হইবে। তাহা ছাড়া একত্রে ২/৩ জনের সমাবেশ 
ও চলাফেরা নিষেধ করা হইল। চলাফেরাকালীন কোনও প্রকার লাঠি ও মারণাস্ত্র ব্যবহার 
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করা চলিবে না। আর্জি পার্টির কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করিলে আইন অনুসারে বাবস্থা 
গ্রহণ করা হইবে। 


আর্জি পার্টির অফিস শ্রী সুরপতি গিরি, উপ-প্রধান, রাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত 
উত্তর রাধিয়া সর্বোদয় সংঘ ও আর্জি পার্টির কমান্ডার। 


এই আদেশ যাহারা অমান্য করেছে তাদের মারধোর বা হায়রান করা হয়েছে। উদ্দাতন 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনও ফল হয় নাই। পঞ্চায়েত রাজোর এই একটি বিশেষ 
নমুনা। 

এই রাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রিলিফের আটা সি. পি. এম. নেতা শ্ত্রীরোহিনী করনের 
নেতৃত্বে লুটের ঘটনা বিধানসভায় আলোচিত হইয়াছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ে তদস্ত কবে এই বে-আইনি আদেশ 
প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করতে এবং এই বদ্ধ পাগল অথবা এই যুগের স্বেচ্ছাচারী হিটলারকে 
অবিলম্বে পদচ্যুত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


উপ-প্রধানের আদেশের ফটোস্ট্যাট আপনার মাধামে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়ের সমীপে 
উপস্থিত করছি। 


শ্রী সন্দীপ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শ্রমিকদের 
দীর্ঘদিনের যে ন্যাযা দাবি ৮.৩৩ বোনাসের যে অধিকার তারা পেয়েছিল সেটা কেন্দ্রের জনতা 
সরকার অর্ডিন্যাপগ করে পুজার আগে সেই বোনাস দিতে রাজ্য সরকারগুলিকে আইনের 
জোরে বাধ্য করেছিলেন। আজকে কেন্দ্রে দলছুটের যে সংখ্যালঘু সরকার আছে তারা ক্ষমতা 
দখলের বাইরে আর কিছু চিন্তা করছেন না। ফলে ভারতবর্ষের শ্রমিকরা এক অনিশ্চিত 
অবস্থার মধো পড়েছে। মুসলমান ভাইদের পবিত্র ঈদ চলে গেল বোনাসের কোনও খবরই 
নেই। কিছুদিন আগে কেরল সরকার একটা বিশেষ অর্ডিন্যা্স করে “ওনাম' উৎসবের আগে 
৮.৩৩ বোনাস তারা দিয়ে দিয়েছেন। রাজা সরকার শিল্প সংস্থাগুলির কাছে একটা সদিচ্ছা 
জ্ঞাপক চিঠি ছাড়া এ বিষয়ে আর কিছুই করেননি। 


[3-10-2-20 ৮7%.] 


বিধানসভা বসার আগে রাজা সরকার বনু বিষয়ে অর্ডিন্যান্স করেছেন, কিন্তু এইরকম 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও অর্ডিন্যা্গ করলেন না। আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে জানতে 
চাই তিনি কিভাবে এটা আনবেন, বিল করে আনবেন, না, কিভাবে আনবেন সেটা আমাদের 
বলুন। কেন্দ্রে জনতা সরকার আসার পর জরুরি অবস্থায় শ্রমিক জনসাধারণ বোনাসের যে 
অধিকার হারিয়েছিল সেই অধিকার ফিরে পেয়েছে। বোনাস ইজ এ ডেফার্ড ওয়েজ এটা 
স্বীকৃত হয়েছে। সেই বোনাস গত ২ বছর তারা পেয়েছে। কিন্তু আজকে তারা জানে না তারা 
বোনাস পাবে কিনা। কাজেই শ্রমমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাব তিনি একটা আইনানুগ বাবস্থা নিন 
যাতে প্রত্যেকটি শিল্প সংস্থা বাধ্য হয় ন্যুনতম ৮.৩৩ পারসেন্ট বোনাস প্রত্যেকটি শ্রমিককে 
দিতে। 
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শ্রী আবুল হাসনাত খান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যখন সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খরা 
পরিস্থিতি ঠিক সেই সময়ে আমাদের জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সৃতি 
(১) এবং সৃতি (২) ব্রকে বন্যা দেখা দিয়েছে। এই বন্যাটা এসেছে বিহারের সাঁওতাল 
পরগণার পাহাড়ী এলাকা থেকে। এই বন্যা ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলে আটকে যাবার পর বাঁধ 
ভেঙে এ সমস্ত এলাকায় অনেক ক্ষতি করেছে। এই বন্যায় ১ জন মারা গেছে, বহ্ছ ফসল 
নষ্ট হয়েছে, শত শত বাড়ি ভেঙে গেছে। এই বন্যার কারণ অনুসন্ধান করে বনা যাতে আর 
না হয় তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সন্তোষকুমার দাস £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, পাঁচলাসহ হাওড়া জেলার বেশ কিছু 
অংশে খরা পরিস্থিতি এখনও চলছে এবং এতে সাধারণ চাষী ক্ষেত মজুরেরা অত্যন্ত দুর্দশার 
মধ্যে পড়েছে। পাঁচলায় এমন খবর রয়েছে যে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মানুষ তাদের খাবার 
জোগাড় করছে। এই পরিস্থিতিতে ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অথবা অন্য কোনও প্রকল্প চালু 
করার জন্য আমি সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যাতে এদের দুর্দশার লাঘব হয়। 


শ্রী দমন কুইরি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের পুরুলিয়া জেলায় প্রচণ্ড খরা দেখা 
দিয়েছে এবং যে শতকরা ১০ ভাগ ধান চাষ হয়েছিল সেটাও বৃষ্টির অভাবে নষ্ট হতে 
চলেছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে একটা কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এসেছিলেন, কিন্তু পুরুলিয়ার 
এই ভয়াবহ খরা সম্পর্কে রেডিও মারফত কোনও প্রচার করা হল না। স্যার, সঙ্গে সঙ্গে 
যে জিনিসটা পুরুলিয়া জেলার সর্বত্র দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে আজকে সেখানে চালের দাম 
২.৯০ থেকে ৩.১০ কেজি উঠেছে। পুরুলিয়া জেলায় লোকের ক্ষমতা সবচেয়ে কম সারা 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। এই অবস্থা যেখানে সেখানে অন্তত রেডিও মারফত পুরুলিয়ার খরার 
কথা প্রচার করা উচিত ছিল, অথচ রেডিও আজকে সম্পূর্ণ চুপচাপ। সেজন্য আপনার 
মারফত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থকে যথাযথ 
ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং যেখানে ধান চাষ করা সম্ভব হবে না সেখানে অন্য কিছু চাষ 
করা যায় কিনা সেইদিকে কৃষি দপ্তর লক্ষ্য রাখুন এটাই আমার বক্তব্য। 


শ্রী নকুলচন্দ্র মাহাতো £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী 
কৃষিমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমগ্র পুরুলিয়া জেলায় যে খরা পরিস্থিতি 
চলছে তাতে যে সমস্ত ফসল রোয়া হয়েছিল সেগুলি সব প্রায় নষ্ট হয়ে গছে। এখন 
সামানা যেটুকু ফসল রয়েছে তাতে যদি অবিলম্বে কৃষি বিভাগ এবং সেচ বিভাগ দৃষ্টি দেন 
তাহলে কিছু ফল লাভ হতে পারে। কাজেই আমি পুরুলিয়ার এই খরার ব্যাপারে সেচমন্্ী 
এবং কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী গুনধর চৌধুরি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি 
বিষয় উল্লেখ করছি। বর্তমান বছরে অনাবৃষ্টির ফলে বাঁকুড়া জেলার ১৯টি থানার ভেতরে 
প্রায় প্রতিটি থানায় শতকরা ৯০ ভাগ জমি অনাবাদি হয়ে রয়েছে। বৃষ্টির অভাবে ধান 
লাগানো যাচ্ছে না এবং যে ধান লাগানো হয়েছে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতির 
ফলে মানুষকে কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করছি, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা 
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গ্রহণ করে মানুষকে কাজে লাগাবার বাবস্থা করুন, যেটুকু জল এখনও রয়েছে সেটা দিয়ে 
চাষের বাবস্থা করুন এবং অনাবাদি জমি যেগুলি পড়ে রয়েছে সেখানে ডাল, কলাই প্রভৃতি 
ফসল যাতে হতে পারে তার জন্য সরকার দৃষ্টি দিন। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সমগ্র মন্ত্র 
সভার এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্চায়েত মন্ত্রী, সমবায় মন্ত্রী এবং মৎসা মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বাপারটি আমরা সকলেই জানি। মালদহ জেলায় এবারে উয়াবহ খরা 
চলছে। এক জায়গায় দেখছি বন্যা এবং অপর জায়গায় দেখছি খরা চলছে। শ্যালো টিউবওয়েল 
দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে গত ১০ দিন ধরে কোনও ইলেকট্রিসিটি 
পাওয়া যাচ্ছে না। ইলেকট্রিক অফিস থেকে লোক এসেছিল, কিন্তু তারাও বললেন আমাদের 
কিছু করার নেই। ইলেকট্রিসিটি পেলে কিছু কিছু কাজ করা যেত। সেখানে যে পোল ভেঙে 
গেছে তাতে কৃষি বিভাগ থেকে কোনও সাহাযা পাওয়া যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। একবার 
ওনেছিলাম ১৩ লক্ষ টাকা নাকি গেছে, কিন্তু সেটা যে কোথায় গেল তা জানি না। তারপর. 
পাট চাষের জনা যে সার দেওয়া হয়েছিল সেটা সি. পি. এম. দলের লোক ছাড়া আর কেউ 
পায়নি। আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, আপনারা এনকোয়ারি করে দেখুন। অন্য কেউ 
এই সার পায়নি। বর্তমানে সেখানে যে অবস্থা চলেছে তাতে দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 


মালদহ জেলার মানুষদের যে দুর্দশা চলছে তাতে দেখছি হরিশচন্দ্রপুর থানার জেলেরাই 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তারা সেদিন আমার কাছে এসেছিল এবং আমি তাদের নিয়ে বি ডি ও- 
র কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিডি ও বললেন, আমার কিছু করার নেই, পঞ্চায়েতের 
সভাপতির উপর রিলিফের ভার দেওয়া হয়েছে। অবশা পরে আমাকে বললেন, আপনি চলে 
যান, দেখছি কি করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা আমি চলে আসার পর তিনি সেই 
জেলেদের বললেন, তোমরা জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছ কাজেই আমার কিছু করার নেই। 
তারপর, বিভাগীয় কমিশনারের কাছেও যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনিও বললেন, আমি অপারগ । 
কাজেই আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে বলছি দয়া করে এই রিলিফ বন্টনের ব্যাপারে দলবাজি বন্ধ 
করুন। আপনারা কাগজে বলেছেন দেখেছি, কিন্তু বাস্তবে এই জিনিস এখনও বন্ধ হয়নি। 

[2-70-7-30 1১4.] 

ডাঃ হরমোহন সিন্হা ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, এবারে অতস্ত খরার 
জন পাট চাষ হয়নি, তা সত্তেও যেটুকু হয়েছে সেটুকু জলাভাবে আজকে পচাতে পারছে শা। 
সমগ্র পশ্চিমবাংলায় প্রায় সেই একই অবস্থা। বিশেষ করে বর্দমান জেলায় গঙ্গার যে 
অঞ্চলগ্ুলি রয়েছে সেখানে পাট চাষ হয় সেখানে পাট পচানোর ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সঙ্কট দেখা 
দিয়েছে। এই ব্যাপারে কৃষি দপ্তর একটু পাট পচানোর ব্যবস্থা করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য 
করাতি বলছি। 

গ্রী জম্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 


বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্রে পটাশপুর 
গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলেছে। সেখানে সশস্ত্র সি. পি. এম. সমর্থকরা 
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দলবদ্ধভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে এবং তাদের অত্যাচারে সেশমমাবাদে এবং ত্রিশৃসাবাদের 
অঞ্চলে কয়েকজন চাষী তারা তফসিলভুক্ত অতুল মণ্ডল, ভিখারী বর্মণ, শ্যাম মুড়া এরা স্যার 
ঘরছাড়া হয়ে গেছেন। তাদের জমিতে চাষ করা যাচ্ছে না। এরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে 
এবং এস. ডি. ও.র কাছে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানিয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত 
কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই সন্ত্রাস আরও পাশাপাশি গ্রামে গোপালপুর গ্রামে খিদিরপুর 
গ্রামের রথীন্দ্র শ্লেইকাপ, ভগবত মান্না প্রভৃতি প্রায় ২৫ জনের গরিব চাষীর ১৬ একর জমি 
অনাবাদী পড়ে হয়েছে এবং আরও অনেক জমিতে চাষ করতে দেওয়া হয়নি। আমি অনুরোধ 
করব যে এই গরিব চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করুন, সরকারের কাছে এই অনুরোধ 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ব্যারাকপুর মহকুমায় 
জগদ্দল থানা সমাজবিরোধীদের একটি আড্ডায় রূপাস্তরিত হয়েছে। গত ২৪ তারিখে যখন 
দুই সমাজ বিরোধী গোষ্ঠীগুলি চালাচ্ছিল ঠিক সেই সময় একজন পথচারী মুসলিম ভদ্রলোক 
ইদের জামাকাপড় কিনতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। ঠিক তার পরের দিন সমাজবিরোধীর দ্বারা 
শ্রমিক নেতা রঞ্জিত সিংহ ২৫ তারিখে থানার সামনে নিহত হয়েছেন। কিন্তু পুলিশ দুম্কৃতকারীদের 
গ্রেপ্তার করেননি। গতকাল প্রায় ৭/৮ হাজার শ্রমিক তারা থানা অবরোধ করেছিল তারপর 
থানার অফিসার বলেছিলেন যে আমি ১২ ঘন্টার মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করব, আমি তাদের 
নাম পেয়ে গেছি। অথচ আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। সেজন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
কাছে দাবি করব যে অবিলম্বে জগদ্দল থানার ও.সি.কে সাসপেন্ড করা হউক। এই দাবি 
আমি করছি। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রীর এবং মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উচ্চ 
শিক্ষালাভের সুযোগ এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। 
একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর প্যারা মেডিক্যাল উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণ গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের 
জন্য রাজভবনের সামনে অবস্থান এবং বিক্ষোভের সামিল হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত সরকারের 
অদূরদর্শিতার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে অবিলম্বে তার সমাধান না হলে এই সমস্যা 
আরও তীব্রতর এবং স্থায়ী রূপ নেবে। ইতিমধ্যে পি. এস. ইউ.এর প্রতিনিধি দল মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারে দরবার করেছেন এবং 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় সহৃদয়তার সঙ্গে তাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং তাদের সমস্যার সমাধানের 
আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু আজ পর্যস্ত কার্যত কিছুই হয়নি। তারা ধৈযা হারিয়ে আজকে রাস্তায় 
নামতে বাধ্য হয়েছে। আমি অবিলম্বে এর প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মহাদেব মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে আজকে যে মেনশন 
কেস দিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে বলতে চাই। আমাদের পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত 
যেসমস্ত রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য কাজ যেগুলি হবার কথা ছিল তা কিছু কিছু আরম্ত হয়েছে 
বটে কিন্তু ঠিকভাবে কাজ চলছে না। টনইজন্য আমি মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি এই কাজগুলি হয়, বিশেষ করে জলের জন্য যে 
টিউব অয়েলগুলি বসান হয়নি সেগুলি যাতে বসান হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। 
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রী উপেন কিসকু ঃ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী ও ত্রাণমন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার রানিবাধ, রায়পুর ওয়ান, খাতরা, শালতোড়া 
প্রভৃতি এলাকায় অনাসৃষ্টির ফলে একেবারে ফসল হয়নি। এই সমস্ত এলাকা আদিবাসী প্রধান 
এলাকা, যে বৎসর ভাল ফসল হয় সেই বৎসর হাজার হাজার মানুষ বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি 
জায়গায় কাজের সন্ধানে চলে যায়। এই বৎসর ফসল একেবারে হয়নি তাই তাদের কাজও 
(নেই, কাজ একেবারে বন্ধ, তাই ত্রাণ মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যাতে তাদের জনা 
অবিলম্বে কাজের ব্যবস্থা করেন। আর কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ যে বিকল্প ফসল 
যা চেষ্টা করা সম্ভব সেটা অনুধাবন করে দেখতে বলছি। 


রী কাজী হাফিজুর রহমান $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা চত্রাস্তমূলক ঘটনার 
কথা উল্লেখ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এখানকার একজন সদস্য, 
আবার ভগবানগোলার ১ নং ও ২ নং ব্লকে যে জব আযাসিস্টেন্ট নিয়োগ করা হবে আমি 
সেই সিলেকশন কমিটিরও একজন সদস্য। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, তারা জানেন যে ২৭ 
তারিখে আমাদের আসেম্বলি আরম্ভ হচ্ছে অথচ সেখানকার বি. ডি. ও.রা আগামীকাল ২৯ 
তারিখে মিটিং ডেকেছেন। একই সঙ্গে দুটি ব্লকে কি করে মিটিং আযটেন্ড করব। এখানে এখন 
আমি বিধানসভার সদস্য হিসাবে কাজ করবে, না সেই সব মিটিং-এ যাব। এইভাবে যদি 
মিটিং ডাকা হয় তাহলে যে কি অসুবিধা হয় সেটা আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন। 
(সইজনা আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করব তিনি যেন 
এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেন এবং যাতে এই রকম না হয় ভবিষ্যতে সেই ব্যবস্থা করলে বিশেষ 
বাধিত হব। 


তরী কৃষ্ণ দাস রায় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার সদর হাসপাতালে প্রত্যেক বৎসর 
ইউজড এক রে প্লেট প্রায় ৮০/৯০ হাজার টাকায় বিক্রি হত। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস 
(থকে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইউজড এক্স রে প্লেট যে সব কোথায় গিয়েছে কেউ 
তার খোঁজ দিতে পারেনি। গভর্নমেন্টের ৮০/৯০ হাজার টাকা লস গেল এই বিষয়ে আপনার 
মাধামে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তিনি যেন বিষয়টা অনুধাবন করে 
দেখেন। 


্্ী শামসুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি 
যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ যাবে না। কিন্তু আপনার কাছে তুলে ধরছি যে আযালায়েড 
স্টিল প্ল্যান্ট ১৯-৪-৭৮ তারিখে পুলিশ ঢুকেছিল স্ট্রাইক ভাঙবার জন্য আই. এল. ইউ. সি. 
এবং এ. আই. টি. ইউ. সি. দুর্গাপুরে যুক্তভাবে এই স্ট্রাইক করেছিল। আর এ ৭৮ সালের 
ডিসেম্বর মাসে আই. এন. টি. ইউ. সি.র আ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি এবং আরও তিনজনকে 
পুলিশ আ্যারেস্ট করে আন্দোলনের মাঝখানে পুলিশ ঢুকে গিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ 
নেই। এইভাবে দেখা যাচ্ছে আপনাদের পুলিশ মাঝে মাঝে যখনই স্ট্রাইকের ডাক দেওয়া 
হচ্ছে__কাগজেও বোধহয় বেরিয়েছে, যখনই স্ট্রাইক ডাকা হচ্ছে, আপনার দুর্গাপুর যেটা হচ্ছে 
নোটিফায়েড এরিয়া সেই এরিয়ার ভিতরে সি. এম. এ এ. যেটা বলা হচ্ছে... 
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সেখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের মাননীয় এম. এল. এ. মিঃ মজুমদার ওখানকার 
ভাইস-চেয়ারমান। বডিটা একটা নমিনেটেড। তিনি ওখানকার ভাইস-চেয়ারম্যান, আবার তিনি 
সিটুরও সভাপতি। আযডমিনিস্ট্রেশনে তিনি আছেন, আবার সিটুরও সভাপতি। দুটো সমন্বয় 
ঘটেছে। তীর স্ত্রী তিনি আবার সেখানে একজন কর্মী- নাম শ্রীমতী শ্নিগ্ধা মজুমদার । এর 
এখানে কোরাপশনে ভরপুর হয়ে গিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি বলছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ পার্সোনাল ব্যাপারে মেনশন করা চলে না। তাহলে অপর পক্ষকে উত্তর 
দেবার সুযোগ দিতে হবে। এইটা হয় না। এইটা আমি আলাউ করব না। 


শ্রী শ্যামসুদ্দিন আহমেদ £ আমি (শেষটা বললে বুঝতে পারবেন, আমি প্রসঙ্গক্রমে এটা 
বলেছি। 


মিঃ ম্পিকার ঃ আপনি যা বলছেন, সেটা বলা যায় না। এটা এম. এল. এর 
পার্সোনাল ব্যাপার । 


রী শ্যামসুদ্দিন আহমেদ £ আমি শেষ করলে বুঝতে পারাবেন। 


মিং স্পিকার £$ আপনি যেটা এম. এল. এ.র বিরুদ্ধে বলতি চান সেটা করলে ভেবে 
দেখব। 


শ্রী শ্যামসুদ্দিন আহমেদ ঃ আমি বলতে চাইছি, একটা আডমিনিষ্ট্রেটিভ সংস্থা নমিনেটেড 
বডির চেয়ারম্যান তিনি, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিটুরও সভাপতি । এতে অসুবিধা হচ্ছে টযাক্স- 
পেয়ারদের। সেইজন্য বলছি তাদের দ্বারা নির্বাচিত একটা বডি করা হোক যেমন বিভিন্ন 
স্থায় আছে। এইভাবে নমিনেটেড বডি দিয়ে কাজ কতদিন চলবে? আপনার মাধামে প্রস্তাব 
রাখছি, নমিনেটেড বডি বাদ দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সংস্থা গঠন করুন। এই 
আবেদন রাখছি 'আপনার মাধ্যমে। 


শ্রী নানুরাম রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্রের মান্দারণ অঞ্চলের তেঁতুলমুডরী গ্রামে গত ২০-৮ তারিখে 
আপনার সি. পি. এম. এবং ফরওয়ার্ড ব্লকএর এক সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে খুনোখুনি হয়। 
৬/৭ জন আহত হয়েছে। তারা কামারপুকুর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাদের চিকিৎসা 
চলছে। এইসব খুনোখুনির জন্য জনসাধারণ ভীত-সন্তৃস্ত। সেইজনা আপনার মাধামে মাননীয় 
রাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

ডাঃ বিনোদবিহারী মাজি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বাঁকুড়া জেলার নিমপুর পঞ্চায়েত কমিটিতে যে সমস্ত মিনিকিট বিলি 
হয়েছে সেগুলো সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা প্রধান আছেন এবং পধ্য়েতের যারা সদস্য 
আছেন-_তারা পর্যস্ত জানেন না। তারা সেখানে স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে এবং ক্যাডারদের 
মাধ্যমে বিলি করেছেন। গত বছরেও এইভাবে করেছিলেন। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এই রকম হতে পারে না। কিন্তু আমি খোঁজ 


14১10 06 0110114৭055 ্ 


নিয়ে জেনেছি, বাঁকুড়া জেলার অন্যানা জায়গায় সেইভাবে বিলি করা হয়েছিল। কিন্তু ইনপুর 
অঞ্চলে কেবল স্থায়ী সমিতি এবং কাডারদের মাধ্যমে বিলি করেছেন এবং যে সমস্ত মিনিকিট 
বিলি করা হয়েছে সেগুলো বাবহার করা হয়নি। আজকে যদি সেখানে অনুসন্ধান করা হয় 
তাহলে এটা দেখতে পাওয়া যাবে যে (সই সমস্ত মিনিকিট তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে এবং সেখানে কোনও চারাগাছ দেখতে পাবেন না। আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ভবিষাতে এই রকম না হয়। এজনা তাদের 
অনুরোধও জানাচ্ছি। 
14510 07 0110114১615 

[106 ৬০51 13011091] 19170189591 (৯1167701708) (07017191106, 1979 

9111 19019101968 1391009019901)528) £ 91. 1 066 10018) 00 ৬/০১। 
3017591 /2/710110)01 (/7791101776101) 010178106, 1979 (৬/৪১ 901180| 001- 


1017000 ০. 1 01 1979) 11100 /11010 21309)(8) 01 1110 0011১111001101। 0 
11018. 


11700 ৬95 13017081 ৮1117121 91900518001 0017001 (4718607001106770) 
(01011781100, 1979 


9011 /১71111161)081 1178101061106 2 511, 11066101209 0100 ৬/০১ 30159) 
/৮111101 91001011101 00110101 (11010110171) (01017120106, 1979 (৮/০৩ 307601 
(01011787106 9. 1] 01 1979) 80700 /5101016 213(2)09) 01 110 00151110010 
01 11018. 

1196 ৬০5 13018021 1011901 2180 ৬1170 111001501105 10280 (/%1)61)0- 
11010) (010171581106, 1979 


9111 001710091)1819 11920017709: 511, 1066 10018 1110 ৬/০51 3011£41 
/01601 074 ৬1]1096 110030105 030010 (4১101701011) 010118700, 1979 (১49 
30159] 010110700 ০. 1]] 01 1979) 0010৫01 /৮101010 215(2)(8) 01 0৫ 
00173111010) 01 17014. 


186 95 13011091 1২65(07100101) 01) (01507800101) 11) 60185916 4১1695 
(01011127106, 1979 


101, 169179119] 10119090180 28 5 51. 10০৮1019000 ৮০০ 307৮41 
[২১১17100101 01] (00175100010 11) 1075816 4১1০১ 01011100700, 1979 (১/৩১ 
301501 01011781706 30. 1৬ 01 1979) 8100 /101016 213(2)04) 91 0৩ 
001১1110000101 01 17014. 


[76 307991 1৬10101010991 (4৯11061)0716180) 0101081)06, 1979 


91811 1১95917108 [এাাঞা 9085 91] 08190199076 301891 1901010- 
70] (11011010110) 01070100, 1979 (৬/০১ 31891 010171100 9. ৬ 01 
|979) 07001 /১101010 213(2)(08) 01 00 00750100101) 01 17018. 


28 /559ল49]% ম২00]70105 
[280 /১0£05, 1919] 


[6 0910069 ১1017010099] (/১1716101106700) 0701781106, 1979 


91111 17918591969 [যা ও] 29171109500 189 076 0810008 10- 
1101041 (45110100111) 010170106, 1979 (৬/০১1 39118981 010781709 0. ৬] 
01979) 0700 /১11016 21302)(8) ০01 1106 00130100110) 01 ]17019. 


[176 73611091 10100171015 1001 (47001700677) 01017091706, 1979 


10778517010 11108 2 51171095009 189 006 73011591 12160011010 19009 
(11011016100) 01011701106, 1979 (৬/০5. 3011081 (01011901106 0. ৬] ০01 
1979) 11001 /৮11019 21302)08) ০01 006 00150101010 01 11018. 


[106 ৮65 1301)091 1১18101-50016090 13101101710 1189 (01011181100, 1979 


[07 &517010 81107825177 1 098 10 187 019 ৬/65 8917581 101101- 
30079%80 88110176745 09101118709, 1979 (৬/6১ 3017891 01011101106 ০. 
৬]]] 01 1979) 07061 /১101016 213(2)08) 01 0116 00175011001101) 01 [10018. 


1186 081080169 7710/2161091)0 969 01 7১70069017765 (10101901781 
[91051510115) (77618017161) (07011797106) 1979 


91)11 76110 [61715107129 01707017687 : 911, 1 095 00189 016 09100119 
71/71/:10170110% 9089 01 19006901185 (16170100181 110৮1510175) (/11101)- 
16100) 011110106, 1979 (৬/০$. 7617581 01017101706€ 9. 15৫ 01 1979) 01001 
01016 21302)04) 01 076 00175011010101) 01 11019. 


1116 ৬9০5 9017651 00791 ৬8109801011 7309170 (/$7106770776170) 
(01011971106, 1979 


91711 19195817109 60102] ১০] 25171 09800 145 012 ৬5১. 73917581 
০01]001 ৬৪1৪0101। 30810 (4১116110111) 01011101100, 1979 (৬/65 8017981 
00101101100 10. % 0 1979) 81001 /১1101016 21302)08) ০01 076 00171501000101) 
01 117018. 


1১11০ 0? 17270175 


[90 /101791 1২619017 01 1116 5651 73671098] 10171910191 00190790101) 
107 1977-78 


91171 01110091)1909 ১19281াণু্াা 25171 068 00 199 0116 4/101019] [২6- 
0011 01 1016 ৬/০১. 941£91 11081701] 00100180101) 00 016 9০৪ 1977-78. 


1176 ঠর0)02) 1২600171501 006 10607291001 00707070815 11771100101 
1976-77 210 1977-78 


[01 168779119] 3178069009হ58 251 1 096 1019) 006 [001050110. 8170 
710901101) /ঠা]108] [২9001050100 1000199]01 01191010915 11711090001 006 
%০৪১ 1976-17 &70 1977-78. 


570] 0৮2 8097555 ঠ0৬1508% 00417 85 29 


[2006 7009] 1২600101008 1)1681)07 0)6015 11171166010 
1977-78 


[01 16981091191 131180090109798 2 91 1 0৪ 100 18) 016 96৮01190110) 
/ঠা]1081 [6001 01016 100129007 01019015 11711060001 170 ১০০ 1977-78,. 


[176 ঠ10091 60901 01 0)6 96966 চ151167165 [)6৬0101)11)61)1 
00109079101) 1.11701060 


91) 01191992101 1৬10110)67)60 : 917 10) ১০1 [00001551017 ] 08৮ 0018) 
06 /১1110181 [9011 01 016 51816 17151161155 [95610101001] 00100181101) [.11)- 
190 [0 1000 ৮০ 1977-78. 


[10প্রাথা?)6 01 90510655 গিটো) 281) 0805৮, 1979 [0 30 99006710001, 
1979. 


কার্ষ উপদেষ্টা সমিতির অর্থাৎ বিজনেস আ্যাডভাইসরি কমিটির ৪১তম প্রতিবেদন 
[2-40-2-50 1.1. ] 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি কার্য উপদেষ্টা সমিতির অর্থাৎ বিসনেস আযাডভাইসরি কমিটির 
৮১তম প্রতিবেদন পেশ করছি। এই সমিতির বৈঠক ২৪শে আগস্ট, ১৯৭৯ তারিখ হইতে 
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ তারিখ পর্যস্ত বিধানসভায় কার্যক্রম ও সময়সূচি নিন্নলিখিতভাবে 
নির্ধারণের সুপারিশ করেছে। 


106১04১2810) /১008850, 1979 (1) 18116 01 01011011005, 10195, [9]9011১ 
৪00. 


(1)11100 ৬০5 3017£91 10170 (159177-11014110) 
1২6৬1/06 3111, 1979, 95191017100 1) 01০ 
১০160! 001711710160. 


(001751001910101] & 172551115)....4 101015. 


৬/০0176549/-2911) /১08050. 1979 1176 ৬০১13010581 10170 (172017-11010108) 
[২০৬০1)০ 3111. 1979. 85101001164 0১ (10 
9০101 00111111100. 


(00175100181101) 074 (9১১118) ...4 1001, 
[11099-3151 ৯08১0, 1919 2 10001015 01101 1010 185 ... 4 100815, 


101704/-3া0 960161)0001, 1979 1116 ৬/63১ 36789] 110101-9(01190 90110- 
116 10 13111. 1919 (11000000101), €০01)- 
5100180101) 2110 190551109)...2 10015, 
৩১শে আগস্ট, ১৯৭৯ তারিখে পূর্ব বিজ্ঞাপিত বেসরকারি প্রস্তাবের পরিবর্তে ১০৫ নং 
বিধি অনুযায়ী প্রস্তাব লওয়া হইবে। 


এখন আমি পরিষদীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি উ্থাপনের জন্য 


30 /৯9921731,% 2900062101105 
[2807 0588, 1979] 


অনুরোধ করছি। 


শ্রী ভবানী মুখার্জি £ আমি বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা সমিতির ৪১তম প্রতিবেদন 
গ্রহণ করার জন্য এই 'সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ$ আশা করি কার্য উপদেষ্টা সমিতির ৪১তম রিপোর্ট পাশ করাতে কারও 
আপত্তি নাই। অতএব প্রস্তাবটি পাশ হল। আমার আর একটি কথা জানাবার আছে। এই 
কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন যে তারা নাকি বিলের কপি পাননি। আমি আমার দপ্তর থেকে 
জানতে পেরেছি যে ঠিক ঠিক মতো বিলের কপি ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে এবং তা 
অনেকেই পেয়েছেন। হয়তো কেউ কেউ নাও পেতে পারেন। যা হোক আমি আযমেন্ডমেন্ট 
দেবার সময় আগামী কাল ১১টা পর্যস্ত বাড়িয়ে দিচ্ছি। 


মিঃ ম্পিকার ঃ এখন খরা এবং রিলিফ সম্পর্কে মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী মহাশয় একটা 


বিবৃতি দেবেন। 
১1/১111১117৭] ৭1) 1011 346 
শ্রী রাধিকারপ্তান ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই বিধানসভার বিভিন্ন 
মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশকরেছেন খরা এবং বন্যা সম্পর্কে আমি সরকারের পক্ষ 
থেকে সেই সম্পর্কে আজকে একটা বিবৃতি দিতে চাচ্ছি ত্রাণ বিভাগের পক্ষ থেকে। আমি 
আপনার মাধামে সকলকে জানাতে চাই যে গত ২২/২৩ তারিখে যে বন্যা মুর্শিদাবাদ ও 
বীরভূম জেলায় ঘটেছে সেখানে আমি নিজে গিয়েছি এবং যে ব্লকগুলিতে বন্যা হয়েছে আমি 
সমস্ত ব্লক অফিসে গেছি এবং (সখানকার পঞ্চায়েতের সভাপতিদের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি 
এম. এল. এদের খবর দেবার চেষ্ঠা করেছিলাম কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারিনি। আমি ১লা এপ্রিল তারিখ থেকে গত কাল পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় যে খরা এবং 
বন্যা হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে এবং আর. আর. প্রোগ্রামের 
কাজে কি কি দিয়েছি, তাতে কত লোকের কাজ হবে সেই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট আপনার 
মাধামে আমি সভায় দিতে চাচ্ছি। আমরা সর্ব মোট ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য ৩ কোটি ৬৮ 
লক্ষ ৪৮২ হাজার টাকার কাস আমরা সমস্ত জেলাকে দিয়েছি ১লা এপ্রিল থেকে গতকাল 
পর্যস্ত। আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের জনা গম দিয়েছি ২৭ হাজার ৫২৮ মেট্রিক টন এবং এই 
যে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য টাকা এবং গম যা দিয়েছি তাতে ৯১ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৬২ 
জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আমরা আগে আর. আর. পি.র জন্য সমস্ত জেলার 
হাতে ৫ কোটি টাকা কাস দিয়েছি এবং ১৫ হাজার ৫৬৮ মেট্রিক টন গম আমরা তাদের 
দিয়েছি। এতে ৫১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৬৩ জন লোকের কাজ হবে। 


বাঁকুড়া জেলাতে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য আমরা টাকা দিয়েছি ৫০ লক্ষ ৩৯ হাজার 
১৮৫। গম দিয়েছি ৩ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন। সেখানে কাজ হবে ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার 
৩৩৩ জন লোকের। বর্ধমান জেলায় আম্মুরা টাকা দিয়েছি ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮ শত। গম 
দিয়েছি ৫০০ মেট্রিক টন। ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। বীরভূম 
জেলায় আমরা টাকা দিয়েছি ১৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৩৫। ১ হাজার ১ শত মেট্রিক টন গম 
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দেওয়া হয়েছে এবং ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। হুগশি জেলায় টাকা 
দিয়েছি ১৩ লক্ষ 8৪ হাজার। ২ হাজার ৬৭৮ মেন্্রিক টন গম দেওয়া হয়েছে এবং ৮ লক্ষ 
৯২ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। মেদিনীপুর জেলায় টাকা দিয়েছি ৩৯ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ৯৩৩। গম দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ১ শত মেট্রিক টন এবং ৭ লক্ষ লোকের কাজ 
হবে। পুরুলিয়া জেলায় টাকা দিয়েছি ৬৯ লক্ষ ৯২ হাজার ১১০। গম দিয়েছি ৪ হাজার 
৩ শত মেট্রিক টন এবং ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন লোকের কাজ হবে। 


[2-50-3-25 ৮.4.] 


হাওড়া জেলায় ২০ লক্ষ ৩০ হাজার ২৬৮ টাকা দেওয়া হয়েছে, ১ হাজার ৪০০ 
মেট্রিক টন গম দেওয়া হয়েছে, এতে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। 
আমরা ২৪ পরগনা জেলায় দিয়েছি ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৬৬৬ টাকা, এক হাজার ২০০ 
মেট্রিক টন গম-_-& লক্ষ লোকের কাজ হবে। নদীয়া জেলায় ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৩৫ 
টাকা দিয়েছি, গম দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন, এতে ৪ লক্ষ লোকের কাজ 
হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে, দু হাজার ৬০০ 
মেট্রিক টন গম দেওয়া হয়েছে--৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হাবে। মালদহ 
জেলায় ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার ২৬৬ টাকা দেওয়া হয়েছে, ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন গম 
এবং এর দ্বারা ৪ লক্ষ লোকের কাজ হবে। ওয়েস্ট দিনাজপুর--২০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, 
২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন গম এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কাজ হাবে। 
জলপাইগুড়ি-_-২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, ১ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন গম, & লক্ষ ৫০ 
হাজার লোকের কাজ হবে। কুচবিহার__২৫ লক্ষ ৫৫ হাজাব ৬০৬ টাকা, ১ হাজার ৬০০ 
মেট্রিক টন গম, ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন লোকের কাজ হবে। দার্জিলিং জলায় দিয়েছি 
৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৭৬ টাকা, ৪০০ মেট্রিক টন গম, ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন 
লোকের কাজ হবে। বাঁকুড়া জেলায় আর. আর. প্রোগ্রামে গম দিয়েছি ১ হাজার ১৬ মেট্রিক 
টন, ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। বর্ধমান জেলায় ১ হাজার ৮০০ 
মেট্রিক টন গম, ৬ লক্ষ লোকের কাজ হবে, বীরভূম জেলায় ১ হাজার মেট্রিক টন গম. ৩ 
লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন লোকের কাজ হবে। হুগলি জেলায় ২ হাজার মেট্রিক টন গম, 
৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। মেদিনীপুর জেলায় ২ হাজার ১০০ 
মেট্রিক টন গম, ৮ লক্ষ লোকের কাজ হবে। হাওড়া জেলায় দু'হাজার মেট্রিক টন গম, ৬ 
লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ জন লোকের কাজ হবে। ২৪ পরগনা জেলায় ২ হাজার ৪০০ মেট্রিক 
টন গম, ৮ লক্ষ লোকের কাজ হবে। নদীয়া জেলায় ১ হাজার ৩০০ মেন্রিক টন গম. ৪ 
লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন লোকের কাজ হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭০০ মেট্রিক টন গম, 
দু'লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন লোকের কাজ হবে। মালদহ জেলায় ৯৫০ মেট্রিক টন গম, 
তিন লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬৬ জনের কাজ হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
মাধামে মাননীয় সদস্য বীরেন মৈত্র মহাশয়কে জানাই, তিনি যে কথা বলেছেন উনি খবর 
পেয়েছেন মালদহে নাকি না খেয়ে লোক মারা গেছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে এই কথা বলতে 
চাই, উনি যে কথা বলেছেন অনাহারে মারা গেছে, সেটা সঠিক নয় কারণ মালদহ জেলা 
সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক খবর রাখি। আমারে ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম যা বাধা 
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প্রাপ্ত হচ্ছে, তার একমাত্র কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য যে 
গম চেয়েছিলাম-_আমাদের এই বছর প্রয়োজন ছিল ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন গম। 
৬১ হাজার মেট্রিক টন ফুড ফর ওয়ার্ক, ৩৪ হাজার ৭৫০ মেট্রিক টন ফর আর. আর. পি. 
' এবং ৬১ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন ফর হাউজিং সাবসিডি। কিন্তু আমরা পেয়েছি শুধু ৩৮ 
হাজার মেট্রিক টন গম। এক লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন যেখানে আমাদের প্রয়োজন, 
সেখানে আমরা পেয়েছি মাত্র ৩৮ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের যা 
পরিস্থিতি, সেখানে তদারকি সরকার চলছে, তারা এখনও পর্যন্ত যতটুকু নীতি ঘোষণা করেছেন 
তাতে আমরা সঠিক বুঝতে পারছি না ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য যে টাকা চেয়েছি, যে গম 
চেয়েছি, সেটা আমরা পাব কি না। এই সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। সেই জন্য আমরা 
নিজেরা সরকার পক্ষ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন গম টাকা দিয়ে কেনবার ব্যবস্থা করেছি, 
যাতে ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চলতে পারে তার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 
সেই গম কিনে আমাদের বিতরণ করতে হয়েছে, এইটুকু সভাকে জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


এইটুকু আমি আপনার মাধামে সভাকে জানাতে চাই এবং একথা বলতে চাই যে, এই 
খরা পরিস্থিতি এবং যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন আমরা তার মোকাবিলা করব। গতবারে 
যে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল তাতে যেভাবে জনসাধারণের সহযোগিতার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে 
বামফ্রন্ট সরকার এগিয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন সেইভাবে 
আমরা তাকে ঠেকাতে পারব এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙক্ষা পূরণ করতে পারব। এই 
কয়টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ম্পিকার ঃ এখন বিরতি। আমরা আবার ৩টে ২৫ মিনিটে মিলিত হব। 
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শ্রী আব্দুস সাক্তার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আফটার ,ইন্ডিপেন্ডে্স আমাদের ফার্স্ট 
গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন, তিনি মারা গেছেন। গোটা ভারতবর্ষ ৭ দিন শোক দিবস 
পালন করছেন। 

মিঃ স্পিকার £ আপনি লেট অফ দি ডেে। আই ওয়েটেড বাট নো-বডি হ্যাজ রেইজড 
দিজ। 

শ্রী আব্দুস সাত্তার ঃ অন ইওর সাইড দিজ উইল কাম। আপনি ফ্ল্যাগ হাফ মাস্ট 
করেছেন। আপনি ছুটি দিন বা না দিন অন্ততঃ শোক প্রস্তাব করা আমার মনে হয় উচিত 
ছিল। আমি আশা করেছিলাম অন ইওর সাইড দিজ উইল কাম। আপনি যখন হাফ মাস্ট 
করেছেন তখন আপনিই শোক প্রস্তাব্ব নিয়ে আসবেন, মেম্বারের দিক থেকে আসে না। 


আপনি যদি মনে করেন যে তিনি একজন বিদেশি লোক সেইজন্য করা হচ্ছে না_-আমার 
মনে হয় সেটা ঠিক হবে না। যখন ন্যাশনাল লেভেলে মর্নিং ডে পালন করা হচ্ছে ৭ দিন 
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ধরে তখন আমার মনে হয় আপনার দিক থেকে করা উচিত ছিল কিম্বা এখনও করতে 
পারেন। 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনি লিডার অফ দি হাউস যিনি আছেন তার সঙ্গে আলোচনা 
করুন অথবা পজিশনে যারা আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি শোক জ্ঞাপক প্রস্তাব না এনে 
ভাল কাজই করেছেন। কারণ লঙ মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর বিরোধিতা 
করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাযচন্দ্রের নেতৃত্ডে সিঙ্গাপুরে যে আই. এন. এ. 
মনুগেন্ট তৈরি করা হয়েছিল ত৷ লর্ড মাউন্টব্যাটেন পদাঘাত করে ভেঙে দিয়েছিলেন। সুতরাং 
ভারতবর্ষের সান্ত্রাজাবাদের যে শেষ প্রতীক_ওনার| এই হাউসে হাব জন্য কন্ডোলেস আনতে 
চাইছেন_-আপনি যে এটা আনেননি তারজনা এই হাউসের সম্মান রক্ষা করেছেন। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকূমার মৈত্র ঃ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার, এই বিল আমাদের কাছে 
যখন এসেছিল... 


মিঃ স্পিকার ঃ মাননায় মন্ত্রী মহাশয় তো (স্টটমেন্ট দিচ্ছেন, আপনি বসুন। 


শ্রী অনিল মুখার্জি £ 51. 111৯৩ 01 [09111 901 91001. 98911151110 10011) 
01 01001 191১৩ 0১ 3101 19109. মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যখন এইরাপ 
£স্টটমেন্ট করেন তখন হাউসে কোনও সদস্য পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলতে পারেন না, হোয়েন 
দি মিনিস্টার ইজ মেকিং এ স্টেটমেন্ট--এইটাই আমার বক্তবা। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ পয়েন্ট অফ অর্ডার সার, এই বিলটা যখন এখানে এসেছিল 
তখন বিলটার নাম ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ফার্ম হোল্ডিং বিল. ১৯৭৮, এখন এই বিলট। 
যখন এখানে এসেছে তখন তার নাম হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড (ফার্ম হোল্ডিং) রেভিনিউ 
বিল। আমার পয়েন্ট অফ অর্ডারটা হচ্ছে এই যে সিলেকট কমিটি বিলের নাম পরিবর্তন 
করতে পারেন কিনা? এর উত্তরটা আপনি আমাকে দেবেন। 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, এই রাজো ভূমি-রাজন্ব বাবস্থা এক 
প্রাচীন, অন্ধ ও নিষ্ঠুর সামন্ততাপ্বের উত্তরাধিকার...ক্যান রিড্রাফট ইট ইনক্লুডিং দি লং টাইটেল 
আন্ড দি শর্ট টাইটেল অফ দি বিল। 

শ্রী অনিল মুখার্জি $ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, ভাপনার কলিংটা আমি একটু জানতে 
চাইছি, মন্ত্রীরা যখন স্টেটমেন্ট করেন তখন সেই স্টেটমেন্টকে ইন্টারাপট করে কোনও পয়েন্ট 
অফ অর্ডার হতে পারে কি না! 


34 /১5]2াায়া ৬ 7২002070105 
[280 /১০৪৩, 1979] 
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এই যৌক্তিকতায় এটা হতে পারে কিনা, আমি বলতে পারি। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 


এই রাজ্যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এক প্রাচীন, অন্ধ ও নিষ্ঠুর সামস্ততন্ত্রের উত্তরাধিকার 
১৯৫৫ সালে জমিদারি দখল আইন প্রণীত হওয়ার পরেও এই প্রাচীন ব্যবস্থা অব্যাহত 
বহাল থাকে, এবং বস্তৃত নতুন আইন প্রাচীন ব্যবস্থাকেই মর্যাদান্বিত করে। 


জমিদারি ব্যবস্থায় রায়ত যে খাজনা দেন, তার সঙ্গে আর্থিক বা নৈতিক কোনও 
বিবেচনা জড়িত নয়। পুরো ব্যাপারটাই ছিল একতরফা এবং নির্ভর করত জমিদার এবং 
, তাদের প্রতিনিধি ও তাবেদারদের খেয়ালখুশি, খামখেয়ালি, বদান্যতা বা নীচতার লোভ বা 
মাৎসর্যের উপর। একই অঞ্চলে একই রকম জমির জন্য খাজনার হারের বিশাল তবে তার 
খাজনার হার কম হত। আবার যদি জমির মালিকের আশ প্রয়োজন মেটাতে সে অক্ষম হত, 
তাকে খুব উচ্চহারে খাজনা দিতে হত। জমিদারি দখল আইনেও যখন নতুন করে কোনও 
খাজনা নির্ধারিত হয়, সেটা করতে হয় কাছাকাছি এলাকার একই রকম জমির প্রচলিত 
খাজনার হারে। এইভাবে যে খামখেয়ালিপনা রাজস্ব ব্যবস্থায় চিরাচরিতভাবে চলছিল তারই 
অনুপ্রবেশ ঘটল এই নতুন আইনে। 


ষাটের দশকের শেষভাগে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় এলেন, তারা 
তিন একর পর্যস্ত জমির উপরে খাজনা মকুব করে দেন। সেই ছিল অক্ষম কৃষি হোল্ডিং 
উপর থেকে খাজনার ভার কমিয়ে ফেলার এবং দূর করার প্রথম পদক্ষেপ। তারপর 
পরবতী সরকারগুলি সেচ ও অসেচ এলাকার মধো খাজনার পার্থক্য করে অথবা সারচার্জ 
কমিয়ে বা বাড়িয়ে কিছু কিছু তারতম্য করেছিলেন, কিন্তু ভূমি রাজস্বের মূল কাঠামো, যেটা 
কিনা পূর্বতন জমিদারেরা নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন, তার কোনও প্রকৃত পরিবর্তনের চেষ্টা 
হয়নি। উল্লেখযোগ্য এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলের জমিদারদের এই খাজনার হারও 
একদা নির্ধারিত হয়েছিল সেই মুঘল যুগের শেষার্ধে পরগনা রাজস্বের ভিত্তিতে । 

১৯৭৭ সালে আমরা একটা সংশোধনী এনেছিলাম, যাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক 
সমাজের উপর থেকে খাজনার দায় অধিক পরিমাণে কমানো হয়েছিল, সেচ এলাকায় চার 
একর এবং অসেচ এলাকায় ছয় একর পর্যস্ত জমির উপরে খাজনা মকুব করে এবং 
মোটামুটিভাবে সারচার্জ কমিয়ে । কিন্তু সেটাও কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা নয়, কারণ এরও 
বন্দোবস্ত হয়েছিল পুরানো কাঠামোতেই। 

ইতিমধ্যে, রাজ কমিটি অর্থাৎ কমিটি অন ট্যাকসেশন অফ এগ্রিকালচারাল ওয়েলথ 
, আ্যান্ড ইনকাম এর প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুনভাবে 
চিন্তা ও আলোচনা শুরু হয়। * 


প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই গ্রামাঞ্চলে প্রভূত পরিমাণ সরকারি বিনিয়োগ 
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আরম্ভ হয়, যার ফলে স্বল্প সংখ্যক অথচ বিত্তশালী একশ্রেণীর জমির মালিকদের আবিভাব 
ঘটে, কিন্তু কৃষি আয়করের হার বর্ধিত করে বা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন করে এমন 
কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না যাতে গ্রামাঞ্চলের উদ্ৃত্ত ব্যক্তিগত সম্পদ তুলে 
আনা যায়। 

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজ্য কমিটি প্রস্তাব করেছিলেন, -- (১) ভূমি রাজস্ব ও 
সারচার্জ-এর পরিবর্তে ভূমির উৎপাদন মূল্যের অনুপাতে প্রগতিমূলক হারে এপ্রিকালচারাল 
হোল্ডিং ট্যাক্স বসাতে হবে। (২) এই ধরনের ট্যাক্স প্রতিটি পারিবারিক কার্যকর হোল্ডিং-এর 
উপর নির্ধারিত হবে এবং, (৩) নির্ধারণ মুল্যের পরিবর্তনের পরিকল্পনা চার জায়গায় ধাক্কা 
খায়-_ প্রতিটি অনুরূপ জেলা এলাকায় প্রতিটি প্রধান ফসল। ফসল সমূহের জন্যে আলাদা 
আলাদা তালিকায় নির্ধারণ মুল্য নিরূপণ করার অসুবিধা। অসন্তাব্যতা, (২) প্রতি বছর 
নির্ধারণ মূল্যের তালিকার পরিবর্তন সাধন করা (৩) উৎপাদনের ভিত্তিতে বাৎসরিক নির্ধারণ 
মূল্যহার পরিবর্তন করা এবং (৪) কার্যকর ভিত্তিতে পারিবারিক হোল্ডিংগুলিকে একত্রিত 
করা। 

[3-35-3-45 ৮1%.] 

ফলত, যদিও রাজকমিটি ভূমি রাজন্বের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক ছিলেন, প্রায় কোনও রাজাই 
এই কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করেননি বা তার ভিত্তিতে রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেননি। 


প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন সাধন করা যায়। এই বিষয়ের 
ওপর অনেক চিস্তা-ভাবনার পর আমরা একটি বাস্তবানুগ এবং যুক্তিযুক্ত পন্থা উত্তাবন করি 
এবং ১লা ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড (ফার্ম হোল্ডিং) রেভেনিউ বিল 
১৯৭৮ উত্থাপন করি। আমি সভাকে অনুরোধ করেছিলাম। একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করার 
জন্য যারা সব দিক খতিয়ে দেখবেন কারণ আমরা প্রচলিত ব্যবস্থায় একটি মৌল পরিবর্তন 
আনতে যাচ্ছি। 

প্রথমে আমাদের পরিকল্পনার প্রধান বিষয় ছিল, ভূমির উৎপাদনশক্তি ও তার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ মূলা জড়িত করা যার ভিত্তিতে ভূমি 
রাজন্ব ঠিক হবে। আমরা এ ছাড়াও পরিকল্পনাটিকে শুধু কৃষি জমির মধ্ো সীমাবদ্ধ করি। 
সিলেই কমিটি অবশা বলেন এই পরিকল্পনা শুধুমাত্র কৃষি জমির জন্য সঙ্কুচিত রাখা উচিত 
হবে না, কারণ প্রচলিত ভূমি রাজস্ব বাবস্থা যার স্থলে এই পরিকল্পনা আসছে তার মধো কৃষি 
ও অকৃষি জমি উভয়েই ছিল। 

দ্বিতীয়ত সিলেক্ট কমিটি ভেবেছিলেন যে, প্রথম বিলটিতে নির্ধারিত মুল্য নিরূপণের যে 
পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে তা কার্যকর করা কঠিন হবে এবং অসংখ্য কর্মচারীর হাতে অতিরিক্ত 
ক্ষমতা দিতে হবে যার ফল হবে করদাতার সম্ভাব্য হয়রানি। সুতরাং তারা পরামর্শ দেন, 
বিভিন্ন অঞ্চলের জমির বাজার দামের শতকরা দশ টাকা নির্ধারণ মুল্যের (রেটেবল্‌ ভ্যালু) 
ভিত্তিতে রাজস্ব নিরূপণ করা। সিলেক্ট কমিটি আরও বলেন যে, জমির মোট নির্ধারণ মুল্যের 
প্রথম পাঁচ হাজার টাকা ছাড় দেওয়া হবে এবং তার পরে ক্রমপ্রগতিমূলক হারে পাঁচ হাজার 
টাকার উপরে বিভিন্ন স্তরের জন্য রাজস্ব নিরূপিত হবে। ক্ষুদ্র কৃষকেরা যাদের জমির পরিমাণ 
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র একরের কম তাদের রিটার্ন দাখিল করা থেকেও রেহাই দেওয়া হয়েছে যাতে তারা 
চাহে তবু হয়রানি থেকে অব্যাহতি পান। 

পূর্বতন ধিলটিন মাতোই আঞ্চলিক এবং বাজাক রেটিং বোর্ড থাকছে। মোটামুটি আদি 
বিনটিতে প্রশাসনিক কাঠামে। যা রাখা হয়েছিল, সিলেক্ট কমিটিও তা রেখেছেন। 

এই ধিলটির প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসছি সামস্ততান্ত্রিক 
রাজন বাবস্থার গাওতা থেকে এবং ভূমি রাজস্ব বাবস্থায় একটি প্রগতিমূলক উপাদান আনায়ন 
করছি যার ফলে রাজস্ব নির্দিষ্ট হচ্ছে পাঁচ বৎসরের জনো, যেটা দশ বৎসর পর্যস্ত বর্ধিত করা 
যাবে। 


আশা করা যায় যে. ক্ষুদ্র ও মাঝারি কক সমাজ খাজনার দায় থেকে মুক্ত হওয়ায় 
এবং উচ্চবিত্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক 'হারে রাজস্ব নিরূপিত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন 
বর্ধিত হবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গল আসবে সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বন্টিত হয়ে এবং এই 
রাজোর সার্বিক ভূমি সংস্কার বাবস্থা কার্যকর করাও সহজতর হবে। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ এটা সাকুলেট করলে ভাল হয়। 

শ্রী সত্যরঞ্রন বাপুলি £ পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা আমাদের 
ভাল লাগল। উনি যা বললেন সেটা আমরা পেলে আমাদের ডিসকাশন করতে সুবিধা হাবে 
কারণ এই থেকে অনেক সাবজেক্ট ম্যাটার পাওয়া যাবে। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ যারা সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন তারা সমস্ত জিনিসটাই জানেন। 


শ্রী সতারঞ্জন বাপুলি ঃ বক্ৃতাটা যদি আমাদের সার্কুলেট করা হয় তা হলে আমাদের 
সুবিধা হয় কারণ বিলের সঙ্গে সঙ্গতি নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু নৃতনত্ব কিছু থাকলে সেটা 
আমরা জানতে পারলে খুব ভাল হয়। সুতরাং আজকে আলোচনা মুলতুবি রেখে কাল থেকে 
আলোচনা করা হোক। 


মিঃ স্পিকার ঃ যখনই (স্টটমেন্ট দেন তখনই বিলি করা হয় এটাই নিয়ম, এটা এখনই 
বিলি করা হচ্ছে। 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলি £ ভূমি সংক্রান্ত বাপার পশ্চিমবাংলার একটা বার্নিং প্রবলেম 
সুতরাং আলোচনাটা আজ স্থগিত রেখে কালকে করা হোক। 


মিঃ স্পিকার £ আমি এ বিষয়ে কোনও প্রিসিডেন্ট করতে চাই না। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ আপনি সভার শুধু অধাক্ষ নন একজন অভিজ্ঞ 
পার্লীমেন্টারিয়ান। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের পর এর গুণগত অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। 
সুতরাং বিরোধী পক্ষের সদসারা ঘদি দাবি করেন যে ডিসকাশন আজকে স্থগিত রেখে 
আগামীকাল রিজিউম করা হবে তাহলে আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্রী মহাশয় 
সিলেক্ট কমিটি পরিচালনা করার সময় যেউাবে তিনি আমাদের বক্তবা শুনেছেন ও গ্রহণ 
করেছেন এবং এতে অনেক মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই তিনি একমত হবেন 
যে এর তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য সময় দেবেন। এতে প্রিসিডেন্টের কোনও প্রশ্ন নেই। 


স্পিন 
স্্ 
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আপনিই সোল অথরিটি। আপনার কাছে আবেদন যে বিরোধা পক্ষের এই আবেদন আপনি 
গ্রহণ করবেন এবং মন্ত্রী মহাশয়ও নিশ্চয়ই একমত হবেন থে এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ 
লেভিসালেসান যেটার আলোচনা কালকে কবলে এমন কে'4ও ক্ষতি হাবে না। সেই জন। 
সিলের কমিটি সদ্সা হিসাবে মন্ত্রী মহাশয় ও আপনার কাছে আবেদন করব মাননীয় 
সদসাদের এহ সুযোগ আপনারা দেবেন। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রীতি হচ্ছে বিলের ইংরাজি কপির 
সঙ্গে বাংলা ট্রালেশন দেওয়া হাবে। আমবা বাংলা ট্রা্সলেশন এখনও পাইনি, আমর! 
অনেকে ভাল ইংরাজি বুঝি না। বাংলা ট্রা্সলেশন পেলে আমাদের পক্ষে আলোচনা করতে 
সুবিধা হবে। বিজনেস আডভাইসরি কমিটি দয়া করে আগামীকাল ১১টা পর্যন্ত জামেন্ডমেন্ট 
দেওয়ার সময় দিয়েছেন। আমরা আগামীকাল আরও ২ ঘন্টা বেশি সময় আলোচনা করব, 
৮ট! পর্যন্ত দরকার হলে থাকব, আজকে ছুটি দিন। এই বিলটা খুব গুরুত্ুপুণ বিল. গ্রামা 
বাংলার সাথে এর সম্পর্ক আছে, এই বিলের ঙণগত পরিবতন হয়োছে, বাংল! কপি আমর 
পাইনি, (সজনা আজকে আলোচনা স্থগিত রেখে ছুটি দিন। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ই মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, আপনার আনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় 
সদসাদের জানাচ্ছি যে সিলেক্ট কমিটির দ্বারা আমোন্ডেড কিনা এটা সদসাদের হাতে আনেক 
আগে এসে পৌছেছে। সুতরাং পড়বার সুযোগ ভারা গেয়েছেন। আপনারা ভেবে দেখুন, 
একদিকে বলছেন বিলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং মোট সময়টা তাহলে কমানো উচিত নয়, 
মোট সময়টা ঠিক রাখতে হবে। সেজনা আমার মনে হয় যারা ধাবা পারবেন তারা আজকে 
আরভ্ত কন সময়ট। না শা করে। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, সাধারণত একটা নিয়ম আছে আগে 


বিরোগ্লা দল (থকে সমালোচনা শোনা হয়। আমরা বিরোধী দল, আমরা সকলেই বলছি 2 
আাভীকে এট' *ন্ধ রাখুন। আ্যাজ স্পিকার, আজ আওয়ার কাস্টোডিয়ান, আগনার উপণ 


শর: এটা ৬ দিছি, আপনি এটা নিযে চিওু। ককন। 


গণ 


শ্রী সুহ্দদ মলিক চৌধুরি £ মাননীয় ভাপাক্ষ মহাশয়, এখানে যেভাবে বলা হচ্ছে এটা 
কিন্তু শ্রনা কোছ1ও হয় না। আমি অন্তঙ কিছুদিন রাজ্য সভায় ছিলাম, সেখানে দেখেছি 
মিনিস্টার তার স্টেটমেন্ট দেন... 

(হট্টাগোল) 

যে পার্লামেন্টারি প্রথা রয়েছে সেটা জানুন। যখন একজন কথ!। কন তখন এই রকম 
ডিস্টার্ব করা পার্লামেন্টারি রীতি নয়। 

সার, আমি বিরোধীপক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি তারা প্রথমে আমার বক্তবা শুনুন, 
তারপর তারা বলবেন। হাউসের ক্ষেত্রে আমার ১০ বছরের যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমি 


দেখছি আপনি ঠিকভাবেই হাউস পরিচালনা করছেন। যাহোক. আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা 
দেখেছি মিনিস্টার স্টেটমেন্ট করার পরই আলোচনা আরন্ত হয় অথবা কখনও কখনও হয়ত 
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কিছু সময় দেওয়া হয়। কিন্তু এরকম কখনও দেখিনি যে দুর্দিন বাদে বা ১ দিন বাদে 
আলোচনা হবে। জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনেকদিন পূর্বে দেওয়া হয়েছে এবং সেই 
রিপোর্টের পর এই স্টেটমেন্ট মিনিস্টার করেছেন এবং তারও কপি আমাদের দেওয়া হয়েছে। 
কাজেই আমরা এখন আলোচনা করতে বাধ্য এবং আপনিও সেইভাবে নির্দেশে দিন যে 
আলোচনা হবে। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি £ স্যার, আমি দেখেছি মাননীয় সদসা একটুতেই রেগে যান। উনি 
বললেন তার ভাষণের মধ্যে যে তিনি অনেক জায়গায় ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, উনি 
বিহারে ছিলেন কি? 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনারা আজকেই আলোচনা শুরু করুন। আপনারা যদি ১৫ মিনিট 
বেশি সময় চান তাহলে আমি আপনাদের সেই সময় দেব। 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলি ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য বলবার সময় 
বিরোধীপক্ষের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তিনি তো আর মন্ত্রী নন, কাজেই এরকম কটাক্ষ 
আমাদের প্রতি কেন করছেন? বিনয়বাবু খুব সংযতভাবেই বললেন তার বক্তৃতার সময়, কিন্তু 
ওই মাননীয় সদসা অনেক কটাক্ষপাত করলেন। আপনি জীবনে কোনওদিন মন্ত্রী হতে পারবেন 
না, রামবাবুই মন্ত্রী হবেন। 


শ্রী সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি £ মাননীয় সদস্য সত্য বাপুলি মহাশয় বললেন, আমি 
বিরোধীপক্ষের প্রতি কটাক্ষ করেছি। স্যার, আমি তাদের প্রতি কোনও রকম কটাক্ষপাত 
করিনি। যাহোক, যদি আমি তাদের প্রতি কোনও কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি তা উইথঘ্ 
করে নিচ্ছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ স্যার, সুহৃদবাবুর আচরণে আমরা মুগ্ধ হলাম। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ স্যার, আজকে বিরতির পর যখন হাউস শুরু হল তখন 
মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ শোক প্রস্তাব আনার জনা এবং হাউস আযাডজোর্ন করার জন্য একটি 
পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল। ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী তারপরে যখন তার বক্তব্য রাখলেন তখন 
বিরোধীপক্ষ থেকে বলা হল যে, এই বক্তব্য অত্যন্ত সুন্দর। এটা আমরা লিখিত আকারে 
এখনও পর্যস্ত না পেলেও আমরা জানতে পেরেছি যে এটার সাইক্লোস্টাইল্ড কপি হয়ে গেছে 
অত্যন্ত দ্রুতভাবে। কাজেই একথা বললে কোনও লাভ হবে না যে আমরা বিল পাইনি। 
আপনার অফিস থেকে ৭/৮ দিন আগে বিলের কপি পাঠানো হয়েছে এবং সেই বিল আমরা 
পেয়েছি। কিন্তু বিরোধীপক্ষ বলছেন আমরা বিল পাইনি-_অর্থাৎ এঁরা বোধহয় একটা কৌশল 
নিয়েছেন যেভাবেই হোক আজকে মাউন্টব্যাটেনের জন্য হাউস আযাডজোর্ন করাতে হবে। 


[২-55-4-05 71৮.] 
ডাঃ শাম্বতী বাগ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মৃহাশয়, মাননীয় তূমিরাজস্ব মন্ত্রী এই বিলের দ্বারা 
মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। পশ্চিমবাংলার আগধ্রিয়ান স্ট্রাকচারে নতুন রূপ দেবার 


চেষ্টা করছেন। কলকাতায় আমার ঠিকানায় মাত্র ২৫ তারিখে রাত্রিবেলা আমি এই বিল 
পেয়েছি। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ৭ দিন আগে পৌছে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেক 
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মাননীয় সদস্য ২৭ তারিখ পর্যস্ত এই বিল পাননি। সুতরাং আমি বলব যে, এটা নিয়ে 
আগামীকাল আলোচনা করা হোক। 


রী লুৎফুল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ল্যান্ড রেভিনিউর যে বিল এখানে এসেছে, 
তাতে একটা নতুন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস হতে যাচ্ছে। এর দ্বারা ওল্ড সিসটেমকে আযবলিশ 
কর হচ্ছে এবং পুরানো সিস্টেম ক্ষতম হয়ে যাচ্ছে। সেই বৃটিশ পিরিওড থেকে এত দিন 
পর্যস্ত যা চলছিল, যাতে আমরা অভাত্ত হয়ে গিয়েছিলাম সেই সিস্টেম পরিবর্তিত হচ্ছে। 
কাজেই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্লেস করা হয়েছিল। 
সেই কমিটির রিপোর্টও তৈরি হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সবই ঠিক আছে। প্রাথমিক পর্যায় এই 
বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত হবার পর মন্ত্রী মহাশয় এখানে এনেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সম্বন্ধে 
আলোচনাও করেছেন। সুতরাং মাননীয় সদস্যরা যদি এটাকে এক দিন ডেফার করতে বলেন 
এবং তা যদি করা হয়, তাহলে কালকে সেকেন্ড ডে তে আমরা এটা আলোচনা করতে পারি 
এবং কালকে একটু সময় নিয়ে আমরা এটা শেষ করতে পারি। এখন আপনি যদি এটাকে 
কাল পর্যস্ত ডেফার করেন তাহলে সেটা অযৌক্তিক হবে বলে আমি মনে করি না। 


মিঃ স্পিকার $ এই বিল ২১ তারিখে আমার অফিস থেকে ডেসপাচ্‌ করা হয়েছে। 
আশা করি সকলেই বিল পেয়েছেন এবং আগামীকাল পর্যস্ত আযমেন্ডমেন্ট দেবার সময় আছে। 
আজকে আমরা ১ ঘন্টা আলোচনা করে তার পর না হয় ছেড়ে দেব। মাননীয় সদসা 
জম্মেজয়বাবু এবং বিশ্বনাথবাবু জনমত সংগ্রামের জন্য প্রস্তাব এনেছেন, সুতরাং এর উপর 
এখানে এখন আলোচনা হতে পারে। এখন কিছু সময় আলোচনা হোক, কালকে আবার 
আলোচনা হবে। 


শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি ঃ স্যার, আমি সার্কুলেশন চাইনি। 
মিঃ স্পিকার ঃ সার্কুলেশন মোশনের উপর জেনারেল ডিসকাশন হতে পারে। 
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স্যার, আপনি বলছেন এখনি সার্কলারের উপর আলোচনা হবে। আপনি কাল ১১টা 
পর্যস্ত সময় দিয়েছেন আমেন্ডমেন্ট দেবার এই কারণে যে অনেক সদস্য যথা সময়ে বিলের 
কপি পাননি। কাজেই কাল ১১টা পর্যস্ত আযমেন্ডমেন্ট দিতে পারে এবং যাঁরা বিলের কপি 
পাননি তারাও সার্কুলেশন মোশনের উপরও নোটিশ দিতে পারে। 


মিঃ স্পিকার £ তখন ক্লজের উপর আমেন্ডমেন্ট দিতে পারে। 
শ্রী শশবিন্দু বেরা ঃ না না, এইরকম কি হয়ছে যে সাকুলেশন বা জেনারেল ডিসকাশনের 
উপর আ্যমেন্ডমেন্ট দিতে পারবে না? এই রকম হয়নি। স্যার, কাল ১১টা পর্যস্ত টাইম 


দিয়েছেন আ্যামেন্ডমেন্ট দেবার জন্য সেখানে স্কৌপ আছে সার্কুলেশন মোশনের উপর আযমেন্ডমেন্ট 
দেবার। কাজেই কাল ১১টার পরই আলোচনা করুন। আমি যা বুঝেছিলাম এই দু'পক্ষ থেকে 


40) /352িগাযা,& সিং0েখেরয়)ব0ও 

[2811 4১0৪১, 1979] 
আলোচনার পর বিনয়বাবু যেন খানিকটা অনুকূল মনোভাব নিয়েছিলেন যে সময়ের প্রশ্নটাই 
বিচার করতে হবে, হঠাৎ সুহাদবাবু ওখান থেকে উঠে পড়ে গোলমাল সৃষ্টি করলেন। কাজেই 
আপনি যখন সহানৃভৃতির সঙ্গে এই জিনিসটা বিচার করেছেন, আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ও যখন 
সহানুভূতিশীল, আজকে আলোচনা করা আরম্ভ করা হরে গিয়েছে তার উপর আযমেন্ডমেন্ট 
দেবার সুযোগ দেন এবং কাল থেকে আলোচনা করুন। 


মিঃ স্পিকার £ জেনারেল ডিসকাশন আজকে হোক। কাল? সার্কুলার মোশন মুভ 
করুন। আমি তো আপনাদের কথামত আওয়ার্স এক্সটেন্ড করব। 


শ্রী সত্যরপ্রীন বাপুলি ঃ অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ, স্যার, যদি কাল ১১টা পর্যন্ত 
আমার আমেন্ডমেন্ট দেবার সুযোগ থাকে তাহলে 170৬ 5101] 1] 19160 [0011 9011101 11) 
070 ৫1500155101). 

মিঃ স্পিকার £ আমেন্ডমেন্ট দেবার পর আপনার বলবার অধিকারটা থাকলেই তো 
হল। যদি এমন কোনও আমেন্ডমেন্ট থাকে এবং যদি তার উপর বলতে না দিয়ে বলাটা 
সাট আউট করি তাহলে আপনি প্রিভিলেজ মোশন আনতে পারেন .. 10 ১১৫4 01. 98 
0170101701715111 00 01010. 


সেটা যদি কার্টেল করি তাহলে প্রিভিলেজ মোশন আনতে পারেন। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি এটাই বলতে চেয়েছিলাম যে 
আপনি যখন বললেন যে কাল ১১টা পর্যস্ত আমেন্মেন্ট দেবার সুযোগ রয়েছে। আমি 
আমেন্ডমেন্ট দেবার পর আমার আমেন্ডমেন্ট সার্কুলেট করবেন, আমেন্ডমেন্ট সার্কুলেট হলে 
সমস্ত মেম্বাররা দেখবেন তারপর আমেন্ডমেন্ট আনবেন এবং আমার বলার ইচ্ছা আছে, 
প্রতোকেরই বলার ইচ্ছা আছে, আযমেনডমেন্ট আনা হলে, সার, আপনি কি তখন দু'বার 
তিনবার করে বলার সুযোগ দেবেন? 


মিঃ স্পিকার 2 দেব। 


স্ত্রী সত্যরপ্রান বাপুলি £ এটা কি হয়, আজ পর্থন্ত হযেছে একটা বিলের উপর দু'বার 
তিনবার করে বলার সুযোগ দেবেন? 


মিঃ স্পিকার $ আপনার যদি ডিফারেন্ট আমেন্ডমেন্ট দেন তাহলেই হবে। 


শ্রী সতারপ্জান বাপুলি ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনাকে অনুরোধ করব বিলটা 
যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ ডিবেট ওপেন কণ্'* কোনও ক্কোপ নেই, স্কোপ হবে তখন 
যখন একটা বিল পূর্ণ রাপে নেবে, সেই রূপ দেবার পর আপনি ডিসকাশন করার জন্য 
দেবেন। 


শ্রী আব্দুপ সাত্তার ঃ সার, রুল ৩২২তে আছে- 01106 01 01 01770110170111 10 
01106000101) ১1011 16 81৮০7 0110 00 00101 0170 09 01 ৮/1101) 01101000101) 
1১ 10 (0৩ ১০)১10010], 0115১ 010 91959101 0110/৯ 1170 01011011701)0 10109 
110১৫] ৬101001 ১001) 1101159. 


আপনি তো কাল পর্যন্ত সময় দিয়েছেন, এখানে কোয়েশ্চেন জব মুভিং দি আমেব্ডমেন্ট। 
আমাদের আমেন্ডমেন্ট তো আসেনি, কি করে হবে। সুতরাং আপনার ৩২২ ইজ নট কমপ্লায়েড 
উহথ। 


মিঃ ম্পিকার ঃ এখানে রুল ৩২২ ডাজ নট আপ্লাই ইন দিস কেস। 
|4-0৭-4-15 1.৬. ] 


শ্রী সুনীতি চট্ররাজ £ মিঃ স্পিকার স্যার, (হটবেলায় আমার এক কাকা ছিলেন জানি, 
তিনি স্যার, প্রায়ই বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে দুষে দুয়ে যোগ করলে পীঁচ হয়। সার, আমি 
বুঝব না, উনি আমাকে বোঝাবেনই। ব্যাপারটা ঠিক এখানে এই রকম দাঁড়িয়েছে । আমরা 
বোঝাতে চাইছি, আ্যামেন্ডমেন্টের স্কোগপ আমাদের কালকে পর্যগ্ আছে, খিলটা স্যার কালকে 
ডিসকাশন করুন। কিন্ত, সার. হাউসে বার বার বোঝাবার [ষ্ট। করা হয়োছে, দুই আর দুয়ে 
পাঁচ হয়, তাহলে স্যার কি করে বুঝব। আপনাকে অনুবোধ করছি, ডিসকাশন আজকে বন্ধ 
রাখুন, আমেন্ডমেন্টের পুরো সুযোগ দিয়ে আইনসঙ্গত বাবস্থা করুন। আমি যে কথাটা বলছিলাম, 
৬২২-এর ঘেকথা উঠেছে সেইটা বলছিলাম। রুল ২৮০টা দেখে নেবেন। আপনি যদি বলেন 
দই আর দুয়ে পাঁচ হয, আপনি স্যার কাস্টোডিয়ান অফ দি হাউস, তাহলে বুঝবো। কিন্তু 
আমি বলব, আমাদের প্রিভিলেজ আছে। যেমন আমেন্ডমেন্টের স্কোপ দিয়েছেন, আপনাকে 
অনুরোধ করছি আপনার পাওয়ারকে প্রপারলি ইউটিলাইসড কারে আমাদের জাস্টিস দেওয়ার 
জন। ডিসকাশন আজকে বন্ধ রাখুন, আগামীকাল যেন ডিসকাশন হয়, ভামরা যেন প্রিভিলেজ 
পাই। আ'গনি বলছেন আমেনুমেন্ট আলাউ করলাম, আবার ডিসকাশনও করতে দিচ্ছেন। 
সার, মনে হচ্ছে যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি লাগানো হচ্ছে। স্যার, ৮লনবে না। ধিলট। পরে 
চলত পারে, কিন্ত ঘোড়ার ভাগে গাডি চলে না। 1১0 911 00 01010101001 0070 17191 
0110 1101) 0100 01১০০৯১১101 ১0014 06 ১1911৩4. 1101১ 1৯ 0110 10700040010, 10015 15 
11) ২101101১১10]. এহ আমার সাজেশনস। 


মিঃ স্পিকার £ আপনাদের জেনারেল আমেন্ডমেন্টের সার্ুলেশান উনি মুভ করেছেন 
ভার উপরে যা বলবার বলুন। 


শ্রী আব্দুস সাত্তার 8 আপনি যখন টাইম দিয়েছেন আমেন্ডমেন্ট দেওয়ার, আপনি কি 
করে আলোচনা আবন্ত করতে দিতে পারেন£ আপনি রুল ৮০টা দেখুন, আমি আমেন্ডামেন্ট 
না (হ। কি পে আলোচনা আবন্ত করতে পারি? 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ & আপনার হাতে পাওয়ার আছে জাসটিস চাইছি। 


মিঃ স্পিকার ই আগনি বলতে চান তো বলতে পারেন। 1 ৬৪৭ 1৬০1 10 01001 
২1০110..... যে আপনি বলবেন। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ $ বলার আইনসঙ্গত সুযোগ আমাদের দিন। আমর! কমঙ্সিট আমেন 
মেন্ট জম! দিই কালাকে ১১টার মধো, তারপর কালকে ডিসকাশন স্টার্ট হোক। 


মিঃ স্পিকার ৪ আপনি সুযোগ চেয়েছেন, সুযোগ দিচ্ছি, আবার কালকে সুযোগ চান, 
কালকে পাবেন আপনি যদি বলতে চান বিলের উপরে। 


42 /১5527৬81-% 20902720705 
[2817 ১0051, 1979] 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ তাহলে কালকে হবে স্যার? 
মিঃ স্পিকার £ শ্রী জয়কেশ মুখার্জি বলুন। 
শ্রী আব্দুস সাত্তার ঃ আপনি যদি বলেন এটা আমি করব, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু 


এইটা তো হয় না, কখনও হয়নি, অতীতে হয়নি। ওই যাঁর ১০ বছরের অভিজ্ঞতা আছে 
বিভিন্ন দেশের আসেম্বলিতে তিনিও বোধ হয় বলতে পারবেন না যে এইটা হয়। 


শ্রী সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি £ স্যার, আমার একটু পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশন আছে, বলতে 
চাই। এখানে যে প্রন্ন তোলা হয়েছে আমেন্ডমেন্টে বলা যায় কিনা এই সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ 
চিন্তা করতে পারেন। আপনারা জানেন, এটা সিলেক্ট কমিটিতে গিয়েছে এবং সিলেক্ট কমিটিতে 
প্রত্যেক পার্টির সদস্য ছিলেন এবং প্রত্যেক পার্টি তাদের মতামত এই বিলের উপর দিয়েছেন, 
দেবার পরে সেই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাদের মন্ত্রী আপনাদের সামনে এটা 
এনে এখানে উপস্থিত করেছেন। 


এখানে তার স্টেটমেন্ট রয়েছে দেখবেন যে, প্রথম আলোচনার স্তর একটা থাকে, 
তারপর আ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আলোচনা হয় এবং তারপর আর একটা আলোচনা হয়। সুতরাং 
এখানে প্রথম স্তরের ব্যাপারে আমি আমার বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের বলব। 


(ভয়েস £ এটা কি হনুলুলুর আইন?) 


না, এটা এখানকারই আইন। স্যার, আমরা স্বগীয়ি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেও 
এখানে কাজ করেছি। আমি মাননীয় বন্ধুদের বলব, আপনাদের স্কোপ থাকছে, আপনারা 
কালকে আমেন্ডমেন্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। 


(গোলমাল) 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলি £ আপনি উল্টো কথা বলছেন। আপনি বলছেন, আ্যামেন্ডমেন্ট 
না নিয়েও ডিসকাশন হবে। 


শ্রী সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী £ আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে এই যে, এই বিলটি সিলেক্ট 
কমিটিতে আলোচিত হয়েছে এবং সেখানে সব পার্টির রিপ্রেজেন্টেশন ছিল। সেখানে আলোচনার 
পর যখন এটা এখানে উত্থাপিত হয়েছে তখন আপনারা প্রথম আলোচনা করে নিতে পারেন, 
আমেন্ডমেন্ট নিয়ে কালকে আলোচনা হবে, এটাই আমি বলেছিলাম। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, এই বিলের উপর ফার্স্ট 
রিডিং-এ সাকুলেশনের জন্য দু'জনের- শ্রীজন্মেজয় ওঝা এবং আমার, শশবিন্দু বেরার 
আমেন্ডমেন্ট আছে। আপনি অনুগ্রহ করে পারমিশন দিয়েছেন যে আমরা আজকে না বলে 
কালকে বলব। আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হল এই যে, এঁরা সার্কুলেশন মোশন মুভ করে 
বক্তব্য রাখার আগে এই মোশনের উপর আর কেউ বক্তব্য রাখতে পারেন কিনা সে 
ব্যাপারেই আপনার রুলিং চাইছি। 


মিঃ ম্পিকার £ এর উপর তীরা যদি বলতে রাজি না হন তাহলে ধরে নেওয়া হবে 
সারকুলেশন মোশন মুভড হয়নি। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা ঃ আমরা মুভ করেছি। ইউ হ্যাভ কাইন্ডলি পার্মিটেড মি টু মুভ ইট। 
আমার কথা হচ্ছে এই যে আমি এই মোশানের উপর না বললে: বা জন্মেজয় ওঝা মহাশয়ের 
এই মোশনের উপর বলবার আগে অন্য কেউ বলতে পারেন কিনা এই ব্যাপারেই রুলিং 
চাইছি। 
মিঃ স্পিকার $ আপনি যদি না বলেন তাহলে আমি কি করব? এখন শ্রী জয়কেশ 
মুখার্জি বলুন। 
শ্রী জয়কেশ মুখার্জি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই বিল সমর্থন করে আমি কিছু 
বলতে চাই। স্যার, এই বিল দীর্ঘদিন আগে এই বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল এবং 
তারপর সিলেক্ট কমিটি করে এবং তাতে সমস্ত পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে সেখানে এই বিল 
আলোচিত হয়েছে। 
(গোলমাল) 
স্যার, সিলেক্ট কমিটিতে এই বিলের প্রতিটি ধারা নিয়ে, প্রতিটি কথা নিয়ে আলোচনা 
হয়েছে। এ থেকে জেড পর্যস্ত আলোচনা হয়েছে। সেখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও ছিলেন 
এবং তারা সমস্ত কিছুই জানেন। কাজেই যদি তারা বলেন কিছুই জানেন না তাহলে সেটা 
লঙ্জার কথা হবে। সেখানে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাদের কর্তব্য ছিল নিজ নিজ 
পার্টিকে সমস্ত কিছু জানিয়ে দেওয়া। তারা যদি সেটা জানিয়ে না থাকেন তাহলে সেটা 
তীদেরই অপরাধ। স্যার, এঁরা আজকে যেভাবে চিত্কার করছেন এই চিৎকারের কোনও কারণ 
নেই, কিন্তু এরা যে চিৎকার করবেনই সেটা আমরা আগে থেকেই জানতাম। 
(গোলমাল) 
[4-15-4-25 চ.1.] 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার পয়েন্ট হচ্ছে আপনি আ্যামেন্ডমেন্ট 
দিতে আলাউ করেছেন। কিন্তু এখন রিকমিট্যাল মোশনও আসতে পারে সেটা আপনি চিন্তা 
করেছেন কি? 
মিঃ স্পিকার £ঃ আমি বলছি আপনার প্রিভিলেজ তখনই খর্ব হবে যদি আপনাকে 
আপনার মোশনের উপর বলতে না দেওয়া হয়। 
শ্রী আব্দুস সাত্তার ঃ এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি সার্কুলেশন মোশনের উপর আলোচনা 
করতে দিয়েছেন। কিন্তু ভোটে সেটা মুভ করতে হবে। 
মিঃ স্পিকার £ এখন উনি যদি ওনার সার্কুলেশন মোশনের উপর না বলেন দ্যাট 
কোয়েশ্চেন ডাজ নট আরাইজ। 
শ্রী আব্দুস সাত্তার ঃ কিন্তু রুলে তা বলে না। 
(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার ঃ উনি যদি ওনার ক্ষমতা ব্যবহার না করেন আমি কি করব। আমি তো 
বলছি উনি ওনার সার্কুলেশন মোশনের উপর বলুন। 


পর /১5972401-% 2২00951901৭০১ 
[280) /১8৪১, 1979) 


রী জন্মেজয় ওঝা £ স্যার, আমারও সার্কুলেশন মোশন দেওয়া আছে আপনি আমাকে 
ডাকেননি আপনি শশবিন্দু বেরা মহাশয়কে ডেকেছেন। 


মিঃ স্পিকার ই বেশ তো আপনাকে ডাকছি আপনি বলুন। 


প্রী জন্মেজয় ওঝা £ স্যার, আমার পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ আছে। স্যার, আমি থে 
সার্কুলেশন মোশন দিয়েছি আমাকে আপনি ডাকলেন না। তারপর আপনি আর একজন 
মেন্বারকে ড।ণ্লেন। আবার আপনি একথাও বলেছেন যে আজকেও বলতে পারি মাবার 
কালকে বলতে পারি। কিন্তু আমি বলব কিনা মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন না। 


মিঃ ম্পিকার ঃ যারা যারা বলতে চান বলুন। 


ভ্রী জম্মেজয় ওঝা £ কিন্তু আমাদের প্রিভিলেজ ভঙ্গ হয়েছে এই কারণে আমাদের না 
ডেকে আপনি সরকার পক্ষকে বন্তৃতা করতে বললেন এবং তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করে 
দিলেন। এইখানেই আমাদের প্রিভিলেজ ভঙ্গ হয়ে যায়। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, 
মন্ত্রী মহাশয়কেও অনুরোধ করা হচ্ছে। উনি আমাদের সাথে বসে একট৷ শ্রালোচনা করতে 
পারেন। তারপর একটা যা হয় ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু তা না করে আপনি যদি এই 
করেন তাহলে কি করে চলবে! 


মিঃ স্পিকার £ আমি তো বলছি আপনি যদি আপনার সাকলেশন মোশনে বলতে চান 
তো বলুন তাতে মন্ত্রী মহাশয়ের যাই মত হোক না কেন আপনার প্রিভিলেজ যদি খর্ব হয়ে 
থাকে তাহলে আপনি বলুন। 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়. সরকার পক্ষের সদসারা বলছেন যে 
তারা সাত দিন আগে বিল পেয়েছেন। আমি গতকাল মাত্র এই বিল পেয়েছি। আপনি রুলস 
৭৮ দেখুন। রুলস ৭৮ সেজ £ 4১101 006 10105010180191 01 000 11101 10100 01 
0 ১৩০০ 00111010656 01 010 1109056 01 2 3111. 0106 101011010014110-010010 1005 
110৬০) 0101 1010 3111 05190001160 09 00৩ 901১01 00101110100 001 010 110)0৯০ 
19০ 1181011 11010) 06011১14014001001]. 

1১0৬1৮০৫ 0101 0179 17010001179) ০0৮)০০( (9 0110 101)011 0১118 ১০) 101১011 
|110 :0175100101101) 11 2. 5910 01 00 1610011105 101 10৩০1] 10000 0১0011801৩ 
|01 (110 0১৮৬ (01 11011001101 11৬০ 095 091010 0110 09) 011 ৬৬116] 110 
11001101] 1১ 17711000174 58101) 001901101] ১1011 1010911,2, 

আমি গতকাল মাত্র এই বিল পেয়েছি। পীচদিন আগে বিল পেলাম না কি করে 
িসকাশন হয় ! 

(গোলমাল) 


৩ 


শ্রী সতারঞ্জন বাপুলি ঃ স্যার, আপনি, জানেন আমাদের কতকগুলো রুলস ও নর্মস 
আছে__ 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনি লাস্ট সেন্টে্সটা পড়ন। সেখানে আছে "01955 0110 91০9 
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91109৬/১ 076 11010101) (0 10০ 17190." 
(গোলমাল) 
শ্রী কিরণময় নন্দ $ গতকাল আমি বিল পেয়েছি, আজকে এটা কি করে হতে পারে! 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ স্যার, এইভাবে চললে আমাদের প্রিভিলে কার্েল হচ্ছে! 


মিঃ স্পিকার £$ আমি আবার বলছি, আপনারা কে কে সাকুলেশনে বলতে চান বলুন। 
আমি কারও প্রিভিলেজ কাটতে চাই না। আমার ক্ষমতা আইনেই আছে। সুতরাং আমি 
দিয়েছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি ই আপনার ক্ষমতাকে আমর৷ চ্যালেপ্ত করছি না। কিন্তু মেন বিল 
নেওয়ার আগে আকর্ডিং টু রুলস, সার্কলেশন মোশনে আমাদের বলতে দেওয়া উচিত। 


মিঃ স্পিকার $ আপনি কোনও রুলসে বলছেন সেটা দেখান। শুধু গুধু পয়েন্ট অব 
অর্ডার তুলবেন না। 


(বিরোধী পক্ষ থেকে গোলমাল ।) 
[4-25-4-35 1১1৬] 


শ্রী জয়কেশ মুখার্জি $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি 
কতকগুলি কথা বলতে চাই। তার আগে আমি আবার বলছি যে এই ধিল দীর্ঘকাল 
আগে-_গত ডিসেম্বর মাসে এই হাউসে এসেছিল, তারপর এট! সিলেক্ট কমিটিতে গিয়েছিল! 
সেই কমিটির কয়েকটি অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে__পুষ্থানুপুঙ্ঘভাবে সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা 
করা হয়েছে, একটি কথাও সেখানে বাদ যায়নি। তারপর মোটামুটি সকলের পারস্পরিক 
আদান-প্রদানের মধো দিয়ে এই বিল গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এই বিল সম্পর্কে এঁরা যে 
চিৎকার করছেন তার কোনও মুল্য নেই। মাননীয় ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব এখানে 
উপস্থিত আছেন, তিনি একথা বলতে পারেন। 


(গোলমাল) 


আমরা দীর্ঘকাল ধরে--স্বাধীনতার পরেও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। এই থে 
সামস্ততান্ত্রক একটা প্রথা আমাদের দেশে চালু ছিল, এই বিল আনার ফলে, খাজন! যেটা 
উঠিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে তার ফলে এদের এত চিৎকার। এটা তো জান কথা পণ! 
চিৎকার করবেন। কারণ ওরা পুরানো সবকিছুকে দেশে জিইয়ে রাখতে চাইছেন, এই জণাই 
ওদের প্রতিক্রিয়াশীল বলা হয়েছে। এ কংগ্রেস এবং জনতা দলকে । আজকে এ জনতা এবং 
কংগ্রেসরা চান আমাদের দেশে সামস্ততাপ্রিক প্রথা চলুক। আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্বের অবাশধ 
বজায় রয়েছে--ভাগচাষ প্রথা-দুঃস্থ ক্ষেতমজুর এবং মহাজনী বাবস্থার মধ্যে এবং খাজনা 
ব্যবস্থার মধ্োে। এই সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থা দেশের সমস্ত জনজীবনে জড়িয়ে রয়োছে। তার একটি 
মাত্র আজকে শেষ করে দিতে চাওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান যে অর্থনৈতিক আবস্থা 
_ জমিদারদের সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি না করলে এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতা না 
বাড়াতে পারলে এর সমাধান নেই। কিন্ত এখন আমরা দাবি করছি ভাগচাষী হিসাবে ঠাদের 
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রেকর্ড করা হোক, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং ভাগচাষী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে 
ব্যাঙ্ক লোন ইত্যাদি যাতে তারা পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হোক, তা নাহলে কৃষি কাজে 
উন্নতি হতে পারে না। তার জন্য আমরা অপারেশন বর্গা চালু করেছি। মহাজনদের ব্যাপারে 
থেকে কি করে তাদের রক্ষা করা যায়__সেইজন্য ভাগচাবী হিসাবে নাম রেকর্ড করানো হচ্ছে 
এবং আমরা চেষ্টা করছি ব্যাঙ্ক থেকে যাতে এইসব ভাগচাবীরা কৃষির জন্য খণ পেতে পারে। 
এই ব্যাপারে আমরা কিছুটা অগ্রসরও হতে পেরেছি। কিন্তু এই ব্যাপারে নানা বাধা থাকার 
ফলে সমাজজীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এখনও নিয়ে আসতে পারা যায়নি। আমাদের দেশে 
খাজনা যেভাবে আছে তা মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য থেকে সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, 
কিভাবে খাজনা ব্যবস্থা চালু ছিল। এক সময় ছিল যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতে মাত্র ৪০ 
থেকে ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হত। তারপর ইংরাজরা এসেছে। ইংরাজরা এসে রাজন্ব 
আদায় করার ব্যবস্থা নিজেরা করেনি, তারা জমিদারদের মাধ্যমে বাবস্থা করেছে। জমিদারদের 
বলেছে, তোমরা আমাদের বছর শালিয়ানায় রাজস্ব দেবে। তোমরা পারো লুঠ করো এবং 
কৃষক সমাজের উপর লুঠ হয়েছে। লুঠ করে খাজনা আদায় করা হয়েছে। এখানে নানারকম 
খাজনা ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু খাজনা বাড়ানো নয়, খাজনার উপরও নানারকম আরও ধার্য করা 
হয়েছে, যেমন হিসেবানা, পাববুনি, আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে পাই জমিদারের অত্যাচারের 
একটা ছবি। জমিদার বলছে আমরা স্কুল করব, সুতরাং কৃষককে ইস্কুলী দিতে হবে। এইভাবে 
পাববুনি কর আদায় করা হত কৃষকদের উপর অতাচার করে। 


তিনি বললেন হাসপাতাল করব, অমনি সেরকমভাবে হাসপাতালী চেপে গেল। তারপর 
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, দারগা সাহেব বলল, জমিদার সাহেব আপনার রাস্তাটা খারাপ হয়ে গেছে। 
সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে পথ-কর চেপে গেল। এই রকম বহু কর চাপানো হত। এসব করের তো 
হিসাব পাওয়া যেত। কিন্তু এ ছাড়া পুণ্যাহর নামে ঘড়া ঘড়া দুধ, বস্তা বস্তা চাল, মন মন 
মাছ এনে জমিদারকে দিতে হত। সেগুলির কোনও হিসাব থাকত না, লেখাপড়া থাকত না। 
খাজনা ছাড়াও নানারকমভাবে কৃষকদের লুঠ করা হত। আমরা জানি যে, এই লুঠের পরিমাণ 
এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ফ্ল্যাউট কমিশন যখন আসে এবং আমাদের দেশের জমিদারদের 
সম্পর্কে বক্তব্য রাখে, তখন আমরা কি দেখেছিলাম; আমরা দেখেছিলাম যে. জমিদাররা 
সরকারকে মাত্র ৩ কোটি টাকা দেয়, আর জমিদাররা নিজেরা ১৬ কোটি টাকা নেয়। অবশ্য 
তখন আমরা কৃষক সমিতি থেকে সেখানে আপত্তি দিয়েছিলাম এবং আমরা যে হিসাব 
দিয়েছিলাম তাতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে, ৩২ কোটি টাকা কৃষকদের ঘাড় থেকে আদায় 
করা হয়। স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা ইত্যাদির নাম করে বিভিন্ন রকমভাবে কৃষকদের ওপর 
জুলুম করে আদায় করা হয়। তারপর আমরা দেখেছি যে, যেখানে পেয়ারের লোক আছে 
সেখানে খাজনা কম করে ধরা হয়েছে, যেখানে পেয়ারের লোক নেই সেখানে তাদের জবাই 
করতে হবে, শায়েস্তা করতে হবে, তাদের খাজনা বেড়ে গেছে। আবার শুধু জমিদারকে নয়, 
গোমস্তাকে, নায়েবকে, তহশিলদারকে, পাইব্রকে বিভিন্ন রকম ভাবে যারা তোয়াজ করতে 
পারত তাদের খাজনা কম হত, আর যারা তোয়াজ করত না তাদের খাজনা বেশি হত। 
ইংরাজ আসার পর আমাদের দেশের কুটির শিল্প ধংস হয়ে গেল। সেই কুটির শিল্পীরা 
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জমিতে গিয়েছে, সেই কুটির শিল্পীরা কৃষকে পরিণত হয়েছে। আর তাদের উপর এইরকম 
ভাবে জুলুম হয়েছে। এদের ওপর বেশি খাজনা ধার্য করা হয়েছে। আশা করা গিয়েছিল 
যে, দেশ স্বাধীন হলে এই সবের পরিবর্তন হবে। কিন্তু পরিবর্তন কি হল? ওরা জমিদারি 
উচ্ছেদ আইন করেছিলেন। জমিদারি উঠে গেল। কিন্তু জমি জমিদারের রয়েগেল, জমি কৃষকদের 
হাতে এল না। নামে বেনামে জমি জমিদারের হাতেই রয়ে গেল। আরও লজ্জার কথা হচ্ছে 
কংগ্রেস গভর্নমেন্ট জমিদারি উঠিয়ে দিয়ে নিজে জমিদার হয়ে বসেছে। পূর্বের সমস্ত রকম 
পাওনা সরকার থেকে নির্মমভাবে আদায় করা হল। শুধু তাই নয়, যেখানে নিষ্কর জমি ছিল 
সেখানেও তার ওপর খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হল এবং সামস্ততান্ত্রিক সমস্ত ব্যবস্থাই তারা 
জিইয়ে রেখেছিলেন। তাতে তাদের মত হল, এ না হলে তাদের চলবে না। তারা একথাও 
বলেছিলেন যে, খাজনা বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাদের খাজনা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং 
কাদের খাজনা কমাতে হবে, একথা তারা কিছুই বলেননি। শুধু বলেছিলেন খাজনা বাড়িয়ে 
দিতে হবে, তা না-হলে চলবে না, জমির উন্নতি হবে না। সুতরাং জমির উন্নতি করতে হবে, 
সেই জন্য খাজনা বাড়িয়ে দিতে হবে। এই সমস্ত কথা এই বিধানসভায় কংগ্রেসিরা এক সময় 
বলতেন। এবং দেখা যাচ্ছে সেই অবস্থা এখনো রয়ে গেছে। আমরা যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার 
করেছিলাম তখন আমরা ৩ একর পর্যস্ত খাজনা রেহাই করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটাও 
সঠিক ছিল না। কারণ আমরা বলেছি যে, যে জমি পাচ্ছে সেই জমি ৩ একর, আর যে 
জমি সেচ পাচ্ছে না সেই জমির ৩ একর এক নয়। সুতরাং এটা সঠিক নয়। কিন্তু তবু 
আমরা কৃষকদের একটা রিলিফ দেবার চেষ্টা করেছিলাম। 


[4-35-4-45 ৮.৮] 


তারপর এই বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন যে, যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে ৪ 
একর পর্যন্ত জমির খাজনা থাকবে না আর যেখানে সেচের বাবস্থা নেই সেখানে ৬ একর 
পর্যস্ত জমির খাজনা থাকবে না। আজকে আমরা দেখছি যে কোথাও সুবিচার করা হয়নি। 
ভাল জমি, খারাপ জমি এই সমস্ত নানা রকম জমি আছে, বিভিন্ন জমি বিভিন্ন দামে আছে। 
যার জন্য আমরা মনে করেছি এইসব পরিবর্তন করা দরকার। নিশ্চয়ই যারা গরিব, সমাজের 
দরিদ্রতম মানুষ যারা প্রান্তিক কৃষক তাদের রেহাই দিতে হবে। কিন্তু যাদের বেশি বেশি জমি 
আছে কেন তাদের রেহাই দেবে? তাদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এইসব আমরা 
দেখেছি যে, কি ধরনের ব্যবস্থা করতে পারি- একটা নীতির উপর ভিত্তি করে কিভাবে 
আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি এবং তাই আমরা বলেছি রেটেবল ভ্যালু-_সেখানে ৫ হাজার 
টাকা পর্যন্ত যাদের জমির রেটেবল ভ্যালু তাদের রেহাই দেবার কথা বলা হয়েছে__জমির 
যে মূল্য তার শতকরা ১০ ভাগ। যদি জমির ৫০ হাজার টাকা মুল্য হয় তাহলে ৫ হাজার 
টাকা রেটেবল ভ্যালু-সে বড় লোক নয় কিন্তু গরিব লোকও নয়-__আমরা বলেছি তাদেরও 
পর্যস্ত ছেড়ে দেব। যার জমির যে রকম দাম সেই অনুপাতে রাজস্ব ধার্য করার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। ওনারা চাচ্ছেন যে আমরা সব জমির খাজনা ছেড়ে দিই এবং তা দিলে ওনারা সন্তুষ্ট 
হতে পারতেন কিন্তু তা হবে না। তারা মেরে খাবে আর সরকার কিছুই পাবে না এটা হতে 
পারে না। জমির দাম নির্ভর করে তারই উপর যেখানে বাজার আছে, বড় রাস্তা আছে স্কুল 
আছে, হাসপাতাল আছে, নির্ভর করে যেখানে পোস্ট অফিস আছে, রেজিস্ট্রি অফিস আছে। 
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তাছাড়! উৎপাদন ক্ষমতা নিশ্চয়ই বিবেচা বিষয়। আর এইসমস্ত রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, স্কুল 
কার। করে দেয়? জমিদাররা করে না, করে সরকার। সরকার ইরিগেশনের ব্যবস্থা করে দেয়, 
সরকার ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল বসিয়ে দেয় এবং এইসব করলে জমির দাম 
বাড়ে। সুতরাং এর থেকে সরকার বঞ্চিত হোক আর ওরা সরকার থেকে ফায়দা লুটবে তা 
হতে পারে না। যার জমির দাম (বশি তার উপর রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে, আর সরকার 
এর চেয়ে বেশি টাকা খরচ করে। যে জমি হয়ত কোনও এক সময়ে ৫০ টাকায় কিনেছিল 
সেই জমি এখন ৩/৪/৫ হাজার টাকা দামে বিক্রি করেন। সুতরাং এই অবস্থা আমরা 
সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করেছি এবং বিবেচনা করে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করার জনা আমরা 
সিলেট কমিটিতে পাঠিয়েছিলাম এবং ওনাদেরও অমত ছিল না- ট্রকিটাকি কিছু দ্বিমত 
থাকতে পারে কিন্তু সেটা আমরা বর্জন করেছি এবং একমতে এসেছি এবং এসে সিলেক্ট 
কমিটি থকে পাশ করেছি। ২ জন নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছেন__ নিশ্চয়ই তারা সেই কথা 
বলতে পারেন কিন্তু তারা বিভিন্ন ধারায় একমত ছিলেন এবং একমত হয়ে এই প্রস্তাব এই 
বিল সিলেক্ট কমিটিতে গ্রহণ করেছেন। এখন এই বিল যখন এখানে এসেছে তখন ওনারা 
বলছেন নানা কথা-_নানা চিৎকার, নানা আপত্তি। শুনিনি, জানি না-_আমি অবাক হয়ে 
যাচ্ছি-_-শশবিন্দ বেরা মহাশয় একটার পর একটা আমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন কিন্তু তিনি বলছেন 
থে পড়ার সুযোগ হয়নি। জন্মেজয় ওঝা মহাশয় তিনিও আমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন। কিন্তু আমার 
প্রহ্থ হচ্ছে তিনি কি না পড়ে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই তার। পড়েছেন। 


ওদের কর্তবা ছিল। ওঁদের দলীয় লোক. ওঁদের দলীয় সদসা যীরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ 
করতে এসেছেন, গুধু একটা জায়গায় নয়, একটা কনস্টিটিউয়ে্সির নয় তাদের উচিত ছিল 
তাদের সবাইকে জানিয়ে দেওয়!। সিলেক্ট কমিটির ভাল বা মন্দ তারা এসে একরকম মত 
দিয়েছেন, হয়ত ভুল হতে পারে, তিনি কেন যাচাই করেননি, সকলের সঙ্গে কেন আলোচন৷ 
করে আসেননি এটা করা উচিত ছিল। সুতরাং এটা করলে সকলেই জানতে পারত। তারা 
কিছু করবেন না. দিল্লিতে, পশ্চিমবঙ্গে দলাদলী করবেন, ভাঙাভাঙি করবেন এদিকে ওদিকে 
ধটবেন. এইরকমভাবে লোকের চোখে ধরবেন, তাহলে কি করে হবে! দেশের ভাল-মন্দ বলে 
তাদের কাছে কিছু নেই, তাদের কাছে শুধু দল, ব্যক্তিস্বার্থ এইসমস্তই বড়, সেইজনাই তারা 
পড়ার সময় পাননি, তারা চিৎকার করছেন এখানে এসে। যেহেত এখানে বেশি সময় 
(পেয়েছেন, তাও সবাই আসেননি, এলে ভাল হত। এগুলো একটু বোনারু চেষ্টা করুন নইলে 
বেশিদিন টিকবেন না, এমনি করতে করতে তো সবই গেছে, সুতরাং কোথাও আপনার! 
থাকতে পারবেন না। এই অবস্থায় আমি তাদের কাছে আপিল করব খে একট বোঝার চেষ্টা 
করুন, দুনিয়া এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশও এগিয়ে চলেছে। আমাদেরই পরে দুঃখ হবে, 
কয়েক বছর পরে আপনারা কেউ থাকবেন না। সুতরাং আমাদের সেই দুঃখ থেকে বাঁচাবার 
চেষ্টা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ২ স্যার আগমন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ. আমাদের একাধিক বক্তব্য 
আপনি গুনেছেন। আমার মনে যেটুকু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আপনার দৃষ্টি সেদিকে নিয়ে আসছি 
074৩1 101৩ 78. 5117 এঠিতা 0৩ [0165010000101 01 0110 018] 16001101 & 591601 
€:010110111৩6 011৩ 13111 1005 0০০11 [065৩17060. স্যার, দুটো মোশন একসঙ্গে আসতে 
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পারে না। 1116 70001) 001 ০01151001801ঠো 09 00 170]1001 15 2 ১00১1811016 
017১. 6০৮1, 00 81101011011 01১0 15 01770101017. ০ 216 1100191 0110081) (0 
91014 0110 11718 0019 11 00190, (070017170৬4, 006 2910).. 


বিল-_ সঙ্গে সঙ্গে দুটো মোশন আসতে পারে। 076 0 01001801017 210 11৩ 
16১00 001 10001117100. 

আপনি যখন এই লিবার্টি দিয়েছেন_০ (76 01010১11010. [9479 10 109৬০ 0) 
01701107101 8110 [1101 21101101001 1109 ০0006 11) 016 [0িশা। 91 4 16001111119] 
01 11 116 [0োশা। 04 01100180101). 


এটা আলোচনার ফলে জেনারেল ডিসকা শন চলতে পারে, ডিভিসন আসতে পারে। 
স্যার, আমার মনে হয়েছে তাই আমি আপনার কাছে আপীল রাখছি। 


মিঃ স্পিকার £ ডিভিসন ডাকলে আলোচনা করে ডিভিসন করব। 
ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ স্যার, যখন আপনি সুযোগ দিয়েছেন। আপনার কাছে আদৌ 


হয় না, ৬/০ 40 1101 1070/ 2109 10011991174 110৬8 & 16001)111181 11001)01) 
11001 11110 78(৫).. 


মোশন আসবে না, এ মোশন যদি এসে থাকে তখন আপনার আযটিচিউড কি হবে 
গভর্নমেন্টর আটিচিউড কি হবে? এটা জানা দরকার- সেকেন্ড রিডিং এখন বাকি। 


/5001 00 50105121016 11001010115 110৬60 0106 10091 17700101) 00 ০০ [70৬৪৫ 
০৮ 01011017016 11101510141] 86010111101 170101015-56001)0 168011)6 2110 
17010 1020011 01 0106 13111-00 016 500502110156 10001010108 311] 01001 1016 
78. 


[4-45--4-55 চ..] 


এ ক্ষেত্রে আমি আগীল করব একটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে যাচ্ছে। এটা আপনি যদি রি- 
কন্সিডার করেন তাহলে ভাল হয়। একটা প্রাইমারি ডিসকাশন আপনি চেয়েছিলেন কিন্তু 
আপনি দেখবেন দু'একটি পয়েন্ট ছাড়া আমাদের মধ্যে কোনও ডিফারেন্স নেই। আমি কোনও 
নোট অফ ডিসেন্টও দিইনি এবং গভঃ-এর মতই আযাকসেপ্ট করেছি। আমি আপীল করব 
এটা বিরোধী পক্ষের প্রাপ্য এবং আপনি সেটা দিন। আপনি কোনও দিনই রিগ্রেট করেননি, 
এই কন্ট্রাডিকশনের দিক থেকে আপনি বাঁচাবেন। 


মিঃ স্পিকার ঃ এই দিকে দৃষ্টি রেখেই বিরোধী পক্ষের কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, 
কোনও প্রিভিলেজের ক্ষতি না হয় তারজন্য ১১টা পর্যন্ত আমেন্ডমেন্ট দেবার সুযোগ দিয়েছি। 
যখনই সুযোগ দিয়েছি যখনই বলছেন যে আলোচনা স্থগিত রাখতে হবে-_তাহলে কি আমার 
উচিত ছিল সুযোগ না দেওয়া? সুযোগ যখন দিয়েছি আলোচনা কাল পর্যস্ত এক্সটেন্ডেড হবে, 
তারপর 'ডিভিসন ডাকা হবে এবং আপনারা তখন আপনাদের ফাইনাল ওপিনিয়ান দেবেন। 
সুতরাং আমি মনে করছি না এতে বিরোধীদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। 


শ্রী আবদুস সাত্তার £ বিষয়টা কন্ট্রাডিক্টারি হয়ে যাচ্ছে। আপনি আগামীকাল পর্যস্ত 
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আ্যমেন্ডমেন্ট দেবার সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু আপনি কোনও নজির দেখাতে পারেন যে, 
আযমেন্ডমেন্টের আগে বিলটা কল্সিডারেশনে এসেছে? 


শ্রী বিনয়কুষ্ণ চৌধুরি ঃ এটা চিরকালই হয়ে আসছে যে ফার্স্ট রিডিং অফ দি বিলে 
ভোনারেল ডিসকাশন হয়। 


মিঃ স্পিকার 2 যে কোনও বিলেতেই গভর্নমেন্ট লাস্ট পর্যস্ত আযমেন্ডমেন্ট আনতে 
পারেন ফাস্ট রিডিং-এর পরও আযমেন্ডমেন্ট আনতে পারেন। তাহলে বলতে হয় যে সমস্ত 
আমেক্ডমেন্ট এসে যাক তারপর আলোচনা হবে। সুযোগ যাতে নষ্ট না হয় তারজন্য ম্পিকারকে 
ক্ষমতা দেওয়া আছে। আমি আসিওর করছি। আ্যমেন্ডমেন্ট আপনারা দেবেন ও কালও এর 
আলোচনা হবে। 


শ্রী আব্দুস সাত্তার ঃ স্পিকারের ওভার রাইডিং পাওয়ার আছে। আর একটা জিনিস 
হচ্ছে সার্কুলেশন সম্বন্ধে বললেন দ্যাট উইল বি টেকিন আযাজ মুভ। কিন্তু এটা নিয়ম হচ্ছে 
ভোটে পুট করা। ভোটে যদি দেখা যায় ক্যারেড আউট হয়ে গেল তাহলে এটা সার্কুলেশন 
যাবে। কিন্তু আপনি যেটা করলেন এটা নিয়মের বিরুদ্ধে । 


মিঃ ম্পিকার ঃ এত বড় বিল যখন মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন তখন এটা সিলেক্টু কমিটির 
মধ্যে দিয়েই এসেছে তাহলে আবার সার্কুলেশন কেন? 


শ্রী বিনয়কৃ্ণ চৌধুরি £ আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি *৭৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে 
এই বিলটা যখন এসেছিল তখন সার্কুলেশনের মোশন ডিফিটেড হয়েছিল। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে এই কথা প্রথমেই বলতে হয় যে ১৯৭৮ সালে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ফার্ম হোল্ডিং 
নামে যে বিল এসেছিল সেই বিলের মুল টাইটেল থেকে শুরু করে এর অনেক কিছু 
পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সিলেক্ট কমিটিতে গেছে ও সেখানে মাননীয় সদস্যর এই বিল 
সম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকের আলোচনা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শোনা 
হয়েছে। ফলে এই বিল-এর গুণগত মুল যে বিল আনা হয়েছিল তার পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে। এই কথা বলতে গিয়ে আমায় এই কথা বলতে হয় মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পর 
যে সময় তার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার চিন্তা এসেছে (সখানে ভূমি ও জমি মূল কথা 
ছিল। জমির মালিকানা বংশ পরম্পরায় হয়ে এসেছে। আর এই জমি ভিত্তি করেই সেই 
কোনও আদ্দিকাল থেকে সরকার চলেছে এবং সরকারের মুল আদায়ের ক্ষেত্রও জমি। 
সরকারের কাছে জমি অত্যন্ত প্রিয় এবং যারা জমির মালিক সে ছোট হোক আর বড় হোক 
যারা নাকি জমি ভোগ করে আসছেন তাদের কাছেও জমি অত্স্ত প্রিয় বস্ত। এই প্রিয় বস্তু 
এক দিকে জমি ভিত্তি করে ট্যাক্স আদায় করে, অন্যদিকে ট্যাক্সের যে বোঝা সাধারণ মানুষের 
উপর আসে এর মধ্যে সামগ্রস্য ঘটাতে গিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট ভোগ করতে 
হয়েছে। এই কথা বলতে গিয়ে আমার একটা ছোট গল্পের কথা মনে পড়ল। একজন বুড়ো 
ঠাকুরদা তার ছোট নাতিকে একটা হারমোনিয়াম দিয়েছিল যে নাতি খুব ভাল করে গান ” 
করবে। সেই নাতি বড় হয়ে দেখল যে হারমোনিয়ামটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন এক 
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দোকানদারের কাছে নিয়ে গিয়ে মেরামত করবার জনা দিয়ে বলল যে এই হারমোনিয়ামটি 
আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর পুরানো জিনিসগুলি যা যা আছে কাজে লাগিয়ে এই 
হারমোনিয়ামকে সারাবার ব্যবস্থা করুন। হারমোনিয়ামের মেরামতকারক সে হারমোনিয়ামটি 
দেখে বলেছিল যে এর একমাত্র ভেতরে যে বাতাস আছে সেটাই রাখা যাবে আর কিছু রাখা 
যাবে না।...রিড সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই বিলের সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই কথা 
বলতে হয় যে মন্ত্রী মহাশয় তথা সরকার পক্ষ এই বিল সম্বন্ধে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং 
যার উপর সিলেক্ট কমিটি আলোচনা করেছেন এবং সংশোধিত আকারে এই বিল আমাদের 
কাছে এসেছে। আজকে এই কথা বলতে হয় যে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটা অবশেষ 


' হিসাবে সেই পুরানো হারমোনিয়ামের ভিতরে বাতাস ছাড়া যেমন কিছুই ছিল না তেমনি এর 


খোলনলচে এবং এর নাম থেকে বহু জিনিসেরই পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে রাজ কমিটির 
কথা বলা হয়েছে। মূলত জমির ফসল তার উৎপাদন ও উৎপাদিত ফসলের উপর মূল ভিত্তি 
করে জমির উপর টাক্স ও খাজনা ধার্য করবার কথা বলা হয়েছে। আমরা যদি শুধু এই 
ব্যবস্থাই রাখতাম যে জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হল তার উপর আমরা টাক্স ধরব তাহলে 
আমাদের কৃষকদের উপর খুবই অন্যায় করা হত। 
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এই বিধানসভার সদস্য হিসাবে গতবার আমরা লক্ষ্য করেছি হুগলি জেলার চাষী 
বর্ধমান জেলার কৃষক বন্যার পরে আলুর মিনি কিট পেয়েছেন, কৃষিমন্ত্রীর কাছে এসে দরবার 
করছেন আলুর দাম কমে গেল, মন ১৩/১৪ টাকা দরে আলু বিক্রি হল। আজকে সেই 
আলু ১.৫০, ২ টাকা কেজিতে উঠে গেছে। একই আলু এক সময় ১৩/১৪ টাকা মন, এক 
সময় ২ টাকা কেজি। এই দর নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নে যখন একটা কৃষি পণ্যের মুলা ধরা হবে 
তখন জানি না যাঁরা এই মূল্য ধরবেন তারা এই ১৩/১৪ টাকা দর ধরে সাধারণ কৃষকের 
ভাল করবেন কিংবা বৃহৎ কৃষকের উপকার করবেন এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা ছিলাম। 
আমরা লক্ষা করেছি এবছরেও সুন্দর বনের চাষী মন্ত্রীর কাছে দরবার করেছে যে তরমুজ 
যেমন খুশি দরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, শিয়ালদহে রাখবার জায়গা নেই। কাজেই সম্পত্তির 
ফসলের উপর খাজনা নির্ধারণ করতে যাইনি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১৯৬৯ 
সালে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার এসেছিল তখন এমন কোনও বড় পরিবতন করবার সুযোগ 
সেই সরকারের আমলে ছিল না, তবুও সেই সরকারের আমলে ৯ বিঘা জমির খাজনা মকুব 
করে দেওয়া হয়েছিল, ভেবেছিলাম গরিব কৃষকের বোঝা খানিকটা লাঘব হবে। কিন্তু তা 
হয়নি। সেই সময় কংগ্রেসিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বলে বেড়িয়ে ছিলেন যে জমির খাজনা মকুব 
নিও না, জমির খাজনা যদি না থাকে তাহলে সমস্ত জমির মালিকানা চলে যাবে, যুক্তক্রন্ট 
সমস্ত জমি খাস করে নেবে। কাজেই জমির রিটার্ন দিও না। পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থবাবুর 
সরকারের আমলে সেই ৯ বিঘা জমির খাজনা মকুব দূরের কথা সাধারণ চাষীর উপর ৩/৪ 
গুণ জমির খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হল। সেই সময় এখনকার বিধানসভার অনেক সদস্য 
ছিলেন, তার! এর প্রতিবাদ করেননি। আজকে যখন সকলকে নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা 
করে একটা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ভূমির ক্ষেত্রে একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক 
আইন আমরা আনতে যাচ্ছি, আমি একথা বলব প্রত্যেকে সহযোগিতা করেছেন, তখন 
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আজকে কেন যেন হঠাৎ হাউস আ্যডজোর্ন করতে চেয়েছেন, আলোচনায় বিদ্ম ঘটাতে চেষ্টা 
করছেন। আমরা এবারে সরকারে আসার আগে সাধারণ মানুষের কাছে বলেছি যে ১৫ বিঘা 
জমির খাজনা মকুব করে দেব। ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ঘোষণা 
করেছেন যে ১৮ বিঘা জমির খাজনা লাগবে না। কেন বলেছিলেন, না, আমরা ক্ষেত-মজুর, 
ছোট চাষী, বর্গাদারের কথা বেশি চিন্তা করেছিলাম। সরকার কেন সেকথা বলেছিলেন সেটা 
বুঝতে হবে। আমরা একথা বুঝি আজকে যারা ১৮ বিঘা জমির মালিক যদি তাদের চরিত্রে 
ক্ষেত--মজুরকে ঠকাবার চিন্তা না থাকে, যদি বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য না থাকে 
তাহলে ১৮ বিঘা জমি একজন কৃষক চাষ করে তিনি তার সংসারকে যেভাবে প্রতিপালন 
করেন, যেভাবে তার ছেলেমেয়ের অসুখে ওষুধের ব্যবস্থা করেন, তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা 
করেন তাতে তার সেই আয়কে আমরা বৃহৎ চাষীর আয় বলে মনে করি না, তাকে আমরা 
গরিব চাষী বলে মনে করি। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ১৮ বিঘা জমির খাজনা 
মকুব করেছিলেন। সুতরাং আজকে যে আইনটা এসেছে সেই আইনের ক্ষেত্রে প্রথমে বিলটা 
যেভাবে এসেছিল তাতে ফার্ম হোল্ডিং-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল “খিণা। 1101016” 172015 
[0181 1110 (17010017507 10170 ৮/1101) 179) 0০ 1106 91109 01 01010111560 
0110176 11116 109115) 11010 0১ 219181 0114 0101108111) ১৩ 10 016 [0011)0১6 
01 88110010016 01 1101010011016 270 0169190 8১ 4 1111 [01 ৪+$85১1101] 01 
[6৬০11006 101001' 111১ 4১০1, 001 006১ 1701 117010000 110110১1620 0. (0101. 


এটাকে বদল করে সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে যে সংশোধন এসেছে সেই সংশোধনীতে 
ফার্ম হোল্ডিং-এর জায়গায় এসেছে ল্যান্ড হোল্ডিং। "10170 11010118” 10115 [0181 18170 
0 5৬617 09১০1110101) [0610 ০১ ৪ 19191. 

আমরা গোটা জমির মুল্য ধরতে গিয়ে মোট জমির যে মুল্য তার ১০ শতাংশ রেটেবল 
ভ্যালুর মধ্যে এনেছি এবং তার উপর ট্যাক্স করতে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্য বিশ্বনাথবাবু 
জয়নাল আবেদিন সিলেক্ট কমিটির মেম্বার ছিলেন। বিশ্বনাথবাবু নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন, 
জয়নাল আবেদিন দেননি-_ভাল কথা তিনি নোট অব ডিসেন্ট দেননি। তারা যে নোট অব 
ডিসেন্ট দিয়েছেন তাতে তারা বলেছেন মূল উদ্দেশা নষ্ট হয়ে গেছে। একথা ঠিক নয় যে, 
জমিতে ফসল বেশি ফললেই জমির মুল্য বেড়ে যায়। দেখতে হবে ওই জমির আশেপাশে 
গ্রামগঞ্জ কতদুরে রয়েছে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কি কি রয়েছে এবং তার উপরেই কৃষি 
পণ্যের দাম নির্ভর করে। স্যার, আমরা এটুকু বুঝেছি যে, জমির মৃূল্যকে ভিত্তি ধরলে কৃষকের 
উপর অন্যায় করা হবে না এবং তার থেকে যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি সেটা সঠিক হয়েছে। 
রেটেবল ল্যান্ড যেটা টেন পারসেন্ট এসে দাঁড়াচ্ছে সেখানে খাজনার হার দু'পয়সা ১ হাজার 
টাকা পর্যস্ত। জমির উপর থেকে সরকার আয় বাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভূমি রাজন্বমনত্ী 
ভালভাবেই জানেন যে, এই ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে 
যাচ্ছে এবং অনেক সময় দেখা যায় তহশীলদাররা তাদের বেতন পর্যন্ত পান না। আমি মানি 
তহশীলদারদের যদি পেট না ভরে তাহলে তারা অন্যভাবে পয়সা আয় করবার চেষ্টা করবে। 
আমরা এমন কোনও আশ্বাস পাইনি যে, এইভাবে আমাদের আয় কি দাঁড়াবে এবং ছাড় 
দেবার ফলে কি অবস্থা হবে। আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে বছ কৃষক শুধুমাত্র খাজনার দায়ে জমি 
থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, জমির মালিকানা হস্তাস্তর হয়ে গেছে। অবশ্য এটা আমরা বন্ধ 
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করতে পেরেছি। আমরা শুনেছি আগামীকাল বেলা ১১টা পর্যস্ত আ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া যাবে। 
এখনও পর্যস্ত কোনও আযমেন্ডমেন্ট নাকি আসেনি, আ্যামেন্ডমেন্ট এলে এ সম্পর্কে আলোচনা 
হবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বক্তব্য রাখছি এবং সিলেক্ট কমিটিতেও একথা বলেছিলাম 
যে, ৪ একর পর্যন্ত জমির যারা মালিক তাদের কোনও রিটার্ন দিতে হবে না। একথা মূল 
বিলে ছিল যখন কিনা জমির উৎপাদনের উপর মূল আইন করবার কথা ছিল। এখানে 
একটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য করতে হবে গোটা পশ্চিমবাংলায় এই ৪ একর কিন্তু এক 
রকম নয়। পুরুলিয়ার ৪ একর, দার্জিলিংয়ের ৪ একর এবং জলপাইগুড়ি জেলার ৪ একর 
কিন্তু এক জিনিস নয় এবং জমির দামও এক নয়। নতুনভাবে যে বিল এসেছে তাতে আমি 
আপনাদের কাছে আবেদন করব এই বিলের ১১ ধারায় যে কথা বলা হয়েছে তাতে রিটার্ন 
দেবার প্রশ্ন এসেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে, +৬/1)916 110 16100]1) 1795 10901) 11190 
০ 4 19181 0170 11) 1110 010170101) 01 0110 255655178 20101100116 57101 01 
0116 18104 11010116 15 10817 20165 01 11016” 


আমি এই জায়গায় ভূমি রাজস্বমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আপনি একটা কথা জুড়ে দিন। 
আমরা জানি সব জায়গায় জমির দাম এক নয় এবং বিশেষ করে শহর এলাকায়, গঞ্জ 
এলাকায় এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আ্যাক্টের বাইরে যে সমস্ত জমি রয়েছে সেই জমির 
দাম বেশি। ৪ একরে নাহলেও ২/৩ একরে ৫০/৬০ হাজার টাকা দাম হতে পারে। সেইজন্য 
আমি বলব ১০ ধারাতে আপনি আ্যামেন্ডমেন্ট আনার চেষ্টা করুন। 


11 6৮91) ০4১০ ৬/1616 0110 65101] 01 110 1110 10010117001 0 181901 1১ 
(007 8016১ 0 [1010 2170 0106 ৬৪106 01 1)15 1911 11010170615 1২5. 50,000 01 
1010, 11714 19001160110 10199. 0৮ 81178170110 1) 016 00195011060 10), 
109 019 এ 1010] 00115 10070 11010176 ৬/1017 2. [01190 01 511 ৫9১ ি0ো) 
[16 0810 01 160610)0 01 ১01) 1100106. 


[5-05-5-17 ৮14.] 


নোটিশ যেভাবে আছে। এটা আনতে চাইছি এই কারণে কোনও সময়ে আসেসিং 
অথারেটি যদি মনে করেন যে চার একর একটি লোকের জমিতে রেটিং দেননি সে আর এই 
আইনের আওতায় আসবে না। যদিও জমির মূল্য তার অনেক বেশি--সে এলাকাতে জমির 
খাজনা ধরা দরকার, শুধুমাত্র সমতা আনবার জন্য খাজনা আদায়ের কথা বলছি না-_এই 
আইনে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় এই সরকার শুধুমাত্র কৃষকদের কাছ থেকে 
খাজনা নেবার জন্য এই আইন আনেনি। আইনটা এনেছেন পুঁজিবাদের যেটুকু অবশেষ আছে 
আর এই পুঁজিবাদি সংবিধানের মধ্যে থেকে আমাদের যেভাবে কাজ করতে হয় সে কথাটা 
মনে রেখে এই আইনটি আনতে হয়েছে, অনেক দিক লক্ষ্য রেখে অনেক কিছু করতে না 
পারার কথাটা চিন্তা করে। সেদিক থেকে আমি একথা বলব যে গ্রামের একজন সাধারণ 
কৃষক সে কথা মনে করতে না পারে যে আমার অল্পকিছু জমির মালিকানা যার মূল্য সে 
রকম নয়-_এর চাইতে কুচবিহার শহরে কিংবা জলপাইগুড়ি শহরে কিংবা একটা গঞ্জে 
কিংবা হাওড়ার মতো এলাকাতে, হাওড়া শহর এলাকাতে এই সমস্ত জায়গাতে সরকার 
ভূমিরাজস্ব দপ্তর জমির বাবদ কোনও খাজনা দিচ্ছেন না। এই একটি মনোভাব গ্রামাঞ্চলে 
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[280 /১82951, 1979] 
লোকের মনে না হয় সেই জনা আমি বলব এই রকম একটা কথা-_-এই রকম একটা 
আইনের সুযোগ এই আইনের ভিতর রাখা উচিত এবং সেটাকে রাখা যায় যদি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় একটু বিচার করেন। আর একটি সাজেশন, রুলস তৈরি হবে, রুলস তৈরি হবার 
পূর্বে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই আইন যেন সাধারণভাবে কৃষকের উপর যেন 
অত্যাচারের ভূমিকা না নেয়, এবং সেক্ষেত্রে সেচ এলাকায় চার একরের ভূমির মালিক আর 
অসেচ এলাকায় ছয় একরের জমির মালিক এই কথাটাকে আমার মনে হয়-_আমাদের মনে 
রাখা দরকার বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার তার নির্বাচনের আগে ৩৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে 
দিয়ে ৫ একর পর্যস্ত জমির খাজনা মকুবের কথা বলেছিলেন। সরকার পরবতীকালে ১৮ 
বিঘা পর্যস্ত জমির মালিকদের খাজনা মকুব করে দিয়েছেন। সেই অংশের কৃষকদের মধ্যে 
বিরাট আশা, প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল তা যেন অব্যাহত রাখতে পারি। তারজন্য সামানাতম 
কিছু কিছু সংশোধন, কিছু কিছু সংশোধনের আবেদন রেখে এই বিলকে আমি পরিপূর্ণভাবে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মিঃ স্পিকার £ আজকে এই পর্যস্ত আলোচনা স্থগিত থাকল। এখন খরার উপরে 
কৃষির দিক থেকে যে অবস্থা তার উপরে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কমলকাস্তি গুহ মহাশয় একটি 
বিবৃতি দেবেন। 

শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবার খরার যে অবস্থা হয়েছে তাতে 
৫০ ভাগ আমনের চাষ এ পযস্ত হয়েছে বলে আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছেছে। কিন্তু 
বৃষ্টির এমন স্বল্পতা যে চারা রোপন করা হয়েছে সে চারাও শেষ পর্যস্ত টিকে থাকবে কিনা 
সে সন্দেহ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। খরার অবস্থা লক্ষা করে আমরা কয়েকটি বাবস্থা 
গ্রহণ করেছি, স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা ৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকার বিভিন্ন বীজ সার প্রভৃতি মিনিকিট- 
এর বাবস্থা হয়েছে। কমিউনিটি নার্সারি ৩০ লক্ষ টাকা বা বীজতলা তৈরি করে চাষীদের মাধো 
বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ টাকায় মোট ৭ হাজার ৫০০ একর জমিতে বীজতলা প্রস্তুত 
করা হয়েছে। পাটের চারা উন্নতির জনা মোট ৩৫ লক্ষ টাকা ইউরিয়া সার বিনা মূল্যে 
কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। 


(১-17--১-25 চ7৬.] 


এখন পর্যস্ত ৭ কোটি টাকার উপকরণ বিতরণ করার বাবস্থা করা হয়েছে, এবং 
সরকারের যে আগের নিয়ম ছিল যে যারা ডিফল্টার তারা লোন পাবে না সেই অবস্থা 
আমরা শিথিল করে দিয়েছি। খরার অবস্থা লক্ষ্য করে যারা ডিফল্টার তারাও এবার লোন 
পাবে। গম ও অন্যান্য ভাল তৈলজাত বীজ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। কারণ আমন চাষ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কৃষককে তার বিকল্প চাষে 
যেতে পারে এবং সেইজনা গম, ডাল, শসা ও তৈলজাত বীজের উপর আমরা জোর দিয়েছি। 
এই সঙ্গে ব্যাপকভাবে মিনি কিট দেওয়ী হবে, লোন দেওয়া হবে। দীর্ঘমেয়াদীতে, আমরা 
দেখেছি আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, খরা প্রকল্পে আমরা আশা করছি শুধু এই বৎসরই 
নয় সামনের কয়েক বৎসর এই অবস্থা থাকতে পারে সেই জন্য ক্ষুদ্র সেচের উপর আমরা 
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খুব জোর দিয়েছি। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলার যারা গরিব কৃষক যাদের ৮ শতটি 
নলকুপ বিনা পয়সায় দেওয়া হবে। এক একটার খরচা পড়বে ৫ শত টাকা। এর সঙ্গে সঙ্গে 
মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, তারপর পুরুলিয়া এবং ব্যাপক অঞ্চলে বাপকভাবে বিন! মূলো 
অর্থাৎ সরকার থেকে খরচ করে কৃষকদের কৃয়া করে দেওয়া হবে যাতে ব্যাপকভাবে সেচের 
ব্যবস্থা করা যায় এবং পুষ্করিণী, টাঙ্ক ইরিগেশনের যে আইন আছে সেই আইনকে শিথিল 
করে, পরিবর্তন করে আমরা ভূমি সংস্কার দপ্তরের সাথে এই নিয়ে অফিসার পর্যায়ে আলোচনা 
শুরু হয়েছে, মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা করে টাঙ্ক ইরিগেশনের যে আইন আছে জমির উপর 
সেটা পরিবর্তন করব। আমরা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে টাঙ্ক ইরিগেশনের মাধামে , টান্ক 
ইম্প্রুভমেন্টের মাধ্যমে যাতে আমরা কৃষককে জল দিতে পারি সেই দিকে আমর! লক্ষা রেখে 
কাজ শুরু করেছি। এতদিন ক্ষুদ্র সেচ নিগমের মাধামে, মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে গভীর নলকৃপ এবং রিভার লিফট দেরি হত, খরা অবস্থা রক্ষা করে আমর। সরকারি 
মাইনর ইরিগেশনের দপ্তর থেকে ৫ কোটি টাকার গভীর নলকুপ এবং রিভার লিফট ঠৈরি 
করছি। এই দুটি মিলিয়ে প্রায় ৮ শতটি গভীর নলকপ এবং রিভার লিফট আমর] পুজার 
পর থেকে শুর করতে পারব বলে আশা করছি। এছাড়া কতকগুলি অঞ্চলের বিশেষ কাবে 
পার্বতা অঞ্চলে, তরাই অঞ্চলে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে যেমন মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর, 
শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বীরভূমের কিছু অংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মদিনীপুব, 
এইসব অঞ্চলে যাতে ব্যাপকভাবে মাইনর ইরিগেশনের সুযোগ কৃষকরা পায় সেই জানা 
আমরা ঠিক করেছি আগে যে নিয়ম ছিল যে দুই হেক্টুর পর্যস্ত যাদের জমি আছে তাদের 
সাবসিডি দেওয়া হত আমরা সেই আইনটাকে শিথিল চার হেক্টর পর্যস্ত যাদের জমি আছে 
তাদের আমরা সাবসিডি দেব যাতে প্রত্যেকটি কৃষকই, ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কৃষক 
এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। স্যার, এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাছাড় কৃষি দপ্তর থেকে বড় 
বড় পাম্প মেশিন দিয়ে, ২৪ হর্স পাওয়ার, ২৫ হর্স পাওয়ার, ২০ হর্স পাওয়ার, ৫ হর্স 
পাওয়ার, পাম্প মেশিন দিয়ে আমরা কয়েকটি জায়গায় জল উত্তোলন করে কৃবকাকে আমন 
চাষের জনা সুযোগ-সুবিধা করে দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং এর জনা কৃষককে কোনও পয়সা 
খরচ করতে হবে না, রাজ্য সরকার সমস্ত খরচ বহন করবে। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, 
বর্ধমানের কয়েকটি এলাকায় এবং মেদিনীপুরের কয়েকটি এলাকায় এই কাজ আমাদের এর, 
হয়েছে বা কয়েকটি জায়গায় গুরু হবে। 

মোটমুটি এই বাবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। আরও আমরা চিন্তা করছি বিকল্প চাষ 
হিসাবে কৃষককে যে সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়া হবে তার বাজার মাতে পাওয়! যায়। যেটুকু 
ফসল হবে তার যেন নাযা দাম কৃষকরা পান। এই ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে ঠিক কবেছি। 
রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তৈলবীজ, ডাল, গম ২৫ পারসেন্ট সাপোর্ট প্রাইীসে কিনব। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ আর পাটের কি হল? 
শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ পাটের কথা এখনও ভাবিনি। কারণ সময় চলে গিয়েছে। 
আগামী বছর যাতে তা করা যায় তার চেষ্টা করব। 
/৯৫101111076171 
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116 455910019 1061 117 00 15515180156 01001100101 00 4১550177019 
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৬]. 900০9121 (9111 5০] /১981 11011501 119010011911) 11 0116 0781. 18 
৬1110150015, ১1110150015 01 50816, থা 196 1$1011001. 
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১৫৪17'60 (0865610175 
(60 ৮/11101) 0721 9185%/075 5/610 01৮61)) 


পশ্চিম দিনাজপুরে হস্তচালিত শিল্প 
*১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৬।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার 3 কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পল্লী অঞ্চলের অনেক 


লোক নিজস্ব হত্তচালিত শিল্পের মাধামে পাটের “ধোক্রা, ব্যাগ, বস্তা” প্রভৃতি তৈরি 
করে সংসারের কিছু পরিমাণ ব্যয় নির্বাহ করেন; এবং 


(খ) অবগত থাকিলে, উক্ত হস্তচালিত শিল্পের সংখ্যা কত? 
শ্রী চিত্ব্রত মজুমদার £ 
(ক) হাটা, অবগত আছেন। 
(খ) কুটার ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের সহিত নিবন্ধযুক্ত শিল্পের সংখ্যা ১৪৩। 


(40 0015 50080 9111 1960 11918511২01 1056 11) 115 5621 0110 1০) 
5100001176) 

17, ১1991] ১ 5111 [01, 016856 09166 ১০ 5681 9110 (0116 105117955 
০ 016 11056 10 [)109০০6৫. 

শ্রী সরল দেব £ স্যার, রোজই কি একই জিনিস ঘটবে? হাউসে ডেকোরামের একটা 
প্রশ্ন তো আছে। 

9181 1960 1১8915851 8২৪1: 891016 016 1710056 [00০০6$ ] ৮191) 10 
191১6 ১0116 [08111816100 00165110115. 

শ্রী হাসিম আব্দুল হালিম ঃ স্যার, আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, এই 
হাউসের একটা ডেকোরাম আছে, রুলস আছে সেটা আমরা সকলেই জানি। মিঃ রাই কি 


58 /5559701581,% 17005320795 
[ 2907. 05851, 1979 ] 


অবস্থায় আছেন আমি জানিনা কিন্তু কালকে থেকে যা দেখছি তাতে আপনাকে অনুরোধ 
করব, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন যাতে হাউস চালাতে পারা যায়। উনি হয় সেটা মানবেন, 
না হয় মানবেন না কিন্তু এ জিনিস তো চলতে পারে না। 

117. ১19691561 : 11. 91, 1 9011 ৫0 101 51 009৬/) 1 910911118৬6 00 
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মিঃ ম্পিকার £ এখন ধীরেনবাবু আপনার সাপলিমেন্টারি করুন। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, উক্ত হস্তচালিত শিল্পের 
মালিকগণ কোনও সরকারি সাহায্য পান কিনা? 


স্ত্রী চিত্ব্রত মজুমদার £ সরকারি সাহায্য পান কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তর থেকে। এ 
পর্যস্ত এঁরা ২৭ হাজার ৬২৫ টাকা অনুদান হিসাবে পেয়েছেন। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই সরকারি সাহায্য 
পাবার নিয়মটা কি? 

শ্রী চিত্ব্রত মজুমদার £ আর্টিজেন হিসাবে সরকারি সাহায্য তারা পেতে পারেন। লোন 
বা আর্টিজেন গ্রযান্ট হিসাবেও তারা পান। এ ছাড়া একটা ট্রেনিং সেন্টার আমরা চালিয়েছি, 
সেই ট্রেনিং সেন্টার থেকে যারা ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তাদের নিয়ে সমবায় সমিতি 
গড়ে তোলা হয়েছে। এই সমবায় সমিতির ব্যাপারেও সাহায্য দিচ্ছি। এখন বর্তমানে আমাদের 
দপ্তর ছাড়াও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, তারাও কিছু কাজ করছেন, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প 
দপ্তরও বুনিয়াদপুরে একটি সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
অধিকারের সহিত নিবন্ধযুক্ত শিল্পের সংখ্যা কি ভবিষ্যতে বাড়াবার পরিকল্পনা আছে? 


[1-10 - 1-20 ৮.1 
শ্রী আবদুল হাসিম হালিম ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, হাউসের তো একটা ডেকোরাম আছে, 
এবং তাকে রক্ষা করার জন্য রূলসও আছে। আপনাকে হাউসের সেই ডেকোরাম রক্ষা 
করতেই হবে। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বিরোধী পক্ষের সদস্য, আমরা 
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সকলে মিলে ওঁকে পারসুয়েট করার চেষ্টা করছি। আপনি দয়া করে আর মারশ্যাল ডাকার 
দিকে যাবেন না এই অনুরোধ আপনাকে জানাচ্ছি। 

মিঃ ম্পিকার £ না ডেকে তো উপায় নেই। আপনারা তো চেষ্টা করছেন। কিন্তু 
দেখছেন তো কি অবস্থা। 

শ্রী চিত্্রত মজুমদার ঃ আমাদের মোট কর্মী সংখ্যা হচ্ছে ৫০৪ জন যা আমাদের 
দপ্তরে নিবন্ধযুক্ত এবং ১৪৩টি সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছেন ৪২৯ জন। এখনও পর্যস্ত অল্প সংখ্যক 
বাইরে আছেন। নিশ্চিতভাবে আমরা এই সমস্ত কর্মীদের সংস্থার ভিতর যুক্ত করে সাহাযা 
দেবার চেষ্টা করব। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তারা যে সমস্ত 
জিনিস তৈরি করে সরকারি ভাবে সেগুলি ক্রয়ের কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা? 


শ্রী চিত্তব্রত মজুমদার £ কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে এবং এগুলি ক্রয় করে থাকেন 
হ্যাগুলুম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন। অবশ্য সমস্তটা এখনও কেনা সম্ভব হচ্ছে না। 


কুশমণ্তী থানায় “মহাটোর বিল” এলাকায় ফসল নষ্ট 
*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৯।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ২ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, প্রতি বছর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্তী থানার 
'মহাটোর বিল”-এর ফসল বর্ষার সময় অত্যধিক জলস্ষীতির ফলে নষ্ট হয়ে যায়; 
এবং 


(খ) অবগত থাকিলে. উক্ত জলস্ফীতি কবলিত জমির মোট পরিমাণ কত? 


রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ 

(ক) সাধারণ জলম্ফীতির ফলে প্রতি বছর উক্ত বিলের ফসল নষ্ট হয় না। শুধুমাত্র যে 
বছর বন্যার প্রকোপ খুবই বেশি হয় সে বছর বিলের ফসল নষ্ট হয়। 

(খ) যে বছর বন্যার প্রকোপ খুবই বেশি হয় সে বছর জলস্ফ্ীতি কবলিত ক্ষতিগ্রস্ত জমির 
পরিমাণ আনুমানিক তিন বর্গ মাইল। 
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যে বছর বন্যায় 


প্লাবিত হয় সেই বছরে সেই জল বের করে দেবার কোনও ব্যবস্থা সেচ দপ্তরের আছে কিনা 
বা সেই ধরনের কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা? 


স্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ এই ব্যাপারের কথা আমরা জানি। অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
তবে আমরা এ ব্যাপারে এখনও পর্যস্ত কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি নি। তবে 
শীঘ্বই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ এই ক্ষতির পরিমাণ আর্থিকভাবে কত? 
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শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় £ এর পরিমাণ হচ্ছে ১৬ লক্ষ টাকা। 
কুশমন্তী প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের জন্য জমি অধিগ্রহণ 


*১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৪।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ ভূমি সম্্ববহার এবং 
সংস্কার এবং ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুষগ্রপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ী থানার কুশমণ্তী প্রাইমারি হেলথ সেন্টার-এর জন্য 
মোট কত পরিমাণ জমি কবে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল; এবং 


(খ) এই অধিগৃহীত জমির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে কিনা; এবং 
(গ) উত্তর হ্যা" হইলে, কত টাকা দেওয়া হইয়াছে? 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ 
(ক) মোট ৫.৬০ একর জমি ২৩/১১/১৯৬৬ তারিখে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল 
(খ) না। 
(গণ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী বিনয়কৃষ্খ চৌধুরি £ আমি প্রথমেই এই প্রশ্ন দেবার জন্য আপনাকে আত্তরিক 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ১৩ বছর আগে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার পর ১১ বছর কি হল জানি 
না। আমরা এই ২ বছর এর জন্য দায়ী। প্রশ্নটি যদি আগে দিতেন তাহলে আরও ভাল হত। 
যা হোক এ ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। স্বাস্থ্য দপ্তরকে আমি ব্যবস্থা নেবার জন্য জানিয়োছ। 


শ্রী সন্দীপ দাস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার 
নজরে আনছি। আপনার দপ্তর থেকে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন দপ্তরে সদস্যদের প্রশ্নগুলো যায়, 
কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। এই জিনিস প্রতোকবারেই দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
যেগুলোর উত্তর আমরা পাই না, হাউস শেষ হয়ে যায়। তারপরে হয়ত লিখিত জবাব 
আসে। তাতে স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর থাকে না, আমরাও সাল্লিমেন্টারি করে কিছু জানতে পারি 
না, মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে। সুতরাং আপনি বিভিন্ন দপ্তরে অনুগ্রহ করে চিঠি দিয়ে জানান 
যাতে উত্তরগুলো তাড়াতাড়ি আসে। আজকে মাত্র তিনটি প্রশ্নের উত্তর এসেছে। কালকেও 
মাত্র কয়েকটি ছিল। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ২ মিঃ স্পিকার স্যার, যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা দিই, সেই 
সব প্রশ্নের উত্তর আমরা হাউসে পাইনা ওরাল আ্যানসার হিসাবে। সুতরাং আপনি ব্যবস্থা 
করুন যাতে সেইগুলো পরের বারে আসে। কারণ এইগুলো ডেলিবারেটলি গভর্নমেন্টের তরফ 
থেকে করা হচ্ছে, কারণ সাপ্লিমেন্টারি করলে গভর্নমেন্টের অনেক খারাপ জিনিস বেরিয়ে 
পড়বে। এটা ডেলিবারেটলি হচ্ছে, আপনার মাধ্যমে এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


মিঃ ম্পিকার ঃ আমার দপ্তরের কাজ ইচ্ছে প্রশ্নগুলো দপ্তরে দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া, 
উত্তর না এলে আমি কি করতে পারি। তবে আপনারা যখন বলছেন তখন এই ব্যাপারে 
আমি মন্ত্রী মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন 
করতে চাই, আপনি যা বললেন তাতে সবটার মীমাংসা হয় না। রূলসে স্পেসিফিক ভাবে 
আছে ১২ দিনের মধ্যে গভর্নমেন্ট উত্তর দিতে বাধ্য যদি সঙ্গত কারণ না থাকে। আপনি যদি 
এই প্ল্যান নেন যে আপনার করণীয় কিছু নেই তাহলে বিরোধী পক্ষ অসহায়। সেই জন্য 
আপনি আপনার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। গভর্নমেন্টের রিজিনেব্ল গ্রাউগ্ডস আযকসেপ্টেব্ল 
টু দি হাউস, এই কারণে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, তা না হলে গভর্নমেন্ট উত্তর দিতে 
বাধ্য। এটাই হচ্ছে কনভেনশন, ট্রাডিশন। দিস ইজ মাই সাবমিশন। 
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মিঃ স্পিকার $ আমি আজ সবশ্রী কিরণময় নন্দ ও অপর সাতজন সদস্য, রজনীকাস্ত 
দোলুই ও শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশয়ের কাছ থেকে তিনটে মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ 
পেয়েছি। 

প্রথম প্রস্তাবে শ্রী নন্দ ও অপর সাতজন সদস্য পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতির 
বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন। প্রচলিত আইনের মধ্যেই এর প্রতিকার আছে। কাজেই 
এ বিষয়ে কোনও মুলতুবি প্রস্তাব আনা যায় না। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রী দোলুই পশ্চিমবঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা আলোচনা 
করতে চেয়েছেন। আগামী ৩১শে আগস্ট এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৮৫ নং নিয়মানুযায়ী 
একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এঁ প্রস্তাবে আলোচনাকালে সদস্য মহাশয় তার মুলতুবি 
প্রস্তাবের উল্লিখিত বিষয়ের অবতারণা করতে পারেন। 

তৃতীয় প্রস্তাবে শ্রী মৈত্র উত্তরবঙ্গে খরা এবং বন্যা পরিস্থিতির কথা আলোচনা করতে 
চেয়েছেন। 

এই বিষয়ে মন্ত্রী গতকাল একটি বিবৃতি দিয়াছেন। উপরস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে 
উদ্ভূত পরিস্থিতি কোনও মুলতুবি প্রস্তাবের বিষয়বস্তুর হতে পারে না। 


তাই আমি তিনটি মুলতুবি প্রস্তাবেই আমার অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। ' 
তবে সদসারা ইচ্ছা করলে সংশোধিত অংশগুলো পড়তে পারেন। 
[1-20 - 1-30 7০14.] 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হ'ল-__ 


পশ্চিমবাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যত্ত উদ্বেগজনক, বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে 
জনমনে বিভীষিকা গড়ে তোলা হচ্ছে। গত ৫, ৬ ও ৭ই জুলাই তিন দিন ধরে কাথি থানার 
ভাজাচাউনী অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি লুঠতরাজ চালায় এবং 
কয়েকটি পরিবারের সর্বস্ব লুষ্ঠন করে। গত দু মাসে শুধু কলকাতা শহরেই ১৬টি ডাকাতি 
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হয়েছে। গ্রামবাংলায় ঘটছে অসংখ্য ডাকাতি ও নির্যাতনের ঘটনা। পশ্চিম বাংলায় শাস্তিকামী 
নাগরিকদের মনে নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরের অস্তবর্তীকালীন 
নির্বাচন পশ্চিমবাংলায় অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আজকের বিধান 
সভার অধিবেশন সাময়িক মুলতুবি রাখা হোক। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হ'ল-_ 


পশ্চিমবঙ্গে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি জিনিস সাধারণ মানুষের 
নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি পি. টি. আই-এর এক সমীক্ষায় জানা যায় পাইকারি 
দর ১০% বেড়েছে যা কিনা ৭৩ সালের পর এত অল্প সময়ে বাড়েনি। গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন 
তেল ৩ টাকা লিটার। লবণের দাম ১ টাকায় গিয়ে পৌছেছে। সক্জীর বাজারে আগুন। চালের 
দামও বিভিন্ন জায়গায় ৩১ টাকায় উঠেছে। কালোবাজারির ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে বিধানসভার যাবতীয় কাজ বন্ধ রেখে অত্যাবশাকীয় 
পণোর মূলা বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতি নিয়ে আজ বিধানসভায় আলোচনা হোক। নির্বাচনের আগে 
এই মূল্যবৃদ্ধিতে আশংকা হচ্ছে যে, ব্যবসায়ীদের এই বাড়তি মুনাফার একটা অংশ আগামী 
নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলে যাবে। 


রী প্রদ্যোতকুমার মহান্তি $ অধাক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং 
সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জনা এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতৃবি 
রাখছেন। বিষয়টি হ'ল-_ 


সমগ্র উত্তরবঙ্গে ক্রমাগত অভূতপূর্ব খরা চলিতে থাকায় এবং মহানন্দা মাস্টার প্লযানের 
বাইরের অসংরক্ষিত বন্যা দেখা দেওয়ায় সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বহছলোক 
অনাহারে দিন কাটাইতেছে। অন্তত একজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে--অনেকে মৃত্যুর 
সহিত লড়াই করিয়া কোনও প্রকারে এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহা স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের 
অভূতপূর্ব খরা। কাজেই ইহা আজই বিধানসভায় আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। 


শ্রী জম্মেজয় ওঝা ৪ স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে, "ল আ্যাণ্ড অর্ডারের 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমাদের এবারের অধিবেশনে নেই, সেই জনা এই 
বিষয়টির উপর যে প্রস্তাব আজকে এখানে দেওয়া হয়েছে সেটি আমাদের আলোচনা করবার 
সুযোগ দিন। 

অধ্াক্ষ মহোদয় 8 আপনারা প্রস্তাব দিন, শুক্রবারে প্রাইভেট মেম্বারস ডে আছে, সে 
দিন আলোচনা করতে পারবেন। 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই যে অর্ডার পেপার 


সাবুলেট করেছেন তাতে দেখছি আপনি ১৮৫ মোশান আযাকসেপ্ট করেছেন শুক্রবার আলোচনার 
জনা। সরকারের পক্ষে এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করা উচিত হয়নি। বামফ্রন্ট 
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সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কখনও কোনও আলোচনা করেনি এবং না করে 
এই জাতীয় প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপিত করা হয়েছে। এই জাতীয় প্রস্তাব আমাদের সাথে 
পরামর্শ না করে এই হাউসে উত্থাপিত করার এক্তিয়ার আপনার আছে। আমি সরকার 
পক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারি এই জাতীয় প্রস্তাব বিরোধী পক্ষের সাথে পরামর্শ করা 
উচিত। এখানে এই মোশানে অনেক লম্বা চওড়া প্রস্তাব আনা হয়েছে। কিন্তু আমার কথা 
হচ্ছে আমাদের সুযোগ কোথায়? আমরা অতীতে দেখেছি ১৮৫ মোশান দিয়েছি কিন্তু আকসেপ্ট 
হয়নি। সরকার পক্ষ বিধানসভা বসার সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৫ মোশান এমন একটা ইস্যু এমন 
একটা ন্যাশনাল ইস্যু নিয়ে এসেছেন যেটা আমাদের বক্তব্য সরকারপক্ষের শোনার প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করি। মোশান এবং রেজুলিউশনের মধ্যে তফাৎ আছে। মোশান ইজ অবলিগেটরি 
ফর গভর্নমেন্ট আযাগ্ড রেজলিউশন ইজ অপশন্যাল ফর দি গভর্নমেন্ট। আমরা এটা আশা 
করিনি। আপনি ম্পিকার হিসাবে দেখবেন যে, কোনও বিরোধী পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা 
হবে না? সুতরাং আমার অনুরোধ এটা প্রত্যাহার করে নিন। 


মিং ম্পিকার ঃ হঠাৎ করে যদি উত্থাপন করেন তাহলে কি হবে? 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ পরশুদিন বিধানসভার অধিবেশন বসেছে, আর আজকে 
আমরা এই জাতীয় ১৮৫ মোশান পেয়েছি। আমরা সৌজন্য এবং নিরপেক্ষ রুলিং আপনার 
কাছ থেকে আশা করি এবং বিরোধী পক্ষের সাথে কনসালটেড হবে এইটাই ট্রাডিশন এবং 
কনভেনসন্স, সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাব পেশ না করে বিরোধী দলের সঙ্গে 
আলোচনা করে সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে আসা হোক। 


মিঃ ম্পিকার ঃ বিরোধী পক্ষকে বলা হচ্ছে আপনারাও প্রস্তাব দেবেন। 


ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রস্তাব সম্পর্কে যদি ওনাদের 
মানে বিরোধী পক্ষদের কিছু সংশোধনী থাকে তাহলে তা দিতে পারেন। সেই সংশোধনী নিয়ে 
আমরা একসঙ্গে বসে বিচার করে দেখব, যদি কিছু অদল-বদল করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই 
করব কারণ এটা তো ঠিক যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। সরকারপক্ষ থেকে যতটুকু করণীয় 
তা আমরা করবার চেষ্টা করছি এবং আপনাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাব এটা আমরা 
আশা করতে পারি। একটি কথা বলে রেখে দিই, সব কিছু আমাদের হাতে নেই। কেন্ড্রায় 
সরকারের দায়িত্ব অনেকখানি রয়েছে। যাইহোক আপনারা সংশোধনী দিন আমরা একসঙ্গে 
বসে বিচার-বিবেচনা করে দেখব। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন বিজনেস আযডভাইসারিতে 
যখন আলোচনা হয় এই ১৮৫ মোশানের ব্যাপারে তখন ওনাদের যিনি প্রতিনিধি আছেন 
তিনি বলতে পারবেন যে এখানে ২টি মোশান রাখা আছে শুক্রবার প্রোগ্রামের ভিতরে। 
একটা মোশান তাদের তরফ থেকে দেবার কথা আছে এবং সেটা সেখানে আলোচনা করে 
ঠিক হয়ে গেছে এবং সেইজন্য টাইম ২ ঘন্টা ২ ঘন্টা করে ৪ ঘন্টা টাইম আলট করা 
আছে। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠছে কেন? ১৮৫ মোশান আনতে দেওয়া হয়নি কেন, এই কথাটা 
আমি মনে করি যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। 
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মিঃ স্পিকার £ আচ্ছা, এখন আজকের প্রোগ্রাম চলুক। আমরা দেখব। এখন দৃষ্টি 
আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি ১৪টি। প্রথম হচ্ছে-_ 


১। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানা এলাকায় 
হিমঘরে বীজ আলু নষ্ট করে দেওয়ায় 


চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা __ শ্রী মোহিনীমোহন পাণ্ডা। 
২। বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী মেজিয়া, শালতোড়া 

ব্লকে জমা বৃষ্টি হেতু চাষীদের দুরবস্থা __ শ্রী নবনী বাউরী। 
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মার্কশীটে 

ভুল ও কারচুপি -_- শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 
৪। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে 

ত্রাণ ও উন্নয়ন কাজে দলবাজি -- শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই। 
৫। হাওড়া ও শালিমার রেলগুদামে নিত্য- 

প্রয়োজনীয় দ্রব্য জমে থাকা -- শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 
৬। আসন্ন লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে 

সম্ভাব্য রিগিং _- শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 
৭। মেদিনীপুর জেলার ভাঙ্গাচাউনি অঞ্চলে 

ব্যাপক লুঠপাট __ শ্রী কিরণময় নন্দ। 
৮। মেদিনীপুর জেলার নাড়ুয়া থেকে মুগবেড়িয়া 

ব্যা্ক রাস্তার কাজে কারচুপি _ শ্রী কিরণময় নন্দ। 
৯।| জগদ্দল থানা এলাকায় জুট মিলের সামনে 

জনৈক জনতা পার্টির শ্রমিক নেতা আক্রান্ত _- শ্রী কিরণময় নন্দ ও 

ও নিহত হওয়ার ঘটনা _- জন্মেজয় ওঝা 
১০। মালদহ জেলা স্কুল বোর্ড কর্তৃক হাইকোর্টের 

রায় জমানা -__ শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র 
11. /৯116860 177701061 01 [৬/০9 [.5.. ১91) -- 911111641100908 3017774 

01615 0 (151)91) ০৮৮7015 11) 11016101151)- 010 

1181)811 1100129 01001 38581111 1.৩. -- 9111 1011017770 01704. 
12. 1901 001 11) 17114 10101 100. 9111 ১০এ। 1060. 
13. €9195016 01 1611) 0019170 16 
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১৪। শ্রমিক শ্রেণীর বোনাস -- আ্রী সন্দীপ দাস। 
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আমি শ্রমিক শ্রেণীর বোনাস বিষয়ের উপর শ্রী সন্দীপ দাস কর্তৃক আনীত নোটিশ 
মনোনীত করেছি। 


সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় যদি সম্ভব হয় আজকে এ বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে 
পারেন অথবা বিবৃতি দেবার জন্য একটি দিন দিতে পারেন। 


শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায় £ ৬ই সেপ্টেম্বর। 
দানা 0োখ 049105 


ঞ্রী কালীপদ বর্মণ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গত ২৬শে আগস্ট ১৯৭৯ 
তারিখে বাসস্তী থানার অন্তর্গত হরেকৃষ্ণপুর মৌজায় কংগ্রেসে) সমর্থক জোতদার ও কিছু 
ভেড়ীর মালিক এবং সমাজবিরোধীদের মিলিত বন্দুকের আক্রমণে আর. এস. পি.র ২জন 
মিছিলকারী সমর্থকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। এই ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী তথা গোটা মন্ত্রিসভার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। ঘটনাটা এই যে হরেকৃষ্ণপুর মৌজার এই চরগুলিকে কিছু লোক ফিশারী 
বানায় কিন্তু উপযুক্ত উপকরণের অভাবে কিছু হওয়া সম্ভব হয়নি। গত ৮/৯ তারিখে যে 
সাইক্লোন হয়েছে প্রায় আড়াই মাইল বেগে, তাতে প্রায় ২৯০০ বিঘা জমির ফসল সমস্ত 
(লানা জলে নষ্ট হয়ে যায়। গত ২৬শে আগস্ট আর. এস. পি. সমর্থকরা যখন এঁ ভেড়ীতে 
পাম্প দিতে যায় তখন ভেড়ীর মালিক কিছু কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের সহযোগিতায় ১০/১২টি 
বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে ২জনকে খুন করে। এই দুষ্কৃতকারীদের তালিকা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে গত ২৭শে আগস্ট দেওয়া হয়েছে। ক্যানিংয়ের পুলিশের সি. আই. ঘটনাটিকে বিকৃত 
করে মেছোভেড়ীর মালিকের পক্ষ নিচ্ছেন। যাতে দুষ্কৃতকারীরা গ্রেপ্তার হয় এবং বে-আইনি 
মেছোভেড়ীর উচ্ছেদ হয় আমি হাউসের কাছে সেই দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী নীরোদ রায়চৌধুরি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে হাবড়া এলাকার 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতি মধ্যে অন্যান্য জায়গার মতো হাবড়া' 
অশোকনগর ইত্যাদি এলাকায় দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে জ্বালানি কয়লা, কাগজের দাম প্রচুর বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ছাত্রদের সামনে পরীক্ষা আসছে অথচ এই সময়ে কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক 
সেই রকম ভাবে কয়লা ও কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। ৩ টাকা লিটারে কেরোসিন বিক্রি 
হচ্ছে। মাছ বাজারে নেই। এই অবস্থার পরিত্রাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। 
বিশেষ করে ছাত্রদের প্রি-টেস্ট পরীক্ষা যখন সামনে তখন ছাত্রদের জন্য কাগজ ও কেরোসিন 
তেলের ব্যবস্থা করা দরকার। বিভিন্ন স্কুল কলেজ পরীক্ষার জনা কাগজ পাচ্ছে না। সুতরাং 
স্কুল কলেজে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ আছে তাদের মাধ্যমে যাতে কাগজ সরবরাহ করা যায় 
তার ব্যবস্থা করা দরকার। 


মিঃ স্পিকার $ নীরোদ বাবু যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সেটা এডুকেশন মিনিস্টারকে 
দিয়ে নোট করাবেন। 

জী নির্মলকুমার বসু ই স্যার, আমি একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। সামান্য 
একটু বৃষ্টি হলেই টেলিফোন বন্ধ হয়ে যায়। নৃতন নম্বর পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি 
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কলিকাতা টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার সাংবাদিক সম্মেলনে যে বিবরণ পেশ করেছেন 
তা খুবই ভয়াবহ যে, অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই এবং নৃতন 
নম্বর পেতে গেলে ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। টেলিফোন একটা বিলাসিতার ব্যাপার 
নয়। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বাড়িতে অসুখ করলে ডাক্তার আ্যান্ুলেন্স ইত্যাদি খবর 
দেওয়া খুবই প্রয়োজন। দিল্লি, বোম্বে এই ব্যাপারে যে ভাবে উন্নতি হয়েছে তার তুলনায় 
কলকাতা পিছিয়ে আছে। এখানে ঠিক মতন কাজ হয় না। চুরি হয়, ইত্যাদি নানা কথা 
শোনা যায় সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে কলকাতার 
টেলিফোনের উন্নতি হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী নবকুমার রায় ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুদিন 
ধরে আমরা দেখছি যে গ্রামে সি. পি. এম. এর অত্যাচারে সাধারণ চাষীরা কাজ করতে 
পাচ্ছে না। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এভিডেন্ট সহ দরখাস্ত দিয়েছিলাম। হাড়োয়া থানার 
উচিংদহ গ্রামে অজিত সিংহ ও প্রফুল্ল সিংহের কিছু জমি আছে। কিন্তু তাদের সমস্ত জমি 
সি. পি. এম.-এর ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে। যারা এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা 
হচ্ছেন শ্রী গোবিন্দ দাস ও মানিক দাস। এঁদের কথা হল যে মালিক যদি কিছু জমি তাদের 
ছেড়ে দেয় তাহলে মালিককে তারা এ জমি চাষ করতে দেবেন। এই রকম ভাবে অনেক জমি 
সি. পি. এম. ক্যাডাররা দখল করে রাখার ফলে চাষী চাষ করতে পাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী যদি 
এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন এবং অন্যায় ভাবে যারা জমি দখল করে রেখেছেন সে বিষয়ে যদি 
একটা প্রতিকার করেন তাহলে ভাল হয়। 


[1-40 - 1-50 চ৮.] 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৫ স্যার, আমি আপনার মাধামে মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই 
সরকার কথায় কথায় বলেন তারা নাকি বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে চান। কিন্তু যে 
বর্গাদার সি. পি. এম. এর দলভুক্ত নন তাদের উপর অতাচার করা হচ্ছে আমার এলাকায় 
আঁচ গোয়াল! অঞ্চলে কাকুতি খাল গ্রামে বিপিন শীল ও হেমন্ত শীল পুরুষাণুক্রমে বর্গাদার। 
তাদের পিতার নামও বর্গা রেকর্ড করা ছিল। তারা যখন জমি চাষ করছিল তখন সি. পি. 
এম এর নেতৃত্বে একদল লোক তাদের জমি দখল করতে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে 
এবং হাত বোমাও ছোৌড়ে_যার ফলে বিপিন শীল আহত হয়। এ বাড়ি ঘেরাও করে 
মেয়েদের উপর আক্রমণ করা হয় এবং তারা যাতে চিকিৎসার কোনও সুযোগ না পায় তার 
ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশকে জানানো সত্তেও কোনও ব্যবস্থা হয় নি। মুখামন্ত্রীকে বলতে চাই 
এই ভাবে গ্রামের ক্ষুদ্র চাষী বর্গাদারদের উপর সি. পি. এম. এর সদস্য নয় বলে যে ভাবে 
অত্যাচার করা হচ্ছে সেটা যেন বন্ধ করা হয় এবং তারা যে দরখাস্ত দিয়েছে সেটা আপনার 
মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে দিচ্ছি। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ স্যার, আমি বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও 
রেজাল্ট এ পর্যস্ত পাইনি। আমি তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি গ্রাম বাংলার ছোট ছোট চাষীরা 
ঠিক ভাবে নিজেদের জমিতে চাষ করতে পাচ্ছে না। বর্গিদের অত্যাচার এবং প্রশাসন নীরব 
থাকার জন্য ছোট ছোট চাষীরা অনশনে মারা যাচ্ছে। হাইকোর্ট থেকে অর্ডার ইনজাংশান 
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দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্যোতি বাবুর প্রশাসন হাইকোর্টকে বৃদ্ধাংগষ্টি দেখাচ্ছেন। আমি এ বিষয়ে 
হাজার হাজার কপি মুখামন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি যে হাইকোর্ট থেকে অর্ডার থাকা সত্তেও জাল 
বর্গাদার বসানো হচ্ছে। অর্থাৎ পুলিশ ও প্রশাসন এর কাছে হাইকোর্ট হচ্ছে প্রমোদ দাশগুপ্ত। 
আমি জানতে চাই চাষীদের বাঁচবার অধিকার আছে কি নেই? আপনি যদি বলেন আমার 
স্পিকার হিসাবে কিছু করার নেই জ্যোতি বাবু আমার কথা শুনছেন না তাহলে আমরাও 
হাউসে কিছু বলব না। গ্রাম বাংলার মানুষের চোখের জল বৃথা যাবে না। তারা আইনের 
দ্বারাই বাঁচতে চায় কিন্তু এ সি. পি. এম বর্গীদের হাত থেকে তাদের যদি না বাঁচান তাহলে 
পাম বাংলার মানুষ মারা যাবে। 


শ্রী মহম্মদ সোহরাব £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে বর্তমান আইন 
অনুসারে গ্রাম বাংলায় রিলিফ এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি 
করা হয়। আমাদের রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি কিরকম বেআইনি কাজ করছে 
তার নজীর তুলে ধরছি। এই ব্লকে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, তার মধো ৩টি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান সি. পি. এম. ১জন আর. এস. পি. ১ জন ফরওয়ার্ড ব্লক, ১জন 
কংগ্রেস। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হচ্ছে সি. পি. এম.। এর আগে যে সমস্ত রিলিফ 
মেটিরিয়াল গিয়েছে, এগ্রিকালচারের যে সমস্ত মিনি কিট গিয়েছে সেগুলি যেখানে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান সি. পি. এম. তাদের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে, কিন্তু যেখানে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান আর. এস. পি., ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সেখানে সেই গ্রাম সভা থেকে 
১জন সি. পি. এম. কর্মীকে বেছে নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির যে স্থায়ী কমিটি আছে তাদের 
মাধামে রেজলিউশন করে বলছেন যে এ সি. পি. এম. কর্মীর মাধ্যমে সমস্ত রিলিফ মেট্টিরিয়াল 
বিলি বণ্টন হবে। আমি আপনার মাধামে পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং রিলিফ মন্ত্রীর কাছে জানতে 
চাই সি. পি. এম. ছাড়া অন্য প্রধান হলে তারা রিলিফ বণ্টন করতে পারবে কিনা। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় যেন এই ব্যাপারে খোজ খবর নিয়ে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন এই অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 


শ্রী কৃষ্ণদাস রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের গ্রাম 
সভার প্রধান রিলিফ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছেন সে সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে আমি 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর প্রতিকার প্রার্থনা করছি। প্রসঙ্গক্রমে বলি ৫নং 
অঞ্চলের দেবেন মিশ্র এই ভদ্রলোক অঞ্চল প্রধান। তিনি গৃহভাঙ্গা অনুদান দান করে যে 
মাস্টার রোল দিয়েছেন তার ৩ ভাগ মিথ্যা, তারা হয় নেই, কিংবা তার আগে তারা মারা 
গেছে। সেখানে কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য রবি ঘোষ, প্রদীপ চক্রবর্তী এর প্রতিবাদ করলে 
তাদের উপর মারধোর করা হয়েছে এবং আরও যারা এর প্রতিবাদ করতে গিয়েছে তাদের 
উপরও নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। এই সম্পর্কে পিংলা থানায় একটা ডায়েরি করা 
হয়েছে, ডায়েরি নাম্বার ৫৫৯, তারিখ হচ্ছে ১০.৮.৭৯। থানায় ডায়েরি নেওয়ার পর ও.সি 
বলছেন আবার যদি ডায়েরি কর তাহলে তোমাদের হাজতে ঢোকাব। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী আতাহার রহমান £ মিঃ স্পিকার, স্যার, আপনার মাধমে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ 
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বিষয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমান বছরে কৃষকদের চাষের ক্ষেত্রে 
আবহাওয়া অনুকূল নয়, কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, তার ফলে কৃষকরা বর্তমান বছরে যে 
পরিমাণ পাট ছড়াত সেই পরিমাণ পাট ছড়াতে পারেনি। বৃষ্টি ভাল না হওয়ার ফলে বছরে 
যে ধরনের পাট হয় এই বছরে সেই ধরনের পাট হচ্ছে না। এই অবস্থায় যেটুকু পাট হয়েছে 
সেই পাট পচানোর জন্য যে জলের দরকার সেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তারপর পাট 
পচে যখন উঠল তখন তার দাম পড়তে শুরু করেছে। ১ মাস আগে যে পাটের দাম ছিল 
২৫০ টাকা কুইণ্টাল এখন তার দাম ১৬০ থেকে ১৮০ টাকায় ওঠানামা করছে। এই 
অবস্থায় পাটের যদি সর্ব নিম্ন দাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বেঁধে না দেওয়া যায় 
এবং পাট কেনার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যে অর্থকরী ফসল পাট সেই 
পাট অত্যন্ত মার খাবে। এই বিষয়ে আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[1-50 - 2-00 ৮.১.] 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সারা পশ্চিমবাংলায় এবারে ব্যাপক 
খরা দেখা দিয়েছে এবং তাছাড়া কৃষকরা অভাবে পড়ে হাটে বাজারে পাট বিক্রি করতে বাধ্য 
হচ্ছে এবং সেই পাট তারা ৬৫/৭০ টাকা দরে বিক্রি করছে। আমার অনুরোধ হচ্ছে পাটের 
ক্ষেত্রে কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেনা, কাজেই অবিলম্বে তারা যাতে পাটে ন্যাযা দাম পায় তার 
ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের 
মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং কার্য নির্বাহক কমিটিও অসহায় বোধ করছে। আমরা 
দেখছি গত অক্টোবর মাস থেকে পার্টটাইম শিক্ষকদের দিয়ে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা 
চালানো হচ্ছে, ফলে সেকেগ্ডারি সেকশনের শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করছেন। 
কাজেই অনুরোধ করছি শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ওঠে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার 
সুব্যবস্থা হয় তার দিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দিন 


শ্রী হরিপদ ভারতী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার 
শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি হিন্দ মোটর কারখানার বর্তমান অচল অবস্থার দিকে। গত 
২৪শে জুন থেকে সেখানকার মালিকপক্ষ অটো-ডিভিসনে লকআউট ঘোষণা করেছে এবং 
তারপর সিটু পরিচালিত ওখানকার ইউনিয়ন আবার স্ট্রাইক ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ সেখানে 
্্ইক এবং লকআউট যুগপত চলছে। এর ফলে কারখানায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
এবং এই অচল অবস্থার ফলে উৎপাদনের দিক থেকে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর 
প্রতিক্রিয়া কি হবে সেকথা নাই বললাম, সেই কারখানার কর্মরত ১৬ হাজার শ্রমিক আজ 
অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আসন্ন পৃজা উপলক্ষে যখন তারা তাদের কিছু বাড়তি রোজগারের 
কথা ভাবছিলেন তখন এই পরিস্থিতিতে পড়ে ওই ১৬ হাজার শ্রমিক এবং তাদের পরিবারস্থ 
লোক নিয়ে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ আজ নানা রকম চিস্তা ভাবনা করছে। কাজেই আমি 
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শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেন 
এবং কারখানাটি চালু করে শ্রমিকদের বাঁচান। 


্্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাগর এলাকায় গত ২৬.৮.৭৯ তারিখে 
সাগর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সহ-__সম্পাদিকা সুভাষিণী মণ্ডলকে কংগ্রেস(আই) এবং 
গুপ্তারা আক্রমণ করে এবং তার ফলে তিনি এখনও রুদ্রনগর প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
আছেন। তার ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে এবং এক্স'রে রিপোর্ট এখনও আসেনি বলে আনা 
যাচ্ছে না কি অবস্থা হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হোক এই আবেদন আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


শী নানুরাম রায় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার কেন্দ্র হচ্ছে বর্ধমান, মেদিনীপুর 
এবং বাঁকুড়ার পাশাপাশি । বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে অবশ্য খরা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ করে 
গোহাট ব্লকের অর্ধাংশ দারুণ খরার কবলে পড়েছে। গতকাল কৃষিমন্ত্রী বলেছেন খরা এলাকার 
বহু ব্লকে পাম্পসেট দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেটা হয়েছে সরকারি খরচে। কিন্তু 
আমি যখন তাকে গোহাটের কথা বললাম তখন তিনি আমাকে বললেন, ওখানকার জন্য 
কিছু করা যাচ্ছেনা। আমি এই ব্যাপারে কৃষি এবং সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে 
অবিলম্বে ওখানে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। 


শ্রী অয়কুমার দে ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি 
মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। আমাদের আরামবাগ মহকুমা পুরসুরা ব্লকের হরিণখোলা অঞ্চলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র এবং 
মধ্যবিত্ত আলুচাবী আছে তারা গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। ওখানে যে এম. পি. কোল্ড 
স্টোরেজ আছে সেই স্টোরেজের দুই নাম্বার চেম্বারে যে সমস্ত আলুবীজ এবং খাবার আলু 
রাখা হয়েছে, সে সমস্ত আলু পচে গেছে। বারবার সেখানে আবেদন করা সত্তেও সেই মালিক 
কোনও কর্ণপাত করছেন না। তারা তাদের আলু বের করে নিতে গেলেও তাদের বলা হচ্ছে 
যে তোমাদের ইনসিওরেল্স এবং কোল্ড স্টোরেজের টাকা দিতে হবে। এই অবস্থায় মহকুমা 
শাসকের সঙ্গে মালিকের একটা চুক্তি হয়েছিল যে কমপেনসেশন দেওয়া হবে। সেই চুক্তিও 
তিনি মানেননি এবং মহকুমা শাসক ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল মারকেটিং অফিসারকে চিঠিও 
দিয়েছিলেন-_গতীর পরিতাপের বিষয় বামফ্রন্ট সরকারকেও বলি তারা সর্বহারাদের কথা 
বলেন-__তারা আলুচাধীদের উপর দরদ দেখান কিন্তু ৬ই জুলাই-এর চিঠির উত্তর আজ পর্যন্ত 
তাদের কাছে পৌছায়নি। মালিককে ওরা বুর্জোয়া বলেন, সেই মালিক__আমার যতদূর ধারণা 
এই বন্যার সময় মালিক ১০ হাজার টাকা বন্যা ফাণ্ডে জমা দিয়েছিলেন বলেই সেই 
মালিকের বিরুদ্ধে এখন পর্যস্ত কোনও রকম বাধ্যবাধকতা করা হচ্ছে না, যাতে করে এই 
সমস্ত চাষীদের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে উদ্ধার করা যায়। এই ব্যাপারে আমি বিশেষ করে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ব্যাপারে আমার 
যে বক্তব্য এবং সেখানকার চাষীদের যে আবেদন সেই আবেদনের কপি আপনার মাধ্যমে 
তার কাছে পেশ করছি। 
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স্ত্রী সুমন্তকুমার হীরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিসভার এবং এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন স্যার 
চোরের মার বড় গলা। এই ইন্দিরা কংগ্রেসিরা এবং কংগ্রেসিরা ইতিপূর্বে অনেক জোর গলায় 
বলেছে যে সি. পি. এম. সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমি স্যার, একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে 
বলতে পারি যে কংগ্রেস(আই) এবং কংগ্রেসিরা নূতন করে বিধবার সম্পত্তি দখল অত্যাচার 
করা শুরু করেছে। স্যার এন্টালি থানায় ৭/বি হরিমোহন রায় লেনের এক বিধবার বাড়ি__তারা 
দখল করেছে গত ২২ তারিখে উক্ত বিধবার নাম শ্রীমতী সাধনা নাথ। তিনি বহু কষ্টে 
বস্তীতে উক্ত বাড়িটি কিনেছিলেন। দখল করে কংগ্রেসিরা সেখানে কংগ্রেসি অফিস করেছে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসিরা ৭২ সাল থেকে যে কাজ করে যাচ্ছে সেই কাজ বন্ধ করা দরকার। আমি 
সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে এই ঘটনার প্রতি তারা যেন অবিলম্বে দৃষ্টি দেন। 
ংগ্রেসআই)দের হাত থেকে উক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে বিধবার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। 


শ্রী শামসুদ্দীন আহমেদ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটা আজব কথা আপনার সামনে 
তুলে ধরছি। আজব বলছি এই জনা এতদিন ধরে বীরেন বাবুর লোকেরা মানুষ পিটিয়ে 
মারছিল, কিন্তু পুলিশ পিটিয়ে মানুষ মেরেছে আমাদের মালদহ জেলায়। চাচল থানায় ধানগরা 
বিশেনপুর নামে একটা অঞ্চল আছে শৌলমারি গ্রামে, সেখানে আবদুস সাত্তার নামে একজন 
নিরীহ ব্ক্তির বাড়িতে রাত্রি ১২টার সময় চাচল থানার পুলিশ একেবারে সৈনা সামন্ত নিয়ে 
সেখানে উপস্থিত হয়। তারা তখন ঘুমোচ্ছিল কিন্তু ঘুম থেকে তুলে তারা সকলকে বেধে 
নিয়ে যায়। এর ফলে গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি হল এবং তার ভাই হুমায়ুন বলে একজন যুবক, 
তাকে মারতে মারতে একেবারে মেরে ফেলা হয়েছে। পুলিশ তাকে একেবারে মেরে ফেলেছে। 
এখানে মুখামন্ত্রী উপস্থিত আছেন কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে তাদের কাগজপত্র আপনাকে 
দিচ্ছি। জেলার পুলিশ সুপার সেই মৃতদেহকে তার আত্তরীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দেয়নি। এই 
যে মারাত্মক ঘটনা, মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি শুনুন, পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলল 
অথচ তার মৃতদেহ আত্মীয়স্বজনকে দিলনা । এরকম ঘটনা চাচল থানায় হয়েছে। সেখানে তারা 
ভয়ে, ভক্তিতে কোনও রকমে একটা আবেদন পত্র এখানে পাঠিয়েছে। আমি এই ব্যাপারে 
আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কবণ করছি, পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলল, তার মৃতদেহ 
তার আত্মীয় স্বজনকে দিলনা । এই আজব ঘটনা আপনার মাধ্যমে জানালাম। 
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শ্রী রজনীকান্ত দোলুই $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গে যে আইনশৃঙ্বলার অবনতি 
ঘটেছে এবং আইনশৃঙ্খলা যে আর নেই দেশে এই সম্বন্ধে গতকাল আপনার মাধ্যমে অনেক 
সদস্যই এই সভায় আলোচনা করেছেন। আমি, স্যার, একটি স্পেসিফিক ঘটনা দিয়ে সেটা 
প্রমাণ করতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা কোথায় গিয়েছে। স্যার, জলপাইগুড়ি জেলায় 
হায়দারপাড়ায় ৩০/৫/৭৯ তারিখে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনাটি পৈশাচিকতার দিক থেকে 
স্মরণকালের মধ্যে নৃতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। স্যার, সেখানে জীবন রায়, কংগ্রেস(আই) 
থেকে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, তাকে সি. পি. এম. এর সন্ত্রাস বাহিনী হত্যা করতে 
গিয়েছিল এবং তার পরিবারের ৪০টি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে এবং জীবন রায়ের বৃদ্ধা কাকিমা 
তাকে ছুরি দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে 
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পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ১৮৩ জন গৃহহারা হয়ে শিলিগুড়ি ধর্মশালায় আশ্রয় নেয়। 
সেখানে তাদেরকে ৩০/৬/৭৯ থেকে ১৩/৭/৭৯ তারিখ পর্যস্ত রিলিফ দেওয়া হয়েছিল। 
তারপরে রিলিফ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবন রায় এখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। 
স্যার, আমি আপনার মাধামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে অবিলম্বে তাদের রিলিফ 
দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হোক এবং এই ২১টি পরিবারের ১৮৩ জন লোকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করা হোক এবং পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে যেসব ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 
অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। নইলে পশ্চিমবঙ্গে যে জঙ্গলের রাজত্ব ওরা কায়েম করতে 
চাচ্ছেন সেই জঙ্গলের রাজতুই কায়েম হবে। তাই এই ব্যাপারে আমি মুখামন্ত্রীকে অনুরোধ 
করব তিনি যেন এই গুণ্ডা বাহিনীকে শান্ত করেন এবং তিনি যেভাবে পারেন এই সমস্যার 
সমাধান করবেন। 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মারফত মাননীয় মুখ্ামন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং খাদামন্ত্রীরও। যদিও কেন্দ্রের কেয়ারটেকার চরণ সিং 
তবুও তার কোনও নৈতিক অধিকার নেই মুলাবৃদ্ধি করার। পেট্রোল, কেরোসিন এবং ডিজেলের 
দাম বৃদ্ধি করার ফলে পরিবহনের খরচ বেড়েছে এবং যার ফলে দ্রবামূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
গ্রামাঞ্চলের মানুষ তারা ২।।__৩ টাকা কেরোসিন কিনছে। এটা শুধু আমার কেন্দ্র বারাসাতের 
ঘটনা নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের এই চিত্র। অবিলম্ষে এর প্রতিকার করবার জন্য 
যেমন কোন্দ্রের কেয়ারটেকার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে 
বড় বড় চোরাকারবারি যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের দাবি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বারেবারে বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিশেষ করে 
গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই এবং আইন শঙ্বলার ভার তুলে দিয়েছেন সি. পি. 
এম. লোকদের উপরে। গত ২১শে আগস্ট আমার কেন্দ্র পটাশপুর কাটনাদীঘির নিতাই পাল 
বলে একজন লোকের কিছু সংখ্যক শ্রমিক জমিতে কাজ করছিল তখন কয়েকশত লোক 
তারা কয়েকজন সি. পি. এম কর্মীর নেতৃত্বে এসে তার এবং তার শ্রমিকদের উপর মারধর 
করে এবং বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। এইজনা সেই ঘটনাস্থলে প্রায় ২২ জন আহত হয় 
এবং তার মধ্যে ৩ জন শয্যাশায়ী হয়ে আছে হাসপাতালে । এই আহত শ্রমিকদের মধ্যে 
প্রেস দলের আছে, জনতা দলের আছে এবং সি. পি. এম দলেরও আছে। অবস্থাটা কতদূর 
দাড়িয়েছে, আপনাদের কর্মীরা কিভাবে আইন শৃঙ্খলা হাতে নিয়ে কি কাণ্ড করছে তা আপনাদের 
দেখা উচিত এবং জানা উচিত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব খুব বেশি অতএব তার 
এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে খাদামন্ত্রী এবং 
মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন, মালদহ জেলায় 
ভীষণ খরা হয়েছে। সেখানে ভূমিহীন মজুরের কোনও কাজ নেই, ক্ষুদ্র চাষীর ক্রয় ক্ষমতা 
নেই। সেখানে মডিফায়েড রেশনে চাল এবং গম দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তারা সাত 
দিনের মাল একসঙ্গে তুলতে পারছে না এই অজুহাতে তাদের রেশন কার্ডে খরচ দেখিয়ে 
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এই মাল কালোবাজারে বিহারে এবং বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। আমি দাবি করছি যে 
১৫ই আগস্ট পর্যস্ত যে মাল ইস্যু করা হয়েছে তা প্রকৃত লোক পেয়েছে কিনা সেটা তদস্ত 
করে দেখা হোক এবং খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, সপ্তাহের মাল তারা যেন তিন দিনে 
তুলতে পারে। এক সপ্তাহের মাল তারা যেন তিন বারে অর্থাৎ দু দিন অস্তর তুলতে পারে 
সেই রকম ব্যবস্থা করুন। 


স্ত্রী সন্দীপ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তার 
কথা অনেক বন্ধু বলেছেন। এই শহর কলকাতাতেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছে। গত 
২৬/৮/৭৯ তারিখে উত্তর কলকাতার শাস্তি ঘোষ স্ট্রিটে যুব জনতার উত্তর কলকাতার সম্পাদক 
ভাস্কর ঘোষ যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলেন তখন কিছু সমাজ বিরোধী গোষ্ঠী যার নেতৃত্ব 
দিচ্ছিলেন মঙ্গল নামে জনৈক ব্যক্তি যিনি ওই এলাকায় বামফ্রন্টের সমর্থক বলে পরিচিত 
অতর্কিতে ভোজালি এবং লাঠি দিয়ে তাকে আক্রমণ করে। অত্যন্ত মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় 
তাকে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। শ্যামপুকুর থানায় একটা 
ডায়রিও করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবিধান হয় নি। আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন জানাচ্ছি, এই ব্যাপারে একটা প্রতিবিধান করুন। 


মিঃ স্পিকার £ এখন বিধি প্রণয়ন। মাননীয় সদস্যগণ আপনাদের কাছে........ 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ স্যার, আমি ২২৬ এ একটা প্রিভিলেজ দিয়েছি। কালকের 
আনন্দবাজারে শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্তের একটা ভাষণ বেরিয়েছে। আপনি স্মরণ রাখতে পারেন 
গত সোমবার দিন যখন শোক প্রস্তাব হচ্ছিল, আমি তার আগেই আপনাকে জানিয়ে রেখেছিলাম 
এবং বলেছিলাম, নদীয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন এবং এই ৫ 
মাসে ৩৮২ জন যে লোক নিহত হয়েছে সি. পি. এমের হাতে এইসবগুলোকেও শোক 
প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। আমি সংবাদপত্র আনন্দবাজার দেখলাম এবং আপনার সেক্রেটারির 
কাছে ২২৬ এর একটা নোটিশ দিয়েছি। কাগজও দিয়েছি ডকুমেন্ট হিসাবে। তাতে প্রমোদ 
দাশগুপ্ত তিনি অত্যন্ত অশালীন ভাষায়, কুৎসিত ভাষায়, যা তার এক্তিয়ারের বাইরে, কয়েকটি 
মত্বব্য করেছেন যে যাদের এই রকম অসভ্য আচরণ তাদের সঙ্গে তিনি কি করে কথা 
বলবেন। আমি বিধানসভার সদস্য, আপনি আমাদের কাসটোডিয়ান। আমরা হাউসে বলি, 
আমাদের বক্তব্য রাখি। কিন্তু তিনি বিধানসভার সদস্য নন। একজন বিধানসভা সদস্য হাউসে 
কি বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্য তিনি অন্য ভাষায় বলেছেন। তাতে তিনি ডিফামেটরি 
ওয়ারড হাউস করেছেন এবং এইভাবে তিনি আমার সম্মান লাঘব করেছেন। এই রকম করে 
তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব, আপনি মার্শালকে 
পাঠিয়ে তাকে ধরে আনুন এবং ধরে তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাউসে হাজির করুন। কারণ 
তিনি হাউসের সভ্য নন। তার যদি ক্ষমতা থাকে লড়তে পারেন আমাদের সাথে। তিনি কি 
করে একজন বিধানসভার সদস্য সম্পর্কে এই রকম কথা বলতে পারেন? 


(গোলমাল) 


আমি যদি বাইরে গিয়ে হাউসের সদস্য সম্বন্ধে কুৎসিত উক্তি করি তাহলে কি হয়? 
সেইজন্য আপনাকে ২২৬ ধরিয়ে দিয়েছি। আপনাকে অনুরোধ করি আপনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে 
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প্রমোদ দাশগুপ্তকে মার্শাল দিয়ে ধরে নিয়ে আসুন এবং ধরে এনে বিচার করুন। আমার 
প্রিভিলেজ রয়েছে। 


মিঃ স্পিকার £ আমি কি করব তার ডাইরেকশন আপনি দেবেন না। আপনার বক্তব্য 
আপনি প্রিভিলেজে দিয়েছেন, সেটা আমি দেখব। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিধানসভার সদস্য এবং সেই 
হিসাবে আমার অধিকার আছে আপনাকে সাজেশন দেওয়া। আমি বলছি আপনার ক্ষমতা 
আছে আপনি তাকে ধরে নিয়ে আসুন। 


[2-10 - 2-209 274] 
(নয়েজ) 


এটা আমাদের প্রিভিলেজ, তিনি অন্যায়ভাবে একজন সদস্য সম্বন্ধে বলেছেন, এটা তার 
এক্তিয়ারের বাইরে। আমি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি যে মার্শাল দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে 
আসবেন, আমি এই হাউসের মেম্বার, আমার প্রিভিলেজের ক্ষতি করা হয়েছে। তাই আজকে 
বিধান সভার মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করার বাবস্থা করুন। 


শ্রী হরিপদ ভারতী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সত্য বাপুলী মহাশয় যে 
বক্তব্য রাখলেন, সে সম্বন্ধে আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি বিচার করবেন। আমি এই 
প্রসঙ্গে বলতে চাই, শুধুমাত্র একটা ঘটনাই নয়, এমন বহু ঘটনা সংবাদপত্রে বেরোয় যেখানে 
প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় বিধান সভার সদস্যদের বক্তব্য নিয়ে, তাদের আচরণ নিয়ে মন্তব্য 
করেন। 


(গোলমাল) 
আমাকে আমার বক্তব্য বলতে দেবেন। 
(গোলমাল) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমি কখনও সভাতে কারও 
বক্তব্যে বাধা দিইনা। আমি আশা করব অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা অস্তত এ বিষয়ে আমার 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। আমি বাইরে মন্তব্য করিনা, কারও সম্বন্ধে অশালীন বক্তব্য রাখিনা। 
আমার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এই বিধানসভার একজন সদস্যরূপে আমার আচরণ সঙ্গত কি 
অসঙ্গত এটা বলবার অধিকার আপনার আছে কিন্তু বাইরের কোনও নেতার নেই-_এই 
কথাটাই আমি বলতে চাই। এবং এইভাবে যদি বক্তব্য রাখা চলে তাহলে এর শেষ নেই। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে আনা হোক। (নয়েজ) কোমরে দড়ি 
বেঁধে এবং হাতে হ্যাগ্ু-কাপ দিয়ে নিয়ে আসুন। (এখানে মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন বলতে উঠলেন।) 


11. 90681611৬11] 100 8110 209 01509055101) 01 0115 70170. 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ই এত বড় গুরুতর বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি..... 
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স্যার, আপনি নীরব হয়ে থাকবেন এই জিনিস হতে পারেনা । 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনি যখন তখন আলোচনা করতে চাইলেই তা হতে পারে না। 
প্রিভিলেজ মোশন আনতে হয়। 


শ্রী হাসিম আবদুল হালিম ৪ এই ডিসকাশন আ্যালাউ করতে গেলে রুলস বিজনেস 
ফলো করতে হবে, না কি গায়ের জোরে হবে? 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ এই হাউসের অবমাননা সেটা আপনার এক্তিয়ারে আছে, 
তারই ডিসকাশন চাইছি। 


মিঃ ম্পিকার ঃ কিন্তু তা তো যে কোনও সময় হতে পারবে না। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ$ আপনার এদিকে নজর দেওয়া উচিত, আপনাকে আকশন 
নিতে হবে এই চেয়ারে বসে। 


(নয়েজ) 


সার, আপনাকে অনুরোধ করব. এই বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটিতে দেবেন। বিষয়টি উপেক্ষা 
করার নয়, অবহেলার বিষয়ও নয়। 


[শ্রী নির্মল বসু ঃ স্যার, আমার একটি বৈধতার প্রশ্ন আছে।) 


নির্মলবাবুর গায়ের জালা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বলব, বাইরে থেকে এরকম কটাক্ষ 
করা চলবে না। 


(গোলমাল) 
মিঃ ম্পিকার $ আমি আপনাদের বক্তব্য শুনেছি, এখন বলাইবাবু বলুন। 
(গোলমাল) 
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শ্রী নির্মল বসু ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের এই কক্ষের কয়েকজন মাননীয় 
সদস্য প্রন্ন তুলেছেন যে বিধানসভায় যে মন্তব্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রমোদ দাশগুণ্ 
মহাশয়-_যিনি এই বিধানসভার সদস্য নন__তিনি কিছু কথা বলেছেন এবং সেটাতে এই 
পরিষদের এ সদস্যের সম্মান হানি করা হয়েছে এবং পরিষদের অধিকার ভঙ্গ করা 
হয়েছে__এইসব কথা বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একথা ঠিক যে, 
বিধানসভার ভেতরে যে আচরণ করা হয় সেই আচরণ সম্পর্কে কোনওরূপ বিরূপ মন্তব্য 
করলে সেটা নিশ্চয় আলোচনায় আসবে। কিন্তু আমার বৈধতার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই 
বিষয়টি নিয়ে আমাদের এই বিধানসভায় পূর্বেও আলোচনা হয়েছে, রুলিংও আছে, লোকসভারও 
রূুলিং আছে, কমনস সভারও রুলিং আছে যে বিধানসভায় বা কোনও আইনসভায় যে 
আলোচনা হবে সেই আলোচনার কথা কোনও সংবাদপত্রে লেখা চলবে না, সম্পাদকীয়তে 
উল্লেখ করা চলবে না, বাইরের কোনও জনসভায় বলা চলবে না কেউ কিছু বলতে পারবেন 
না তা তো নয়। যদি ঠিক ভাবে বলা না হয়, কোনও কটু সমালোচনা করা হয় তাহলে 
অবশা সেটা আলাদা কথা। আমরা কোনও সতী এখানে বসে আছি যে আমাদের সম্বন্ধে 
কোনও কথা বললে সতীত্ব ভঙ্গ হয়? 


(গোলমাল) 
প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন সেটা আমি কাগজে পড়েছি। 
(গোলমাল) 
তাতে কোনও বিধানসভার সদস্যকে অপমান করা হয়নি। 
(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার ঃ এসব আমি আর চলতে দিতে রাজি নই। আপনারা যদি এই ভাবে 
বলতে থাকেন তাহলে হোল হাউসকেই এ বিষয়ে আমাকে বলতে দিতে হবে। আপনারা 
বসুন, আমি এখন বলাইবাবুকে বলছি, তিনি বলুন। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। আমি ২২৬এ 
নোটিশ দিয়েছি। স্যার, আমি বলতে চাই যে, যিনি এই সভার সদস্য নন তিনি যদি এই 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনার পয়েন্ট অব অর্ডারটা কি বলুন। 


শ্রী সত্যরপ্তান বাপুলী £ আমি সেটাই বলছি, আপনি একটু স্যার, শুনুন। এখানে 
মাননীয় সদস্য মহাশয় যে বক্তব্য রাখলেন তিনি কিছুই জানেন না, তিনি সংবাদপত্রও পড়েন 
নি। কটুক্তিটা আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি। তিনি না পড়ে শুধু প্রমোদ দাশগুপ্তকে সন্তুষ্ট করার 
জন্যই এইসব বাজে কথা বলছেন। আমি সেইজন্য স্যার, বলছি, ওর বক্তব্যটা এক্সপার্জ করা 
হোক। 

মিঃ স্পিকার ঃ আপনারা বসুন, আমি আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাতে দেব 
না। এখন বলাইবাবু, আপনি বলুন। 
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দ্রী গোপাল বসু $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার অল্প কথা আছে। এখানে সমস্ত 
সদসাদের জানা উচিত যে আমরা এখানে কেউ পাবলিক ক্রিটিসিজম থেকে ইম্মিউন নই। 
এখানে সে রকম কিছু হলে বাইরে তার সমালোচনা হবে। 


মিঃ স্পিকার ৪ ০৮ [16856 51 ৫11. এখন এখানে এই সব আলোচনা না 
হওয়াই ভাল। আপনি বসুন। আমি এখন শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র মহাশয়কে তার 
বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনার প্রতি আপনার মাধ্যমে আমি শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি দীর্ঘ দিন উপেক্ষিত হবার 
ফলে আজ সহশ্র সহস্র প্রাথমিক শিক্ষক তাদের দাবির প্রতি বিধানসভার মাননীয় সদস্যবর্গের 
দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং শেষ অন্ত্রবূপে বিধানসভা অভিযানের এবং শেষে আইন অমানোর 
পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাদের এই সমস্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির কথা তারা জেলা স্কুল বোর্ডে 
এবং আরও অন্যান্য জায়গায় জানিয়েছেন। কিন্তু তার কোনও ফল হয়নি। যার জন্য আজকে 
তারা এই পথে নেমেছেন। তাদের দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত এবং এই দাবিগুলিকে শিক্ষক ও 
শিক্ষার স্বার্থে গভীর সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে অবিলম্বে কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ 
জানাচ্ছি। তাদের দাবিগুলি হল (১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বৃদ্ধি করা, (২) 
শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে দলবাজি বন্ধ করা, (৩) সারা রাজ্যে প্রায় এক হাজার অস্থায়ী 
শিক্ষককে বেকার রাখা হয়েছে তার ব্যবস্থা করা, (৪) অকালে মৃত শিক্ষকদের সন্তানদের 
চাকুরি প্রদানে বিলম্ব করা হচ্ছে তার ব্যবস্থা করা, (৫) বন্যা বিধবস্ত বিদ্যালয় ভবন মেরামত 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। এগুলি বন্ধ করতে হবে। (৬) ছাত্রদের দুপুরে আহার প্রদান 
ব্যাপারে খুব নিম্ন মানের রুটি দেওয়া হচ্ছে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
(৭) নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে দলীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এখনই এইসব বন্ধ 
করতে হবে (৮) তিন সহস্রাধিক নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলেও অনেক জেলায় 
এখনও শিক্ষকদের প্যানেল ঠিক করা হয় নাই। এর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। (৯) অনেক 
জায়গায় শিক্ষকদের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট তারিখে দেওয়া হয় না অনেক সময় মাসের 
মাঝখানে কখনও বা মাসের শেষে বেতন দেওয়া হয়। এদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। (১০) 
কর্মকাল শেষে সহস্রাধিক শিক্ষক পেনশনের টাকা পাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। (১১) শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা যথা সময়ে জমা না দিয়ে শিক্ষকদের 
ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। এই সমস্ত শিক্ষকদের এই সব দাবি ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করি। আমি 
মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আলোচনা করে তাদের দাবিগুলি শিক্ষার 
স্বার্থে এবং শিক্ষকদের স্বার্থে যাতে অবিলম্বে পূরণ হয় তার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 


জী শাস্ত্রী চ্যাটার্জি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য হরিপদ ভারতী মহাশয় 


[1201914710৭ রী 


সঠিকভাবেই বলেছেন। হিন্দুস্থান মোটর-এর প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক কর্মচারী আজকে উচ্ছেদ 
হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন। এবং নিশ্চিতভাবে আশা করতে 
পারি এর একটা ব্যবস্থা হবে। ইতিমধ্যে আমাদের সরকারের হস্তক্ষেপ সর্তেও বিড়লা মালিক 
গোষ্ঠীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য মীমাংসার সূত্র সহজ হয়ে উঠছে না। তাই এর প্রতিবাদে 
উত্তরপাড়া থানা এলাকায় সমস্ত হাট বাজার স্কুল কলেজ সিনেমায় বন্ধ ডাকা হয়েছে। জনগণ 
আশা করেন বামফ্রন্ট সরকার ও জনগণের প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের একটা সুরাহা হবে। 
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মিঃ স্পিকার £ মোশন ফর কনসিডারেশন সেটা মুভড হয়েছে এবং সারকুলেশন মোশন 
বি টেকন আজ মুভড। এখন জেনারেল ডিসকাশন। কালকে কিছু হয়েছে। আজকে দুটিই 
একত্রে আলোচনা করা হবে। এর পর যা আমেগুমেন্ট এসেছে তার উপরও আলোচনা হবে। 
আগে আমেগুমেন্টের মোশন আলোচনা হবে তার পর কনসিডারেশনের মোশন ভোটে দেব। 
এখন আমি শ্রী শশবিন্দু বেরা মহাশয়কে তার পক্ষে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড (ফার্ম হোল্ডিং) 
রেভিনিউ বিলটা সিলেক্ট কমিটি থেকে ফিরে এসেছে। তার নামের পরিবর্তন ঘটেছে এবং 
বিলের কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় আমরা সেই বিলটা সম্বন্ধে আলোচনা 
করছি। আমি জনমত সংগ্রহ করবার জন্য যে মোশনটা দিয়েছি তার উপর ভিত্তি করে 
আলোচনা করছি। এটা অনস্বীকার্য আমাদের দেশে ভূমি রাজস্ব যে ভাবে নির্ধারিত আছে সেটা 
অত্যন্ত অসঙ্গত, ন্যায় নীতি বহির্ভূত এবং সেটা আদৌ সুষম নয় এবং নিঃসন্দেহে তার 
পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা সুষম, সুসঙ্গত রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিষয়ে 
দ্বিমত পোষণ করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু আসলে যখন আমরা রাজস্ব নির্ধারণ করছি, 
সেই রাজস্ব নির্ধারণের কি উদ্দেশ্য সেটা বিচার করে দেখতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, 
প্রিআম্বলে যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে জমির রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আসল 
লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য রাজস্ব সংগ্রহ করা। এখানে রয়েছে "%1)21685 11 15 0/1990101) 
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870 900110710 ৮/6116." রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা ন্যাশনালাইজ করার প্রয়োজন আছে। 
ল্যাণ্ড রেভিনিউ যাতে সম ভাবে আদায় হয় এবং যারা রাজস্ব আদায় দেন তাদের প্রতি যাতে 
বিচার হয় এদিকে লক্ষ্য রেখে খাজনা আদায় করা-_এর সঙ্গে সরাসরি ল্যাণ্ড রিফর্মস বলে 
যা প্রিত্যান্বলে বলা আছে তার ক্ষেত্রে বা ল্যাণ্ড রিফর্মস এর মধ্য দিয়ে চাষীর ইনসেনটিভ 
এ বিলের কোনও প্রয়োগ আছে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি, নৃতন করে 
নিশ্চয়ই রাজস্ব নির্ধারণ করা উচিত কিন্তু নীতিগত ভাবে এই ক্ষেত্রে যেভাবে পরিবর্তনের 
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ব্যবস্থা হয়েছে সেটা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে মনে করি। এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি 
আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমির প্রকৃতি অনুসারে যে পার্থক্য রয়েছে, তাতে সুষম 
রাজস্ব নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যে নীতিতে আজকে রাজস্ব নির্ধারণ করবার 
চেষ্টা করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। আমি একটা কথা বলব, যেখানে সঙ্কট এই 
রকম, সমস্যা এত তীব্র-_খাজনা বরং তুলে দিন জমির। কারণ বিগত বিধান সভায় বাজেট 
অধিবেশনে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এই কথা বলেছিলাম-_আমি হিসাব নিকাশ করে 
দেখিয়েছিলাম যে আমাদের ভূমি রাজস্ব খাতে যে আয় হয়, সেটা আদায় করতে আ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে 
যে ব্যয় হয়, তার অনুপাতে অতি নগন্য। রাজ্যের মোট ভূমি রাজস্ব আয় থেকে মাইন্স, 
মিনারেলস, গভর্নমেন্ট ম্যানেজড এস্টেটস থেকে যে আয় আসে সেইগুলো বাদ দিলে আমাদের 
লাভের অঙ্কে কিছু থাকে না। আরও একটা কথা আছে, ভূমির একটা সিলিং বাঁধা হয়ে 
গেছে। তার ফলে যে কোনও পরিবারের সিলিং-এর জমি ভেঙ্গে যাবে, মোট জমির ফ্রাগমেন্টেশন 
হয়ে বিভক্ত পরিবারগুলির জমি অনেক কমে যাবে কয়েক পুরুষ বাদে। চার একর জমি 
রেহাই দিতে চান। একটা সময় আসবে যখন আপনি দেখবেন এই ফ্রাগমেন্টেশনের ফলে চার 
একরের মালিক প্রায় থাকবে না, ভূমি রাজস্ব হিসাবে কিছুই পাবেন না। অথচ এদিকে 
আযডমিনিস্ট্রেশনের জন্য বায় বেশি হবে। কাজেই এটুকুও তুলে দিন, তাহলে সমস্ত সমস্যাটাই 
মিটে যাবে। 
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তা না করে আবার নতুন করে এই বিল ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে কেন রেটিং বোর্ড, 
আসেসিং অথরিটি ইতাদি নিয়োগ করে রাজস্ব বায় বাড়াবেন? এসব কথা বাদ দিলেও যেটা 
বলছেন, যে নীতি নেওয়া হয়েছে যে, জমির ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী রেন্ট বা খাজনা নির্ধারিত 
হবে এটা ঠিক নয়। এখন এই যে রেভিনিউর কথা বলা হচ্ছে, এটাকে আমরা ট্াক্স বলে 
মনে করি এবং এটা নিঃসন্দেহে ট্যাক্স, সুতরাং এটা ইনকামের ওপর হওয়া উচিত। জমি 
থেকে কি রিটার্ন পাওয়া যায়, কি প্রডাকশন পাওয়া যায়, কি ইনকাম পাওয়া যায়, তার 
ভিত্তিতে জমির খাজনা নির্ধারিত হওয়া উচিত। প্রথমে মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এনেছিলেন, 
তাতে খাজনা নির্ধারণের নীতির ক্ষেত্রে সব সময় এই বিষয়ে চিস্তা করা হয়েছিল। গতকাল 
মন্ত্রী মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে বলা হয়েছে “রাজ-কমিটি” এ বিষয়ে আলোচনা 
করেছে। জমির উৎপাদন মূল্যের অনুপাতে নতুন করে একটা র্যাশনাল ওয়েতে ভূমিরাজস্ব 
নির্ধারণ করার প্রস্তাব রাজ কমিটির রিপোর্টে করা হয়েছে। 


জমির উৎপাদিকা শক্তির ওপর আয় কত হবে, তা নির্ভর করে এবং সেই অনুযায়ী 
রেভিনিউ নির্ধারিত হওয়া উচিত। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী নিঃসন্দেহে কর নির্ধারণ করার 
জন্য সেটা দেখতে হবে। এটা দেখতে হবে, যে, যে কর নির্ধারণ করা হচ্ছে তার পরিবর্তে 
করদাতা কতখানি আয় পাচ্ছেন। সেটাই আসল দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। জমি থেকে উৎপাদন 
কি হয়, জমি থেকে আয় কত হয়, সেসব প্রন্গঈ বাতিল করে দিয়ে আপনি কি করেছেন, 
জমির ভ্যালুয়েশনের ওপর, জমির বাজার মূল্যের ওপর জমির কর ধার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন। এই যে বাজার মূল্যের কথা বলেছেন, এই বাজার মূল্য কখনই জমির আয়ের 
অনুপাতে হয় না। জমির বাজার মূল্য নানারকম বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং আপনি 
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যদি রেভিনিউ বা খাজনা জমির বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্ধারণ করেন তাহলে সেটা জমির 
আয়ের সঙ্গে আনুপাতিক হবে না। সেদিক থেকে নীতিগত প্রশ্নে এই বিল আপত্তিজনক। 
আমি প্রথমেই যেকথা বলেছি সেকথা আবার বলছি যে, মন্ত্রী মহাশয় এটা নিয়ে পুনরায় 
বিবেচনা করুন। আজকে এই বিল ফিরিয়ে নিয়ে আরও ভাল করে বিচার বিবেচনা করে, 
ল্যাণ্ড রেভিনিউ সিস্টেম যদি রাখতেই হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী একটা নতুন বিল নিয়ে 
আসুন। সিলেক্ট কমিটির মাননীয় সদস্য শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা এবং শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি 
তাদের নোট অব ডিসেন্টে একথা বলেছেন। নীতির ওপর ভিত্তি করে তারা বলেছেন রেভিনিউ 
নির্ধারিত হওয়া উচিত জমির প্রডাকশনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ জমি থেকে যে আয় আসবে তার 
ওপর নির্ভর করে। তা যদি না করা হয় তাহলে এই বিলের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে যাবে 
এবং আয় ভিত্তিক র্যাশনালাইজড রেভিনিউ সিস্টেমের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা ছিল 
এক্ষেত্রে তার থেকে আরও বেশি অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কারণ ভ্যালুয়েশন ঠিক করার 
ক্ষেত্রেই অনেক সমস্যা দেখা দেবে এবং এ বিষয়ে আমাদের প্রতোকের অভিজ্ঞতা আছে। 
যাদের জমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে তারা প্রতোকেই এটা জানেন যে, একই এলাকার মধ্যে 
অত্ন্ত কাছাকাছি যে সমস্ত জমি রয়েছে সেই জমিগুলির মধ্যে বাজার মূলোর পার্থক্য আছে 
এবং শুধু তাই নয়; জমির বাজার মূল্যের নিত্য পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক সময় অত্যন্ত 
দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। যদি বাজার মুলোর ওপর দাঁড়িয়ে শতকরা হিসাবে জমির রেভিনিউ 
নির্ধারিত হয় তাহলে সেটা কোনও নীতির ওপর হবে? এটা আমরা ঠিক করতে পারছি না। 
আমরা জানি জমি বিভিন্ন প্রকারে ব্যবহার হয় এবং একই এলাকায় যখন দেখা যাচ্ছে এক 
খণ্ড জমির মুল্য বিঘা প্রতি ৫০০০ টাকা, তখন একই সময় তার পাশেই এক বিঘা 
১৫,০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কাজেই জমির ভ্যালুয়েশন আরও বেশি অনিশ্চিত ও 
পরিবর্তনশীল। সুতরাং জমির যে বাজার মূলা, সেই বাজার মূল্যের উপর নির্ভর করে কখনই 
রেভিনিউ নির্ধারিত হতে পারে না এবং এটা বাস্তবসম্মতও নয় এবং এর দ্বারা র্যাশনালাইজেশন 
অফ রেভিনিউ সিস্টেম, যেটা আমরা চাইছি, সেটা করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমি বলি 
যে এই বিলটা পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তাছাড়া আমার মনে হয় যদিও এই বিলটা সিলেক্ট 
কমিটির মধ্য দিয়ে এসেছে এবং মূল বিলের গৌন ও মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে, দেখা 
যাচ্ছে যে, মুল বিলের বহু বিষয়ের উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়নি এবং তারফলে বনু 
ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে গেছে এবং সেই অস্পষ্টতাগুলি রাখা উচিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে 
আলোচনা করতে পারি এরিয়া সম্পর্কে। এরিয়ার একটা ডেফিনেশন্স দিয়েছেন এরিয়া 1792175 
80801 00110115178 ৪ 0150101 01 07 1811 01161601 0 2 50০০121 ০1855 01 
18005 ৬1011 0116 0150101 ৬/10101) 7089 1701 00 00101500005 85 1179 06 4১- 
(ডা7া)1060 0/ 000 [0763011060 90070111. এই এরিয়া জেলা ভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে 
করবেন, না ডিস্্িক্টের মধ্যে বিভিন্ন এরিয়া করতে চান-_সেই এরিয়া কনটিনুয়াস হোক বা 
না হোক সেটা কথা নয়__ এই এরিয়া কোনও নীতিতে ঠিক করবেন এইটা বিলের মধ্যে 
অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। এনি স্পেশ্যাল ক্লাস অফ ল্যাণ্ড বা এনি ট্রাক্ট অফ ল্যাণ্ড থেকে আপনি 
কিরকমের স্পেশ্যাল ক্লাস বা ট্রাক্ট বোঝাতে চাইছেন বা কিভাবে তা ঠিক করবেন তা বুঝতে 
পারা যাচ্ছে না এবং এগুলি অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। এই অস্পষ্টতা এই বিলের মধ্যে থাকা 
উচিত নয়। ক্লজ ১০-এ দেখা গেছে ল্যাণ্ড হোল্ডিং-এর পরিবর্তন হচ্ছে। যেখানে ৪ একরের 
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কম আছে সেটা যদি বেড়ে গিয়ে ৪ একর বা তার বেশি হয় তাহলে রিটার্ন সাবমিট করতে 
হবে কিন্তু যার ৪ একরের সমান বা ৪ একরের কম হবে, তাকে কি রিটার্ন সাবমিট করতে 
হবে না? ব্লুজ ১০৫৭) অনুসারে ৪ একরের কমের মধ্যেও জমির পরিমাণ কমলে বা বাড়লে 
কি রিটার্ন দিতে হবে? এসব বোঝা যাচ্ছে না। ক্লজ ১০৫১) তে বলেছেন যার ৪ একর 
আছে তাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে? রেটেবল ভ্যালু অফ ল্যাণ্ড-_সেটা কি করেছেন? 
মার্কেট ভ্যালুর ১০ পারসেন্ট। মার্কেট ভ্যালু নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আছে সেই কথা 
উল্লেখ করছি। ৫০ হাজার টাকার মূল্য পর্যস্ত যাদের জমির দাম তাদেরকে আপনি খাজনা 
থেকে রেহাই দেবার ব্যবস্থা করেছেন আবার করেছেন ৪ একর পর্যস্ত যাদের জমি আছে 
তাদের রাজস্ব দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাহলে কি মন্ত্রী মহাশয় ধরে নিয়েছেন যে ৪ 
একর জমির ভ্যালু ৫ হাজার টাকা হবে? আমার জানা আছে এমন জায়গা আছে যেখানে 
এক বিঘা জমির দাম ৭/৮ হাজার টাকা। যদি ধরে নিই ৫ হাজার টাকা বিঘা তাহলে ৪ 
একরের মূল্য হবে ৬০ হাজার টাকা এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৬০ হাজার টাকা 
মূল্যের জমি খাজনা থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ রায়ত বা মালিককে রাজস্ব দিতে হচ্ছে 
না। কারণ আপনি সিলিং করে দিয়েছেন যে ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি রেহাই হবে। কারণ 
৫০ হাজার টাকার ১০ পারসেন্ট টাকা অর্থাৎ ৫ হাজার টাকা সেখানে রেটেবল ভ্যালু এবং 
সেটা রাজস্ব থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ৭০ হাজার কিম্বা ৮০ হাজার টাকা মূলোর 
জমির যিনি মালিক তিনি খাজনা থেকে রেহাই পাবেন-__এটা কি আপনি চান? আপনি কি 
৪ একর পর্যস্ত জমির খাজনা রেহাই দিতে চান, না ৫০ হাজার টাকা মুল্যের যিনি মালিক 
তাকে খাজনা থেকে রেহাই দিতে চান__সেটা কি করে ঠিক করবেন এবং এক সঙ্গে দুই 
নীতির প্রয়োগের সমস্যার সমাধান কোথা থেকে হবে-_এটা আমি বুঝতে পারছি না। 
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এই রকম বহু অসঙ্গতি আছে এই বিলটির মধ্যে, কাজেই আমার মনে হয় ল্যাণ্ড 
রেভিনিউ সিসটেম যদি রাখতে হয় তাহলে আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে আবার এই বিলটির 
সম্বন্ধে নতুন ক'রে বিচার বিবেচনা করা উচিত। যে বিল আসবে আগে সেই বিলটাই 
র্যাশনালাইজড হওয়া উচিত। আমরা দেখছি এই সমস্ত বিল নিয়ে আসবার সময় বছ বিষয় 
অস্পষ্ট রেখে গভর্নমেন্ট রূল মেকিং পাওয়ার-এর মাধ্যমে প্রচুর ক্ষমতা হাতে রাখেন এবং 
বিল পাশ করানো হয়, কিন্তু এই রুল মেকিং পাওয়ার থাকার ফলে সেই ক্ষমতা নিয়ে 
আমলাদের মধ্যে দুর্নীতির সুযোগ গড়ে ওঠে। এটা গণতন্ত্র সম্মত রীতির বিরোধী বলে আমরা 
মনে করি। যতদুর সম্ভব এসব বিল সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। এই বিলটি নিঃসন্দেহে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিল। সেদিক দিয়ে বিচার করেও বিলটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার পুনরায় বিবেচনা 
করা উচিত বলে মনে করি। অনেকগুলি ভুল ত্রুটি বিলটির মধ্যে দেখেছি, তাই কতকগুলি 
₹শোধনী প্রস্তাব দিয়েছি। মাননীয় সদস্য এক বন্ধু অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আমি 
অনেকগুলি ছোট ছোট সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি বলে। এই সংশোধনীগুলি বিচার করে 
দেখতে হবে এবং আমার মনে হচ্ছে এই সংশোধনীগুলির অনেকগুলি মন্ত্রী মহাশয়কে গ্রহণ 
করতে হবে, না হলে এগুলির উপর ভিত্তি করে সরকার পক্ষের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কেও 
সংশোধনী প্রস্তাব আনতে হবে। কারণ বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব যায় 
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সেগুলি সম্বন্ধে সরকার পক্ষের একটু উন্নাষিকতা থাকে, তারা চান না সেগুলিকে গ্রহণ 
করতে। তা না করে, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব. বিলটিকে ফিরিয়ে নিন, এবং এ 
সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে ভাল একটি বিল নিয়ে আসুন। তা না হ'লে বিলটি জনমত 
সংগ্রহের জন্য প্রচার করুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ £ মিঃ স্পিকার স্যার. মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী দি ওয়েস্ট বেঙ্গল 
ল্যাণ্ড (ফার্ম হোল্ডিং) বিল, ১৯৭৮ যেটা এনেছেন আমি গোটা বিলটা পড়তে গিয়ে একটা 
কথা মনে হল যাঁরা আইন মানেন না, যাঁরা শৃঙ্খলা মানেন না, যাঁরা পদ্ধতি মানেন না, যাঁরা 
নিজেরা শুধু নিজের স্বার্থ ছাড়া অপরের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করেন না সেই সমস্ত 
মানুষের পক্ষে এই পদ্ধতিগত ভুলে ভরা এই রকম একটা বিল আনা সম্ভব। আমি পদ্ধতি 
গত কেন বলছি সেটাও শুনুন। প্রথম থেকে দেখছি পশ্চিমবঙ্গে এই সি. পি. এম. সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর কি গ্রামে, কি শহরে মুষ্টিমেয় মানুষ যখন সুযোগ সুবিধা পায় তখন 
বেশিরভাগ মানুষ এই সি. পি. এম সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, অবহেলিত 
হচ্ছে। সেই কথার একটা রিফ্লেকশন আমরা পাচ্ছি পক্ষপাত দুষ্টে। প্রথমেই ব্লজ ১ সাব 
ক্লজ ৩টা একটু দেখবেন। আপ্রিকেশন অফ দি সিসটেম এখানে বলছেন |) 5001) ৫150101 
85১ 016 51810 0০09৮০111110া]1 108, 0 10010590101 11) 0106 01170101 0829016. 
8001011 0170 01161611 0905$ 779 196 21010017060 101 4810191]. 15011015. ইন 
সাচ ডিস্টিক্টু এই আইনটা আপ্লিকেবল হবে। এখানেই আমরা আশঙ্কা করছি কেননা অপারেশন 
বর্গার নামে আসল বর্গাকে হটিয়ে দিয়ে সি. পি. এম জাল বর্গা সৃষ্টি করেছেন। প্রথমেই ক্লজ 
১ এ বলেছেন সাচ ডিস্ট্রিক্ট মানে ওরা মিন করেছেন যেখানে সি. পি. এম এর সাপোর্টার 
কম হবে অর্থাৎ সেখানেই আপ্রিকেবল করবেন। কেন বলছেন না ইন অল ডিস্ট্রিক্ট এটা 
আপ্লিকেবল হবে। তাই বলছি এটা পক্ষপাতদুষ্ট কোনও কোনও মন্ত্রী বলেন আমি 
কমিউনিস্ট_-অভদ্র। কিন্তু আপনি যখন তা বলেন নি তখন কেন এই আচরণ এই বিলের 
মধ্যে রেখেছেন? সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি ব্লজ ১ আ্যামেণ্ড করে এক সঙ্গে সব 
জেলা করুন। তারপর আমি সিস্টেমগত ভাবে কতগুলি কথা বলছি। এই চিন্তা ধারা 
আমাদের ছিল এবং এই চিন্তা ধারা নিয়েই আমরা ভাগচাষি করেছিলাম। ওরা অপরেশন 
বর্গার নামে অত্যাচার আরম্ভ করলেন। মন্ত্রী মহাশয় ক্লুজ-_২ সাব ক্লজ ১ (ও) একবার 
দেখুন। 

শ্রী বিনয়কৃ্ চৌধুরি ঃ ক্লজ বাই ব্লজ পরে আলোচনা করবেন। 

শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ জেনারেল অবজারভেশন বলছি। 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ বলুন। কিন্তু ক্লজ বাই ব্লজ পরে আলোচনা হবে। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ পরে ডিসকাশনের ক্কোপ পাব না বলেই এখন বলছি। এখানে 
আপনি বলছেন 176%617006 1068]75 ৮/7815%0 15 1801] 199/8916. এটা খুব ভেগ্‌, 
স্পেসিফিক কিছু নেই। আপনি যদি এটা স্পেসিফিক করে দেন তাহলে সুবিধা হবে। কিন্তু 
আপনি এটা সম্পূর্ণ ভেগ রেখেছেন। /0 7 1 ৫911/ 01 110111/ 0া গ্রাঠা0৪119 আপনার 
মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে এরূপ ভেগ বিল আমরা আশা করি নি। আপনি যদি 
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বলেন এটা ভেগ লেগেছে এই কারণে যে আডমিনিস্ট্রেশন আমাকে সাহায্য করছে না বলে। 
এটা আ্যনুয়ালি করবেন না ডেলি করবেন সেটা ঠিক করতে পারেন নি। আবার ব্লজ-_-৭ 
রেটেবল ভ্যালুটা একবার চিস্তা করে দেখুন। আশা করি আপনি আবার এটা রিভিউ করে 
দেখবেন। এ বিষয়ে আপনার উপর কোনও প্রেসার আছে কিনা জানি না। ১৯৭৫ এ জমির 
মূল্য যা ছিল ১৯৭৬ এ সে জমির মূল্য কোনও কোনও জায়গায় বেড়ে গেছে। কিন্তু আপনি 
বলেছেন ৫ বছরের জন্য রেটেবল ভ্যালু ফিক্সড থাকবে। আমি বলছি এটা অবাস্তব কারণ 
৫ বছরের জন্য জমির মূল্য কোথাও ফিক্সড থাকতে পারে না। সি. পি. এম এর লোকেরাই 
এটা চিস্তা করতে পারে। তাই আশা করছি এটা ২/৩ বছরের জন্য ফিক্সড করা হোক__অর্থাৎ 
প্রত্যেক ২/৩ বছর অন্তর রেটেবল ভ্যালু ফিক্সড করা হবে। 


[32-50 - 3-00 77৮] 


এখানে একটা অরগানাইজেশনের কথা বলেছেন। গোটা বিলটাই দেখছি আপনারা একটা 
মাথাভারি অরগানাইজেশন করেছেন-__অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের যে পরিকল্পনা করেছেন সেখানে 
আপনাদের দুরদৃষ্টিতার অভাব আছে। আপনাদের দুরদৃষ্টিতার যে অভাব তার প্রমাণ আমরা 
অপারেশন বর্গায় দেখছি। অরগানাইজেশন সিস্টেমের অভাব আছে। সেইজন্য আমরা আশঙ্কা 
করছি যে, যে টুকুন আদায় হবে তার ৪ গুন ব্যয় হবে_ অর্থাৎ অরগনাইজেশন খরচা 
মেনটে্ড করতে গিয়ে আপনাকে এ খরচা করতে হবে। তাই বলছি ৪ গুন বায় করে যে 
অরগানাইজেশন করছেন তাদের কিছু কাজ করতে দেন। আপনি যদি বলেন তাদের বসিয়ে 
কাজ করাবেন__ইলেকশনের সময় রিগিং করাবেন তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু তাদের 
মাইনে দিয়ে যদি জনসাধারণের উপকার করাতে চান তাহলে ২/৩ বছর অস্তুর এটা করুন। 
এটাই আমার অনুরোধ। তারপর ক্লজ-১৪ দেখুন। এখানে কেমন ফ্কোপ দিচ্ছেন। ব্রিটিশ আমল 
থেকে শুনে আসছি, কংগ্রেস আমল সম্বন্ধেও শুনেছি যদি কেউ পুকুর চুরি করে আপনারা 
বলেন নদী সমুদ্র চুরি করছে। সেই ক্ষোপ আপনারাও এখানে দিয়েছেন। ব্লজ ১৪ এ ৪ নম্বর 
লাইনে আছে হ্যাজ বিন মেড উইদাউট রিজিনেবল কজ, এটা ক্লিয়ার হচ্ছে কি? রিজিনেবল 
কজ মানে কি? এর মানে যারা এসে পার্টি আপনাদের করবে-_আপনাদের ভোট দেবে সেটাই 
রিজিনেবল কজ- না, যারা উপযুক্ত ভাবে প্রমাণ করবে আসেসমেট রং সেটাই রিজিনেবল 
কজ হবে? সি. পি. এম এর লাল পতাকা নিয়ে কংগ্রেসের বুকে যারা ছুরি মারবে সেটাই 
হবে রিজিনেবল কজ? সেইজন্য বলছি এই বিষয়ে স্পেসিফিক বলা দরকার। সুতরাং গোটা 
বিলটাই ভেগে ভরা। আপনি একজন ক্রিয়ার ম্যান হিসাবে কিভাবে এটা করলেন জানি না। 
কিন্তু সেই বৃটিশ সিস্টেমে অফিসাররা যা করে দেন তাই মন্ত্রীরা সই করে খালাস। আপনারা 
বলেন বুরোক্র্যাসি সিস্টেমে বিশ্বাস করেন না, তাহলে কেন একথা বলে বেড়ান ৬/6 
11110150215 216 77016117690 0161105. ৬/০ 186 11081171610 00. ৮104 0176 
009063 50101 ৬ 100161/ 511) 85 17680010115. সেই ওল্ড সিস্টেম, একই 
জিনিস, পুরানো বোতলে নতুন মদ। আপনি ক্রুজ ২৪, ব্লজ ১৮ দেখুন-_নো সুট শ্যাল লাই। 
বৃটিশ সিস্টেম চেঞ্জ হয়নি। আপনি বলবেন ইনডেমনিটি বণু এগুলি বিলে থাকার প্রয়োজন 
আছে। কেন ইনডেমনিটি ক্রুজ উঠিয়ে দেবেন না? কেন সিভিল লাই করবে না। স্যার, একটা 
কথা মনে পড়ে গেল, সেদিন রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম, আমাকে হঠাৎ এক ভদ্রলোক বললেন 
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সুনীতি বাবু, ওদের মার্কসিস্ট, কমিউনিস্ট, লেনিনিস্ট অনেক কিছু আছে, কিন্তু ওরা যখন 
গাড়ি চড়ে বেড়ায় তখন দেখি সামনে তেরঙ্গা পতাকা পত্ "গত্‌ করে ওড়ে। আমি বললাম 
ফেডারাল স্ট্রাকচার মেনটেন করতে হয়। ভদ্রলোক বললেন সুনীতি বাবু তা নয়, সেই পুরানো 
সিস্টেম ফলো করছে। মন্ত্রীরা যখন গাড়িতে যান তখন পাশে শালিরা থাকে, বৃটিশ সিস্টেমে 
যদি ফাকা গাড়ি যায় তাহলে কনস্টেবল স্যালুট করবে না, সেজনা কনস্টেবলদের সালুট 
পাবার জন্য সামনে তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে যায় এবং কনস্টেবলরা স্যালুট করলে শালিদের 
বলে দেখ, দেখ, কিরম স্যালুট করল। সুতরাং ওল্ড সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারেননি। আমি 
কেন একথা বললাম জানেন মন্ত্রী মহাশয়, আপনারা কমিউনিস্ট নন। মার্কস যদি আজকে 
বেঁচে ফিরে আসতেন তাহলে আপনাদের এই বিল দেখে এই বৃটিশ পলিসি দেখে এই 
বুরোক্র্যাটিক মেন্টালিটি দেখে হেসে উঠতেন এবং বলতেন ওরে কুলাঙ্গার, তোরা কমিউনিস্ট 
নয়। যদিও মুখে আপনারা কমিউনিস্ট, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি সেটা আমি জানি। সেটা 
এখনই আমি প্রকাশ করব না, ঠিক টাইমে প্রকাশ করব। আমি যেকথা বলছিলাম সেটা 
হচ্ছে আজকে গ্রাম বাংলার উপর নির্ভর করে গোটা শহর গোটা পশ্চিমবাংলা বেঁচে আছে, 
গ্রাম বাংলার চাষের উপর নির্ভর করে সমস্ত মানুষ বেঁচে আছে, এই চাষীর উপর আপনারা 
পুরাপুরি আঘাত হানবার চেষ্টা করছেন, মানুষের মধো ভীতি এনে দিচ্ছেন, মাঠের জমিতে 
ধান হচ্ছে না, যে জমিতে ধান হচ্ছে লুটেরা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর এক একটা 
ভেগ বিল উইদাউট সিস্টেম, উইদাউট এ প্রপার প্রোসিডিওর নিয়ে আসছেন মেজরিটিকে 
ডিপ্রাইভ করে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গ্রাম বাংলার লোক, শহর কলকাতার লোক নন. সেই 
গ্রাম বাংলার শতকরা ৭০ ভাগ লোক আপনাদের ভোট দেয়নি বলে শুধু ৩০ পারসেন্ট 
লোকেরা উপকারের জন্য এই বিল এনেছেন। এই ৭০ পারসেন্ট লোক কি সরকারের কাছে 
উপকার পেতে পারে না? মেজরিটি মানুষ কি ডিপ্রাইভড হবে মুষ্টিমেয় মানুষের জনা? 
আপনারা প্রপার সিস্টেমে করুন। আপনারা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আযমেগুমেন্ট এনে সাব-ডিস্টিকটু 
ক্লজ এনেছেন। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ যারা কেবল সি. পি. এম কালার্ড তারাই ২।। বছর ধরে 
আপনাদের কাছ থেকে শুধু উপকার পেয়েছে। নন-সি. পি. এম জাতিয়তাবাদী মানুষ যারা 
পশ্চিমবঙ্গকে মা বলে তারা তো আপনাদের কাছ থেকে উপকার আশা করে। 


[3-00 - 3-30 27৬.] (11101901778 20107111011) 


আমি বলছি এই বিলের দ্বারা তারা এতটুকু উপকার পাবেনা, বরং তারা আবার 
জরাগ্রস্ত হবে, দ্বিধাগ্রস্ত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, আমি এটাকে 
উঠিয়ে নিন এবং প্রোপার্লি একটা বিল আনুন। আপনি এই বিল উইথড়ু করে নিন এবং 
র্লজগুলি ঠিক করে নিন এবং বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে যে সমস্ত আমেগুমেন্ট এসেছে 
তাকে মূল্য দিন। আমি আপনাকে বলছি ইউ আ্যাকসেপ্ট দিস্‌ আযমেগুমেন্টস্‌, ইউ আযকসেপ্ট 
অল আমেগুমেন্টস ব্রট বাই দি অপজিশন বেঞ্চ। আমি দেখেছি আপনারা বিরোধীপক্ষকে 
কোনও মুল্য দেননা। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন আবার আপনারা যখন একদিন এই 
বিরোধীপক্ষের আসনে বসবেন তখন যন্ত্রনায় ছটফট করবেন এবং সেদিন বুঝবেন কি যন্ত্রণা 
বিরোধীপক্ষের হয়। মনে রাখবেন চিরদিন আপনারা গদিতে থাকবেন না। আমাদের এই 
আমেগুমেন্টগুলো ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেবার জিনিস নয়। আপনি হোল সিস্টেম, হোল 
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প্রসিডিওর চেঞ্জ করুন এবং সমস্ত জিনিসটাকে নূতন করে আনুন। আপনি ভেগ সিস্টেম 
উঠিয়ে দিয়ে নূতন করে বিল আনুন। 

জয়হিন্দ, বন্দেমাতরমূ। 
(4৬1 0015 51886 006 11056 ৮/৪5১ ৪৫)01160 00 10 3-30 101.) 
(41017160955) 
[3-30--3-40 ০2.৯..] 


শ্রী সুধীর দাসগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি এই বিল সম্বন্ধে 
আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে সেগুলি বিবেচনা করার 
জন্য অনুরোধ করছি। অবশ্য আমি এই বিলে কোনও কোনও দিস অব দ্যাট প্রভিসন ঠিক 
আছে কি না সে নিয়ে বলছি না। আমি যে কয়েকটি কথা বলতে চাই সেগুলি হচ্ছে লিগ্যাল 
কনসিকোয়েন্স সম্বন্ধে। এই বিল যদি আজ ইট ইজ পাস হয় তাহলে কতকগুলি লিগ্যাল 
কনসিকোয়েল এমন হয়ে দাঁড়াবে যেগুলিতে একটা আ্যানোম্যালাস পজিশন আ্যারাইজ 
করবে-_এই কথাটাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নিবেদন করতে চাই। এই বিলটার 
স্কীম হচ্ছে হোল্ডিং এর ডেফিনেশন। ল্যাণ্ড হোল্ডিং মিন্স টোটাল ল্যাণ্ড অব এভরি ডেসক্রিপশন 
হেল্ড বাই এ রায়ত। 12101 1198175 & 19150] 01 থা) 17901100010] 11010175 19170 
(01 217) [901000956 11101001176 17017-8511000100191 18110. তাহলে রায়ত হচ্ছে একজন 
হোল্ডিং বোথ এপগ্রিকালচারাল আযাণ্ড নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড। /৯17 10110 17610 ৮/ £ 
[)01501) 15 8 181980. /ঠ10 [091১01) ৬/10 10105 0119 18110 06 11 85100100181 0 
1017-851100100121 15 & 1818. এইবারে ফার্ম ল্যাণ্ড হোল্ডিং হয় এবং 83525570171 15 
[7806 01] 0181 08515.11141 85565911010 15 011 116 [0121 18170 11610 0 ॥ 
[81/81 1000 ৪2110010018] 810 ৪ 1701-86110011091. এর রেজাল্ট হচ্ছে কি? এবারে 
হোল্ডিং কি হবে? আদার ্যাক্টস আর দেয়ার, ল্যাণ্ড রিফরম আ্যাক্ট আছে। তার হোল স্কীম 
অব দি আর্ট হচ্ছে অন দি বেসিস অব হোল্ডিং আাজ ডিফাইণ ইন দি ল্যাণ্ড রিফর্মেস 
আযাক্ট। তারপর নন-এগ্রিকালচারল টেনেঙ্সি আক্ট আছে। তার হোল স্কীম অব দি আত্ট হচ্ছে 
যেটা ইউনিট ধরা হচ্ছে নন-এগ্রিকালচারাল টেনেন্সি আ্যাক্টে। সেখানে যে লিগ্যাল ইনসিডে্সগুলি 
আছে যেমন 11101001106 01 11011-8811000100191 (01121105210 11001061106 01 191981১ 
85 61190 11) 1110 18170 1910177$ ৪01. এগুলি সবই কিন্তু অন দি বেসিস অব এ 
রায়ত আজ ডিফাইগু এট দ্যাট আ্যাক্ট। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এ ত্যাক্টের টেনেন্ট এবং নন- 
এগ্রকালচারাল টেনেন্সি সেটা কিন্তু সংযুক্ত__একেবারে 175621-801) ০01790160 ৮10) 
076 1017 [09810 0১ 076 11017-88710911018] 1617105. এবং যেটা ডেফিনেশন অব 
হোল্ডিং, তাতে রয়েছে ল্যাণ্ড হোল্ডিং বাই এ রায়ত আ্যাণ্ুড ট্রিটিং ইট আজ দি ইউনিট ফর 
আসেসমেন্ট অব রেভিনিউ। তাহলে পোজিশনটা দাঁড়াচ্ছে কি, পোজিশনটা দাঁড়াচ্ছে যে ল্যাণ্ড 
রিফর্মস আ্যাক্ট অনুসারে কিন্তু এই যে' হোল্ডিংগুলি হয়ে দীড়াবে এর একটাও কিন্তু 4 
9001) ৪5 0015 4১০ ৬/111 ০016 11100 10106 811] 1)01011165 17001 076 [72110 
[০001175 ৮৮11] 09856 00 69151 .... 811 1701-25110011019] (0181709 ৬/10111। 116 
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[92116 01 016 17017-22700100121 16700 40. %/111 05956 10 6৮11. তখনি 
17656 110101055 ৮1]] 9০ ০0170005116 170101755 11010101176 0০00. 87100100791 2170 
101-88100100181 19705. অথচ এই রকম কমপোজিট হোল্ডিংএর ইনসিডেন্স কি হবে সেই 
টেনান্টের তার সম্বন্ধে কিন্ত আইনে কিছু নেই। অথচ ল্যাণ্ড রিফর্ম আক্টের হোল আকুটা 
06705910110 1101-88110011019] 1010170% /১০1. ডেরিগেটোরি হয়ে পড়বে। এই হচ্ছে 
একটা প্রচণ্ড সমস্যা। এটা আপনি কাইভ্ডলি কনসিডার করে দেখবেন। এই হচ্ছে অসুবিধা। 
কারণ "17০ [0110 15 00115 21111! একটা কম্প্রিহেনসিভ ল্যাণ্ড রিফর্ম সিস্টেম ফর অল 
ল্যাণ্ডস থাকা দরকার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নেই, অবকাশ নেই। কিন্তু এইগুলি 
করার সময় একটু সিরিয়াসলি কনসিডার করে দেখবেন। অন্যান আলায়েড আব্ী্স আছে 
এর এফেক্ট পড়বে তাতে কি রিপারকেশন হবে, কি অসঙ্গতি হয়ে যাবে সেই জিনিসটা আমি 
কনসিডার করতে বলছি যে তাতে ভয়ঙ্কর ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আযরাইস করতে পারে। মনে 
করুন ল্যাণ্ড রিফর্মস আযাক্টের একটা প্রিএমশনের প্রশ্ন কালকে একটা সেল হল যেই 
প্রিএমশনের কোয়েশেন আসবে [11119010161 115 1701 0106 11010176 10117) 016 
11921176 01 1,0100 16001)5 4৯01. কোথায় 11010176-এর 16%01101 855935590 হচ্ছে 
০0111211119 000 016 91100110141 210 17017-21100100151 12170 ৮5110162১06 
[8170 [২900111১ 4১0. এর 17010176 হচ্ছে 1000 11610 0 8 79101. এবং [041 18170 
[162175 20110010018] 127 17001001116 10017651690 10010 0 121981 ঠা10 101001 
9৩ & 011 06 0550$51701) কাজেই এই 019001065 1156 কববে, যত জায়গায় 10 
[২০0715 /0. এর 101017% আছে 076 02515. 1116 ৬1016 4১০ যো 0106 ৬1016 
11010970601 176 1,810 [০৬০100৩4১০1 1101017£5. কাজেই এই ইনসিডেনসগুলি 
সমস্তই অকেজো হয়ে পড়বে। কারণ হোল্ডিং টা নূতন টাইপ অব হোল্ডিং হয়ে যাবে এবং 
কমপোজিট হোল্ডিং অবশ্য এই আ্যাক্টে করা যেতে পারে যেটা আমি কনসিডার করার জন্য 
বলছি। এই ত্যাক্টে বেসিস ফর আ্যাসেসমেন্ট এ রেট একটা ঠিক হয়ে গেল। একটা রায়ত 
উইদিন দি মিনিং অব দি আক্ট হয়ে তার সমস্ত ল্যাণ্ডের ভিত্তিতে তার রেট অব রেভিনিউ 
কোনও বেসিসে হবে দ্যাট মে বি ডিটারমিণ্ড আগার দিস আযক্ট। তারপর ৪০60৪] ৪$5955- 
11017. 179 0০ 197 (0 1110 7২০৬০া11€ 009০0 যেটা এ আই অনুসারে যে বিধান 
আছে সেই আৰ্টে 8556১976106 100 16৬০106 00 6801) 11010170% কিন্তু ৪$ [90 
90০ 8$ 06107711760 07001 00 4১০. তাহলে এই অসঙ্গতিগুলি আসবেনা । হোল্ডিংগুলি 
ধীরে ধীরে আসেসমেন্ট হবে কিন্তু রেটটা সেই অনুযায়ী একটা ব্রড প্রিনসিপলে হয়ে যাচ্ছে। 
এই লাইনে এটা কাইগুলি কনসিডার করবেন। দু'এক জায়গায় যেমন কয়েকটি জিনিস আছে 
পেনালটি প্রভিসন। আমি কোনও ক্লজ ওয়াইজ ডিসকাশনএ যাচ্ছি না, ক্লুজ ১৪ দেখুন যেটা 
পেনাল্টির ব্যাপার 71781 11) 016 0856 01 879 12110 17010118 01 275 18158. হলে 
সেখানে তো দিতেই হচ্ছে না। রেট যেটা তার টোটাল ল্যাণ্ডের উপর হচ্ছে কাজেই বলা 
হচ্ছে 18168016 8106 11 [0 7২5. 5000/- কাজেই তি. 1000/- 1858016 ৮8106. 
যতক্ষণ তাহলে পেনালটি এই হবে, ৫ হাজার পর্যস্ত এইভাবে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে 
পোজিশনটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে থার্ডটায়। অর্থাৎ ফাইভ থাউজ্যাণ্ড আসেস হলে তারই উপর 
ম্যাক্সিমাম চাপবে। অথচ এই জায়গায় কথা হচ্ছে 1] 016 0856 01 ৫179 1810 1101017% 
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তাহলে আর কোনও ডিফিকাল্টি হয় না। 
[3-40 - 3-50 ৮.৮.] 


070 009058174 107905 ৪০০৬০ 6১০111)090 11771. কিন্তু তা না হলে একটা 
ডিফিক্যালটি, একটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে পড়ে। আমি ব্রড আ্যসপেক্ট নিয়ে বলছি যে একটু 
কনসিডার করে দেখুন, ওভার অল আযাসপেক্ট কনসিডার করে দেখুন | 19180101710 0001 
21116] /১০১. এইটা সম্বন্ধে কনসিডার করে ওভার অল বিল আপনি কনসিডার করে 
দেখবেন এইটা হচ্ছে অনুরোধ। তা না হলে লিগ্যাল ডিফিকালটিস আ্যারাইস করতে পারে। 
ইনকনসিসটেনন্সি আসতে পারে। যখন কেউ ল্যাণ্ড রিফরমস আ্যাক্টে রিলিফ চাইতে আসবেন, 
তখন এইগুলো আরাইস করবে। নন-এগ্রিকালচারাল টেনেঙ্সি আক্ট অনুসারে অলরেডি একটা 
অবজারভেশন রয়েছে, কেসটা, আই ডু নট রিমেম্বার ৬৩ সি. (০৮41) ডবলিউ এন এতে 
অলরেডি রিপোর্টেড। একটা কম্পোজিট হোল্ডিং যদি হয় তাহলে প্রি-এমসান আপ্লাই করছে 
না। তার কারণ হচ্ছে যে এটা নন-এপ্রিকালচারাল টেনেন্সি আক্টু অনুসারে 179101101 1017- 
88110010021 (01120005 1701 28110010010] (0118170%. 11 15 4 00111905১16 00101) 
2৮100110101 4170 1017-82710011018]. এই অসুবিধাগুলো হয়ে পড়বে। কাজেই এই 
জিনিসগুলো কনসিডার করে যদি ওভারঅল বিলটাকে সেই দিকে নিয়ে যান ওই আৰ্গুলোকে 
কনসিডারেশনে রেখে তাহলে ভাল হয়। আমি ব্রড আসপেক্ট নিয়ে বলতে চাই। কারণ অনেক 
সদস্য নানা রকম কথা বলছেন। ওইসব জিনিসগুলো সম্বন্ধে আমি বলতে চাই না। আমি 
এই ব্রড আযসপেক্টগুলো সম্বন্ধে বললাম, 00১ 15 77) 80681 (0 $০ যে আমি যেটা 
বলেছি সেটা আপনি ডিসপ্যাসোনেটলি দেখবেন। কারণ আমি অত্যন্ত ডিসপ্যাসোনেটলি বলছি। 
আমি দলীয় ব্যাপারে বলছি না, আযাকচুয়ালি যে ডিফিকালটি হতে পারে বলে রিয়ালাইজ 
করছি সেইটাই প্লেস করছি। রেটেবল ভ্যালুটা একটু কনসিডার করে দেখবেন। রেটেবল 
ভ্যালুর এরিয়া একটা ডিস্ট্রিক্ট বা একটা ইউনিট হিসাবে যদি ধরা হয়, জানি না কি হবে, 
হয়ত রেটেবল ভ্যালুর এরিয়া ইউনিফরম হতে পারে। কিন্তু এটা তো ইউনিফরম হবে না 
যে সব জমি সমান। অবশা ওভারঅল বেসিস ধরে নেওয়া যায়। এটা হতে পারে যে 
আকচুয়াল ল্যাণ্ড হোল্ড বাই আ্যারায়ত এইভাবে। কিন্তু আকচুয়াল বেসিসটা কি হবে, কি 
হওয়া প্রয়োজন। ধরুন, একটা এরিয়াতে ক্লাস ওয়ান ল্যাণ্ড আছে, ক্লাস টু ল্যাণ্ড আছে, 
আবার লোয়েস্ট গ্রেড থার্ড ক্লাস ল্যাণ্ড আছে। আভারেজ ভ্যালু যদি ধরা হয়, তাহলে কি 
হবে। যার ক্লাস ওয়ান ল্যাণ্ড আছে তার সেন্ট পারসেন্ট হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তার কিন্তু ভালু 
কমে যাচ্ছে। আবার যে একেবারে লোয়েস্ট গ্রেড ল্যাণ্ড তার কিন্তু আযকচুয়াল ভ্যালুয়েশন 
বেড়ে যাচ্ছে। যে আযসেসমেন্ট হচ্ছে তার ভিত্তি এমন যে তার ঘাড়ের উপর চাপছে লায়াবিলিটি। 
কাজেই এইগুলোর মধ্যে একটু ক্কোপ রাখা দরকার যে এরিয়ার একটা মোটামুটি রিআ্যসেস 
করা। তারপর আ্যাকুচুয়াল হোল্ডিং যেগুলো তার আকচুয়াল ভ্যালু আসেস করা প্রয়োজন। 
তারজন্য একটা স্কীম রাখা দরকার। কারঞ্চ তা না হলে অনেক সময় অনেক ইনজাসটিস হবে 
এবং সেটা গিয়ে লোকের উপরে পড়তে পারে আননেসেসারিলি। কেউ রেহাইও পেতে পারে, 
কারও উপরে ইনজাসটিস হতে পারে। এই জিনিসগুলো কাইগুলি কনসিডার করে দেখবেন। 
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আমি প্রলংড করতে চাই না। কারণ অনেক মাননীয় সদস্য বলতে চান। আমি টাইমও 
চেয়েছিলাম কম। কারণ আমি খালি লিগ্যাল আ্যসপেক্ট বলতে চাই। কাজেই এই পর্যস্ত 
বলেই আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 92817 ] 81000811090. 00151011115 
8১19০01. 


শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিধানসভায় যে বিল 
আলোচনা হচ্ছে, সেই বিল সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। বিধানসভার সদসাদের প্রতোকে 
জানেন যে ১৯৭৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিল এনেছিলেন 
এবং তিনি নিজে থেকে সেটা সিলেক্ট কমিটিতে দিয়েছিলেন এবং সিলে?ু কমিটিতে ৬টি মিটিং 
করে বিশদ আলোচনা করে, তিনি রিভাইজড আকারে এই বিল এনেছেন। সিলেক্ট কমিটির 
যে রেকমেণ্ডেশন তাও দিয়েছি। তবুও আমি বলব এই বিল যে আকারে এসেছে, তাতে এই 
বিলের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তা তাতে প্রতিফলিত হয়নি। কাজেই যে মুল নীতিতে এই বিল 
বাজারে মূল্য হিসাবের উপর খাজনা নির্ধারিত হবে। বাজার দর একটা এরিয়াতে একই রকম 
বাজার দর হবে তিনি বলেছেন। এখন সেই এরিয়াটা কি? একটা থানা, না কি জেলা না 
কি মৌজা তা স্পষ্ট করে বলেননি। সেখানে আবার বলেছেন রেটিং বোর্ড থাকবে যারা জমির 
মূল্য ঠিক করে দেবে, রিজিওনাল রেটিং বোর্ড এবং তার উপর সুপার রেটিং বোর্ড। জমির 
দাম সেখানে পুনর্বিবেচনা হবে। যদি মনে করেন যে তাদের যেটা পাঠাবে সেটাই গ্রহণযোগা 
তবে তাহলে আরও কিছু ইনফরমেশনের প্রয়োজন আছে, রিজিওনাল রেটিং বোর্ড পাঠাবে, 
সেখান থেকে নিয়ে ফাইনাল করবে। কিন্তু এখানে একটা ক্লু রেখে দিচ্ছেন। যদি কেউ ইন 
রাইটিং রিপ্রেজেন্টেশন দিতে পারে তবে সেটা স্টেট ট্রেডিং বোর্ড বিবেচনা করতে পারে। 
কাজেই মনে হচ্ছে এখানে একটা লুপ হোল বা ক্লু রেখে দিচ্ছে। যদি ইনফ্লুয়ে্গিয়েল লোক 
ইনফ্লুয়েল করতে পারে রেটিং বোর্ডকে তাহলে রেট কম বেশি হতে পারে। এই সুযোগ রেখে 
দিচ্ছেন। কাজেই এর আমি প্রতিবাদ করি। তার যেকথা আমি বলেছি, মূল যে নীতি বাজার 
মূল্য অনুসারে খাজনা হবে, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। কেননা আমি মনে করি জমির 
যে ইনকাম, তাতে উৎপাদিত দ্রব্যের যে মূল্য তার উপর নির্ভর করেই খাজনা ধার্য হওয়া 
উচিত। এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী কয়েকজন বক্তা বলে গেছেন, তার পল্লীগ্রামে বাস করেন, তীরা 
জানেন যে একই মাঠে বিভিন্ন রকম জমি আছে। আপনি স্যার, আশ্চর্য হবেন পাশাপাশি 
জমি- মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এমন আছে, ঘেখানে জমির দাম ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা, আর 
ফসল তার ৪/৫ হাজার টাকা পর্যস্ত হতে পারে। সেখানে পাশাপাশি একটা জমিতে ভাল 
কপি হয়, তার দাম অনেক বেশি এবং তা বিক্রি করে এই বিঘাতেই 8/৫ হাজার টাকা 
লাভ হয়ে গেল। এখন সেই জমিতে উৎপন্ন দ্রব্য যদি ২০ হাজার টাকার মুল্যে বিক্রি হয় 
আর তারই পাশের জমিতে ফসলের মূল্য হয় ৩ হাজার টাকা, তাহলে সেখানে খাজনা তো 
একই হবে, এটা কি ঠিক হবে? একই এলাকায় অবস্থিত হয়েও এক এক জমির উৎপাদন 
কম বেশি হয় এবং পাশাপাশি জমিতেও এই জিনিস ঘটে। সেজন্য বলছি জমির খাজনা 
বেশি হবে এবং তারই জন্য জমির দামের উপর নির্ভর না করে জমির ইনকামের উপর 
নির্ভর করে খাজনা ধার্য করা উচিত। যেভাবে মানুষের ইনকামের উপর ইনকাম ট্যাক্স ধার্য 
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হয়, সেইভাবেই জমির উৎপাদন মূল্যের উপর খাজনা ধার্য হওয়া উচিত। বীরেনবাবু সে 
ওখান থেকে বলছেন, কিন্তু তিনি পাড়া গায়ে থাকেননা বুঝবেননা। কিন্তু তিনিতো এটা 
বুঝবেন যে বীরেনবাবুর লাখ টাকা ইনকাম আর আমার মাসে ৫০০ টাকাও হয়না। পাড়া 
গায়ে আমি থাকি তাই ভাল করে এটা বুঝতে পারি। 


[3-50 - 4-00 11৮.] 


একই এলাকায় পাশাপাশি দুটি জমির ক্ষেত্রে হয়ত দেখা যায় যে একটি জমি প্রতি 
বছর সামান্যতম বন্যাতেই ডুবে যায় আবার তার পাশেই হয়ত আর একটি জমি ১।। ফুট 
উঁচুতে সেই জমিটা ডুবে যায়না, তাতে ভাল ফসল হয়, ভাল ধান হয়। কাজেই সেই উঁচু 
জমিটার যে উৎপাদন তার সঙ্গে যে জমিটা ডুবে যায় তার উৎপাদন নিশ্চয় এক হতে পারে 
না। কিন্তু এলাকা হিসাবে বাজার মূল্য ধরলে একই হয়ে যাবে। দুটি জমি কি একই? তা 
তো নয়। এই নীতিটা পরিহার করা দরকার। মাননীয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয়, তার গোটা পশ্চিমবাংলায় একটা সুনাম আছে যে তিনি নাকি জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ এবং কৃষক সমাজের দুর্দশার কথা তিনি ভাল ভাবেই জানেন। কাজেই তাকে আমি 
অনুরোধ করব, এই বিষয়টা একটু বিবেচনা করার জন্য। সেখানে জমির বাজার মূল্যহিসাবে 
তিনি যে রেভিনিউ ধার্য করবেন এটা ঠিক নয়, জমির উৎপাদিত ফসলের উপর এটা করা 
উচিত। তারপর স্যার, আমি আপনাদের কাছে আর একটি কথা বলব। আপনারা দেখবেন, 
এই বিল যেদিন থেকে কার্যকর হবে সেই দিন থেকেই পশ্চিমবাংলার আইন শঙ্খলার 
অবনতি ঘটাবে গ্রামে গঞ্জে মারামারি, কাটাকাটি হবে। আপনারা বলেছেন, জমির খাজনা 
দিতে হবে জমির মালিক যারা তাদের। আপনারা জানেন, আপনারা আইন করেছেন অপারেশন 
বর্গার। স্যার, সেখানে আমরা দেখেছি, ২/৪ বিঘা জমির মালিক কোনও বিধবা যে সেই জমি 
থেকে সংসার প্রতিপালন করে সেখানে যে বর্গাদার রয়েছে তারই হয়ত ৭/৮ বিঘা জমি 
আছে, অথচ সে সেই বিধবার জমিতে বর্গা চাষ করে। এখন আপনাদের আশীর্বাদে সে সেই 
জমির মালিক, পুরো না হলেও আংশিক। অথচ আসল মালিককে সেখানে খাজনা দিতে 
হবে, বর্গাদারকে দিতে হবে না। সেই আসল মালিককে ফসল দিলেও হবে, না দিলেও হবে 
বর্গাদার এইরকম মনে করবে। সেখানে বর্গাদারের নাম যখন রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের 
উপরও কিছু খাজনা ধার্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে আপনারা সেখানে দলবাজি করার 
সুযোগ করে রেখেছেন। আপনারা বললেন, জমির আসল মালিককে খাজনা দিতে হবে, 
বর্গাদারকে কিছু দিতে হবেনা আর তাদের গিয়ে বলছেন, জমির সব ফসল তোমরা নিয়ে 
যাবে, মালিককে দিলেও হবে না দিলেও হবে। এই ভাবে আপনারা দলবাজি করার সুযোগ 
করে রেখেছেন। তারপর রিটার্ন দেওয়া সম্পর্কে আপনারা বলেছেন, ৪ একর পর্যস্ত রিটার্ন 
দিতে হবে না, তার উর্ধে হলে দিতে হবে। আগে আমরা দেখেছি ৪৫/৪০ বিঘার উপরে 
জমি থাকলে সেটা ভেস্ট হয়ে যেত। কংগ্রেস আমলে আমরা চেষ্টা করেছি, আপনারাও 
করেছেন কিন্তু এখন আপনাদের আইনে ফাক থেকে যাচ্ছে। সেখানে ৪ একর পর্যস্ত রিটার্ন 
দিতে হবে না বলে যা বলছেন তাতে দেখবেন অনেকে বেনামে জমি রাখবে। কাজেই দেখতে 
পাচ্ছি যে ৪ একর পর্যস্ত জমির রিটার্ন দিতে হবে না। এই ফাক দিয়ে নানাভাবে তাদের 
কাছে ২০ একর পর্যন্ত জমি থেকে যাবে এবং তার জন্য তারা রিটার্ন দেবে না। আমার মতে 
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এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আপনি বলেছেন কালটিভেবল ল্যাণ্ডের জন্য রিটার্ন দিতে হবে 
আর নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডের রিটার্ন দিতে হবে না। আমি মনে করি যেমন এগ্রিকালচারাল 
ল্যাণ্ডের জন্য রিটার্ন দিতে হবে সেই রকম নন এপ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডের জন্যও রিটার্ন দিতে 
হবে এই রকম প্রভিসন থাকা উচিত ছিল। কংগ্রেস আমলে এই আইন ছিল আপনারা সেটা 
একটু শক্ত করার চেষ্টা করেছেন। আপনি বলছেন নন এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডের উপর খাজনা 
হবে রেটেবল ভ্যালু ঠিক করা হবে। অথচ আবার বলছেন হোমস্টিড আগু ট্যাঙ্ক এগুলি বাদ 
যাবে। আপনি জানেন স্যার একটা ট্যাঙ্কের কত ভ্যালু। আমাদের ওখানে জানেন স্যার একটা 
ট্যাঙ্কের কত ভ্যালু। আমাদের ওখানে একটা বিরাট দিঘি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। 
কেন আপনি হোমস্টিড এবং ট্যাঙ্ক বাদ দিলেন। যখন শক্তই করলেন তখন আর একটু শক্ত 
করলেন না কেন? এই বিধানসভায় ও পার্লামেন্টে যেসব আইন হয় সেই আইনের ফল 
গ্রামের মানুষকে ভোগ করতে হয়। মন্ত্রীরা যখন আইন করেন তখন লিগ্যাল আডভাইসার 
ও লিগ্যাল প্র্যান্টিশনারদের সঙ্গে যোগসাজস থাকে। এটা কিন্তু নিশ্চয় ভাল নয়, তাই দেখছি 
এখানে ফাক রেখে দেওয়া হল। তা না হলে কোর্ট-কাছারী চলবে কি করে? আপনাদের পুষ্ট 
যে সমস্ত বোর্ড রয়েছে তাদের তো বাঁচাতে হবে এবং তাদের বাঁচাবার জন্য আপনারা এই 
ফাক রেখেছেন। হোমস্টিড বা ট্যাঙ্ক এমন হতে পারে যেটা ২ একর ৩ একর ৪ একর হতে 
পারে। তার গোয়াল বাড়ি, তার বৈঠকখানা আবার তিন তলা বাড়ি। তাই আপনি এ সম্বন্ধে 
কিছু করলেন না কেন? কেন বল্লেন না যে হোমস্টিড-এর জন্য দেড় বা দু বিঘার বেশি জমি 
রাখতে পারবে না। আইন হল অথচ আইনের ফাক রেখে দিলেন। এই যে এতো ফাঁক রেখে 
দিলেন এতে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের পার্টিবাজি করার একটা মতলব আছে। তাই এটা 
ভাল হলেও একে সমর্থন করতে পারছি না। এক একটা ট্যাঙ্ক পুষ্করিণী কত ইনকাম 
জানেন! এই সেদিন কথা হচ্ছিল আমাদের ওখানে কালীবাবু নামে এক ব্যক্তি একটা দীঘির 
দাম ৮০ হাজার টাকায় উঠেছে। তিনি নাকি বলেছেন এক লক্ষ টাকা না হলে দেবেন না। 
শুনেছি সেই দিঘি থেকে বছরে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকার মাছ হয়। কাজেই এই যে 
করলেন এতে ফাক রাখা উচিত হয় নি হোমস্টিড টান্ক বাদ দেওয়া উচিত হয় নি এটা ধরা 
উচিত ছিল। 
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এখানে সিভিল কোর্টের ব্যাপারে রেস্ট্রিকশন করে দিচ্ছেন। স্টেট রেটিং বোর্ড যেখানে 
আছে, সেখানে বলছেন একজন চেয়ারম্যান থাকবে এবং নূন্যতম চার জন সদস্য থাকবে। 
তাদের কোয়ালিফিকেশন কি হবে, যোগ্যতা কি হবে ওখানে সরকারি লোক থাকবে না, কিছু 
বেসরকারি লোক থাকবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। আবার রিজিওনাল রেটিং 
বোর্ড করার কথা বলছেন। সেখানে সরকারি সমস্ত লোক থাকবে, না বেসরকারি প্রতিনিধি 
থাকবে, তাও কিছু বললেন না। এখানে ল্যাণ্ড হোল্ডারদের প্রতিনিধিত্ব থাকার প্রয়োজন আছে 
বলে আমি মনে করি। যাই হোক, এখানে আপনি বলে দিলেন যে একজন চেয়ারম্যান এবং 
চার জন সদস্য থাকবে এই রিজিওনাল রেটিং বোর্ডে এবং স্টেট রেটিং বোর্ডে, কিন্তু এরা 
সরকারি লোক হবে, না, বেসরকারি লোক হবে, এই সম্বন্ধে আপনি কিছু বলেন নি। মন্ত্রী 
মহাশয় যখন তার বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যটি একটি সুপ্রবন্ধ বলা যেতে পারে, এটা 
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পরীক্ষায় লিখলে ভাল নম্বর পাওয়া যেত। তিনি ইতিহাসের বর্ণনা করলেন, ব্রিটিশ আমল 
থেকে কাংগ্রেসি আমল পর্যস্ত এবং তার পরবর্তী বছর এবং আপনাদের এই দু বছরে 
আপনারা কি কি করার চেষ্টা করেছেন সমস্ত কিছু বলেছেন, যাই হোক তার জন্য 
ধন্যবাদ--পড়তে বেশ ভাল লাগে। এই বিল সম্পর্কে আর কি বলব--এই বিল যখন 
কার্যকর হবে তখন জনগণ তার প্রত্যুত্তর দেবে। কাজেই আজকে যে বিল মন্ত্রী মহাশয় 
এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করতে পারলাম না। এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী ন্যাথেনিয়্যাল মুর্মু £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমাদের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় যে 
বিলটা আমাদের সামনে এনেছেন এবং যেটা সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ হিসাবে এখানে এসেছে, 
এই বিল সম্পর্কে আমার বক্তব্য আপনার মাধ্যমে এই হাউসে রাখতে চাই। গতকাল 
ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে একটা কথা তিনি সুন্দর ভাবে বলেছেন, 
এই বিলটা আইনে পরিণত হলে, এই বিল কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভূমি 
বাবস্থার ক্ষেত্রে যে সামস্ততান্ত্রিক রাজস্ব ব্যবস্থা আছে, সেই বাবস্থা শেষ হয়ে যাবে। এই কথাটা 
তিনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ভূমি রাজস্ব যে কথা, এই কথাটাই সামস্ততাস্ত্রিক। সুতরাং এই 
গন্ধ থেকে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। আমাদের ভারতবর্ষের ভূমি বাবস্থায়, বিশেষ করে 
পশ্চিম বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় আমরা দেখছি আস্তে আস্তে সামস্ততম্ত্রের যে অবশিষ্টাংশ তাও 
শেষ হয়ে যাচ্ছে। ধনবাদী কৃষি নীতির প্রবর্তন হয়েছে যেমন, ঠিক তেমনি ভূমি ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে একটা কিছু পরিবর্তন হওয়ার যে দরকার ছিল. ভূমি রাজস্বমন্ত্রী সেই পরিবর্তনটা 
আনার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন এবং তার জন্যই তিনি একটা বিল এনেছেন। আমরা 
যখন এপারে ছিলাম, ভুমি রাজস্ব মন্ত্রী তিনিও এপারে ছিলেন, স্পিকার মহাশয় আপনিও 
এপারে ছিলেন, তখন একটা কথা উনি এবং আমরা চিৎকার করে বলেছিলাম যে ভূমি 
রাজস্ব তুলে দাও, সেখানে কৃষি উৎপাদনের উপর আয়কর বসাও। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, 
ফ্লাউট কমিশনের যে রেকমেন্ডশন এবং রাজ কমিটি যে সুপারিশ করেছেন, সামস্ততান্ত্রিক যে 
কৃষি ব্যবস্থা, এটা পাল্টানোর দরকার আছে এবং তা করতে গেলে ভূমি রাজস্ব তুলে দিতে 
হবে। এটা আপনি করার চেষ্টা করেছেন, আমরাও চেষ্ট! করেছি, কিন্তু অনেকগুলি অসুবিধা 
আছে এবং সেই অসুবিধার কথা আপনি বলেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে কৃষি অর্থনীতি 
আমাদের দেশে এমন ভাবে চলছে তাতে কৃষি আয়ের মূল্যায়ন করতে গেলে যে পরিমাণ 
মেশিনারি লাগে সেই মেশিনারি কোনও সরকারের পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব 
নয়। আপনিও এটা অস্বীকার করেননি এবং এটা ভবিষ্যতে করা হবে বলে আপনি স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে আইন করতে যাচ্ছেন সেই আইনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
অসুবিধা রয়েছে। গতকাল এবং আজকে এ পক্ষ এবং এ পক্ষের সদস্যরা যেটা বলেছেন 
সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন, বিশেষ করে মাননীয় সদস্য দীপক সেনগুপ্ত যেকথা কালকে 
বলেছেন আমাদের কাছে তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। সেটা আমি আপনার কাছে পুনরাবৃত্তি 
করব না। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাহলে এ যেটুকু লুপহোলস 
আছে, যে খুঁত আছে সেটা দূর হত এবং নিখুঁত হত। এ সম্পর্কে আমার আর একটা বক্তব্য 
হচ্ছে রিজিওনাল বোর্ড এবং স্টেট বোর্ড আপনি গঠন করছেন এবং তার জন্য যে প্রভিসন 


[1020151810৭ 91 


রেখেছেন এই আইনের মধো তাতে রুলস যাঁরা তৈরি করবেন তারা এটা করবেন। কিন্তু 
এখানে সেটা শুধু আমলা দিয়ে আপনি করবেন, কি করবেন না সেটা আমি ঠিক বুঝতে 
পারছি না। অথচ আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের একটা নীতি আছে এবং আমরা নির্বাচনের 
আগে যে ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলাম তাতে আমরা বলেছি যে, পঞ্চায়েতের নির্বাচনের পর 
এই ভূমিরাজস্বের কিছু ব্যাপার পঞ্চয়েতের হাতে থাকবে ওরা এই রেট ঠিক করবেন, 
রেটেবল ভ্যালু ঠিক করবেন। আর যেখানে রিজিওনাল বোর্ড আপিলের নিষ্পত্তি করবে। 
সেখানে আপনি যে প্রেক্রাীইবড অথরিটি করবেন সেখানে আমি অনুরোধ করব যে, সেখানে 
অন্তত পঞ্চায়েতের একটা প্রতিনিধিত্ব থাক। এটা আপনি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে করতে 
পারেন, একটা ব্লক লেভেলে করতে পারেন এবং একটা জেলা লেভেলে করতে পারেন, এবং 
জেলা পরিষদ থেকেও রাখতে পারেন। কিন্তু আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে. শুধু 
মাত্র আমলাদের ওপর বিশ্বাস আমরা রাখতে পারছি না। আমাদের সাধারণ মানুষের যাঁরা 
নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন পঞ্চায়েতের মাধামে তাদের 
প্রতিনিধিত্ব যাতে থাকে এটা দেখবেন। ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে এবং বেনামি জমি ভেস্টেড করার 
ক্ষেত্র যেরকম পধ্গয়েতকে ডেকে এনে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন সেই রকম এই ক্ষেত্রে প্রেক্্রায়েবড 
অথরিটির মধো পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা কিভাবে থাকবে সেটা আপনি বিবেচনা করে দেখবেন 
আমার সময় কম, সেই হিসাবে যে কথা আমি ইতিপূর্বে অনেকবার বলেছি সেই কথা আবার 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। এখন যে ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা আছে এবং যেভাবে আপনি তা 
আদায় করছেন, তার পরিবর্তে এখন নতুন যে বাবস্থা আপনি প্রচলন করতে যাচ্ছেন তাতে 
আপনার দরকার. অনেক বেশি কর্মচারী দরকার। তাহলে আমরা বিশ্বাস করি আগের চেয়ে 
অনেক বেশি আয় আপনি নিশ্চয়ই করতে পারবেন। কিন্তু এখন যে মেশিনারি আছে এই 
মেশিনারি দিয়ে হবে না। সেই মেশিনারি যদি আপনাকে ঠিক মতো তৈরি করতে হয় তাহালে 
আমি গতবার এবং তার আগের বার বাজেট বক্তৃতায় যেকথা বলেছিলাম সেটাই আবার 
বলি--আপনাকে ল্যাণ্ড রেভিনিউ সার্ভিস করতে হবে। ল্যাণ্ড রেভিনিউর একটা বিভাগ 
সেখানে উপর থেকে নিচ পর্যস্ত একটা সার্ভিসে থাকবে এবং তারা এইসব কাজকর্মের 
অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসবে। এবং এটা যদি করতে পারেন তাহলে এত দিন ধরে 
ভূমিরাজন্বের ক্ষেত্রে যা আয় হত তাই খরচ হত, তা আর হবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ক্ষেত্রে এটা লাভজনক হবে। আর একটা কথা হচ্ছে আপনি “'ফ্ল্যাউট”' কমিশনের 
কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু “ফ্ল্যাউট” কমিশন এবং অপরাপর যতগুলি কমিশন হয়েছে 
তারা একটা কথা বলেছে। 

[4-10 _ 4-20 1১৬.] 

ফ্ল্টাউট কমিশন বলেছেন গোটা ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্াবস্থায় যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে করা অনেকদিন লাাবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে বর্গাদারদের চাষ করার কথা 
রয়েছে, ক্ষেত-মজুরদের কথ। রয়েছে গরু লাঙ্গল বাদ দিয়ে নতুনভাবে কৃষি-ব্যবস্থ। আনতে 
সময় লাগবে। সুতরাং সেই হালের বলদ এবং সেই মোষ এদের উপর নির্ভর করতে হবে। 
এইজন্য ফ্ল্যাউট কমিশন বলেছিলেন ভূমি সংস্কার করতে গিয়ে একটি কথা খেয়াল রাখা 
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উচিত সেটা হচ্ছে প্রতি মৌজায় গোচারণের মাঠ যেন থাকে এবং এই গোচারণের মাঠ 
সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে নিষ্করভাবে। সেই এলাকায় কৃষকেরা তাদের গবাদি পশু চরাতে 
পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ফ্ল্যাউট কমিশনের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। কংগ্রেস 
আমলেও আমরা ভূমি সংস্কার দেখেছি যে গোচারণ ভূমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে এবং 
এর ফলে পশুরা খাদ্যের অভাবে হাড় জির-জিরে হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই আইনে যদি 
প্রভাইসো আনতে পারতেন বা সংশোধন করতে পারতেন তাহলে খুব ভাল হত এবং 
গোচারণের জন্য যে জমি নির্ধারণ করবেন সেই জমির ক্ষেত্রে খাজনা কমাতে হবে কারণ 
গোচারণ ভূমি ৪ একরও হতে পারে অথবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। আপনি যদি 
এই আইনে প্রাভাইসো করে এ ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে আমরা থাকি বা না 
থাকি, যারা আসবে তাদের এইটুকু ইমপ্রেশন থাকবে যে বামফ্রন্ট সরকার ফ্ল্যাউট কমিশনের 
সেই নির্দেশ তারা মানার চেষ্টা করেছেন এবং গ্রামাঞ্চলে গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করবার চেষ্টা 
করেছেন। এ ছাড়া আর একটি জিনিস দেখছি আপনি ফার্ম হোল্ডিং কথাটা পাল্টে দিয়ে 
ল্যা্ড হোল্ডিং করলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে ফার্ম হোল্ডিং হবে না এই কথা কেউই বলতে 
পারেন না। আমাদের দেশে যে কৃষি ব্যবস্থা সেটা দেখে আমার এই প্রম্মই মনে জাগে-_কি 
ধনবাদী কৃষি ব্যবস্থাই বলুন বা সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থাই বলুন সেটা যে ছোট ছোট ল্যাণ্ড 
ফার্ম হোল্ডিং হবে না এ কথা কেউই বলতে পারেন না। কাজেই ফার্ম হোল্ডিং কথাটা ঠিকই 
ছিল। আজকে ভূমি ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে করে এ গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর তারা 
অল্প জমি পাবে। ওরা এই সমস্ত জমিগুলিকে ফার্ম হোল্ডিং করে বাড়াতে পারে এবং তার 
পাঞ্জাবে । সিলেক্ট কমিটি কেন এটা পাল্টালেন তা আমি বুঝতে পারছি না। আপনি যখন 
উত্তর দেবেন তখন বলবেন সিলেক্ট কমিটি কেন ফার্ম হোল্ডিং চেঞ্জ করে ল্যাণ্ড হোল্ডিং 
করবেন? এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী যে বিলটি 
এনেছেন এটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি এবং সেই বক্তব্য 
রাখতে গিয়ে দু-একটি কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের 
কাছে নিবেদন করতে চাই। এই বিলটি যখন এই হাউসে আসে তখন বলা হয়েছিল যে এটা 
সিলেট কমিটিতে যাবে এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সদস্যরা সেই সিলেক্ট কমিটিতে 
ছিলেন এবং তারা তাদের নিজেদের বক্তব্য সেখানে রাখার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন এবং 
আমার মনে হয় যে-_নূতন যদি কোনও বক্তব্য থাকে বা থাকত তাহলে তা সেই সিলেক্ট 
কমিটির মাধ্যমে বলা উচিত ছিল। সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের আজকে এটা হাউসে আসার 
পর এখন আবার এর উপর বলে বিলটাকে ডিলে বা দেরি করা উচিত নয় এবং এটা 
গণতন্ত্র রীতি বিরোধী আবার বলছি। গতকাল এবং আজ আমি বিরোধীদের বক্তব্য খুব 
মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, আমি ভেবেছিলাম যে বিরোধী দলের বন্ধুরা কিছু নূতন তথ্য বা 
কথা বলবেন কিন্তু তারা তা কিছু বললেন না, যেন বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা 
করছেন। কোনও নূতন তথ্য দেননি, এটা গ্রকটা যে নূতন পদক্ষেপ নূতন করে এই রাজ্য 
সম্পর্কে চিন্তা করা হচ্ছে সেটাও তারা বললেন না। মাননীয় সদস্যদের বোধ হয় স্মরণ আছে 
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যে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ইনহেনসমেন্ট অফ রেন্ট এ কংগ্রেসিরা করেছিলেন-_যে 
রেন্ট ছিল তার ডবল করেছিলেন উইদাউট আ্যাসাইনিং এনি রিজন আ্যাণ্ড কজ কোনও কারণ 
না জানিয়ে গরিব কৃষকের উপর বর্ধিত দ্বিগুণ হারে কর চাপিয়েছিলেন এর জন্য বহু মামলা 
হাইকোর্টে আছে আনরিজেনেবল এনহেন্সমেন্ট অফ রেন্ট এর জন্য এবং অনেক মামলা 
পেনডিং আছে। অবশ্য বিরোধী সদস্যরা তখন ক্ষমতায় ছিলেন। সুনীতি বাবু বলেছেন, 
বিরোধীদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেছেন এবং জ্যোতিবাবুর বিরোধিতার কথা বলেছেন। ওনারা 
এই প্রথম এসেছেন জ্যোতিবাবু ব্ুদিন বিরোধিতা করেছেন। তিনি জানেন কর আরোপ করার 
এই যে পদ্ধতি এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এই রাজ্যে প্রথম হতে চলেছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ভূমি বা ভূমি রাজস্ব বিষয়টা অত্যন্ত জটিল এবং আমরা 
দেখছি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং বৃটিশ যুগে এই ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে প্রতি বার একের ছয় অংশ, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ এই ভাবে কর আদায় 
করার পদ্ধতি ছিল। যখন বৃটিশরা এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হলেন তারা এই দেশের ভূমি রাজস্ব 
আদায় করতে শুরু করলেন গ্রামে। ১৭৫৬ সালে গ্র্যান্ট অফ দেওয়ানি হয়েছিল। কিন্তু তখন 
এর কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের রাজস্ব আদায় করা 
হত। সেই ১৭৬৫ সালে শুরু করে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট এবং 
তারপর টেনেন্সি আ্যক্ট, বেঙ্গল টেনেন্সি আয হয়। আমরা দেখেছি এবং সেদিনও ১৯৩৭ 
সালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এইসব ব্যাপার নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক পরিবর্তন 
করার চেষ্টা হয়েছে এবং আরও লক্ষ্য করেছি কিভাবে পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট তৈরি হয়েছিল। 
ল্যাণ্ড রেভিনিউ জমিদারি, ইন্টার মিডিয়ারি, রায়ত, আগার রায়ত, জমিদারি স্টেট আযকুইজিশন 
হয়ে গেল, ইন্টারমিডিয়ারি স্টেট চলে গেল, রায়ত, আগার রায়ত তাদের ব্যবস্থা হয়েছিল 
কংগ্রেস আমলে । ৩০ বছর ধরে রায়ত, আগার রায়ত, রেন্ট, ফিকসেশন অফ রেন্ট একটা 
সায়েনটিফিক ব্যবস্থায় তারা করেন নি। 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোজাসুজি ভাবে যে সব কর জমি (থকে আদায় করতে পারেন 
তাহল এক ভূমি রাজস্ব, আর কতকগুলি সেস তারা আদায় করেন। যেমন পি. ডাব্রু. ডি. 
এডুকেশন সেস আদায় করেন এবং এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স। ল্যাণ্ড রেভিনিউ যে ব্যবস্থা 
পশ্চিম বাংলায় আছে সেটা সাধারণ ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সেস এবং 
ল্যাণ্ড রেভিনিউ বাদ দিয়ে এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স ল্যাণ্ডের উপর থেকে কমে আসছে। 
ফ্রাগমেনটেশন অফ হোল্ডিং বর্গা সিস্টেম যে ভাবে চালু হচ্ছে তাতে জমির মালিক আস্তে 
আস্তে কমে আসছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স বিশেষ করে উত্তর 
বঙ্গে কমে যাচ্ছে। সুতরাং একমাত্র ল্যাণ্ড এবং এডুকেশন সেস ছাড়া অন্য সব কিছুতেই 
ক্রমশ কমে আসছে। অন্য দিকে আমরা দেখছি যে ফিকসেশন অফ রেন্টের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক 
নীতি ব্যবহার করা হয় না। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন উৎপাদন শক্তি আছে। 
যেমন বাঁকুড়া জেলার উৎপাদন শক্তি অনেক কম। মেদিনীপুর জেলার খানিকটা অঞ্চল কাকর, 
খানিকটা অঞ্চল জঙ্গল যার জন্য সেখানেও অনেকটা জায়গায় উৎপাদন শক্তি কম। বীরভূম 
জেলাও ক্যানেল সিস্টেম এমন নয় যে সব জায়গায় ঠিক মতন চাষ হবে। আজকে তাই 
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আমাদের সরকার ঠিক করছেন যে জমির মুল্য উৎপাদনের উপর বা জমির উদ্ধারের উপর 
নিরূপিত করতে হবে। বর্ধমানে ১ বিঘা জমির যে দাম সেই দামে বাঁকুড়ায় ১০ বিঘা জমি 
পাওয়া যায়। মেদিনীপুরে এক একটা অঞ্চলে এমন জমি আছে যাতে সেখানে এক বিঘা 
জমির যা মূল্য গড়বেতায় সেই দামে ৫ বিঘা জমি পাওয়া যেতে পারে। সেইজন্য এই 
সরকার এই বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঠিক করছেন। এঁরা আইন না পড়েই অশ্ব থামা 
হতঃ ইতি এখানেই এসে গজেতে আর থামলেন না। এরিয়ার ডেফিনেশন নিয়ে বিরোধী পক্ষ 
অনেক কথা বলেছেন এবং রিটার্ন সাবমিট করার ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। ভূমি 
রাজস্বর মতো জটিল সমস্যার সমাধান করতে গেলে সুবিধা অসুবিধা অনেক দেখা দেবে। 
ট্যাকসেশন ফিকসড করার একটা ব্যবস্থা এই সরকারই প্রথম গ্রহণ করছেন। বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে জমির মুল্যের উপর কর আরোপ করার একটা ব্যবস্থা এই সরকার ছাড়া ভারতের 
আর কোনও সরকার করেন নি। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সমস্ত জিনিসই পারফেক্ট হবে এটা বলা 
যায় না। কাজ করতে গেলে অনেক বাধা তখন আসবে তখন অ্যাক্টের আমেডমেন্ট নিশ্চই 
হবে। আইন কোনও কালেই রিজিট নয়-_ফ্রেকসেবল এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিকে চেয়েই 
আইন করা হবে। আইন কার্যকর করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ 
হচ্ছে তাহলে তখনই আইন সংশোধনী করা হবে। বিনয় বাবু এখানে বিপ্লব করে আইন 
সংশোধন করছেন না। কংগ্রেস আমলে তৈরি রাজ কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই 
তিনি আইন করার চেষ্টা করছেন। এই কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যতটা সম্ভব 
সংবিধানের আওতার মধ্যে থেকে তিনি ভূমি রাজস্ব নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই 
বিল সম্বন্ধে আলোচনা কালে একজন বন্ধু বলেছেন যে এটা সার্কুলেশন করা দরকার। আমি 
জানি না যে আইনটা সিলেক্ট কমিটি হয়ে আসছে সেটা আবার কেন সার্কুলেশনে যাবে? 
সিলেক্ট কমিটিতে জন প্রতিনিধি হিসাবে ত্বারা যখন ছিলেন তখন জনমত নিয়ে গিয়ে সিলেক্ট 
কমিটির মাধামে এই কথা বলতে পারতেন। কিন্তু বিরোধিতা করার জন্যই এই হাউসে তারা 
বক্তৃতা করলেন। আবার ইন্দিরা (কং) এর বন্ধুরা বললেন যে এই খাজনা আমরা মানতে 
পারি না কারণ শ্ন্াব যার যত উপরে উঠবে তাকেই বেশি কর দিতে হবে অর্থাৎ বড় বড় 
জোতদারদেরই বেশি টাকা দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই তারা এর বিরোধিতা করবেন কারণ 
বড় লোকের উপর কর চাপাতে গেলেই সেই জায়গায় তারা বিরোধিতা করবেন-__অর্থাৎ বড় 
লোকের স্বার্থ রক্ষা তারা করবেন। কিন্তু এখানে একটা প্রগতিশীল ট্যাকসেশান সিস্টেম 
ইমপোজিশন করা হয়েছে সেইজন্য তাদের যন্ত্রণা হচ্ছে। সেইজন্য বলছি এটা ঠিকই আছে 
কারণ বড় লোকের উপর বেশি কর চাপানো হয়েছে। ওরা বিরোধিতা করছেন বলেই আমরা 
বুঝতে পাচ্ছি যে এটা ঠিকই আছে। আর একজন বন্ধু আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রেটেবল 
ভ্যালু ইত্যাদির কথা বলে লিগ্যাল ওপিনিয়ন দেবার জন্য হাউসে বললেন। জনসাধারণের 
স্বার্থ দেখা নয় আইনের বাখ্যা করার জন্যই তিনি এখানে এসেছেন। আমরা জানি বহু 
প্রগতিশীল আইনের ক্রটি থাকতে পারে এবং তারজন্য হাইকোর্টে মামলা হতে পারে। 


[430 - 440 ৮7৮. ] 


সব যে পূর্ণাঙ্গ আইন হয়ে যায় এটা হতে পারে না, কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আইনে রেটেবল ভ্যালু ইন আযান এরিয়া__এই এরিয়ার ডেফিনেশন 
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দেওয়া আছে, রেটেবল ভ্যালু এই জিনিসটা কে করবে তারজন্য বোর্ড তৈরি করার বাবস্থা 
হয়েছে, রিজিওনাল বোর্ড আছে, স্টেট বোর্ড আছে, এগুলি আ্যাসেসমেন্ট করবার একটা 
সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। এটা নয় যে রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 
বাড়িতে বসে ট্যাক্স আযসেসমেন্ট হবে. তারজন্য আঞ্চলিক আসেসমেন্ট বো করা হয়েছে। 
এখানে একটা জায়গায় আমার মনে হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটু ভাল করে 
দেখতে বলব, এই যে সেকশন ১৬এ যে আপিলের প্রভিসন আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 
আযপিলেট অথরিটি হল একজন সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার অর্থাৎ একজন এগজিকিউটিভের 
হাতে আপিলের ভার দেওয়া হয়েছে। এ রিজিওনাল কমিটি একটা ইনডিপেণ্ডেন্ট ইমপার্সিয়াল 
অথরিটি-_সাম শর্ট অব আযান এগজিসটিং জাজ, সাম শর্ট অব এ সাব জাজ এই রকম দিয়ে 
একটা কনসিলিয়েশন বোর্ড হবে। সেটা উনি যখন ডিটেলস রুলস তৈরি করবেন তখন 
দেখবেন। এখানে আছে রিজিওনাল রেটিং বোর্ড 7076 91016 00৬61111761] 51411, 0) 
10017091101), ০0175010006 & [২98101191 1২90178 80810 101 0. 108101). 1901) 1২6- 
5101781 70810 51911 ০011515001৪ 01181])থা) 010 01161 11017067$ 1001 ০৮- 
0960116 1০1. 10176160010 118) 1] 16000651 0176 1101)1016 11011015101. চেয়ারম্যানের 
কোয়িলিফিকেশন যে ধরনের হবে বা অন্যান্য মেম্বার যাঁরা হবেন তারা যাতে অভিজ্ঞতা 
যাতে হন সেটা যখন রুলস ফ্রেমড আণ্তার দিস আ্যাক্ট করবেন, প্রোসিডিওর, ওয়ারকিং আগু 

ংশন এগুলি ডিটেলস যখন করবেন তখন যেন এগুলি খেয়াল রাখেন এটা অনুরোধ 
করছি। আযসেসমেন্ট করার রেটেবল ভ্যালু ডিসাইড করার যে রিজিওনাল অথরিটি হল তারা 
যাতে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হন সেটা যেন মন্ত্রী মহাশয় দেখেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
সেকশন ৫এর মধ্যে কমপ্লিট কণ্ডিশন বলে দেওয়া আছে যে এর বেসিস হচ্ছে ন্যাশনাল 
বেসিস এবং সেগুলি বলছে আযাট দি টাইম অব আ্যাসেসমেন্ট, যখন রেটেবল আসেসমেন্ট 
হবে। /৯ [২651018] 3010 ১1811 25০১১ 116 19108010 ৬৪10০ 0 ০10০১ 101 106 
81০8 01 21695 00111011515 079 168101) 01) 010৩ 08515 01 5911, ০11719010 601)- 
01010175, 17158001) 210 70011601017 90111065, 8৬০18৪6 91610 0110100, [11065 91 
1181) 01005 01 81) 01101 712)01 [000006 070 ১0০1 00161 0901015 ৯/101 
118 06 00115100160 19162110 0110 176093501. 90, ০০11811| 0010101011১ ৮/01০ 
1109560 0001] 00 7081৫. 90810 00101010116 0116 10105 01 ০010111017১ 
110190500 0 1115 4/১১501001) 8110 01056 00110101১ 1051 0৫ [01111164 11) 
[81017 1700 00175109190101) 0116 11580101) 01181620016 ৬৪1৪৩ সুতরাং কিভাবে রাজস্ব 
নির্ধারিত হবে, কি ভাবে সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে |বিভিন্ন ধরনের সেখানে জলবায়ু 
সেখানের আবহাওয়া, সেখানের উৎপাদন শক্তি, সেখানের ভৌগলিক অবস্থা অর্থাৎ ধরুন খরা, 
কোনও জায়গায় খরা হয়, কোনও জায়গায় বৃষ্টিপাত কিরকম হয় এ সমস্ত বিষয়গুলি 
সেখানে গ্রহণ করে এবং তার যে মার্কেট ভ্যালু- মার্কেট ভ্যালু সম্পর্কে বিরোধীদের কিছু 
কিছু দ্বিধা আছে তারা ঠিক বুঝতে পারেন নি। মার্কেট ভ্যালু কিভাবে হয়, মার্কেট ভ্যালু 
যেভাবে এসেসমেন্ট হয় আইন সঙ্গতভাবেই হবে এবং তা সত্তেও এ সব কণ্ডডশনগুলিকে 
যারা আযসেস করবেন সেই আআসেসমেন্ট করতে গিয়ে তাদের সব দেখতে হবে। যদি তারা 
সেগুলি ওভারলুক করেন তাহলে সেটা বেআইনি হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে বিল 
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এই বিলটা একটা প্রগতিশীল বিল। এই বিল হচ্ছে যুগান্তকারী বিল এবং এই বিলটি হচ্ছে 
একটি নতুন পদক্ষেপ। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলব যে আপনারা উদার মন নিয়ে, 
খোলা মন নিয়ে এই বিলকে দেখুন। কোনও জায়গায় কিছু কিছু সামান্য ভুল থাকতে পারে। 
কিন্তু যখন ওয়ার্কিং হবে, যখন যা অসুবিধা দেখা দেবে আ্যামেশুমেন্ট করে, সংশোধন 
করে__আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি বোঝেন যে অসুবিধা হচ্ছে, এটা জনস্বার্থ বিরোধী 
হচ্ছে, গরিব সাধারণ মানুষের বিপক্ষে যাচ্ছে তখন নিশ্চয় সেটা তিনি সংশোধন করবেন। 
কিন্তু আপনারা উদার মন নিয়ে, খোলা মন নিয়ে আপনারা অন্তত এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখুন 
যে এটি একটি নতুন পদক্ষেপ এবং যুগাস্তকারী বিল। আপনারা যখন গত দু-তিন-চার বছর 
আগে এনহ্যান্সমেন্ট অফ রেন্ট ডাবল করে দিলেন তখন তার কোনও বেসিস ছিল না। হঠাৎ 
সরকারি ফতওয়া ইমার্জেন্সি-এর সময় জরুরি অবস্থার সময়ে সেই সময় ঘোষণা করলেন 
ডাবল রেণ্ট। সাধারণ মানুষকে সময় দিলেন না। সাধারণ মানুষ দৌড়াতে দৌড়াতে হাইকোর্টে 
এসে ইনজাংশন নিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এরা সেদিন 
কোনও বিচার বুদ্ধি নিয়ে এটা করেন নি। সাধারণ মানুষের উপর জোর-জুলুম করেছিলেন 
সে কথা আজ ভুলে গেছেন। সেই জনাই আজকে দেশে এই অবস্থা। এই কয়েকটি কথা বলে 
আমি এই বিলকে পরিপূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুনীলকুমার মজুমদার £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন 
তাকে সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিলের উপরে যেসব সংশোধন আনা হয়েছে আমি 
তার ঝিয়োধিতা করছি। এই বিল সম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কথা আমি 
বলতে চাই। আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে 
জমির সম্পর্কে যে আন্দোলন আমরা করেছিলাম সেই সময় আমরা বলেছিলাম যে খাজনা 
বাবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু যখন জমিদার দখল আইন হল তখন দেখেছিলাম 
খাজনার আইন পরিবর্তন হয়নি। সেই পুরানো পদ্ধতিতে খাজনা চলে আসছিল। আমাদের 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই জমিদাররা যে খাজনা ঠিক করেছেন, আমি অভিজ্ঞতায় আমার জেলায় 
জানি যত খারাপ জমি, জলা জমি, শুখা জমি তার খাজনার হার বেশি। যত ভাল জমি, 
যে জমিগুলি জমিদারদের হাতে ছিল সেই জমিগুলির খাজনার হার কম। এমন কি জমিদারি 
দখল আইন পাশ হল জমিদারি ব্যবস্থা চলে গিয়ে কৃষকদের কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হল 
তখনও যে জমিগুলি তাদের ছিল সেগুলি নিষ্কর হয়েছিল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট আসার সময়ে এরা 
চালু করেছিল এই প্রথা যে কৃষকের খাজনা দিতে হবে, খাজনা দিলে জমি দখল করা যাবে 
না, ভোগ করা যাবে না প্রথম যুক্তফ্রন্ট প্রথমে খাজনার হার কমাবার চেষ্টা করলেও যে তিন 
একর জমির খাজনার হার মকুব হল কিন্তু এই আইনটিকে তারা চালু করতে পারেন নি। 
এর পরবত্তীকালে যখন কংগ্রেসিরা এলো এবং যখন কৃষকদের মধ্যে চেতনা আস্তে শুরু 
করণ--- 


[4-40 - 4-50 ৮74.] 


কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষকেরা খাজনী লাগবেনা এই চেতনা যখন কৃষকদের মধ্যে এলো 
তখনই কংগ্রেসি সামস্তপ্রভুরা চিৎকার শুরু করল, কৃষক খাজনা না দিলে জমির মূল্য থাকে 
না। তাই তারা চেষ্টা করল নানাভাবে ১৯৬৭ সালে যে খাজনা নেওয়া হয়েছিল সেটা বন্ধ 
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করবার জন্য। অবশ্য পরবর্তীকালে তারা সেটা পারেনি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের 
এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, কংগ্রেস গ্রামে গ্রামে পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশ ঘটাবার চেষ্টা করেছিল। 
তবে তা সত্তেও কিন্তু খাজনার হার পরিবর্তন হয়নি_-বরং দ্বিগুণ/তিনগুণ হয়েছে। আমরা 
দেখছি যে জমি গরিব কৃষকের জমি, মাঝারি কৃষকের জমি তার খাজনার হার দ্বিগণ/তিনগুণ 
হয়েছে এবং তারা তা দিতে পারেনি। স্যার, খাজনার হার এমনভাবে বাড়তে শুরু করল যে 
গ্রামে, গঞ্জে মানুষেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার এসে শুধু 
সেই দ্বিগুণ/তিনগুণ খাজনার হারই বন্ধ করেনি, আরও বহু খাজনার হার কমাবার চেষ্টা 
করেছে। আজকে ৪ একর এবং ৬ একর করা হয়েছে এবং খাজনার যে হার হল সেটা 
বিজ্ঞানভিত্তিক। জমির খাজনা কৃষককে দিতে হবে এটা ঠিক কথা। তবে এটাও বলে রাখি 
জমির খাজনা দিতে হবে না এই চেতনায় কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। খাজনার হার 
দ্বিগুণ/তিনগুণ করা হল এবং জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছিল তাতে কৃষকের মাথা 
ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই বামফ্রন্ট সরকার তাদের কথা চিস্তা করে ওই দ্বিগুণ/তিনগুণ খাজনার 
হার বুন্ধ করল এবং বলা হয়েছে পরবর্তীকালে এমন একটা আইন আমরা আনব যাতে 
খাজনার হারে ছাড় দিতে হবে এবং যারা নিজেরা চাষ করেনা তাদের উপর খাজন৷ ধার্য 
করতে হবে একথা বললেই সামন্ত প্রভুদের গায়ে লাগে। তারা বলে আমরা কেন খাজনা 
দেব বর্গাদার কেন খাজনা দেবেনা? আজকে সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি, 
শুধু খাজনার হারের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এতেই দেখছি সামস্ত প্রভৃদের 
গায়ে ঘা লাগছে। সমস্ত জমির খাজনা হবে অর্থাৎ টোটাল ল্যাণ্ডের উপর খাজনা হবে এবং 
কি হারে সেটা হবে সেটাও ঠিক করা হয়েছে। আগে সিলেক্ট কমিটিতে বলা হয়েছিল শুধু 
প্রোডাকশনের উপর খাজনা হতে পারে না, এর সঙ্গে দেখতে হবে জমির অবস্থান, তার 
বাজারের কি সুবিধা বা অসুবিধা হবে, তার সেচের কি অসুবিধা হবে সেটাও দেখতে হবে। 
বাজার কোথায় কি রকম সেটা একটা জটিল জিনিস। আমরা সেচ বাবস্থা বলতে বুঝি ডিপ 
টিউবওয়েল এবং শ্যালো টিউবওয়েল। কিন্তু আমরা দেখেছি যেখানে নদী, নালা আছে (সখানে 
আখ হয়, পাট হয়, বছরে ২/৩টি ফসল হয়। দেখবেন সেখানে হয়ত সরকারি সেচ ব্যবস্থা 
নেই। আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় সেচ এলাকা থেকে অসেচ এলাকায় চাষ বেশি হয়। 
তাহলে জিনিসটা কি হবে? শুধু মাত্র সেচের উপরে হবে, প্রোডাকশনের উপরে হবে? না, 
তা নয়-__সমস্ত জমির উপরে হবে। তাহলে কিভাবে হবে, হবে কি! শুধু মাত্র সেচের উপর 
হবে? তা তো নয়, শুধু কি প্রডাকশনের উপর হবে? তা তো নয়। জমির মুল্যটা নির্ভর 
করবে জমির সমস্ত কিছু দায় দায়িত্ব যা আছে তার উপরে। ঠিকই হয়েছে যে জমির খাজনাটা 
ভাবতে হবে যে জমির গুধু প্রডাকশন ও তার সঙ্গে অন্যান্য জিনিস। কিন্তু এইগুলি নির্ধারণ 
করতে গেলে পর কোথায় কি হবে তা নির্ভর করছে সেখানকার জমির দামটা কি হবে। 
কেন? জমির দাম নির্ভর করে শুধু মাত্র প্রডাকশনের উপর নয়, শুধু মাত্র বাজারের উপর 
নয়, শুধু মাত্র সেচের উপর নয়, শুধু মাত্র তার অবস্থানের উপর নয়, সবগুলি মিলে এক 
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একটা জমির দাম নির্ভর করে। কারণ আমার একটা জায়গা জানা আছে, আমি জানি বীরভূম 
জেলার শহরের আশেপাশের জমি তার প্রডাকশন আছে, তার উৎপাদন ভাল হয়, বাজারের 
সুবিধা আছে, সব আছে। বর্ধমান জেলার শহরের আশেপাশের জমির দামও জানি সেখানে 
এর চেয়ে জমির দাম অনেক বেশি। এমন কি শহরের আশেপাশের জমির দাম অনেক বেশি। 
আমরা এখানে সেটা বলেছি। কেননা সেখানে প্রডাকশন নয় প্রডাকশনের সঙ্গে তার বাজারের 
সুবিধা আছে, তার যোগাযোগের সুবিধা আছে, তার সার সেচের সমস্ত সুবিধা আছে। আমরা 
সেইজন্য ঠিক করেছি, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঠিক করেছি প্রডাকশন নয়, শুধু সেচ সার নয়, 
একটা জিনিসে এত জটিলতায় না গিয়ে সহজ কিস্তিতে বেরিয়ে আসতে পারি যে সেই জমির 
দাম কত। জমির দামটা নির্ভর করে সেখানকার এই সমস্ত ফ্যাক্টরের উপর দাঁড়িয়ে জমির দাম 
নির্ভর করে। সেখানে যাঁরা বলছেন জমির দামটা কেন করছেন, প্রডাকশনের উপর করুন। 
প্রাকশনের উপর যদি ধার্য করেন তাহলে অন্য অবস্থার সৃষ্টি হবে, অনেক জটিলতার সৃষ্টি 
হবে। সুতরাং এই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। আমরা এটাকে মনে করি বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং 
বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ার ফলে আর একটা জিনিস যে আজকে মূল অবস্থার পরিবর্তনের সুচনা 
হয়েছে। এক্ষুনি যে সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা মনে করা ঠিক নয়, তা হয়ত 
হবে না। এক্ষুনি ওরা অনেক কিছু এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন, কিন্তু এখনো এটার কাজ শুরু 
হল না। শুরু হলে হয়ত দেখা যাবে কিছু কিছু অদল বদল করতে হতে পারে। কারণ 
বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। আজকে না দেখে, না শুনে, কোনও কিছু 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে কখনই এই জিনিস বলা যাবে না যে তোমরা এটা যা বলেছিলে 
তা এক্ষুনি পাল্টে নাও এটা করা যাবে না। কারণ এটা ঠিক যে এটা একটা নূতন সুচনা, 
এই জিনিস কোথাও হয়নি। এটার সূচনা হয়েছে শুধু মাত্র আমাদের এখানে যে সামস্তবাদী 
বাবস্থার উপর আঘাত হেনে আস্তে আস্তে সামস্ততন্ত্রের অবসান ঘটাবার দিকে নিয়ে যেতে 
হবে। আমাদের বন্ধুরা কালকে চিৎকার করলেন, এটা আটকে দেবার চেষ্টা করলেন বিভিন্নভাবে 
পদ্ধতিতে, ভেবেছিলেন যে এটাকে আটকে দিতে পারবেন। কেননা আমি বুঝতে পারলাম না 
সুনীতিবাবু বলে গেলেন একথা। অথচ সেই সিলেক্টু কমিটিতে ছিলেন জয়নাল আবেদিন 
সাহেব। তিনি যতখানি বুঝেছেন এবং আমি তার সঙ্গে আলোচনা করে যতটা বুঝেছি তিনি 
এর উপর কোনও নোট অব ডিসেন্ট দেননি, যে দু'একটি ছোটখাটো মতান্তর ছিল তা 
আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছি। যেটা সুনীতি বাবু বলেছেন একটার পর একটা কেউ 
সেদিন তো তা শুনিনি জয়নাল সাহেবের মুখ দিয়ে। প্রবোধ বাবু ছিলেন শুনিনি তো সেদিন 
সেই কথা যে কথা যে এই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। কারণ একটা জিনিস হচ্ছে যখন 
তিনি প্রতিনিধি থাকেন তখন যে আলোচনা করেন সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 
অগ্রসর হয়েছি এটাই মনে করে যে আলোচনা সিলেক্ট কমিটি থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই 
আলোচনার ভিন্তিতে আজকে এই জিনিস, সৃষ্টি হয়েছে। হ্যা, তাতে জয়নাল সাহেব বলেছিলেন 
এর বিরোধিতা করাও বিপদ, এর পক্ষে থাকাও বিপদ এবং কেন বলেছিলেন তাও বলি 
সিলেক্ট কমিটিতে যখন আলোচনা হয় তখন তিনি বলেছিলেন যে বিনয় বাবু খুব একটা 
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সাংঘাতিক বিল এনেছেন ন্যায় নীতিগতভাবে। আমার মনে আছে তার মনে আছে কিনা জানি 
না, সেখানে তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিকভাবে এটার সমর্থন করা যাবে না, বিরুদ্ধে যাওয়াও 
যাবে না এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসে আমাদের হাজির করেছেন। সতা কথা জয়নাল 
সাহেব এটা বুঝেছেন এবং বুঝেছেন বলেই হাত ধরে টানাটানি করেছেন যেও না বাবা। 
এদিকেও টানাটানি করলেন, ওদিকেও টানাটানি করলেন। আমাদের কথা হল যে আমরা এই 
জিনিস সমর্থন করি এবং যাতে এটাকে আরও কার্যকর করা যায় আমরা সেই বিষয় সচেষ্ট 
হওয়ার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ শ্বাশ্বতীপ্রসাদ বাগ $ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী 17৩ 
৬/০১. 30175011810 (টিথণা। 11010178) 1২০৩10০8111. 1979. সিলেক্ট কমিটি 
সংশোধিত আকারে আমাদের সামনে যে পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমি বলতে উঠেছি। 
এই বিলের উদ্দেশ্য তিনি যেভাবে বাখ্যা করেছেন, আর আমরা যে আকারে বিলটা 
পেয়েছি-_এর মধ্যে বেশ কিছু অসংগতি আছে। তার জন্য বলতে *ঠর, এই বিলে তিনি 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ত্যাগ্রেরেরিয়ান স্্রাকচারসকে তিনি একটা রূপ দেবেন এবং 
পশ্চিমবাংলায় আপ্রেবেরিয়ান ইকনমির ভবিষ্যৎ বনিয়াদ ভালভাবে গড়ে উঠবে, সেটা তার 
এই বিলে দেখি নি। তার উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, সেই উদ্দেশো পৌছনো যাবে না। 
অনেক সময় অনেক ভাল বিল হতে পারে, কিন্তু সেই বিলের সঠিক রূপায়ণ সম্ভব হবে 
না যদি তাতে অসঙ্গতি, অসম্পর্ণতা বা অস্পষ্টতা থেকে যায়। আমি 12601 01 1810 
1070010 01 82110011081 চ10000101, ইপ্ডিয়া গভর্নমেন্টের প্ল্যানিং কমিশনের ১৯৬৩ 
সালের একটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি 2 "14179 ৪ £০০ [1০০৩ 01 8811181) 16101 
1১81১140101 1195 0171060 ১0111 001] 11) 11019, 0011 11 00001980051) 11 ৬০110 
10170-11-100000 ৬/111) 01010106]701]1 2100 11100110101 00181101701005, 070 19501) (0 
০৬ 019) 110) (11১ 1১ [000 076 : 10 ৩০) 0৩ 4016 ৮/101] 0100160৬111 10 
09 11". বিলের মধ্যে ভাল নিশ্চয় কিছু কিছু আছে। কিন্তু 881811থ1) 1৩10]11 প্রচেষ্টার 
কথা মুখে যা বলেছিলেন সেই প্রচেষ্টা কাজে রূপায়িত করতে পারেন নি। আপনি যদি 
40112) ৩০01701% ভাল করে সাজাতে চান তাহলে সেইটা ভালভাবে সাজানোর উদ্দেশ্যে 
এই বিলে কিছু কিছু সংশোধন করা দরকার। সেটা যদি করেন তাহলে ভাল হবে। তিনি 
বিলের উদ্দেশ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছিলেন, 17 070 1101051 011201901 111191৩- 
10017091101) 01 001110701101১16 1762১00165৩ 101 10074 16101175 11) 010 ১1810 ৬110 
9 ৬1৩৬/ 00 109%10178 1100101৬0 00170198500 [00900000101 2110 010$010 [01000 
15011010101) 01179001181 109500010০১ 101 50019] 8170 00011017710 ৮/০1%1৩. লেভি 
যেভাবে ঠিক করেছেন তাতে ইনসেনটিভ ফর ইনক্রিসড প্রোডাকশন কিভাবে হবে? সেইটা 
ঠিক ঠিক আছে কিনা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। ইনক্রিসড প্রোডাকশনের জন্য তিনটে 
জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয়__ল্যাণ্ড, লেবার আ্যাণ্ড ক্যাপিটাল। ল্যাণ্ডের লিমিটেশন 
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ফ্যাক্টার আছে। ল্যাণ্ডের সীমা আপনি ইচ্ছা করলেই বাড়াতে পারবেন না। আমাদের ল্য/ও 
থেকে প্রোডাকশন বাড়াতে গেলে কিভাবে বাড়ানো যাবে সেটা যদি ঠিক ভাবে না হয় তাহলে 
হবে না। আমাদের দেশে কৃষি শ্রমিকের অভাব নেই। কিন্তু কৃষি শ্রমিকেরা যদি তাদের 
পুরোপুরি মজুরী না পায়, তাদের শ্রমের মর্য্যাদা যদি না পায় তাহলে কিছু হবে না। যে সমস্ত 
প্রান্তিক চাষী আছে তার কাছে যদি সারের পয়সা না থাকে, সেচের জল দেবার ব্যবস্থা না 
থাকে, তাহলে ইন্ট্রিগেটেড প্রোডাকশন লোকে কি করে পাবে? এই তিনটে জিনিস- ল্যাণ্ড 
লেবার আযাণ্ড ক্যাপিটাল ইনন্ট্রিগেটেড ওয়েতে কাজে লাগাবার ব্যাপারে ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের 
একটা রিপোর্টে কয়েকটা সাজেশনস ছিল। তার প্রথম সাজেশন-এর কথা হল, চি! [990)- 
8180101. 0 1790014 167810 পশ্চিমবঙ্গে বর্গা অপারেশনের নামে যা হচ্ছে এবং ভূমি 
সদ্ধযবহার দপ্তরের ক্রুটির জন্য প্রপার রেকর্ড হচ্ছে না। টেনেন্সি যদি ঠিক না থাকে, আমি 
চাইছি না, কেউ বেনামি জমি রাখুক, কিন্তু প্রপার রেকর্ড অফ টেনেল্সি কেন রাখা হবে না। 
এবার আমি আবার ওই রিপোর্টের প্রসঙ্গে আসছি 7২০01 50889519৫ 4 3197১ (০0 7৩ 
(81211. 0150. [01010218010 01 190010 01 (2110110165, 5000170, 01১90101) 01 0851 
10105 0১ 2 11611011016 01 18110 16011016. 01010, 000110101) 01 118110 011050170- 
(10 ০% 1810 10105 001 [001501791] ০0101৬70101) 01 10170100116 10 0111) 11) 
20901010191 08565; 810 40. 19200190101) 01 50070110015 0% 0) 10114115. এই 
বিলে এই ব্যবস্থা নেই যে যদি কোনও টেনেন্ট তার জমি রাখতে না চায় সেটা যাতে সে 
সারেগডার করতে পারে এবং সরকার আ্যাগ্রেরিয়ান ইকনমির জন্য সেটা গ্রহণ করতে পারেন। 
আপনি সামস্ততাস্ত্রিক প্রথা ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। 


কিন্তু অনেক রায়ত আছে, তাদের বঞ্চনাটুকু আছে, কিন্তু জমি থেকে ইনকাম কিছু 
নাই। তাদের টেনেল্সি রাইট সরকারে ইনভেস্ট করার অধিকার নাই। জমি থেকে টুয়েন্টি 
ফাইফ পারসেন্ট মাত্র বর্গা পায়, এই রকম অনেক জমি আছে। সেটা পাবার পর এগ্রিকালচারাল 
ইনকাম টাক্স দেবার পর, খরচ খরচা দেবার পর কিছুই থাকে না। সেই জমি সে ছেড়ে দিতে 
পারলে বেঁচে যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে টেনেন্সি ফিরিয়ে দেবার কোনও প্রতিবিধান নাই। গভর্নমেন্ট 
সেই জমি নিয়ে প্রপার ইউটিলাইজেশন করে আযাপ্রেরিয়ান ইকনমিকে বাড়াবার পথে নিয়ে 
যেতে পারেন। 


আমি অসম্পূর্ণতার কতকগুলি জায়গা বলব। ডেফিনিশনের কথা বলি যে ডেফিনিশন 
দিয়েছেন কলকাতা শহরাধ্তলকে বাদ দিয়ে সমস্ত জেলগুলিকে এরিয়ার আওতার মধ্যে আনা 
হয়েছে। এরিয়া বলতে বুঝাচ্ছেন__- 0৩৪ 1168115 ৪ 0800 00111115178 এ 0150101 0 
809 10910 01161909101 2109 ১6০18] 01955 01 181105 ৬/101)11] 1116 01১0101 ৬/10101) 
118 101 06 ১0170151005 ৪১ 1772 1706 0616111711760 10) (16 [06501109 8001101- 
10). এই যে প্রেসক্রাইবড অথরিটি কে, এটা বুঝাতে পাচ্ছি না। তার পরে যেমন স্টেট 
রেটিং বোর্ড, 155107791 1810178 ০০ এর মেম্বার কারা? এটা পরিষ্কার করে বলেননি। যদি 
বলেন এই রেটিং বোর্ডের মেম্বাররা ব্যুরোক্রেট অফিসার, তাহলে তাদের সম্পর্কে বলার 
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আছে, ব্যুরোক্রাট হলে তাদের বিরুদ্ধে বলার আছে। এর মূল কারণ হচ্ছে এরা শহরাঞ্চলে 
বসে, বিশিষ্ট স্থানে বসে কাজ করতে গিয়ে জমি সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেন এবং 
জেলাগুলির ভিত্তিহীন চিত্র ধরে সেই হিসাবে খসড়া করবেন। এই রেটিং বোর্ডের ফাংশন কি 
ছিল? 85555 0116 181681010 ৮৪100 01 ৬2105 [0 0116 8169. 01 0162১ ১0111)15- 
116 0110 19910] 07 0116 1785150১011, ০0117781010 00170111015, 11771580101) &17 
1121105101115 10901110165, 2৬০1200 1610 01 12170, [011505 01 17101] 10105 টো 07) 
00701774101 [001000106 0170 501) 00110 1901015 ৬/10101) 1105 100 0017১100100 
1619৮078110 176005581/ 00168101010 00000. এই সমস্ত বাতিল করার একটিমাত্র 
উদ্দেশ্য হল এই ব্যুরোক্রাট অফিসারদের হাতে প্রকৃত তথ্য নেই। আমাদের কৃষিদপ্তরে যদি 
এই ধরনের তথ্য থাকত তবে এ থেকে ডেভিয়েট করে সমস্ত ফ্ল্যাট রেটে করার ব্যবস্থা হত 
না এবং এর কোনও ব্যাখ্যা না রেখে উইদাউট এনি গাইডলাইন কেন বিল আনছেন। এর 
প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনুন এগুলি পরিষ্কার করে বলে দিন কিভাবে হবে। একটা এরিয়ার 
রেভিনিউ ঠিক করার ব্যাপার যেমন ধরুন হাওড়া জেলার রেটিং ট্যাক্স হাওড়া শহরের জমির 
মূল্য অনুযায়ী পাশাপাশি ল্যাণ্ড কি আছে যা দেখে ঠিক করেন, অথবা উলুবেড়িয়া শহরে 
বসে যদি ঠিক করেন, তাহলে হাওড়া জেলার এ প্রান্তে ন্দীর ধারে যে জমি আছে, যার 
খবর কেউ রাখেন না তার রেভিনিউ এমন ভাবে হবে হয় সেটা হাই সাইডে যেতে পারে 
আর নয়ত লো সাইডে হতে পারে। সুতরাং কয়েকজন ব্যক্তির খামখেয়ালীপনায় স্টেট যে 
তার রেভিনিউ আর্ন করতে চলেছে এই অবস্থায় এর ফল অনেক দূর পর্যন্ত যাবে যদি এই 
বুরোক্রাট মেশিনারির হাতে দেন। তারপর তার ১০ বছরের জন্য এই রেট ট্যাক্স ঠিক 
করবেন এবং সেটা স্পেকুলেটিভ হতে পারে। মনে করুন একটা জায়গায় একটা শিল্প গড়ে 
উঠবে এই আশা করে যদি সেখানকার জমির দাম বেশি করে ধরে নিয়ে রিজিওনাল বোর্ড 
ঠিক করে দেন, আর সেই শিল্প অনেক দিন পরে স্থাপিত হয়, তাহলে সেখানে যে স্পেকুলেটিভ 
প্রাইসের উপর ভিত্তি করে দাম ধার্য করা হয়, তার জনা তাদের সাফার করতে হবে না 
কিঃ এই বিলের উদ্দেশা যদি হয় রেটপেয়ারসের শাস্তি দেওয়া তাহলে বলার কিছু নাই। এই 
বিলটাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক বলা হচ্ছে। এব মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থা কোথায় আছে পড়ে 
যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয় মেনে নেব। এই উদ্দেশ্যকে কিভাবে কার্ষে নিয়োগ করবেন 
সেটা তো আমাদের বলে দিন। 


[5-09 - ১-10 172.1৬.] 


আর এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স তো আমাদের এখানকার অনেক বন্ধুকেই দিতে হয় 
না, তারা জানেন না। এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স কিন্তু প্রডাকশনের ভিত্তির উপরই ঠিক 
হয়ে থাকে। আপনাদের সেই হিসাবই যখন নেই তখন জানি না কি ভাবে বা কি হিসাবের 
ভিন্তিতি এতদিন ধরে তাদের ইনকাম ট্যাক্স আসেস করেছেন। সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই করুক 
বা আপনারা তার থেকে শেয়ারই পান সেটা কি ভাবে পাচ্ছেন আমবা জানি না অথচ বাজ 
কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এইভাবে কিছু কিছু দিয়ে রেটিং করার ভার দিয়ে দিচ্ছেন, সেটা 
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কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমি আপনাদের বলব, এটা একটু ভেবে দেখুন। এগ্রিকালচারাল 
ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে প্রডাকশনের কেন একটা ফিগার সরকারি দপ্তরে থাকবে না সেটা 
আমরা জানতে চাই। সারা পশ্চিমবাংলায় কি ভাবে এপগ্রিকালচারাল প্রডাকশন হচ্ছে, 
এগ্রিকালচারাল ইনকামের প্রকৃত অবস্থা কি কেন সেটা জানা যাবে না সেটা আমরা জানতে 
চাই। এখানে একটা ধরে নিয়ে আমরা যদি এই ভাবে রেটিং করি তাহলে সেটা কি বাস্তুবানুগ 
হচ্ছে? আমার সময় বেশি নেই, আমি আর সামান্য কয়েকটি কথা বলেই আমার বক্তব্য ঠিক 
করব। এখানে আপিল করার অর্থে আপিলেট অথরিটি করেছেন। সেখানে নির্দিষ্ট অফিসার 
কে হবেন, না হবেন সে ব্যাপারে ভেগ থেকে যাচ্ছে। আমার কথা হ'ল, এখানে পরিষ্কার 
ভাবে বলুন কি ধরনের অফিসার সেখানে নিয়োগ করা হবে এবং সেখানে সেই অফিসারের 
পদ মর্যাদা অনুযায়ী কি ভাবে কি হতে পারে না পারে সে সম্বন্ধেও আমাদের অনেক কিছু 
বোঝবার আছে। সেটা যদি পরিষ্কার ভাবে বিলে না থাকে তাহলে এই বিলের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তারপর এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের 
আসেসমেন্টের সময় আপেলেট অথরিটির পরে যদি কিছু অভিযোগ থাকে তাহলে সেখানে 
একটা ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা আছে। আমার মনে হয় আপিলেট অথরিটির পরে এই বিলে যে 
বিধান নেই-_যদি কোনও রায়ত আ্যাগ্রিভড হন তাহলে সেখানে হাইকোর্টে যেতে গেলে যে 
পয়সা লাগে তা যাবার আগে ট্রাইব্যুনালের কাছে সে যাতে একটা বিচার পেতে পারে তার 
বাবস্থা করা দরকার। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সেই 
ব্যবস্থাটা অস্তত যদি রাখেন তাহলে আমার মনে হয় রায়তদের কথা আর একটু বেশি করে 
ভাবা যাবে। পরিশেষে আমি বলব, সিলেক্ট কমিটিতে এটা ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
দেবার পর এই এত মাসের মধ্যে মাত্র ৬ দিন তারা বসেছিলেন। তারা আরজেন্সি দেখাচ্ছেন। 
এই সিলেক্ট কমিটিতে সিক্স পারসেন্ট অব দি টোটাল মেম্বার অব দিস হাউস ছিলেন। 
মেম্বাররা, যারা এফেব্টটিভলি এই বিলের ক্লুস বাই ক্স আলোচনা করে এটাকে স্পষ্ট করার 
জন্য আপনাকে সাহাযা করতে পারতেন তাদের ৫ দিনের বেশি সময় দেওয়া হল না, এটা 
হচ্ছে আমাদের অভিযোগ। আমরা চেয়েছিলাম এই বিলকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে 
কারণ, এই বিলের একটি সুদূরপ্রসারী এফেক্ট আছে-_পশ্চিমবাংলার কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির 
উপর এর একটা বিরাট প্রভাব থাকবে এবং ভবিষ্যতে সমাজ ব্যবস্থার উপরও এর একটা 
প্রভাব থাকবে সেইজনাই আমরা এটা সুস্পষ্ট করতে চেয়েছিলাম। মাননীয় ভূমি রাজস্ব 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, আপনার মেশিনারি যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার মনে হয় 
হবে। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল 
উত্থাপন করেছেন-_দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভিনিউ বিল, ১৯৭৯-__আমি সেই 
বিলকে সমর্থন করে ২/৪টি কথা আপনার মাধ্যমে এই সভায় রাখতে চাই। স্যার, আমি 
প্রথমেই বলব, আমরা দেখেছি, যখনই এই ল্যাণ্ড সংক্রান্ত কোনও সংশোধনী বিল এই সভায় 
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পেশ করা হয় তা সে যতই সামান্যতম হোক তখনই বিরোধীপক্ষ থেকে প্রচণ্ড হৈ চৈ, 
চিৎকার করা হয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ভাগচাবীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সামান্যতম পরিবর্তন 
যখন করা হয়েছিল তখন এই বিধানসভার বিরোধীপক্ষের সদসারা বিশেষত কংগ্রেস দলের 
বন্ধুরা কি প্রচণ্ড হৈ চৈ করেছিলেন। আজকে যে বিল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি 
সেখানেও সে ব্যাপারেও কালকে আমরা দেখলাম এই বিল যাতে উত্থাপন করা না যায় তার 
জন্য কি চেষ্টা ওরা করেছিলেন। উদ্দেশ্যটা কি আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে বিরোধী পক্ষে 
যারা রয়েছেন আসলে তাদের অধিকাংশ বন্ধু এ যারা ল্যাণ্ড লর্ড জমিদার জোতদার গোষ্ঠি 
তারা হচ্ছে ওঁদের বন্ধু, তাদের সঙ্গে ওদের যোগসুত্র আছে এবং সেই যোগসূত্র থাকার দরুন 
যখনই এই রকম বিল উত্থাপন করা হয় তখন ওরা এই রকম চিৎকার করেন। আজকে যে 
বিল উ্থাপন করা হয়েছে সেটা সিলেক্ট কমিটিতে পুষঙ্থানুপুশ্বরূপে আলোচনা করা হয়েছে 
এবং তার পর এই সভায় উত্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সদসারা তাদের সুচিত্তিত 
মতামত দিয়েছেন। এই বিলে রাজস্ব আদায়ের একটা নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যা 
ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নি। এটা একটা মৌলিক পরিবর্তন। দীর্ঘ দিন সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থা 
বিভিন্ন ভাবে অবিচার চলে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে এটার কোনও পরিবর্তন হয় নি। শাশ্বতীবাবু 
আমূল পরিবর্তনের কথা বলে গেলেন। আমি তাকে জানাতে চাই যে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
মধ্যে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু সেই আমূল 
পরিবর্তনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। তবে বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে যতখানি সম্ভব 
জমিদার জোতদার শ্রেণীর কতখানি ক্ষমতা খর্ব করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আমি একটা ফিগার দেব আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় ৬০ লক্ষ কৃষি পরিবার আছে 
তাদের মধ্যে ৪৫ লক্ষ কৃষক পরিবার ভূমি রাজস্ব থেকে মুক্তি পাবেন। এটা একটা মৌলিক 
পরিবর্তন সাধারণ পরিবর্তন নয়। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলার এ ৪৫ লক্ষ 
কৃষি পরিবারের কাছ থেকে আশির্বাদ পাবেন। শাশ্বতীবাবু বুঝতে পারলেন না যে কি করে 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা উৎসাহিত হবে। তাদের যদি খাজনা চলে যায় এবং বামফ্রন্ট সরকার 
যেভাবে মার্জিনাল ফারমারদের এবং ছোট চাষীদের ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে তাদের 
পুঁজি ও অন্যান্য কিছু জুগিয়ে দিচ্ছে তাতে তারা নিশ্চয় উৎসাহিত হবে। এই সাধারণ সতাটা 
শাম্বতীবাবুর জানা উচিত ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথা বলা হল যে উৎপাদনের 
সঙ্গে নাকি এই বিলের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি বলতে পারি এটা ঠিক নয়। রাজ কমিটি 
যেভাবে সুপারিশ করেছে সেই সুপারিশ কার্যকর বর্তমান অবস্থায় আছে কিনা সেটা এখানে 
দেখতে হবে। একই একটা সাব-ডিভিসনে থাকায় তিন চার রকম জিনিস প্রোডাকশন হয়। 
কোথাও পাট হয় কোথাও আলু হয় কোথাও ধান হয় এবং সেটা সেখানকার মেন ক্রুপ। 
একটা সাব ডিভিসনে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রোডাকশন আলাদা করে তার লিস্ট করে তার 
পর সেখানে রেভিনিউ রেট ঠিক করতে হবে। কিন্তু এই সব করতে গেলে বিভিন্ন রকম 
লিটিগেশনের সৃষ্টি হবে এবং এটা করার মতো মেশিনারি নাই এবং সেইভাবে রাজস্ব ঠিক 
করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আমরা যেটা মূল্য ঠিক করেছি যেটা মার্কেট ভ্যালু তার ১০% 
রেটেবল ভ্যালু হয় না। আমার বন্ধুরা যেটা আগে বলে গেছেন সেখানকার বাজারের সুবিধা 
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যোগাযোগের সুবিধা সেচের সুবিধা সারের সুবিধা এবং অন্যান্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা আছে 
সেই সমস্তটার উপর সেখানকার মূল্য নির্ধারিত হয়। শাম্বতীবাবু বলে গেছেন যে এতে 
অফিসাররা অন্যায় করার অবিচার করার সুযোগ পাবেন। তিনি বোধ হয় ভাল করে বিলটি 
দেখেন নি যদি দেখতেন বুঝতে পারতেন যে এতে অফিসাররা অন্যায় করার কোনও সুযোগ 
পাবেন না। কোনও এলাকা যেমন সেখানকার মােট ভ্যালু কত, তা দলিলে দেখলেই বোঝা 
যাবে সেই রকম হবে এতে অফিসারদের কোনও কারচুপি করার সুযোগ থাকবে না। 
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নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে যখন রুলস ফ্রেম হবে। কিন্তু 
এতে যে বিরাট ইনজাস্টিস হয়ে যাবে, এই রকম ভাববার কোনও কারণ নেই। এই যে 
নুতন নীতি প্রয়োগের কথা রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি, পশ্চিমবাংলায় ভূমিহীন পরিবার 
৬ লক্ষ ৮৭ হাজার, এক শত থেকে ৫০ শতক পর্যস্ত জমি আছে এই রকম পরিবারের 
সংখ্যা ২২ লক্ষ ৪১ হাজার, ৫০ শতক থেকে এক একর পর্যস্ত জমি আছে এই রকম 
পরিবারের সংখ্যা ৬ লক্ষ ১৩ হাজার, এক একর থেকে ১.২৫ শতক জমি আছে তার 
সংখ্যা হচ্ছে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার, ১.২৫ শতক থেকে ২.৫০ শতক জমির মালিক এই রকম 
পরিবারের সংখা ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার, ২.৫০ থেকে ৫.০০ শতক জমির মালিক এই রকম 
পরিবারের সংখা ৭ লক্ষ ৪০ হাজার, ৫.০০ থেবে ৭.৫০ শতক জমির মালিক এই রকম 
পরিবারের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২৮ হাজার, ৭৫০ থেকে ১০.০০ শতক জমির মালিক এই রকম 
পরিবারের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৬ হাজার, ১০ ০০ থেকে তার উপরে এই রকম জমির মালিক 
হচ্ছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার। চার একর পর্যস্ত কোনও প্রকার রাজস্ব দিতে হবে না। পাচ একর 
পর্যন্ত মালিককে পূর্বের হার অপেক্ষা কম রাজন্ব দিতে হবে। সাড়ে সাত একর থেকে ১০ 
একর পর্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের কিছু বাড়তি রাজস্ব দিতে হবে। ১০ একরের উর্ধের 
মালিক যে পরিবার তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা চাপ পড়বে এবং এটাই বে!ধ হয় স্বাভাবিক। নীতি 
নির্ধারণের মাম করে কংগ্রেসি রাজত্ে জোতদারদের পাম্প সেট দেওয়া হযেছিল, জোতদাররা 
বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শোন পেয়েছিল তার ফলে তার বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করে 
তাদেণ সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। সুতরাং সেই সম্পদ আজকে দেশের প্রয়োজনে লাগবে, রাজস্ব 
ভাণ্ডার পূর্ণ হাবে। সেই বাবস্থই এখানে করা হয়েছে। সেদিক থেকে এই বিল ধনাবাদ পাবার 
ঘোগা এবং এটা একটা বিজ্ঞান সম্মত বিল। এই যে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, এই যে 
বিল আনা হয়োছে, এই বিল কার্যকর হলে সমাজের চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ উপকৃত 
হবে। এক ভাগ পরিমাণ পরিবারকে কিছু বেশি পরিমাণ রাজস্ব দিতে হবে। সেই জন্যই এ 
কংগ্রেসমি এবং জনতা তরফের প্রতিনিধিদের এত চিৎকার এবং তারা এই বিলকে নানা ভাবে 
বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন। ধলতে পারা যায় এই বিল যা এখানে আনা হয়েছে, এটা একটা 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বনাথ বাবু এবং প্রবোধ বাবু যে কথা বলেছেন আমি 
মানে করি সেই কথা ঠিক নয়। সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার সময়ও তারা সেই কথা উল্লেখ 
করেছিলেন। আজকের দিনে এ ভাবে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়, একটা বাস্তব 
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সম্মত নীতি গ্রহণের প্রয়োজন আছে। টেন পারসেন্ট রেটেবল ভ্যালু করা হয়েছে। আমার বন্ধ 
সুনীল বাবু বলে গেছেন সমস্ত রকম লাগ এর দ্বারা কভার করবে। আমরা দেখেছি বেশ 
কিছু পরিমাণ লোক রয়েছে, যারা তাদের জমি কৃষি কাজে ব্যবহার না করে অন্যান্য কাজে 
বাবহার করেন। যার ফলে তার উপর টাক্স হয় না। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে ভূমি রাজস্ব 
নির্ধারণ করা যায় এই ল্যাণ্ড হোল্ডিং হিসাবে, আজকে সেই জন্যই এই বিল উত্থাপন করা 
হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটি কথা বলে আমার বক্তবা শেষ করতে 
চাই। যে ব্যাপারটা নিয়ে বিরোধী বন্ধুরা আপত্তি করছেন সেটা সম্বন্ধে আমি মনে করি যে. 
সিলেক্ট কমিটিতে সেটা আলোচনা করা হয়েছে যে. কৃষকদের ওপর যাতে কোনও রকম 
অত্যাচার করা না হয়, কৃষকদের যাতে কোনও রকম খারাপ অবস্থায় না পড়তে হয় সে 
জনা বিলের মধো বহু ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে তাদের কোনও রকম অসুবিধায় না পড়তে 
হয়, তাদের ওপর যাতে কোনও রকম অন্যায় অত্যাচার অবিচার না হয় তার ব্যবস্থা এই 
বিলের মধ্ো বিস্তারিতভাবে রাখা হয়েছে। সেই জনা আমি মনে করি একটা মৌলিক পরিবর্তন 
এই বিল আনছে। সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থাকে আঘাত করবার জনাই এই বিল আনা হয়েছে, সেই 
জনা আমি এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রেণুপদ হালদার £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যে লাগু হোল্ডিং রেভিনিউ বিল 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন সেই বিলেব ওপর অনেকে আলোচনা করেছেন। এর আগে 
মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছিলেন ফার্ম হোল্ডিং-এর সেই বিলের আসল থে চরিত্র সেটা 
পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে উৎপাদন মুল্যের ওপর যেটা ধরবার কথা হয়েছিল 
এখন সেটা জমির মুল্যের ওপর ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে অনেক চিস্তা কর! 
হায়েছে। এর আগে যখন যুক্তফ্রন্ট ছিল তখন যারা ভূমিহীন, যাদের কম জমি আছে, যারা 
নিন্ন চাষী, গরিব চাষী তাদের যাতে রাজন্বের আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায় বা রাজস্ব 
কমিয়ে দেওয়া যায় তার জনা চিন্তা ভাবনা হয়েছিল এবং তখন থেকেই টিস্তা ভাবনা করা 
হচ্ছে যে, কি করে এই গরিব চাষীদের কর মুক্ত করা যায়। তখন ৩ একর পর্যন্ত জমির 
খাজনা মকুব করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিল করে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়া 
হয়েছিল। আামরা গত করেকটি অধিবেশনে শুনেছিলাম সরকার পক্ষ থেকে অনেকে বলেছিলেন 
যে, এর পরে আমরা ল্য।গু ট্যাক্স বসাব, জমির উৎপাদনের ওপর একটা কর আমরা বসাব। 
গতবার যে ল্যা্ড হোল্ডিং বিল এনেছিলেন তাতে যে উদ্দেশ্যে সেই বিল রচিত হয়েছিল 
তাতে বলা হয়েছিল ফসলের মুলোর উপর একট! কর দিতে হবে। সেই অনুসারে সেই বিল 
করা হয়েছিল! কিন্তু এখন যেটা করা হচ্ছে তাতে দুটোর মধ্যে পার্থকা বয়েছে। এক্ষেত্রে 
আমরা দেখছি যে, একই এলাকার কাছাকাছি জমি হওয়া সত্তেও একটি জমির থেকে আর 
একটি জমির মুল্য কম। আমি জানি সেখানে সেই জমির নানা কারণে মুলা কম। একটি 
শহর এলাকায় বা শহর-সংলগ্ন এলাকায়, সেখানে জমির মুল্য বেশি আবার কোনও রাস্তাঘাট 
পা বাজার-হাট আছে এই রকম এলাকার জমির মূল্য বেশি, অপর দিকে যেখানে বাজারহাট 
(নই বা শহর এলাকা থেকে একটু দূরে সেই সমস্ত জায়গার জমির মুল্য অনেক কম। 
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পাশাপাশি হওয়া সত্তেও এই রকম পার্থক্য রয়েছে। এলাকায় এলাকায়, থানায় থানায়, 
জেলায় জেলায় জমির মুল্যের পার্থক্য রয়েছে এবং এটা সকলেই আমরা লক্ষ্য করেছি। 
পার্থক্য প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে, পাশাপাশি জমির ক্ষেত্রে রয়েছে। পুরুলিয়ায় একটা উঁচু জমি 
আর একটা ন্চি জমির মূল্য একই রকম নির্ধারণ হতে পারে না। সুন্দরবনের লোনা জমি 
আর যে জমিতে চাষবাস হচ্ছে দুটো জমির একই মূল্য নয়। সুতরাং নানা রকম জমির 
নানারকম মূল্য। মুল্যের হিসাবে নির্ধারণ করলে কি করে এটা সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে হবে এটা 
বলা যায়? সবর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে হবে একথা বলা যায় না। 
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সুতরাং সর্বক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে না। আঞ্চলিক এরিয়ায় একটা আসেস করা হবে 
এবং আসেসের জন্য যাদেরকে নিযুক্ত করা হবে তাদেরকে প্রেসক্রাইবড অথরিটি ঠিক করে 
দেবেন যে কারা হবে। এই সম্্পকে কিন্তু নির্ধারণ করা হয়নি। আমি মনে করি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে নানা জায়গায় নানা জেলায় যেখানে জল সেচের ব্যবস্থা আছে যেখানে জল দেওয়া 
ভালভাবে হয় সেইসব জায়গায় উৎপাদন ভাল হয় এবং যেখানে জমি হয়ত বিরাট কিস্তু 
সেচের ভাল ব্যবস্থা নেই সেখানে উৎপাদন কম হয়। সেই সমস্ত জায়গায় এবং বেশি বেশি 
দামের ক্ষেত্রে আমরা পার্থকা লক্ষ্য করছি। এই পার্থক্য থাকার জন্য এবং একটা জায়গা 
হয়ত ২ ফসল হচ্ছে আবার কোথাও একটি ফসল হচ্ছে। এই রকম জমি বেশি আছে। 
যখন এরিয়া ঠিক করা হবে তখন যেন এই জিনিসটা দেখা হয়। এখন যেমন আছে যে 
রাইটার্স বিল্ডিং ঠিক করে দেয় কোনও মৌজা দেখা হবে, কোনও প্লট দেখা হবে। এই রকম 
ধরনের জিনিস অফিসে বসে ঠিক হয় এর রেট কত হবে। সেইজন্য এইসব ক্ষেত্রে যে 
কোনও ব্যবস্থাই করা হোক না কেন এই করাপ্ট মেশিনারি দিয়েই করতে হবে। সুতরাং এর 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার সংশয় আছে যে এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর হবে কি না। যেমন 
এখনও পর্যস্ত মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন তারা রেট ঠিক করে দেয়। তারা কোথাও 
কোথাও রেটের ক্ষেত্রে বেশি করে ধার্য করে দেয়। তারপর ধরাধরি করে কিছু টাকা-পয়সা 
দিলে সংশোধন করে দেয়। সুতরাং এই রকম ধরনের যে বাবস্থা রয়েছে, এই করাপ্ট 
মেশিনারি দিয়ে দূর হবে কি করে? ফলে জনসাধারণের যে অসুবিধা, দুর্ভোগ সেটা থেকে 
যাবে-_হয়ত কতটা থাকবে তা বলা মুশকিল কিন্তু থাকতে বাধ্য এই করাপ্ট মেশিনারি 
থাকার জন্য এবং যে কমিটি করা হবে সেই কমিটি যদি ঠিক ভাবে না করা হয় তাহলে 
ক্রটি-বিচাতি দেখা দেবে। সুতরাং এ বিষয়ে বলে দেওয়া উচিত ছিল। আর একটা বিষয়ে 
আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আইন করবার সময়ে আগে কি রকম খাজনা সরকার পেতেন 
জমি থেকে আর এখন 8 একর বা ৫ হাজার টাকা খাজনা রেহাই দিয়ে সরকার কতটা 
রেভিনিউ পাবেন সেটার সম্পর্কে একটা ধারণা মন্ত্রী মহাশয়ের এই হাউসের সামনে রাখা 
দরকার। আজকে ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে বাস্তব অস্থা দেখতে পাচ্ছি যে, দুই রকমের জমি আছে, 
একটা কৃষি এবং আর একটি অকৃষি। এখন কৃষি জমির ক্ষেত্রে তার উৎপাদনের উপর রাজস্ব 
ধরলে ভাল হয় আর অকৃষি জমির ক্ষেত্রে তার মূল্যের উপর ধরলে ভাল হয়। কারণ এমন 
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অনেক জায়গা আছে যেটা অকৃষি হওয়া সর্তেও শহরাঞ্চলে কিম্বা বাজারের কাছে অবস্থিত 
এবং এইসব জায়গার জমি অনেক বেশি দাম। সেইজন্য বড় বড় জমির মালিক তারা যাতে 
অধিক পরিমাণে রাজস্ব দেয় তার কম জমির মালিক তাদের যাতে রাজস্ব রেহাই হয়ে যায় 
তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখব, অনেক ক্ষেত্রে এই রকম কম 
জমির মালিকের ক্ষেত্রে করের বোঝা চাপবে যদি না এই যে প্রেসক্রাইবড অথরিটি আছে 
যারা ঠিক করে দেবেন বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যে রেট কত হবে-_এইগুলি সম্পর্কে সুষ্ঠু 
বাবস্থা না হয় তাহলে এই রকম বৈষম্য হতে বাধ্য। তাই আমি বলব এদিকটা বিশেষ করে 
দেখা দরকার এবং যাতে আমাদের গরিব চাষীরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা পায় তার বাবস্থা 
করা দরকার। আমাদের অতীতের আইনগুলো রয়েছে। আপনি বর্গা অপারেশনের কথা বলেছেন 
অনেক জায়গায় দেখা যায় রাজনৈতিক দলের চাপে পড়ে অফিসাররা যেখানে বর্গা নয় 
সেখানে বর্গা করাবার চেষ্টা করছেন। এই রকম বহু কেস রয়েছে, আপনার কাছেও কিছু কিছু 
গেছে যা লক্ষা করেছেন। আপনি বলেছেন চাষীদের উপর অত্যাচার হবেনা কিন্তু আপনি কি 
খবর রেখেছেন অনেক জায়গায় এই রকম ধরনের পুলিশ গিয়ে অতাচার করেছে এবং 
আজও মালিকের বাড়িতে পুলিশের ক্াম্প হয়, এই রকম ব্যবস্থা রয়েছে? আপনি নিশ্চয় 
জানেন যে কেন এইগুলো ঘটছে, চাষীদের ভাল করার সদিচ্ছা যাতে কার্যকর হয় তা দেখতে 
হবে। আপনি বলেছেন যে সাধারণ মানুষ অধিকতর উপকৃত হবে, এই ব্যবস্থায় ফসল বাড়বে 
এবং সেই বিষয়ে কতকগুলি স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছেন উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়ার কথা 
বলেছেন কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর যে সমস্ত বাবস্থা করা প্রয়োজন রয়েছে সেগুলোর কথা 
নেই। নিম্ন চাষী-__তাদের হাতে পয়সা নেই। পঞ্চায়েতগুলোর কথা বলে বলা হয়েছে তাদের 
বাঙ্ক থেকে লোন দেওয়া হবে। তারা যে ব্যাঞ্কে যাচ্ছে লোন পাচ্ছে না, এ বাঙ্ক বলছে 
ওখানে যাও, ওরা বলছে এখানে যাও, সেগুলোর দিকে দেখতে হবে। সেই সমস্ত সুযোগ 
সুবিধা দিতে হবে। সেগুলো না দিয়ে শুধু খাজনা নির্ধারণ, খাজনা কমিয়ে দিলে উৎপাদন 
বৃদ্ধি হবে এ কথা কেউ মনে করে না। উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে যে সমস্ত কারণে সেই 
সমস্ত ব্যবস্থা হলে নিশ্চয় উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। আমার মনে হয় এই বিষয়গুলি একটু ভেবে 
দেখবেন। আমি এই বিষয়গুলি আপনার কাছে রাখলাম সেটা ভেবে দেখবেন। এইকথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গুণধর চৌধুরি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় ভূমি ও ভূমিরাজন্ মন্ত্রী যে 
ওয়েস্ট বেঙ্গল লাণ্ড ফার্ম হোল্ডিং রেভিনিউ বিল এনেছেন সেই বিলকে আমি অভিনন্দন 
জানাচ্ছি-_-এই জন্য যে এই বিলের দ্বারা পুরাতন খাজনার প্রথার বিলোপ তিনি করলেন। 
পরাধীন ভারতে জমিদারি ব্যবস্থা কায়েম হওযার জন্য সামস্ততান্ত্রিক প্রথা ছিল এই খাজনা 
প্রথা এবং সেই আইনের ফলে রাজা, মহারাজারা ইচ্ছামতো খাজনা বাড়াতে পারতেন। সেই 
বাকি খাজনার দায়ে কত গরিব কৃষকের ভিটে, মাটি জমি চলে গিয়েছিল জমিদারদের হাতে। 
কাজেই এই ভূমি ব্যবস্থায় খাজনার বিলোপ হবে এবং চাষীরা সামস্ততান্ত্িক শোষণ (থেকে 
মুক্তি পাবে। ৩০/৩২ বছর ধরে কংগ্রেস আমলে আইন করে জমিদারি দখল হল, ভূমি 
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সংস্কার হল কিন্তু চাবীরা খাজনা প্রথার জুলুম থেকে রেহাই পেলনা। খাজনা প্রথা ঠিক 
আগের মতই চালু রইল। ঘুচল না। সেইজন্য অযৌক্তিক, অবাস্তব খাজনা প্রথা যা ছিল তা 
দূর হল। মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় তার বক্তব্যে যা বলেছেন তাতে দেখা গেল 
খাজনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ব্যবস্থাই চালু ছিল, নজরানা, অর্থাৎ ঘুস যে নিতে পারত 
তার খাজনা কম হত, আর যে দিতে পারত না সেই কৃষকের খাজনা বাড়ত-_একজনের 
বাড়ত। 


[5-30 - 5-40 ৮.4.] 


সেইজন্য এই বিল আনা হয়েছে। একবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় খাজনার পরিবর্তন 
করা হয়েছিল, তখন ৩ একর পর্যস্ত রেহাই দেওয়া হয়েছিল। তারপর খাজনার স্ল্যাব সিস্টেম 
করা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস আমলে ১৯৭২ সালে গরিব কৃষকদের উপর যাদের জন্য তারা 
এখানে দরদ দেখাচ্ছেন তাদের উপর ২-৩ গুন খাজনা! বৃদ্ধি করা হয়েছিল তখন এই সব 
প্রশ্ন করা হয়নি। আজকে যখন বাস্তব সম্মত ভাবে খাজনা বাবস্থা করা হচ্ছে, গরিবদের 
উপর জুলুম বন্ধ করা হচ্ছে তখন তারা চিৎকার করছেন। রেটেবেল ভ্যালু করে অফিসারদের 
উপর কোনও ভার দেওয়া হয় নি। বাস্তব সম্মত ভাবে উৎপাদনের ক্ষমতা, উবর্বরতা, সেচ 
বাবস্থা, যোগাযোগ ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে জমির যে মূল্য নির্ধারণ করা 
হবে তার শতকরা ১০ ভাগ রেটেবেল ভ্যালু হবে তার ৫ হাজার টাকা পর্যস্ত ছাড় দেওয়া 
হবে__অর্থাৎ ৫০ ভাগ রাজস্ব থেকে রেহাই দেওয়া হবে। এটা কম কথা নয়। কিন্তু ওরা 
চিৎকার করছেন জমিদার জোতদারদের লোক বলে। সেইজন্ বাস্তব সম্মত ভাবে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির উপর নির্ভর করে খাজনা বাবস্থা করা হয়েছে এবং এই বাবস্থার ফলে গরিব কৃষক 
মাঝারি কৃষক রেহাই পাবে। বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে এমন সমস্ত জমি আছে যেখানে অল্প চাষ 
হয়। এর আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেচ এলাকায় ৪ একর অসেচ এলাকায় ৬ 
একর রেহাইয়ের বাবস্থা করা হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১০ একর পযন্ত 
জমির মালিক এই খাজনা থেকে রেহাই পাবেন আবার ৩০ বিঘা পর্যস্ত এই খাজনা থেকে 
রেহাই পাবেন। একজন বললেন যে ৬ হাজার টাকা বিঘা । ৬০ হাজার টাকা যদি আয় হয় 
তাহলে কি হবে? আমি জিজ্ঞাসা করছি ৬ হাজার টাকার বিঘার মালিক কি গরিব কৃষক? 
তার উপর নিশ্চয়ই খাজনা করা উচিত। এটা আইনের কথা ৪ একর পর্যস্ত যে" মূল্য হবে 
তার খাজনা রেহাই হবে এবং সেই হিসাবেই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গরিব 
মাঝারি কৃষকের উপর যে শোষণ ব্যবস্থা ছিল তা থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়েছে। 
বর্তমানে যে শোষণ বাবস্থা যে সমাজ ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে থেকেই আমূল ভূমিসংস্কার 
করতে হবে। সেই জন্য গ্রাম অঞ্চলে জোতদার জমিদারি ব্যবস্থার অবসান করে গ্রামের গবিব 
কৃষককে মুক্ত করা হবে। এইজনা এই সংবিধানের মধ্যে থেকেই এই বিল এসেছে। এই 
আইনের ফলে গ্রামের গরিব মাঝারি কৃষক কিছুটা রেহাই পাবে এবং তাদের উপর জুলুম 
কিছুটা বন্ধ হবে। যার যত বেশি মুল্যের সম্পত্তি থাকবে তাকে তত বেশি খাজনা দিতে হবে 
এটা ন্যাযা ব্যবস্থা। সেইজন্য এই বিলের দ্বারা গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ কৃষকের কল্যাণ হবে। 
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এই বিলটা যখন সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়েছিল তাতে প্রত্যেক দলের সভা ছিল। তারা 
উট্টা সভা করে পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে সব আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারা তখন এত বিরোধিতা 
করেন নি। অথচ এখানে বিরোধিতার নামে বিরোধিতা করেছেন। যা হোক যে বিল এসেছে 
সে বিলকে সমর্থন করে আমি শেষ করছি। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে বিল উপস্থাপন 
করেছেন তাতে তিনি বলেছেন কৃষকদের সুবিধা ও হয়রানি কম করার জন্য একটা খিষ্লবাত্বাক 
প্রচেষ্টা তিনি আরম্ভ করেছেন। তার উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি মনে করি যে, 
বামফ্রন্টের মধ্যে আমাদের কাছ তিনি অনেকটা দৈত্য কুলের প্রহ্া্দ এর মতো কারণ অনেকদিন 
শহরে থেকে থেকে তিনি গ্রামের কথা ভুলে গেছেন। আজকে যে বিল উপস্থিত করেছেন যদি 
তা এই অবস্থায় পাশ হয় তাহলে তার পরিনাম কি হবে তা সকলেই বুঝতে পারছেন এবং 
শেষ পর্যস্ত দেখা যাবে এটা আইনে আর টিকলো না এবং সেটা ড্রপ করতে হল। একজন 
বললেন এই বিল নিয়ে অনেকবার সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে আমাদের 
মাননীয় সদস্য যিনি ছিলেন তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি বোধ হয় ভাল করে পড়ে দেখেন 
নি এর মধ্যে নোট অফ ডিসেন্ট আছে। প্রবোধবাবু ও বিশ্বনাথ বাঝু সে সব জিনিস দেখিয়ে 
দিয়েছেন। এই আইন কার্যকর করার জন্য এবং সমস্ত ট্যাকসেশন ব্যবস্থা কার্যকর করার জনা 
বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে এই আইন চালু করার চেষ্টা করছেন। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে 
একই সময় সারা রাজ্যে এটা কার্যকর করবেন না। অর্থাৎ একই সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা 
প্রচলিত থাকবে। কিন্তু এই আইন কত দিনে কার্যকর হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ 
সরকারি কর্মচারিরা যে ভাবে রাজনীতি করছেন তাতে আসল ডিউটি করার সময় তারা 
পাবেন না। তিনি আর একটা কথা বলেছেন কৃষকদের হয়রানি তিনি কম করবেন। এর 
আগে ছিল হোল্ডিং রেভিনিউ। সেটাকে এখন তিনি বলছেন ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং কৃষকদের 
হয়রানি কমাবার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করছেন। এই বিলে যে অরিজিনাল রেটেবল এরিয়া 
ঠিক কি ভাবে করবেন তা বলেন নি-_ ডিস্টিক্ট হবে না পার্ট অফ দি ডিস্টিক্টু হবে সেটা 
বলেন নি। অর্থাৎ আইনের বক্তব্য এখানে অস্পষ্ট। এরিয়া বলতে কি বোঝা যাবে তা তিনি 
বলেন নি। সেটা ডিস্ট্রিক্ট হতে পারে, পার্ট অব দি ডিস্টিক্ট হতে পারে, সেটা কি হবে বুঝতে 
পারছি না, স্পষ্ট করে বলে দিন এরিয়া কত হবে। তারপর বলেছেন আযাসেসমেন্ট করবেন। 
রিজিওনাল রেটিং বোর্ড সুপারিশ করে পাঠাবেন স্টেট রেটিং বোর্ডের কাছে, তারা একটা ঠিক 
করে দিলে সেটা পাবলিশড হবে, সেটা পাবলিশড হলে লোকে আপত্তি জানাতে পারবে। 
সেই আপত্তি যদি না শুনে তাহলে হায়ার অথরিটির কাছে যাবে। হায়ার অথরিটি কি সেটা 
ঠিক হয়নি। রেটিং বোর্ড গঠিত হবে, কাকে নিয়ে গঠিত হবে তার কোনও স্পষ্ট নির্দেশ 
নেই। হতে পারে সরকারি কর্মচারিদের নিয়ে গঠিত হবে, তাই যদি হয় তাহলে এই আইনে 
সেটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিংবা সরকারি কর্মচারিদের যদি না নেওয়া হয় 
তাহলে কোনও শাসক গোষ্ঠীকে নেওয়া হবে। এমনি করে যেসব রেটিং বোর্ড হবে তার মধ্যে 
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হয়রানি কমাবার জন্য যে আইন এনেছেন দেখা যাচ্ছে এই আইনে ক্রমাগত হয়রানি বাড়বে। 
তারপর এখানে ঠিক করে দিয়েছেন প্রেন্্রাইবড অথরিটির কাছে আপিল করা যাবে। কিন্তু 
তারা যদি না শোনেন তাহলে যাদের অসুবিধা হবে, যাদের উপর অবিচার হয়েছে বলে মনে 
করবেন তারা কোথায় যাবে! আইনে বলে দেওয়া হয়েছে সিভিল কোর্টে যাওয়া যাবে না। 
তাহলে রাজনৈতিক দলের কথাই চুড়ান্ত হবে, কিংবা আমলাতন্ত্র ধারা হবেন তাদের কথাই 
চূড়াত্ত হবে। যে আমলাতন্ত্র বন্ধ করার জন্য আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সেই আমলাতন্ত্রকে 
বেশি ক্ষমতা দিয়ে জনগণের প্রভু করতে চেয়েছেন এই আইনের মাধ্যমে । তারপর স্টেবল 
ভালুয়েশন যেটা বলা হচ্ছে এটা কোনও দেশি ট্যাক্স? ক্যানন্স অব ট্যাক্সেশনের সাথে এর 
কোনও সঙ্গতি আছে কিনা আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিত অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন যদি 
এখনও পলিটিক্স কিছু তার মাথায় না ঢোকে । আমরা দেখেছি এর মধ কোনও সঙ্গতি নেই। 
তার কারণ ভ্যালু অব দি ল্যাণ্ড তার উপর নির্ভর করবে তার খাজনা কত হবে। এরিয়ার 
ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে হয়ত একটা ডিস্ট্রিক্ট হতে পারে। এই ডিস্্রিক্টের মধো শহর থাকবে, গ্রাম 
থাকবে। শহর ও গ্রামে অনেক জায়গা আছে যেখানে কোনও কালে চাষ হয় না। এই 
পশ্চিমবাংলায় এখনও আমরা জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে পারিনি, অনেক বেসিন পড়ে 
আছে যেখানে চাষ হয় না। কিন্তু সেই জমির গড়পড়তা যা দাম দীড়াবে তাতে রেটেবল 
ভ্যালু বেশি পড়বে। শহরের জমি বা বড় রাস্তার পাশে যে জমি আছে সেই জমির উৎপাদন 
কম হলেও তার দাম বেশি আছে। কিন্তু গরিব লোকের গ্রামের মধো যে জমি থাকবে 
সেখানে অনেক জমিতে ভাল চাষ হয় না, সেই চাষের জমিতে রেটেবল ভ্যালু বেশি পড়বে। 
সুতরাং যারা গরিব লোক তাদের উপর টাক্সসেশন বেশি হবে। সুতরাং প্রোডিউসের উপর 
নিভর না করে যে খাজনা ধার্য করা হয় সেটা আমরা অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে লে মনে 
করছি। তারপর বামফ্রন্ট ৩৬ দফা কর্মসূচিতে বলেছিলেন ৪ থেকে ৬ একন পর্যস্ত জমির 
খাজনা বন্ধ থাকবে । তা যদি হয় তাহলে এবারে কেন বলছেন ৪ একব মি যার থাকবে 
তাকে পিট!্ন দিতে হবে, রিটার্ন না দিলে ১ হাজার টাকা জরিমানা কিং” ১ বছরের জেল 
হতে পারে অথবা জেল এবং জরিমানা দুই-ই হতে পারে। ৪ একর প** যার জমি আছে 
তাকে কেন রিটার্ন দিতে হবে এর কি কোনও কারণ আছে? বর্ধমানে ৯ একর জমির দাম 
৫০ হাজার টাকা হতে পারে, কিন্তু মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, কুচবিহার, বাকুড়ায় জমির দাম 
কত হবে? এর সঙ্গে কোনও সঙ্গতি আছে? 


তাহলে ৪ একরে কেন দিতে হবে? ৪ একরের রিটার্ন কেন দিতে হবে? আপনারা 
এটা কেন ঠিক করেছেন? আপনাদের ৩৪ দফা কর্মসূচি যেটা রয়েছে তার মধ্যে তো এটা 
নেই। তাহলে এটা কেন আনলেন? কাজেই আমি মনে করি এটা অবিবেচনার কাজ হয়েছে। 
আমি অনুরোধ করছি আপনি এটা তুলে নিন। কোথাও কোথাও হয়ত হতে পারে, কিন্তু 
পশ্চিমবাংলার সমস্ত জায়গায় ৪ একর জমির দাম ৫০ হাজার টাকা হবে না। তাহলে কেন 
তাদের এইভাবে বাধা করা হবে রিটার্ন দেবার জন্য? এই রিটার্ন দেবার ব্যাপারে গ্রামের 
লোকের হয়রানি হবে এবং তার ফলে তাদের কষ্টও হবে। আমি জানি মন্ত্রী মহাশয়ের গ্রামের 
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লোকের প্রতি দরদ আছে, অতএব আপনি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিন। আমি আর একটা 
বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জমির দাম ধরতে গিয়ে একটা জায়গায় 
বলেছেন, অর্থাৎ ট্এ_তে বলেছেন যেটা পার্সোনাল কাল্টিভেশনে নেই, ভাগে দেওয়া আছে 
সেখানে মালিক যদি চাষের খরচ দেয় তাহলে আইন অনুসারে ৫০ ভাগ পায়। কি্তু বলা 
হচ্ছে এখানে ২৫ ভাগ বাদ যাবে। তাহলে ৫০ ভাগের উপরেই হোক, ৭৫ ভাগে কেন 
হবে? তারপর বলেছেন, যেখানে জমির মালিক কিছু দেবেনা সেখানে প্রডিউস যেটা হবে তার 
২৫ ভাগ মালিক পাবে। কিন্তু ভ্যালুয়েশন কষবার বেলায় দেখছি শতকরা ৫০ ভাগ বাদ 
যাবে। 


শ্রী বিনয়কৃ্ণ চৌধুরি ঃ আপনাকে জানাচ্ছি ৪ একর পর্যস্ত লাগছেনা, বিটার্ন দিতে 
হচ্ছে না, হয়রানি হবে বলে দিতে হচ্ছে না। আগেরটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। 


শ্রী জঙন্মেজয় ওঝা ঃ তাহলে কত একর পর্যন্ত দিতে হবে সেটা ঠিক করে বলুন। 
ফোর পয়েন্ট ওয়ান হলেই কি সে ৫০ হাজারের মধ্যে পড়ে যাবে? তাহলে কেন অযথা 
হয়রান করা হবে। আপনি বলছেন 8 একরের বেশি হলেই তাকে রিটার্ন দিতে হবে, কিন্তু 
আমার বক্তবা হচ্ছে ৪ একরের বেশি হলেই কেন তাকে দিতে হবে যদি ৫০ হাজার টাকার 
বেশি না হয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইন রচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য 
সফল হচ্ছে না। এতে জনসাধারণের হয়রানি বাড়বেই সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই 
আমি অনুরোধ করছি আমাদের প্রস্তাব মতো আপনি এটা জনমত সংগ্রহের জনা দিন, আর 
না হয় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে এর সংশোধন করুন। 


৬7. 1)01)8019 ১1)০91061 : 11170110856 510110১ 84100017160 111] | 1.1. 01 
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ট্রলারে মাছ ধর বাবদ বায় 


চি) 


এ 


৮₹১৬। (চানুমোদিত প্রধু। শত ৯১৬1) শ্রী জয়ন্তকমার বিশ্বাস ই মৎসা শিশঞল চ 


নি 


স্ ৮87 সম )5 
সিহত হাতি পি তা 


(বু) বাত সরকারের ভাদোা। 1- 


ভালে 
উলার মারহত আহি পা লতি বার হয়, এল 


৮ রা রি 2৬১৫২, রর ০ এ টিন ০০৩, 
(থ) উন সমায়ে সামুদ্রিক মাঃ. পসায়ে বাঙ্জো সববাবের্ ভাষ কভ হায়েছিগ। 


সপ 


(পৃথব, পৃথকভাবে)? 
শ্রা ভক্তিভষণ মণ্ডল. ঃ 


(বু) মতসা বিভাগর আধানস্থ ১10৮ 1010৯ 1)০৮৩10োগানত]1 00517600000] 
111)11০0 নামক একাটি রাড, সর-ণব স্্থা তাহাদের টুলারের সাহাযে। আদি 
ধরার প্ুকল্টে ১৯৭৭,১৯৭৮ 2 গু হ ১৯৭ পয টি ১৯ ২৪০০০০5 


চবি হন টন যনে রি 2 ্ না 
বা (উনারা লঙ্কা বাহারি ₹ হাল রিনি) শোও লাহা পতল | 


(খ) উষ্ সময়ে ওহ সাস্থায় সমল আস্ত বাবসায়ে পুথক প্রথকভালে হালে 


স্ব 


পরিমাণ এইবীপ 2-- 
১৯৭৭-৭৮---২,৯০,০০.০% 

১৯৭৮-৭৯-১৯ ৯,১%,০০০,০০ 
১ল! এপ্রল-- 

হহতে ৩১শে ॥ 


জুলাই. ১৯৭৯ 





মোট -- ২২, ১৫,০০০.০০ ।বাইশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র) 


114 ১5291 75২00020105 
| 3011) ৮৪১, 1979 | 
শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ অতিরিক্ত প্রশ্ন, এই গভীর সমুদ্রে ট্রলার মারফত যে মাছ 
ধরা হয় তা দিয়ে পশ্চিমবাঙ্গের কি চাহিদা পূরণ হয়? 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল £ কিছুই পূরণ করা যায় না। কারণ তা দিয়ে বেশিরভাগ প্রণ 
ধরা হয়। এপ্রিমেন্ট আছে যতক্ষণ পর্যস্ত এই টাকা শোধ হবে অর্থাৎ ট্রলারের টাকা, তা দিয়ে 
হে প্রণ ধর! হাবে তা দিয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করে সেই টাকা শোধ করতে হবে। ইন্ডিয়া 
গভর্নমেন্টের সঙ্গে সেই এগ্রিমেন্ট আছে সেটা আমাদের উপর পড়েছে। 


শ্রী জয়স্তকৃমার বিশ্বাস £ এই ফে ট্রলার মারফত মাছ ধরার প্রকল্প এইগুলি আগে 
থেকে পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত ছিল, না আমাদের বামফ্রন্ট এসে করেছে? 


শ্রী ভক্তিডৃষণ মন্ডল $ আমরা যখন গভর্নমেন্টে এলাম তার আগেই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট 
৪টি ট্রলারের বাবস্থা করেছিল সেটাই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী জয়স্তকৃমার বিশ্বাস ৪ এই দু'বৎসরের মাধো বাড়তি কোন ও ট্রলার কেনা হয়েছে 
কি* 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল £ না. এই চারটির হেলাই অস্থিব। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ এই ট্রলার যখন কেনা হল তখন ট্রলারে থে সমস্ত জিনিস থাকা 
দরকার £সই জিনিসগুলি সহ কেনা হয়েছিল, না শুধু ট্রলার কেনা হয়েছিল £ 


শ্রী ভক্তিড়ষণ মন্ডল $ যখন জিনিসগ্ডলি কেনা হয়েছিল তখন তারা ঠিকই দিয়েছিল 
কিন্ত আমরা যখন আকচুয়ালি ট্রলার ভপারেট করতে গেলাম তখন তাছাড়াও আরও কিছু 
কাজ করতে হয়েছিল। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আনুগ্রহ করে জানাবেন কি, এই হে 
আয় বায়ের হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখছি কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে এই লোকসান 
হওয়ার কারণ কিঃ 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল ঃ কাবণটা হচ্ছে যে যখন ট্রলার কেনা হল তখনকার অবস্থ। 
হচ্ছে আনকট। এই রকম বে গাড়ি কেনা হল কিন্তু সওয়ার নেই। অথাৎ স্পিকারের সবচেয়ে 
বেশি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে স্পিকার পাওয়া যায় না এবং মাত্র একজন স্পিকার 
কোন ও রকমে জোগাড় করা হয়েছিল। তিনজন স্পিকার ছিল না এবং স্পিকার না থাকার 
জনা এই ভয়েজের কয়েকবার যাওয়া সম্ভব হয় নি এবং আমি অনেক দৌড়াদৌড়ি করে, 
বারনালা সাহেব তখন ছিলেন, আমি তিনজন-এর অফিসিয়েট হিসাব-এ কাজ করার অনুমতি 
পেয়েছিলাম, তাও মাত্র কয়েকমান্সর জনা । মাত্র তিনজন পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন এবং 
ভারতবর্ষে 'ম্পকারের বড়ই আম্জাব। এখন এখানে যারা ছিলেন তারা স্পিকারের পরীক্ষায় 
পাশ করেছেন, তাই আর চারজন স্পিকার পেয়েছি। তাছাড়া, প্রথমত বিজনেসের অজ্ঞতা 
ছিল. সেইজনা ক্ষতি হয়েছে। মনে হচ্ছে, এই বছর ক্ষতি হবে না। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা $ মন্ত্রী মহাশয়*কি বলবেন এই যে ট্রলার মাছ ধরতে যায়, কি 
কি মাছ সাধারণত ধারে? 


(0৩3015110৭5 41৭10 ১৮51৬ 115 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল ঃ সাধারণত প্রণ ধরে। পমফ্রেট মাছও কিছু কিছু ধরে। কিন্তু 
দামের ক্ষেত্রে প্রণ মাছের দাম এক কে, জি ১১০ টাকা থেকে ১২০ টাকা বিক্রি হয়। আব 
পমফ্রেট মাছ ৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। 

শ্রী সুমন্তকুমার হীরা ঃ মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি গভীর সমুদ্র বলতে আমরা কি বুঝি * 

শ্রী ভ্তিভূষণ মন্ডল £ ২০০ নিউটিকাল মাইল। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, গাড়ি কেনার আগে চাবুক কেনা হয়োছে। 
এটা কি মলে করা যোতে পারে যে এদের অনভিজ্ঞতার জনা এটা হয়েছে” অথবা ইচ্ছাকৃতভানে 
এটা করেছে? এর মাধো আগেকার সরকার কি চক্রাণ্ত কিছু করেছে বলে মানে হয? 


(নো রিপ্লাই) 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ৪ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, গভীর সমুদ্রে মাছ ধবাব লেনে 
লাকসান চলছিল এবং এই যে প্রকল্প ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে চলছে তাব দাবা 
পশ্চিমবাংলার মানুষের মাছের ঢাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না। অতএব চুক্তিটা বাতিল করা যায 
কনা এইটা চিভ্তা কবছেন কি? 


শ্রী ভক্তিভষণ মন্ডল £ এইট! প্রথম আবস্ত করেছি। এক বা দু'বছর লোকসান হল 
নলেই বন্ধ করে দিতে হাবে তা হয় না। এর প্রসাপক্টু আছে, প্রনাবিলিটি আছি। (সইজনা 
চণসালটন্টাদের সাথে কলসালট করছি। 


[1-10-- 1-১0 11৮.] 


শ্রী হাজারী বিশ্বাস 8 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি যে পশ্চিমবঙ্গে ডিম 
বার জন্য মতসা উৎপাদন বাহত হচ্ছে € 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল £ নোটিশ লাগবে। 


শ্রী এ এইচ বেস্টারউইচ 8 ৬/1]] (110 11017010 1]111১101 10৩ [0164১৩৭ (00 ১০1৩ 
| 100১011১ 10 10১১ 01 1151) 080151010% 010/161. 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল 2 আমি এটা আগেই বলেছি। 


শ্রী সতারঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বা দিয়ে ফারেন মানি 
সার্ন করছেন, এটা কার্ট এই স্কীমটা কোন সালে নেওয়। হয়েছিল? 


শ্রী ভক্তিডূষণ মন্ডল £ আগেকার দিনে নেওয়া হয়েছিল, কোন সালে নেওয়া হয়েছিল 
লতে পারছিনা । 


শ্রী সত্যরপ্জীন বাপুলি এই যে ডিপ সি ফিশিং-এ প্রস্পেক্ট আছে বললেন, যে রেটে 
হরেন মানি আর্ন করছেন তাতে এটা যথেষ্ট উপকারজনক বলে কি মনে করাছেন ? 


শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল £ ] ঢা 1901010 1) (100 0016011011. 


11৫ /১৭১1০১11-8 19২00175010 
| 30011 4৯:0৭, 1979 | 


শ্রা অনিল মুখাজি £ দাননীয় আন্্রী মহাশয় এহ মাত্র বললেন হে এই টুলার দিনে 


ভার সমৃদ্ধ দতিহা বছর পঃ। মাহ ধরা হচ্ছে অথ এই সরকারে সয়ে হচ্ছে এর ভা 
প্রচেছ্া কবা হয়নি, ঘদি কব। হয়ে থাকে ভখন ভাতে লাভ হযেছে লা লোলসান হয়েছে? 


তে. - ্ ৮. € সি নে 
শা ভক্তি ভধণ মল £ ভাছেকাল দিনে ডাঃ বায়েল সময তিনি টিটা করেছিলেন 
লিপি হাটা 02797 | 


আ] লাশাকান্ত মেজ £ এই এ গাল সঙ মাড় ধলা প্রকঙ্গ এট, ভান তিঙ্গ, 


পা 


্ ্ তা টা রি নী ৮ ন্‌ 
৬১ সালে পর জাহাজ পিপি কলে দেওয়া হয়। তখন লা হযলি লোকসান হানে 


চট 
১ 


রে 
ত৫৫052 ্ চি তে / পা চর »্া চড়া ৮ পারি) - এ চি 
দর পি আলা ক্ছি লা শাল বালে গদি কাযা হি হি জাল মাছি পলা হলে চিনহ লিল 
লা তো £& 
আদা পি্ধি লালে কেহ কাবেন আনি আর্ত প্লে হাহিত হানসুদল লালা আখাযা সিচু দায়ে 2 
॥ পারবে সঞ্জলি ধরা মায়নাগ চাগি সাতে ইডি দিছে ঞ্রুণাহ। আহা হত 


৮1 দাড় আছ এ৮/হ গালে ভাল জনা কি তিচ্চা কপাডেন 


শী ভক্তিভষণ পন্ড £ সেন্টাল। গাভলকোন্টল এ্সাচা যানি শিঠলঃলাব তি 6150 9101 ই 
মির রবি ডি ্ ৮2218 ১-3727122. 
(লতা টিবিন)ল্ল। | লগাও। পাগতাদত চাহ, এল হারে। আহ হাতি 99৩2 হিযাটঠহা লি 

রি স্ লি 
শপ হা প্ুণ পায় জাত তাহলে পশিপকুেনওত লিলি, 26 কালা ভীত £তাত ও তি ৮ 


্দে ্ রা স্ ৮ 
(এই দশ পমগপুপুুল ঘানি ভাদি এ উঠা গুল পাছিহা। হত হত লোড পলা ই কেলিতা 


এ 
নী মম 
শি £ না তি সপ লা চে 
স্ টি রশ | ৮ ক ৮১ কা সপ € শত পথম শা এ টি ৬ শব ল) স্ পুস্দ 1 
1787-77-50 
রী ২ 4 ক 
4৯ এ ৮৯] রি রঙ সা শত ম্প ॥ ্ গণ ৩৪ কত] 1 4 রঃ সঃ আটটি নল 
৮1) পা! পিঠে চাল ধিততিশিকালি হনয় চি উট গিয় হিতিত হও 
মা ্ . ৫ ২ রি 
চে ৮. -+ 4৮ চে ০ ৪ চিপ শা ০1 ৮ *৭ তা নিন্দিত রি ভর 
আ কাশাকাত্ আতর 2 হলনা ঞপ্রালেহি। হাতে পলা তু হাটি হি5 লাশ লিগা শিঠিহ 


রিটা রা শন 5 ঠা 4 
ভনসাবালাণের কাচ পশ্গা্েটে এলং অনা ধ্ানেল আছ লেশি আজিও 


নব 


দিচে্ন ঘখন তখন প্রণ ধরে নিও চা ভাউন কুলি গাইতে তলা হাত লা 


৬ তি ঃ 


দঃ 
চা 
২1 
টন 

০ 


রঃ পর ০ প্‌ শপ 2 পা 
লালে নি মাছ যোগান দিয়ে আছর দর্ণতা ফেলেলার জন ঢেটি "খাটি কি বেশি প্রলোভন 


শি 
শ্রা ভভ্িভঘণ মন্ডল 2 এ ১টি দানে থে মাছ আসে ভাব বাজালে হে স্পাই 

৭ এ ০০ 

হাল পোকা হহাণ।। তালি প্রচ, ল্াপণ হচ্ছ, সিক্ঠাটি ঠ এসঙেনটি পাবসেন্ট ভাগে বালেছিলেন 
এটা হারে পম্পঞ্রেট জান্ড আাদার্স আল পাটি এাজিসন্ট প্রণ পাওয়া যালে। কিন্তু এখন আমিবা 


দেখছি, এক একট! সময় আসছে যখন সিটি টি সোভেন্টি পারসেন্ট প্রথ পাওয়া মান্চহ হাক 
এট পেলাম থার্টি পারসেন্ট। এই থার্টি পারসেন্ট টা নিয়ে এসে তিন টাকা এইবকম দবে 
লিক্রি করি কারণ আমরা পাই না সবটা। 


রর 


শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তো চিন ঘুরে এসেছেন, সেখানে মাছ 
ধার হে বাবস্থা আছে সে বাবস্থা এখানে গ্রহণ করা যায় কিনা বলে বলবেন কি 


মিঃ স্পিকার $ 7715 00৩51মো। 0065 7601 0115৩. 
৭ 14-11910 00৮০1. 


(301651105 ৯) চ5৬৮1255 |1/ 


মেদিনীপুর কর্মসংস্থান বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধামে বেকার ভাতা প্রাপকের তালিকা 


:১৫। (ভনুনোদিত প্রশ্ন নং 5০২1) শী মনোরপ্তন নায় 2 শ্রম শ্ডিগের মী চলা 
ভন্গহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) মেদিনাপুর জেলার কর্মসংস্থান বিনিয়ে'গ কেন্দ থেোন্ বেল্জাল ভা 


তালিল্া "উপাদেন্টা কদিটি সদসাদেল দেওয়ার বিকি ভাখছে লি, 


& 1. শা তিনি 
শি সদ ৮৭ 


(খ) উক্ত জেলায় কতজন বেকার ভ!তা পাচ্ছে. এবং 


(গ) সেই গ্রাপকরা প্রকৃত বেকাদ কিনা তি পঞ্রী্ছ। কাদে দেখার কোনা পাশ 
ভআাছে কিং 


আী কষ্ণচপদ ্ঘাষ 


এ ৯ স্পা ক টী স্টপ ৮ শপ 7 সত লগ ৮ ক স্ 
শ্রী জন্োজয় ওঝা £ নাননীদ নী মহাশয় বলালেশ, প্রাপবলা প্রুণৃতি কুক টিপ ও 
্ ৪ 


গেরাছাটা কাল (দখা লাবত কা আত! সাললীহ তাঙ্থা হাতা হা নি হলি লি, রি 


চা 
৬172 ্ে 


শ্রী কষঃপদ ঘোষ £ আমার কাছে যে খবল আচে সেটি হচ্ছ প্রদাহ এ 


ছা লালিত হাছে 
ইনাভেস্টিগটার ইল্সাপক্টীব আছেন এগুলি ভেরিফাই সরা যদদেল পাফিত 1! ছিউানাত, এলো 


হো পপহদহেত সভিতি আড় তাদেক দেখি তু 6 52751 2 511 এল তালশাল্ু চা 5) 

এ (4 সিরাজ রর লিররররিরনর হু 8১:58 রর মত রড বা ্ 
একাাজাকতা6৬ মাজিষ্টেট লু করীপশায়াগ (চারা 1 চাধিকাশিল *[7লর্ধা গিলতে 
পাঠিত আল্ছু। তাছাড়া প্রসঙ্গ £ এত গলকারিভাত কাহালিজ বর্ণিল স্হাহা হারা লিল, পিউ 
নিভে লি ডি: ভি 

প7লত। বাল নাভাদর হালে কলল্চুন হাদি এ এহিিডে ৬৩ পালক শশা তম ৬৪ 


ষ হিঃ রনি ৮: ০4 2৫ 
স্টপসঞ্চলি বেয়া হায়াছ। এর দলশি জভনানে আক লি জবর? হহছি। 


শ্রা জল্মেজয় ওঝা 2 খাদের এ পর্ছু এই রিনা ভাতা ওযা হাহ তা?দিল শক 


এত বেড টি কি বলা গড়োছেন যারা এটি পাপল উগ্যভি হা? 
একটা প্$70৮7০1 77 *॥ বৃ প ॥. ৬৮৫৮ 4 
শ্রী কৃষ্ণপাদ ঘোষ £ কিছু আভিয়োগ এসোছে এস সেও লোট কা হাহ, গিনি 


টি শি +৯ সি নি গু ক সম শি সপ 
তদস্ছু কলা হাস | তিলে এন হ সিজাি তাগবা এত লো আদি হি) 


শ্রা নবকুমার রায় ই এাননীয় মন্লী মহাশাঘ লি ললবেন উপাদেটি লশিটিল লট লেল্যল তি 
গান কিনা £ 


|1-১0-_ 1-য) 1৮1.] 


শ্রী কষঃপদ ঘোষ ঃ ভাপনার প্রান্তে ভাপনি জানতে ঢেয়োহেন হে বেলার ভাতা ফাল 
রি 4 টির রা টার 
গা? 1 হাদর তালিকা দিএহাল বিধি ৬1, কিলা। হাতি ৪)1ল ৬ তিলে নাহ ৫] (দি ক] 


রি ২ পা এ নি 24), 28 ০৮ 
কুছ তাল মানে এই নয় এমন কোনও কিরি নিবেধ ই দে ঘদি পু চাহ ভতান্ছো হলি 


|18 /5557481-% ৮২0খেরুয)ব05 

| 30101) 48801911979 | 
পেতে পারবেন না। বেকার ভাতা যারা পাচ্ছেন তাদের তালিকা বাধাতামুলকভাবে প্রতোক 
সদসাদের তার লিস্ট পাঠানোর কোন ও নিয়ম নাই। তবে যদি কেউ তালিকা জানতে চান 
বা দেখতে চান তিনি তা পেতে পারেন। 


শ্রী কমল সরকার ঃ যারা বেকার ভাতা পান তাদের কাজ করিয়ে নেবার কথা 
উঠেছিল-_আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে কিনা, শুধু কি ভাত। 
দেওয়াই হবে? 

শ্রী কঞ্ণপদ ঘোষ $ দিও এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসে না তবুও আমি বলছি থে 
এ সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 


শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র ৪ এই মাত্র মাননীয় সদসা যে অতিরিক্ত প্রশ্ন করলেন এবং 
আপনি যে উত্তর দিলেন সে সম্বন্ধে আমি একটি প্রশ্ন করছি। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে যখন ডাঃ মিত্র বেকার ভাতা ঘোষণা করেছিলেন তখন তিনি এই হাউসেও 
বলেছিলেন এবং তার বাজেট বক্তৃতায়ও ছিল যে আন্তত চার বার মফস্বল থেকে কলকাতায় 
আসতে হবে এবং সপ্তাহে দু'দিন করে কাজ করতে হাবে। এখন আপনার উত্তরে দেখছি ছে 
এখনও পর্যস্ত সেই রকম কোনও পরিকল্পনা রচিত হয়নি। বোঝা যাচ্ছে এখনও পর্যস্ত ভাতা 
পাওয়া বেকাররা কিছু কাজ করছে এমন কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ তার কাছে নাই। দ্বিতীয় হাচ্ছে 
এই যে বেকারদের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা বিপুল অর্থ নয় যে তাতে সব বেকারদের 
কিছু কিছু দিতে পারবেন। আমি জানতে চাইছি এমন (কোনও গাইড লাইন আছে কি নর্মস 
আছে কি যে এইভাবে নঘীভূক্ত যে সমস্ত বেকার ১৯৭২ সাল থেকে বেকার হয়েছে তাদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বা ১৯৭৮/৭৯ সাল থেকে যারা নথীতুক্ত হয়েছেন তারা পাবেন না? 


শ্রী কষ্ণপদ ঘোষ £ বাজেট বক্তৃতায় অর্থ মন্ত্রী একথাগুলি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন 
এবং সেটা হচ্ছে যারা ৫ বছরের বেশি বেকার আছেন তাদের বেকার ভাত' পাবার ব্যাপাবে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তারা ভাতা পাচ্ছেন। দ্বিতীয় হাচ্ছে টাকার পরিমাণ অতাস্ত কম 
আর তৃতীয়ত হচ্ছে কাজ করিয়ে নেবার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেটা কার্যকরি 
করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে কতদিন লাগবে তা এখন বলতে পারছি না। এখন এর বেশি 
কোনও স্টেটমেন্ট করা সম্ভব নয়। 

শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন আডভাইসারি কমিটির কোনও সদসা 
যদি সেই সব বেকারদের লিস্ট চান তাহলে তারা তা পেতে পারবেন। আমি একজন 
আডভাইসারি কমিটি সদস্য আমি দমদম এমপ্য়মেন্ট এক্সচেঞ্জে এই লিস্ট চেয়েছিলাম। কিন্তু 
অফিসার রিফিউজ করেছেন_-বললেন আইনে এই রকম কোনও বিধি নাই আমি দিতে 
পারব না। 

শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ ঃ দমদমের প্রশ্নটা এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়। তবুও বলছি দমদম 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে আমাকে জানাবেন আমি এনকোয়াকি 
করব। ৮ 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বর্তমানে বেকার ভাতার 
যে রেট আছে তা বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি? 
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শ্রী কৃষ্$পদ ঘোষ £ যে প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে তার দ্বারা এটা কভার করে না। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে দমদমের ব্যাপারটা এখানে রেলেভান্ট 
নয়। আপনি কি দয়া করে এই রকম নির্দেশ সমস্ত এম্পলয়মেন্ট এক্সচেপ্রের দপ্তরে দেবেন, 
যখন কোনও উপদেষ্টা কমিটির সদস্য লিস্ট চাইবেন, তিনি যাতে তা পেতে পারেন। 


শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ ঃ উপদেষ্টা কমিটির সদসারা লিস্ট দেখতে পারেন, কিন্তু সকলের 
কাছে দেওয়া সম্ভব কি না বলতে পারছি না। তবে সকলেই দেখতে পারেন। 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় £ ৫০০ টাকার অনুর্ধ যে পরিবারের আয়, তাদের বাড়ির লোককে 
বেকার ভাতা দেওয়ার রীতি আছে কি? 


শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ  নেই। 


আছে, কিন্তু সে সি.পি.এম. এর কাডার, এই রকম লোক বেকার ভাতা পাচ্ছে, তাদের 
বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণ করবেন কি? 


শ্রী কষ্ণপদ ঘোষ $ এটা কোনও প্রশ্ন হতে পারে না। প্রম্ন করা হয় ইনফর্মেশন 
গ্যাদার করবার জনা। আপনার ইনফরমেশন আপনি যদি নিজে আমাকে দেন তাহলে সেট৷ 
আর প্রশ্ন থাকে না। 


শ্রী শচীন সেন ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, সুনীতি বাবু এবং 
রজনী বাবুর মতো কিছু সদস্য বিগত বিধানসভার, সংখায় প্রায় শতাধিক, ভারা বেকার হয়ে 
রয়েছেন, তাদের বাপারে বেকার ভাতার কোনও বাবস্থা করবেন কি? 


(নো রিপ্লাই) 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার ডেকরেটার শ্রমিক, তারা 
মিছিল করে এসেছেন বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে, তারা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রা 
২৫ হাজার শ্রমিক তারা এখানে মিছিল করে এসেছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা শপ্স আন্ড 
এসটাবলিশমেন্ট আতক্ট্রের আওতায় নেই, তাদের গারান্টি অব সার্ভিস নেই, স্থায়িত্ব নেই, তারা 
এই সব দাবি দাওয়া নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি আপনার মাধামে 
শ্রমমন্ত্রীকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মিঃ স্পিকার £ আমি আজ সর্বশ্রী হাসানুজ্জামান ও রজনীকান্ত দোলুই মহাশয়ের কাছ 
থেকে দুটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। প্রথম প্রস্তাবে শ্রী হাসানুজ্জামান নটীয়ায় 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রী দোলুই গ্রামাঞ্চলে 
ছোট, বড় ও মাঝারি কৃষকদের উপর অত্যাচারের কথা আলোচনা করতে চেয়েছেন। উভয় 
বিষয়ই আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত। প্রচলিত আইনের মধ্যেই এর প্রতিকার আছে। তাছাড়া 
আগামী শুক্রবার ৩১শে আগস্ট আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে একটি প্রস্তাব আলোচনার জন্য 
নিধারিত হয়েছে। তাই আমি উভয় মুলতুবি প্রস্তাবে আমার অসম্মতি জানাচ্ছি। তাবে সদসারা 
ইচ্ছা করলে সংশোধিত অংশগুলো পড়তে পারেন। 
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শ্রী এ. কে. এম. হাসানুজ্ভানান £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুতপূর্ণ জরুরি এবং সান্প্রতিক 
একটি নির্দিটি বিষয়ে আলোচনার জনা এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছ্েন। 
পিষয়টি হল-বিগত ভুন মাসের নদীয়ার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু মানুম নিহত ও আহত হন। 
গ্রামের পল গ্রাম পুড়েছে। হাজার হাজার হানুষ গৃহহারা হয়েছেন। এমন কি, গৃহ দাহ, 
লুঠতরাজ প্রভৃতি মিলিয়ে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয়। ১৯৬৪ সালের পর পশ্চিমবাগ 
এতবড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিগত ১৫ বৎসর হয়নি। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ (দওয়। 
হযনি। র্রিলিফ ঘা দেওয়া হয়েছে তা খবই আঅপ্রতিল। দাঙ্গা প্রতিরোধে বার্থ দোষী আফিসাবাদেন 
শান্তির বানস্ভা হয়নি। ধিচার বিভাগীয় তদান্ছের দাবি করলেও সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ছেল 
লা কোনও প্রকার ভাদন্তের ব্যবস্তা কারেননি। ফালে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় তাদের জীবন ও ধন 
নম্পাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে হতাশ হর়েছেন। এই সম্পর্কে সভায় অবিলদ্দে আলোচনা হওয়া 
প্রায়োজন। 

[1-30--1-40 1571. | 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, জনসাধাবণে পাক্ষে গুরুত্রপুণ জরুটি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নিরিষ্টি নিষয়ে আলোচনার জনা এই সভা আপাতত তার কা 
মুলতুবি বাখছেন। বিষয়টি হ'ল 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাথ্দলে এক রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিবাহ্‌, শান্তিপ্রিয়, ভরাট, ও 
এবং মাঝারি কনকদ্র উপর তানবরত জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। গণ-আদালত, সামাজিক বহি 
জুলি বৃদ্ধির নামে মজুরি বন্ধ, জোরপূর্বক বগদার উচ্ছেদ, দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভন্ড নিজ দখল্সী 
জমি থাকে নে-ভাহিনিভাবে কুষকদের উচ্ছেদ এবং গলিব পাট্রাদরাদের পার্ট্রা কোড়ে নেগঘ' 
হাচ্ছে। অসহায়, শাস্তিপ্রিয়, নিরীহ কৃষকগণ প্রতিবাদ জানাবার কোনও জায়গা পাচ্ছেন না। 
পুলিশ বাহিনী নিষ্্ীয়, শাসনবানস্থা অচল। এমনকি মহামানা আদালতের রায়ও উপে্গিত। 
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মিঃ স্পিকার £ আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর মোট ১০টি দুটি আকর্ষমণা নোটিএ 
পপোযেছি, যথা 

১। বিগত জন মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দাঙ্গা প্রতিরোধে সরকারি বার্থতা- শ্রী 
এ পে এম হাসানুজ্জামান 

১। সুন্দরবন এলাকার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে জামির দখল নিয়ে দ'দলে সংঘর্য ও দুই 
বাক্তি নিহত -- শ্রী মহম্মদ সোহরাব। 

ও। গ্রামাপগলে খাদোর বিনিময়ে কাজ প্রকল্পের নামে চুরি- শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 

এ। (কশপ্ুরে জমিদখল ও বগাঁ উচ্ছেদ-_ শ্রী রজনীকান্ত দোলই। 

ক 
৫।  পশ্চিমনঙ্গে ভাটার তালিকা সংশোধনে কারচপি-_ শ্রা রজনীকান্ত দোললুই । 


৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের আইন অমান। ও গ্রেপ্তার বরণ-_ শ্রী রজনীকান্ত দোলুই শ্ 
শামসুদ্দিন আহমেদ , এবং শ্রী কৃষন্দাস রায়। 


1৬12৭ 10৭ ০4১১ |১। 


৭| যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকর সমিতির সভায় গোলমাল-_ শ্রী অনিল মুখাজি, 
শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন এবং শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ। 


৮| 17010917101 [17011060110 0 ৬1750169511 01001 টি. 108 
- চিতা) 9111 1২010111010 10101, 9117 91, 11111100011, ৬117 (5771 11911111 
1২911110001), ১1011 ৬৫. ১0|1017017. 


৯। /১110054 291101101। 010 01১01101106 11 010 11601018601 10৩ 1716৩ 
/১৩001010101) এা [01917010 11010801 -_ 101) 9111 11151011008 1২0১ 010 ৯1111 
১110111৯101011) /৯1711700. 


১০। শ্ুগলি ও বর্ধমান জেলায় বু কৃষি জমিতে সেচের জল সরববাহ না করিহাও 
সেচাসবিত এলাকা ললিয়া ঘোষণা করায় বিক্ষোভ -__ শ্রী অজয়কুমার দে। 


আনি হুগলি ও বর্ধমান জেলায় বহু কৃষি জমিতে সেচের ভ্রুল সবব্রাহ ন' করিয়।৫ 
সেচসেবিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করায় বিক্ষোভ বিষয়ের উপর শ্রা অজয়কুমার দে কর্তৃক 
মআানীত নোটিশটি মনোনীত করছি। 


সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় যদি সম্ভব হয়, আজকে এ বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে 
পাবেন থবা বিবৃতি দেবার জনা একটি দিন দিতে পালেন। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ৪ আগামী ৫ তাবিখে বিঠি দেব। 
117১10)1৭ 04১১৭ 


শ্রী এ. কে. এম. হাসানুজ্জামান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাসি আপনার মাধানে মন 
মগুলীর দুটি আকর্ষণ করছি। ভানার কোন্দরে সেখানে ডেভেলপমেন্টেক ওয়ার্ল খুব বেশি হছে 
লা। বিদ্যাপরী নদীর সংস্কার এবং ইরাগেশনের জনা মন্ত্রী মহাশরের দৃষ্টি ভাকমণণ লরি লি 
এখন পর্মগ্ত কোনও ফল পায়নি। গোলাবাড়ি দত্তপৃকপ্ বাস্তা আর্ধের হয়ে পড়ে আছে। ভাশি 
এই সম্পর্কে এই হাউসে কয়েকবার মেনশন করেছি কিন্তু তাতে কৌন ফল হয়নি। অন্যাণ। 
যে সমস্ত মেরামত করা দরকার তারজনা ডিপাটামেন্টে বহুলার লেখালেখি অরেছি এবং চট 
মহাশয়ের কাছেও লিখেছি কিন্তু কোনও ফললাভ আদায় করতে পারিনি। জানি না সেখানে 
ডেভেলপামেন্টের ক্ষেত্রে সরকারপন্ীয় কনস্টিটযেনসি এবং লাবোহ্রাপঞ্ষীম কনস্টিটযেঙ্গির আধো 
ভাগাভাগি হচ্ছে কিনা __ সেটা আমি বুবাতে পাবছি না। ভামি এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশাবের 
দৃষ্টি ভাকর্ষণ করছি। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র পুরোকায়েত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আনি এমন একটি ঘটনার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ঘটনা ঘটেছে বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান দল সাকর্সবাদা কচিউনিস। 
পার্টি, কংগ্রেস (আই) এবং পুলিশের যোগসাজসে। আজ গ্রামাপলের গরিব ভাগচাাদের 
নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে গুলি চালিয়ে। গত ২৫শে জ্লাই তালাখে কানিং থানাল 
ইটখোলা ভাপ্মলের ভেটকা গ্রামে _ সেখানে বারীন রায়, কংগ্রেস (আই । থেকে গা 
প্যায়োতে নিবরটিত হয়েছিলেন এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটির সমর্থলে ইচ্ছণ্য পপহাল্ত 
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প্রধান নিবাচিত হয়েছেন। তিনি কুখ্যাত জোরদার এবং গভর্নমেন্ট কন্ট্রাকটর -_ তার নেতৃতে 
পুলিশ ক্যাম্পে যে পুলিশ যে ক্যাম্প দীর্ঘদিন ধরে বারীন রায়ের বাড়িতে আছে এবং এ 
ব্যাপারে হাউসে আমি বারে বারে উল্লেখ করেছি। পুলিশ সি.পি.এম -র লোকজন এবং 
সমাজবিরোধীরা গত ২৫শে জুন তারিখে ক্যানিং থানার ইটখোলা অঞ্চলে ভাগচাষীরা যখন 
চাষ করছিল তখন হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করে এবং গুলি চালায়। এর ফলে সেখানে 
মারা গেছে আমাদের দল এস.ইউ.সির একজন্য ভাগচাষী ইয়াকুব মোল্লা আর নূর হোসেন 
গাজী এবং আরও কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় 
মুখামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেভাবে এই নির্মম হত্যা কান্ড ঘটেছে তার নজির 
মেলা ভার। দু্ধতকারীদের প্রেপ্তার করা হয়নি এবং এখনো পর্যন্ত প্রকাশ দিবালোকে তারা 
ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেখানে জুলুম চলছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, বারীন রায় ক্যানিং 
থানায় যারা সেই হত্যা কান্ডের প্রতাক্ষ দর্শী তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস করেছে। আমি এ 
ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 


শ্রী মোহিনীমোহন পাণ্ডা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে কষি মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার শিমলাপাল থানায় চিত্ত শীঠ এবং মথুরা নাথ 
শীঠের বিক্রমপুর কোল্ড স্টোরেজ আছে এবং এঁ কোল্ড স্টোরেজে প্রায় ২৬ হাজার কুইন্টাল 
আলু নষ্ট হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে গত ২ তারিখে জেলাশাসক, বি.ডি.ও এবং পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতির উপস্থিতিতে একটি চুক্তি হয় এবং এই চুক্তির ফলে স্টোরেজের মালিক 
ক্ষুতিপূবণ স্বীকার করে কিন্তু তারপর কার্যত দেখা যায় এ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নানাভাবে 
উৎগীড়ানের চেষ্টা করছে। এঁ থানায় ৫টি ব্লকে আলু চাষের সময় সঙ্কট দেখা দিতে পারে। 
আমি কৃষি মন্ত্রী মহাশয়কে এই বাপারে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি যাতে এ এলাকার আলু 
চাষীরা ক্ষতিপূরণ পায় এবং আলু বীজ পায় তারজনা যথাযথ বাবস্থা অবলম্বন করতে। 


শ্রী বঙ্কিমবিহারী পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকার মধো গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার 
ক্রমশ অবনতি ঘটছে। একটা ঘটনা জানাচ্ছি মেদিনীপুর কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ৬/১ 
পাঁচসুরির সি.পি.এম পঞ্চায়েত সদস্য শ্রী নিরঞ্জন পাল এক গরিব চাষী শ্রী সমরেন্দ্রনাথ 
লাহার নিজ জমিকে অন্যায়ভাবে কেন্দ্র করে গত আদালতে তাকে ডেকে এনে বিচার, পরে 
এক মিছিলের লোক দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করে প্রকাশ্য রাজপথে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে 
নিয়ে যায়। থানায় ডায়রি করে, কিন্তু গ্রেপ্তার হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাক্তি স্বাধীনতা 
গণতন্ত্র স্বীকার করেন। সেই স্বীকৃত আইন অনুযায়ী যে যার মত ও পথ গ্রহণ করতে 
পারেন। কিন্তু আমরা বাঙালি দলের সভায় যোগ দিয়েছিল বলে অজুহাত দেখিয়ে মেদিনীপুর 
কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত দু'নন্বর অঞ্চলের এল্লাবলি গ্রামের জনতা সমর্থক বিমলকুমার 
পালের উপর অতাচার হচ্ছে। সি.পি.এম সদসারা আদেশ জারি করেছেন ৬ মাসের জনা 
মজুর বন্ধ। ফলে তার চাষ হচ্ছে না এবং তার উপর জুলুম হচ্ছে, ভীতি প্রদর্শন করা 
হচ্ছে। আশা করি মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জনা সচেষ্ট হবেন। 
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শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মালদহ জেলার কালিয়াচক এবং 
ইংলিশবাজার এর সঙ্গম স্থলে গোন্ড। ইতিপূর্বে সেখানে সমাজবিরোধী গোয়ালা সম্প্রদায় 
বহুদিন ধরে সেখানকার ফসলের ক্ষতি করে আসছে। সেই ফসল ক্ষতির ব্যাপারে বিভিন্ন 
প্রকারের চিঠির মাধামে আবেদনের মাধামে মুখামন্ত্রী মহাশয়কে জানানো হয়েছে, জানিয়েও 
কিন্ত সে বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা হরনি। আজকে যেটা বলছি সেটা একটা মারাত্মক কথা। গত 
২৫শে আগস্ট ঈদের দিন ছিল। মুসলিমরা সবাই সেদিন কাজকর্ম বন্ধ রেখে মাঠে নামাজ 
পড়তে গিয়েছিল। কদমতলা আমার এলাকা। দুভাগাক্রমে সেখানকার প্রায় সবাই মুসলিম 
চাষী। এ সমাজবিরোধী গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকের। সেদিন চাষীদের মাঠের আউশ ধান. 
পাট, তুতপাতা গরু দিয়ে নষ্ট করে দেয়! তত পাতা হল ওখানকার একমাত্র সম্পদ। এই 
সময় ওখানকার লোককে মড়া ফেলে রেখেও তুঁতের ব্যবস্থা করতে হয়। তাই মুখামন্ত্ী 
মহাশয় উপস্থিত আছেন. তাঁকে জানানো হয়েছে, তিনি আনেক সময় বলেন উপযুক্ত বাবস্থা 
গ্রহণের জনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হল, কিন্তু প্রতিকার এখনও কিছু হলনা। এই 
বাপারটা গুরুতর _ আজকের নয় __ বহুদিনধরে ক্রনিক বাপার হায়ে গেছে। মহাদেবপর 
বাংলাদেশের বডারি, সেখানে চাধীদের ফসল দিনের পর দিন নষ্ট করে দিচ্ছে। থানাকে 
জানালেও ডি.এম বা এসপি. কোনও কিছুই করেন না। সেইদ্রনা আমি মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি, এবং আপনাকেও বলছি যে আপনি নিজে একটু অনুরোধ করুন। 


শ্রী কৃষ্ণদাস রায় ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ অরাজকত। 
চলছে। এ বিষয়ে মুখামন্ত্রীর অনেক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নি। 
সেখানে মাছ লুঠ করা হচ্ছে ও বাড়ি থেকে চাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর মাধো সেখানে 
টা ডাকাতি হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় জানানো হালে তারা বালে লাস না পাওয়া গেলে কিছু 
করা যাবে না। এ বিষয়ে বাবস্থা অবলম্বন করবার জনা মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার $ স্যার আপনার মাধামে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বিশেষ করে কুসমন্দি, কালিয়া থানায় ডাঙ্গা জমি গুলিতে 
লঙ্কার চাষ করে চাষীরা সংসার চালায়। এই লঙ্কা গাছে যখন যৌবন আসে তখন সোরা 
নামে এক রকম পোকা এদের পতন ঘটায়। এই রোগের যাতে একটা ভাল গঁষধ আবিচ্কোর 
করা যায় তারজনা অনুরোধ করছি। 


শ্রী কাজি হাফিজুর রহমন ঃ সার. মেদিনীপুর জেলার বেলদ। থানায় বেলদা শহরের 
উপর শ্রী জি. এস, এন, মুর্তি নামক বাবসায়ীর অবৈধ ভাবে বৈধ পেন্রোল টান্গ গাড়িকে 
সি. পি. আই (এম) সমাজ বিরোধীরা প্রকাশা রাজপাথে আটকাইয়। রাখিয়া জনসাধারাণের 
প্রয়োজনীয় কার্ষে ফুয়েল সাপ্লাই বন্ধ রাখিরা যোগাযোগ ও চাযবাসের ব্যাঘাত সুষ্টি করিয়! 
জাতীয় ক্ষতি সাধন করিতেছে । আদালতের নির্দেশ সত্তেও পুলিশ নীরব। এই মর্মে আপনার 
মাধামে অভিযোগকারীর একখানি দরখাস্ত ও আটকানো গাড়ির একটা ছবি মুখামন্ত্রী মাহাদায়ের 
হস্তক্ষেপের জনা জমা দিতেছি। 


শ্রী সেখ ইমাজ্জুদিন ৫ স্যার. আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উল্লেখ করছি। বর্তমান 
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বছর ভান্তর্জীতিক শিশু বছর। এই বছরে এই সরকারের তত্বাবধানে কিভাবে শিশুব নিঘতিন 
চলছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহরমপুরে ব্রষ্টাল স্কুলে গত ৩রা আগস্ট তারিখে সেখানকান 
একজন ছাত্রকে মারধোর করার ফলে তার পায়ে হাড় ভেঙ্গে গেছে। তাকে হাসপাভালে নিট 
যাওয়া হয় এবং তার প্লাস্টার করানো হয়েছে। তাকে অহেতুক ভাবে প্রহার করানো হায়েছে। 
শ্রাশাকরি এ দিকে মন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টি দেবেন। গত ফেব্রুয়ারিতে সেখানকার একজন ছাত্রাবে 
প্রহার করার জনা সেখানকার প্রধান শিক্ষক প্রতিবাদ করায় সুপারেনটেনডেন্ট এর রিপোর্ট 
তাকে অনা জায়গায় বদলী করা হয়েছে। এই ধরনের কাজের জনা সেখানকাল কর্মচালিব। 
উদ্দিগ্ন এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রায়োজনীায় বাবস্থা! ভবলন্দন করলার জণা। সমাজ বলাও 
বিভাগের মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


(1-50-- 27000 চ1৬.] 


শ্রী স্বদেশরঞান মাঝি ই... স্যার, আপনার মাধানে প্রথমেই জানতে চাই নে আমাদের 
পূর্ত মন্ত্রী নিদ্রিত না জাগ্রত। মেদিনীপুর জেলার পূর্ব পাশকুড' কোন্দ্ে কোলাঘাট থেকে জসাপ 
পর্মন্থ একটা রাস্তা আছে যেটা মেরামত করবার জনা ১৯৭৮ সালে আড়াই লাখ টাকা ধ' 
হয়েছিল এবং ১৯৭৯ সালে দেড় লাখ টাকা ধরা হয়েছে কিহ্্য ভাজ অবলি সেখানে বোন 
প্রকার কাজ হয়নি। অফিসারদের নারবার ভান্ুরোধ করা সাত্েঙও তারা কোল কর্ণপাত 
করছেন না। এই রাস্তার উপর একটা কাঠের বিজ ভাছে তার উপর দিয়ে য্্রানাহি লা 
যাতায়াত করে এরজন্য 'সটা যে কোনও সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং ভাতে বত লোকে 
প্রাণ বিপয্না হতে পারে। এর যদি কোনও বাবস্থা গ্রহণ করা না হয় ভাহালে এরজন্দ হে 
মতি হালে তারজনা সরকার দায়ী থাকাবে। তারপর সেখান দিয়ে এক থোকে দেড় হাজার 
রিক্সা যাতায়াত করে। ৭৮ সালের ধনায় এই রাস্তা সম্পূর্ণ ভেদে (গেছে। এর ফলে তাগ' 
নিক্কা না চালাতে পারায় তাদের সংসার চলছে না। এই বাতা মেরামত করাবার জন। 
ভানরোধ করছি। 

শ্রী মাধবেন্দু মোহাত্ত ঃ .. সার, আপনার মাধামে একটি বিষয় মখামন্ত্রীর দুটি চাক্ণ 
করছি। নদীয়া জেলার সি. পি. এম -এর বিশিষ্ট নেতা মাধামিক শিক্ষব কৃষক 5 নত 
মজুর আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নাশোক বানার্জ গত ১৮শে আগস্ট তালিখে যখন চাপড় 


'থাকে তার গ্রামের রূপ দাতের বাডিতে ফিরছিলেন তখন একদন সন্ত দি হার উপণ 
আক্রমণ করায় তাকে গুরুতর ভাবে জখম হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাপড়া হাসপাতালে 


স্থানাস্তরিত করা হয় কিন্তু ভবনের বিপদের কথা আশঙ্কা করে তাকে ধঞ্লগর হাসপাতালে 
পাঠানো হয়েছে। আমরা যতদূর জানাতে পেরেছি এই সমস্ত আক্রমণকারীবা কাস, জন 
প্রভৃতি প্রতিত্রিযাশীল শক্তির আশ্রয়পুষ্ট। এই সমস্ত দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কানছ। 
গ্রণ করতে মুখামন্ত্রাকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী ৪ স্যার. আপনার মাধামে জানাতে চই কৃতজ্গুলি হাসাত 
বাবসায়া এই সরকারকে ভনসাধারণেরস্সামনে হেয় কববার জন্য কমলা কোরোসিন, কাণ্ড 
ডিজেল লুকিয়ে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ ভাদ্দেলন কাব ফালে হগপি 
জেলার চন্ডিতলায় ১০ হাজার লিটার কোরোসিন, ৫০ হাজার লিট্টার ডিজেল উদ্ধার কর? 


1210৭ 0525 1১৭ 


হয়োছে। গতকাল পাণুয়ায় ৫ হাজার লোক এই চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে একটা মিহিল বার 
লাবেছিলেন। 


শ্রী অজয়কুমার দে ঃ মাননায় অধাঙ্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধানে মাননীয় কুটি 
শিঞ্প মনটা মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের ভাত শিল্পীরা একটি 
গাভার সংকটের সম্মু্খীন। তার। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে তাত শিল্পের যে সমস্ত সামনী 
বলেছিল সেই সমস্ত সামগ্রী বিগত বন্ায় ডুবে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখল বাহ সই 
লানের জনা তাগাদা করছে, সার্টিফিকেট জারি করছে। এই নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী নহাশয়ে, 
চিনি লিখেছিলাম যাতে তাদের এই ধ৭ মকুব করা হয় এবং পুনরায় যাতে তাদেল ন৭ 
দেওয়া হয়। আজকে সমস্ত ভাতীরা বেকার। কেননা একমাস হাগে যেখানে ৮০নং স্তাব 
এক নাভ্ডিলের দাম ছিল ৮০ টাকা, আজকে আগস্টে তার দাম হাযেছে ১৬ টাকা । হোখানে 
৬০ নং সূতার জুনে দাম ছিল ৬০ টাকা, সেটা ভাজকে ৯০ টাকায় রিড লানথণট 
সবকাব সহারাদের কথা ধলেন, গ্রামীণ কুটির শিল্টেব কথা বলেন সেজনা ভাতাদেশ এই 
কার দূর করবার জনা মাননীয় কুটির শিষ্টা মন্ত্রী মহাশয়ের দুছি আকর্ষণ করছি চে নাছ। 
মালো তা্রারা যাতে সুতা পায় অবিলম্বে তার বাবস্থা করুণ এবং বাছ। থোকে দা নেনাগা 
বণ হাতে সঙ্গ সুদে (দওয়া যায় তার যেন চিনি লাবন্থ। বারেন। 


€ 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ মানলীয় অধাক্ষ মহাশয়, ভাপনি জানেল হে আগজাতিক মেঃ 
লতবর্যেল এলটা সুনাম ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা ভাবভবধের সে সুনাম গান 
করেছে] আমি মাননায় গুখামন্ত্রীর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করছি, ভিনি ঘেহ আনলীয় সাটুপতিল 
আমাদের এই উাদ্দেগর কথা জানান। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হাভানাতে যে জেটি নিলংপদ 
সল্োলন হতে চলেছে সেই সম্মেলনে ভারাতর প্রতিনিধি কলছেন দলছুট লাঙ্টুন্্রী এ! 
শ্যানানন্দ নিশ্র। এই ভদ্রলোক লুসাকাতে ভারতবর্ষে সমস্ত গরিমাকে জান কাবে দিয়োছে এপ 
হাভানাতে হে জোট নিবপেক্ষ সম্মেলন হচ্ছে সেই সম্মেলনে বাশিয়ার চক্রাছে ইিপটিকে 
বহিচ্টাব করার ঢেষ্টা হাচ্ছে এবং আমাদের আশঙ্কা যে শ্যামানন্দন মিশ্র সেখানে লাকিযাল হাসে 
ওকালতি করাবেন। আমাদের যিনি ভাবী উপরাষ্টরপতি হৃদায়েতক্স। ভাবে যেন এই ভোট 
নিরপেক্ষ সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়! হয়. মাননীয। মুখামন্ত্া যেন আমাদেশ 
এই ফিলিংটা মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে জানান। 
শ্রী গুণধর মাইতি ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ভাচি একটা মর্দাডিক ঘটনার কথ 

বরছি। গঠ ২৯.৮.৭৯ তারিখে পাথর প্রতিমা! থানার অন্্র্গতি কয়বাখালি গ্রাম নিলাস' 
মহমদ মৃতলেব মোল্লা, ডাক নাম ভূতে! উক্ত গ্রামে কংগ্রেসি ভন্ব দ্বার! 7 হায়োছেন। 
আমি আপনার মাধ্যমে এই ব্যাপারে মাননীয় নুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকঘণ করছি এবং প্রাযোজণায 
বাবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। ইতিপূর্বে উক্ত গ্রামে এ নিহত রাত (মাল: একা 
ক্ষেত মজুর, সে এবং আরও ১৫জন নিজ পরিশ্রমে একটা মেছো ভেরি করেছিল। €খানকাপ 
বপ্রসি গ্রাম প্রধান সামসুল মোল্লা বারে বারে মাছ লু করতে বার্থ হয়ে তাকে ঘর থোকে 
বের করে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বিধানসভার মাননীয় সদসা শ্রী সতারগুন নাপুপিরর 
অতাস্তভ অনুগত ভক্ত লোক এই সামসুল মোল্লা। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ শহারের কয়েকটি 
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| 3011) ১৪৫৪৭, 19791 
এলাকাকে মাস্টার প্লানের আওতায় এনে কন্ট্রোল এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ 
করে খড়গপুরের ইন্দা অঞ্চলের কিন্তু এখন পর্যস্ত উক্ত আইনকে কার্যকর করা হয়নি, তার 
ফালে মানুষ, যারা সরকারি কর্মচারী বা ছোট ছোট সওদাগরী অফিসে যারা কাজ করে তারা 
তাদের অফিস থেকে খণ নেওয়ার জন্য যদি দরখাস্ত করে তাহলে তার স্যাংশনড প্ল্যান জমা 
দিতে হয়, স্যাংশনড প্ল্যান জমা না দেওয়ার জন্য তারা কোনও খণ পাচ্ছে না। অথচ যাদের 
কালো টাকা আছে তারা উইদাউট প্ল্যানে বাড়ি-ঘর করছে। আমি আপনার মাধামে সংশ্রিষ্ট 
মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যাতে এই সম্বন্ধে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ই মাননীয় স্পিকার, স্যার, এই অপদার্থ সি পি এম সরকার 
শ্রমিকের বিরুদ্ধে কিরকম কাজ করছে তার নজীর তুলে ধরছি। গত ৯/১০ মাস হয়ে গেল 
কলকাতার কাছে লিপ্টন কোম্পানির এই শ্রমিকের শক্র সি পি এম সরকারের দয়ায় ১৬ 
শো কর্মচারী আজকে অনাহারের মুখে। এই লিপ্টন কোম্পানি বন্ধ আছে। কুম্তকর্ণের মতো 
নিদ্রায় রত এই সি পি এম সরকার। হাতের কাছে এই লিপ্টন কোম্পানিতে গিয়ে ইচ্ছা 
হচ্ছে না এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এই ১৬শো কর্মচারীকে বাঁচানোর। 
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আপনার মাধ্যমে নিবেদন করতে পারি এইটুকু শুধু আমার ক্ষমতা। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এঁদের দৃষ্টি আছে কিনা জানিনা। এই ১৬০০ কর্মচারী আজ থে 
পথে .বসেছে তারজনা বামফ্রন্ট সরকারকে জবাব দিতে হবে। আমি দাবি করছি অবিলন্বে 
লিপটন (কোম্পানি খোলার চেষ্টা ককন। আমি খবর (পয়েছি ওখানকার ম্যানেজমেন্ট ইলেকশন 
তহবিল টাকা দেবে বলে সি পি এম সরকার তাদের সাহাযা করছে। আমরা কিন্তু এটা 
বরদাস্ত করব না। 


শ্রী সতারগ্ন বাপুলি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বাপকভাবে ভাগচাবী উচ্ছেদের ঘটনা 
আপনার কাছে রাখছি। ভূমি রাজস্বমন্ত্রী এখানে রয়েছেন কাজেই তিনি আমার বক্তবা শুনুন। 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভাগচাষী উচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে। 
মথুরাপুর থেকে আমার কাছে একটা দরখাস্ত এসেছে এবং তাতে দেখছি ১৮ জন ভাগচাহী 
যারা রেকর্ডেড বগদার তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে সি পি এম ক্যাডারাদের সেখানে একটা 
জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য গুণধর মাইতি পাথর প্রতিমার ঘটনা এখানে 
বলেছেন। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে ব্যাপক হারে যারা কংগ্রেস কর্মী, কংগ্রেস সমর্থক 
সেই রেকর্ডেড বগদারদের উচ্ছেদ করে দিয়ে সেখানে অন্য বগদারদের বসানো হয়েছে এবং 
জোতদারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে সমস্ত চাষীদের উচ্ছেদ করা দরকার তাদের উচ্ছেদ 
করা হয়েছে। আমার কাছে কাগজপত্র যা আছে তাতে দেখবেন চাপলা প্রভৃতি অঞ্চলে 
এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং বছ লোকের নাম আমার কাছে আছে। শুধু তাই নয়, আরও খবর 
আছে ভাগচাষীরা থানায় গিয়ে জেলে যাচ্ছে। আমার কাছে লিস্ট রয়েছে প্রায় দেড় হাজার 
ভাগচাবীকে পাথর প্রতিমা, কুলতলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমি ভূমি 
রাজস্বমন্ত্রীকে বলছি ভাগচাবীরা যাতে বিচার পায় এবং আপনাদের কাডাররা যাতে তাদের 
উচ্ছেদ না করে এবং উচ্ছেদ করলে যাতে আবার জমিতে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন। 


1012৭1101৭ 0955 17 


শ্রী কাশীকাস্ত মৈত্র ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা ঘটনার প্রতি স্বরাষ্ট্র 
বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৩শে আগস্ট বেলা ৩টার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে 
নবদ্বীপ শহরে জনবহুল অঞ্চলে দুই দলে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, যথেচ্ছভাবে বোমাবাজি হয় এবং 
পাইপ গান, পিস্তল স্বাধীনভাবে দুই দলে বাবহার করে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা এই জিনিস 
চলে। স্কুল থেকে বিভিন্ন জায়গায় জানিয়ে দেওয়া হয় স্কুলের ছেলেরা যেন বাইরে না যায় 
কারণ শহরে দারুণ বোমাবাজি এবং গুলি চলছে। সেখানকার মানুষ এতে অতান্ত সন্তুস্ত হয়। 
সামানা একটা খেলাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে। এই ব্যাপারে থানায় গিয়ে কেউ নালিশ 
করতে পারেনি। পুলিশ প্রশাসন নীরব ছিল। আমি বুঝতে পারছিনা এত বিপূল সংখাক 
মানুষ এত আগ্নেআন্ত্র নিয়ে যে বোমাবাজি করল তারা সেটা কোথা থেকে পেল দীপনগর 
গ্রামে গিয়ে যাদের লাইসেন্সড বন্দুক ছিল সেগুলি সমাজবিরোধীরা ছিনতাই করে নিয়ে 
এসেছে। পরে তারা সি পি এম-এর লোক বলে নিজেদের দাবি করে। পুলিশকে বলা হয়েছে 
এই গ্রামে বু আনলাইসেন্সড বন্দুক রয়েছে এবং অনেকে রিভলবার নিয়ে ঘুরছে। তখন 
পুলিশ সেখানে গিয়ে রেইড করে সমাজবিরোধীদের ধরেছে। তাদের ধরার পব বিপ্ল জনত। 
পুলিশের গাড়ি ঘেরাও করে তারা সি পি এম দলভুক্ত এই অজুহাতে পূলিশেব হাত (থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আজও তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। আরও শুনালে অবাক হয়ে যাবেন 
যে জেলা পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় পারটাকে বলেছেন যে আপনাদের কাছে অনুরোধ আামাদের 
বেকায়দায় ফেলবেন না-_ ওকে আপনারা সারেন্ডার করে বেল নিয়ে চলে যান। কয়েকদিন 
আগে কাগজে দেখেছেন পুলিশ একজন মারা গেল-_ এইভাবে বদি প্রশাসন চলতে থাকে 
তাহলে মানুষের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। সেজনা আমার মনে হয় আসন্ন নিবচিনের 
পটভূমিকায় অন্তত প্রশাসনকে কড়া ভাবে মাননীয় মুখামন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিতে হবে যাতে 
কোনও রকম বিশৃঙ্খলা যেন বরদাস্ত করা না হয়। 


শ্রী অনিল মুখার্জি ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র 
মহাশয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পঃবাংলায় বাঁকুড়া জেলা 
চিরখরা পীড়িত অঞ্চল এবং মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই বছর সেখানে প্রায় বৃষ্টি হয় নাই 
বললেই চলে। এবং এই অবস্থায় শতকরা ২৫/৩০ লাখ মাত্র জমিতে সেচের জলে চাষ করা 
হয়েছিল এবং সেগুলিও প্রায় মরার অবস্থা । সুতরাং এই অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় ফুড ফর 
ওয়ার্ক চালু করে লোককে যদি কাজ না দেওয়া হয় তাহলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধামে এই নিবেদন করছি যে এ জেলাকে অবিলদ্ছে 
খরা পীড়িত অঞ্চল বলে সরকার কর্তৃক ঘোযিত হউক এবং কেনের কাছে যাতে সাহায্য 
পাওয়া যায় সেজনা মাননীয় মুখামন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে দাবি করেন। এই দাবি আমি সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি। 

শ্রী আতাউর রহমান £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় গত বছরে আপনার মাধামে আমি ত্রাণ 
এবং পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে গত বছরে বিধংসী বন্যার ফলে 

ংগী থানায় ৫৩০ টি পরিবারের গৃহ গঙ্গার জলের তলায় চলে গিয়েছিল এদের স্থায়ী 
পুনর্বাসনের কোনও বাবস্থা হয় নাই এবং বর্তমান বছরে বন্যার ফলে পদ্মা নদীতে ১০০ 
মানুষের বাড়িঘর ইতিমধ্যে বনার জলে চলে গেছে। এদের স্থায়ী পুনর্বাসনের এবং ত্রাণের 
জনা মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী জয়ভ্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি ভাপনার মাধামে একটি 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় গূর্তমন্্ী মহাশায়ের দৃর্টি আকর্ষণ করতে চহি। গত দুই বছরে 
ঃবাংলায় অনেকগুলি ব্রিজ নিমণি হয়েছে। এই সমস্ত ব্রিজ নিমণি উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়রা উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন, সাংবাদিকরা এবং টিভির লোকেরাও সঙ্গে গিয়েভিলেন। 
পরের দিন বামফ্রন্ট সরকারের দুই বছারের কাযপিলি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে এ সমস্ত নদীর উপর ঘে সমস্ত ব্রিজ নিমণি হয়োছে তার সঙ্গে সংশ্রি্ ফেরীঘাট যে গুলি, 
ছিল--প্রায় প্রতেকটি ফেরীঘাটের অন্তত পল্গে ২০ জন গরিব মানুষ মাঝিমাল্া ভার। ভাতা 
বেকার হায়ে পড়েছে। আমি আপনার মাধামে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীঘ কাছে ভাবেদন করল মে 
এদের বিকল্প কর্মসংস্থান-এর বানস্থা করুন। ভা যদি না হয় তাহলে দৃই বছাবের লাখফদ্ট 
সবকারের যে পূর্তি উৎসব হচ্ছে সেগুলি এই সমস্ত কর্মচাত দরিদ্র মানুষের কাছে পৃ 

উৎসব শুলি ফুর্তি উৎসব বলে মনে হবে। 


|7-10-- 7-20 71 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননায় অধাক্ষ মহোদয়, ভামরা এই সভাতে প্রা প্রতিদিন 
আলোচনা করছি এনং বলছি যে গ্রামাঞ্চলে বনাত্রাণের সময় যে সমস্ত হাউস বিল্ছি লোন 
দেওয়া হর়োছে না শিষ্ অনুদান দেওয়া হয়েছে সেখানে বিরাট কার্টুপি হয়োছে, অনেক টাকাই 
থাম প্রুধানরা ভগ করে দিয়েছে_ এই কণ| বারবার বলেছি। এখন একটি। দুটা দিয়ে 
আি মাণনীয় খামার দৃষ্টি আকর্মণ করব। পিংলা ব্লকের গ্রাম প্রধান হ্থা দেলেচ সিএ 


তিনি যে লিস্টগলি [প্রস করেছেন তাতে আনেক ভুয়া নাম রয়েছে, (যমন নিতাই উল, দন 
জানা, ওয়াজেদ আলী, সোরাব আলী ইত্যাদি, এই সমস্ত ভূয়া নামের প্রুতিবাদে ওখানেও 
প্রদীপ চক্রবর্তী কমাপ্লন করতে গিয়েছিল থানাতে। তখন থানার পুলিশ শরফিসার ধলেোেন 
যে ভাকে আরেছ্ করা হবে এবং এব সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল প্রধানকে জানিয়ে দেওয়া হয় এলং 
পারে এ টত্রবতীকে সাংঘাতিকভাবে মার ধর করা হয়। পুলিশকে জানানো হয। পুলি 
কোনও আকশন না নেওয়ায় এই আচরণের প্রতিবাদে ২৯/৮ তারিখ থেকে পিংল! থানার 
সামনে গণ অবস্থান ঈলাছে। এই ব্যাপারে মাননীয় সুখামন্ত্রী মহাশয়ের দুটি ভাকণ করছি 
যাতে সেখানে অবিলম্বে বাবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী নানুরাম রায় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদর, ভানি আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মগ্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার গোথাট কেছ্রেন পঞ্চায়েতের সি. পি. 
এম. সদসার৷ একটা আইন জারি করেছেন আইন জানি করে তারা বালছে যে সামন্তখণ্ড, 
আসাহ. এবং শালঝড়, এইসব প্রামে যাদের ধান চাল খড় আছে তাদেরকে তা সি. পি. এম- 
এর হাতে তুলে দিতে হবে এবং ধারে দিতে হবে, তাবা যখন খুশি টাকা দেবে। তারা ত' 
দিতে অসম্মত হলে তাদের বল৷ হয় যে এসব লুঠ করে নেওয়া হবে। এমন কি ঢাযের 
সময় চাষীরা যারা লেবার দিয়ে কাজ করতে গেলে বলা হয় যে তাদের প্রথমে সি. পি, এজ, 
পার্টি অফিসে গিয়ে নাম লেখাতে হবে তবে মজুরি পাবে। এইভাবে গ্রামেগঞ্জে চাষের ক্ষতি 
করছে সি. পি. এম-রা। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধামে মুখামস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করছি, যাতে গ্রামের চাষীরা সুষ্টতাবে চাষ আবাদ করতে পারে এবং কৃষির উন্নতি হয় 
সেদিকে নজর দেবেন। 
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মিঃ স্পিকার £ এখন বিধি প্রণয়ন। আমার কাছে যে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে 
যারা আজাকে আলোচনা করবেন তারা সাধারণ আলোচনার মধোই যদি তাদের কোনও ক্লুজ 
এর উপর বক্তব্য থাকে তাহলে যেন এখনই বলে দেন নইলে সময়ে কুলাবেনা, শৈষে 


মুশকিল হবে। 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি একটা কথা আপনার মাধ্যমে 
জানাচ্ছি। কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে দেখছি এমন সমস্ত সংবাদ বিধানসভার সদসাদের নামে 
প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলি খুবই বিভ্রান্তিমূলক। অমৃতবাজারে গত শনিবারে একটা সংবাদ 
বেরিয়েছিল, সোমবার দিনও আবার সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই সংবাদের 
প্রতিবাদও করা হল। কিন্ত সমস্ত সংবাদপত্রে এই যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তামার 
কংগ্রেস (ই) তে জয়েন করা সম্পর্কে। সরকার পরিচালিত কাগজে বসুমতীতে এই সংবাদ 
তারা তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় দিল, শেষের পৃষ্ঠাতে তারা আবার একটা গল্প জুড়ে দিল আমি 
নাকি কংগ্রেস(ই) তে যোগদানের জনা আবেদন করেছিলাম সেই আবেদন নাকি জেলা কমিটি 
মঞ্জুর কারোছে, তাবে এটা নাকি বিবেচনাধীন আছে। আমি সঙ্গে সাঙ্গ বসুমতীকে জামার তত 
প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমি সুস্পষ্টভাবে আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই ক্ংগ্রেস(ই) তি যোগদানের 
কোনও আবেদন আমি করিনি এবং কংগ্রেসই)র সভাপতি তিনি নিজেও অস্বীকার কারেছেন 
অথচ বসুমতীতে প্রতিবাদ পাঠানো সত্ডেও সেই প্রতিবাদটা আজ পর্যস্ত ছাপানো হলনা। 
বসুমতী আবার সরকার পরিচালনাধীন কাগজ। আপনার মাধ্যমে এইটুকু বলতে চাহ এই 
কারণে যে সাংবাদিকরা কোনও সংবাদ যদি বিধানসভার (কানও সদস্াদের নামে প্রকাশ 
করেন সেই সদসাদের কাছে যেন জেনে নেওয়া হয়। নতুব। এই সমস্ত বিভ্রান্তিঘূলক সংবাদ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রাণোদিত হয়ে চরিত্র হনানের যে প্রচেষ্টা চলছে তা কিছুতেই বন্ধ হানে 
না। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত দু দিন ধরে আমরা এই বিলের উপর আলোচনা শুনছি 
এবং এই বিলকে অনেকে অনেক রকম বিশেষণে ভূষিত করেছেন। অনিলবাবু তো বললেন 
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যুগাস্তকারী বিল, কিন্তু এর মধ্যে কি প্রগেসিভ আউটলুক দেখতে পেলেন সেটা আমরা বুঝতে 
আক্ষম। আমার মনে হচ্ছে একটা জিনিস দেখতে পেয়েছেন যাতে উনি আশান্বিত হয়েছেন 
এবং সেইজন্যই মন্ত্রী মহাশয়কে সাধুবাদ জানিয়েছেন সেটা হচ্ছে, অনেক মামলা হবে এবং 
তাতে ওনার উকিল হিসাবে কিছু সুবিধা হবে। আর আমরা যত বক্তৃতা শুনেছি তাতে 
দেখেছি সবসময় বলা হয় আমরা যেন বড়লোকের দালালি করতে এসেছি। আপনাকে 
সসম্মানে বলছি, আপনিও মনে করেছিলেন আমরা এই বিলের বিরোধিতা করতে চাই, একে 
তুলতে দিতে চাই না। কিন্তু তা নয়, আমরা একে সমর্থন করি। কিন্তু বিলের উদ্দেশ্য কি? 
মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, “ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক সমাজ খাজনাদায় থেকে মুক্ত হওয়ায় এবং 
উচ্চারিত কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক হারে রাজস্ব নিরূপিত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বর্ধিত 
হবে. সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গল আসাবে সম্পদ সুষ্ঠভাবে বন্টিত হয়ে।” এই বিলের 
মধ্যে এর একটা কথাও কি আছে। সামস্ততন্ত্রের কথা বলেছেন, আগেকার দিনে তার মধ 
একটা টাচ ছিল। একজন জমিদার নিজে হয়ত সেখানে লোককে দয়া করতেন, বেশি খাজনাও 
করতে পারতেন। কিন্তু এখন এটা কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেনঃ আপনারা যাদের ব্যুরোক্রাট 
বলেন, বুজেয়া বলেন সেই আমলাদের হাতে। অর্থাৎ আপনারা সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থা থেকে 
আমলাতাদ্্িক বাবস্থায় ঠেলে দিচ্ছেন। এতে জনসাধারণ বিপদে পড়বে । কেন করাছেন এইটা. 
এতে কনফিডসন কনফাউনডেড হবে। আপনি জানেন, বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা জানেন. বিনয়বাবু 
জানেন, তারা কিছুই করতে পারছেন না। কংগ্রেসের আমলে বা তারও আগে যে সমস্ত জগি 
বিলি হয়েছিল, হয়ে স্টপ হয়ে গিয়েছে, সেখানে আগে যারা জমি পেয়েছিল, তাদের জমি 
কেড়ে নিয়ে আপনারা দিচ্ছেন। তারা ছিল কার্যত বগদার, তাদের জমি কাড়ছেন। কিন্ত 
বড়লোকের কাছ থেকে জমি নিয়ে বিলি হচ্ছে না। আমরা গ্রামে গিয়ে এই তো দেখছি। 
আমাদের বলা হয়, আমরা নাকি বড়লোকদের, জোতদারদের দালালি করি। আমি ১০টা 
দরখাস্ত পাঠিয়েছি সি, পি. এমের সেক্রেটারি এবং জেলা পরিষদের কাছে যেখানে সি, পি. 
এম বড়ালোক-মাড়োয়াড়ীর হয়ে বগারারদের বিরোধিতা করছে। তার (কোনও ব্যবস্থা হয় নি। 
আপনারা জোর করে বলুন আমরা অন্যায়ভাবে বগার্দারদের বিরুদ্ধে গিয়েছি এবং এটা যদি 
প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমরা মেম্বারশিপ ছেড়ে দেব। কিন্তু আজকে দেখছি, পুঁজিপতি, 
উচ্চবিস্তের লোক, বড়লোকেরা সি, পি, এমের পিছনে ঘুরছে। আমরা চেয়েছিলাম এবং আশা 
করেছিলাম যে বিনয়বাবুর মতো ভূমিরাজন্ব মন্ত্রীর কাছ থেকে সতাকারের একটা ভাল বিল 
পাব। কিন্তু কি এসেছে? এই বিলে কি আছে? আগেকার প্রথম বিলটায় তবু কিছু দিয়েছিলেন. 
কিন্ত এর মধো কিছুই নেই। এতে কি হবে। "[২90100| 00786 11) 016 ৩5131112109 
9১ 16190118 05565511101) 214 16৬৬ 01 1014 16%011006 10 076 ১1101080101] 01 10170 
) 01061611 88100117100 2৪ এর মধ্যে তার কোনও ব্যবস্থা আছে কি? বললেন 
গোটা জেলার এক রেট ফিক্স হবে। একটা জেলার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা আছে-_ ডাঙ্গা 
আছে, জলা জমি আছে, উঁচু জমি আছে, নিচু জমি আছে-_ এই রকম বহু প্রকারের জমি 
আছে। কেমনভাবে ফিক্স করবেন? কে ফিল্মস করবে? রাজ কমিটির কথা বারবার বলা 
হয়েছে। রাজ কমিটি যা বলেছেন তার থেকে অনেক ডিভিয়েট করে গিয়েছেন। সরকারের 
কত ইনকাম বাড়বে, আর খরচ বাড়বে তা বলতে পারেন? 
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একট। প্রেসক্রাইবড অথরিটির কথা আছে, এর মানে কি, এর স্টেটাস কি হবে? 
একটা আইন পাশ করতে যাচ্ছেন স্টেট বোর্ড কাকে দিয়ে হবে, রিজওনাল বোর্ড কাকে দিয়ে 
গঠিত হবে এটা মেনশন করেননি। সমস্ত সরকার পক্ষ দিয়ে হবে আর আমাদের সমর্থন 
করতে হবে? কাজ কারও করবেন? জে এল আর ও অফিস, সেখানে যে স্ট্রাকচার ছিল 
তাইতো আছে, সেখানে কি একটা লোক বেড়েছে, একটা টাইপ মেশিন বেড়েছেঃ ভিত 
রেখেছেন সেই মান্ধাতা আমলের, লোক যা ছিল প্রায় সেই রকমই আছে, তারা কাজ করতে 
পারেন না। এত যে তহশিলদার আছে, ৮০০ এর মতো হবে, তাদের ভাগা অনিশ্চিত, 
অতীতে কি কাজ হয়েছে, পাঁচ কোটি প্লট আছে, সব লোক যদি নাও যায়, পশ্চিম বাংলার 
৫ কোটি লোকের আসেসমেন্ট করতে হবে, এই ক্ষমতা কি আপনার আছে? ১০ বছরেও 
তো এটা ইম্পলিমেন্ট করতে পারবেন না। আপনি ভাববেন না যে সি পি এম ক্ষমতায় 
এসেছে, ২০ বছর থাকবে, থাকতে পারেনা, সম্ভব নয়। ইতিহাস তাই বলে। আসবে অন্য 
দল। দেই দল এসে যখন দেখবে আজকে বুদ্ধি করে রেখে ঢেকে জিনিস আপনি করে 
যাচ্ছেন, সেগুলিই আপনাদের উপর বুমেরাং হয়ে এসে আপনাদের উপর পড়বে। এই বিলের 
মাধো আমরা দেখছি জমি দিতে পারবেন না, জমি আনতে পারবেন না। মনে পড়ে দিলীপ 
রায়ের গান, নতুন কিছু করবে ভাই, নতুন কিছু কর. নতুন কিছু করার নামে এই বিল 
করছেন। কিন্তু এটাতো ১০ বছরেও ইমপ্লিমেন্ট হবেনা। আপনি পেরেছেন? ভূমি সংস্কার 
সম্বন্ধে আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার ধৈর্য আছে, আপনি পন্ডিত ব্ক্তি-_ আমর! 
জানি কমপেনসেশন রোল গভর্নমেন্ট শেষ করতে যাচ্ছিলেন, আপনি শেষ করতে পেরেছেন? 
আপনিতো দু'তিন বছর ধরে বলছেন ৬ মাসের মধ্যে শেষ করব, এক বছরে শেষ করতে 
পেরেছেন কি? আডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট প্রায় দু কোটি টাকা, শুনেছি ২৪ পরগনা জেলায় এক 
পয়সাও কম্পেনসেশন দিতে পারেননি। যে কাজ সমাপ্ত প্রায়, সেই কাজই শেষ করতে 
পারলেন না। সেটলমেন্ট হল নাইনটিন ফিফটি ফোরে, কাজটি শেষ হল কবে? এই যে 
কাজটি করছেন এটা ১০ বছরের জন্য করে গেলেন যা ১০ বছরেও ইমপ্লিমেন্ট হবেনা, এটা 
আপনি জেনেশুনেই করছেন। আপনার কি ইনফ্রান্ত্রীকচার আছে? নেই, করতে পারেননি, অথচ 
আইন করছেন। এতে কনফিউসন হবে, কিছু লোককে হয়রানির মধ্যে ফেলবেন। মোহম্মাদ 
তুঘলকের গল্প অনেকেই জানেন, আজকে এখানে রাজধানী, কালকে সেখানে রাজধানী, তার 
মধ্যে ছিল ম্যাডনেস, এতে মাডনেস নেই কিন্তু কোনও মেথড দেখতে পাচ্ছিনা। রাজ কমিটির 
রেকমেন্ডেশন আপনারা জানেন। ইম্পিলিমেন্টেড হয়নি প্রতোক ব্লকে ব্লকে পাইলট প্রোজেক্ট 
হবে, আড়াই বছরের মধ্যে রিপোর্ট আনতে পারেননি। কি হয়েছে? তাদের সার্ভে করতে বলা 
হয়েছে একজিস্টিং স্ট্রাকচার করতে পেরেছেন? করতে পারেননি। তাই ৫ কোটি ব্লক হিসাব 
করে খতিয়ান করে, তার ভ্যালুয়েশন করে, রেটিং করা কি সম্ভব? আপনি এখানে বলছেন 
প্রডাকশনের কথা। প্রডাকশন বাড়ার-_ইন্সেনটিভ কোথায়। আমরা দেখলাম লেভির ব্যাপারে 
জমি ডিসট্রিবিউট হয়ে যাবে, এতে করে ফ্রেসমেন্টেশন বাড়বে, গ্রামে জয়েন্ট ফামিলি ভাঙাবে। 
আপনি যেটা বলছেন বড় বড় লোকদের কাছ থেকে বেশি করে ট্যাক্স নোবেন, তা নিতে 
পারবেন না। 
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৫০ হাজার টাকা যদি রেটেবল হয় তো ৫০ বিঘা জমির দাম গ্রামাঞ্চলে ৫০ হাজার 
টাকা। ৫০ হাজার টাকা ৫০ বিঘা জমিতে ছাড় পেয়ে যাবে। তাহলে আপনারা তাদের কাছে 
কি বেশি নেবেন? আসল কথা আপনাদের ক্ষমতা নেই বলবার যে আমরা জমির খাজন! 
বাড়ালাম। কংগ্রেস তো বলেছিল যে আমরা জমির খাজনা বাড়ালাম-_ ডবল করলাম-_সাহস 
ছিল তাই বলেছিল এবং হেরেও গিয়েছে। তার রিআকশনও হয়েছিল-_মন্ত্রীদের মধো কেউ 
কেউ বলেছিলেন এটা বলা ভূল হয়েছে। আর আপনারা কি করছেন? আপনারা সুকৌশলে 
এগুলি করছেন। আপনারা বলছেন, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা দূর করছি। কিন্তু সেখানে আপনারা 
কি করছেন? সেখানে আপনারা বড়লোকদের সুবিধা করে দিচ্ছেন এবং কিছু দালাল সি 
করছেন। আপনারা বলছেন. রিটার্ন দিতে হবে। আপনারা এর আগে বলেছেন ৪ একর থেকে 
৬ একর পর্যস্ত জমির খাজনা আমরা নেব না-- সেচ এলাকায় 8 একর আর অসে 
এলাকায় ৬ একর কিন্তু আবার বলছেন রিটার্ন দিতে হবে ৪ একরের লোককে। কেন দিতে 
হবে? গ্রামে ৪ একর জমির দাম কি ৫০ হাজার টাকা? তাছাড়া আমরা জানি সি.পি.এম'এর 
বাছা বাছা লোকরা জে.এল.আর.ও অফিসে বসে থাকবে এবং তারাই রিটার্ন লেখার বাবস্থ। 
করবে। এই যে ভোটার লিস্ট সংশোধন হবে সে ব্যাপারে আমি কালকে মেনশন করব যে 
সমস্ত ব্লকে সিপি.এম ক্যাডারদের ডেকে এনে বলা হচ্ছে যে তোমরা ভোটার লিস্টের 
বাপারে কাজ কর আর কেউ এ কাজ পাবে না। এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে, আর অনেক 
বেকার লোক আছে তাদের কাউকে ডাকা হচ্ছে না এখানে কেবল সি.পি.এম-এর লোকদের 
ডাকা হচ্ছে। এখানে দরখাস্ত লিখবে এ সি.পি.এম-এর লোক এবং এইভাবে তাদের একট। 
সুরাহা করে দিচ্ছেন। যাদের চাকরি দিতে পারছেন না তাদের এইভাবে বাবস্থা কারে 
দিচছেন-_তারা দু টাকা করে পাবে। এর আগে আমরা দোখেছিলাম ফর্ম ৭ হয়েছিল এনং 
সেই ফর্ম পুরণ করতে লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপর ৫ টাকা/৭টাকা/১০ 
টাকা করে নিতে আরম্ত করল। এখানেও আপনারা সেই বাবস্থাই করছেন। আপনারা ভাল 
ভাবেই জানেন যে ৪ একর জমির দাম কখনই ৫০ হাজার টাকা হাবে না কিন্তু তা জেনেও 
আপনারা এটা করছেন। তারপর কালকে বললেন, সিলেক্ট কমিটিতে যাঁরা থাকেন তাঁর 
এখানে বক্তৃতা করেন না। অথচ কালকেই দেখলাম শাসক দলের দুজন মাননীয় সদসা যাঁরা 
সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন তারা বক্তৃতা দিলেন। এখানে বলা হল. আপনাদের দলের লোক 
তো সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন তাহলে আর বলছেন কেন? স্যার, শাসক দলের লোক হালে 
তিনি সিলেক্ট কমিটিতে থাকলেও বক্তৃতা এখানে দিতে পারবেন কিন্তু আমরা পারব না। আর 
সেখানে কি সব কথা বলতে পেরেছেন? যাই হোক, আমি বলব, এই বিলের দ্বারা সরকারের 
লাভ হবে না, জনসাধারণের তো হবেই না। একটা কামোফ্লেজ তৈরি করে আপনারা 
বলছেন, খুব প্রগেসিভ একটি বিল এনেছি। এই বিলের মানেও কেউ বুঝবে না এবং 
এইভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে খবরের কাগজে আপনারা পাবলিসিটি দেবার চেষ্ট। 
করছেন এবং পক্ষাস্তরে বড়লোকদের আপনারা সুবিধা দিচ্ছেন। তারপর এপ্রিকালচারাল ইনকাম 
ট্যাক্সের মেশিনারিটা তো স্ট্রেনদেন করতে পারলেন না। আপনারা তো এ ক্ষেত্রে একট' 
রেভলিউশন এনে দিতে পারতেন, আপনারা তো বলে দিতে পারতেন যে সমস্ত খাজনা মাফ 
করে দিলাম আর অন্য দিকে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের যে মেশিনার তার সঙ্গে 
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আপনাদের (লোকদের যুক্ত করে বড় লোকদের ধরতে পারতেন। তা যদি করতেন তাহলে 
বুঝতাম যে আপনারা কিছু করতে চান কিন্তু তা তো আপনারা করবেন না কারণ ভোটের 
ভয় আপনাদের পুরো আছে। আপনারা বলেছেন, সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থা উচ্ছেদ করে একটা 
রেভোলিউশনারি বিল আনছি কিন্তু এটা কি রেভলিউশনারি বিল? মন্ত্রী মহাশয়, আপনি মনে 
মানে খুব হাসছেন এই ভেবে যে মেম্বারদের খুব বোকা বানিয়েছি কিন্তু আপনাকে আমি বলি, 
আমরা অত বোকা নই। সেদিন ডাঃ আবেদিন ঠিকই বলছিলেন যে. বিনয়বাবু যে সব বিল 
আনেন তাকে সাপোর্ট করাও মুশকিল আবার না করাও মুশকিল। আমরা সাপোর্ট কবতে চাই 
কিন্ত এর বাবস্থাকে আমরা একেবারেই সাপোর্ট করতে পারি না। এই যে এখানে রিটার্নের 
বাবস্থা, লোকাকে হয়রানি করার ব্যবস্থা একে আমরা কিছুতেই সাপোর্ট করতে পারি না। 
তারপর আপনারা বলেছেন, তিন একর পর্যন্ত খাজনা আপনারা মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু 
সতাই কি মাফ পাচ্ছে? সেখানে অডরি আসে নি, দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি বলা 
হয় এবং অধিকাংশ লোকই সেখানে মাফ পায় না। 


[১-২0-- 2-40 7.] 


তারপর আপনি ইতিহাসের কথা বললেন। কিন্তু এটা কি হল? এই রাজোই আগে 
যখন শ্যামদাস ভট্রাচার্য রাজন্ব মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বাস্তু জমির খাজনা মকুব করে 
দিয়ছিলেন। আজকে এগুলি বলবার প্রয়োজন আছে। এটা আপনি গোপন করছেন। কিন্তু এ 
জিনিস আমি আপনার কাছে আশা করি নি। সেই কংগ্রেস আমলে আপনারা যার জনা 
আন্দোলন করেছিলেন সেটা এখানে থাকলে আমরা খুশি হতাম। তারপর একটা জিনিস 
আমরা শুনেছি আপনারা বলেন আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না. ভোটে বিশ্বাস করি না 
এখানে এসেছেন সীমিত ক্ষমতা নিয়ে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে সেই সংবিধান মেনেই 
এসেছেন এবং সেই গণতন্ত্রের জোরে ভোটের মাধ্যমেই এখানে ক্ষমতা দখল করেছেন। কিন্ত 
সেই সংবিধানের যে প্রতিশ্রতি সেটা আপনারা আজকে মানছেন না। আজকে সব আইানের 
দেখছি যে কোর্টে যাওয়া চলবে না। কিন্তু কোর্ট কার ক্ষমতা রক্ষা করে? কোর্ট কি সংবিধানের 
মধ্যে না বাইরে? তাহলে আপনি বলে দিন যখন কোনও লিটিগেশন সৃষ্টি হবে সেটলমেন্টের 
ফর্ম রিটার্ন ইতাদি নিয়ে তখন কে তার বিচার করবে? এ জিনিস চিনে চলে, রাশিয়ায় চলে 
এদেশে চলে না। সব আইনেই যদি এই রকম বলেন তাহলে কোর্ট তুলে দিন। আজকে তো 
গ্রামবাংলায় ফৌজদারি কোর্ট প্রায় উঠে যাবার মুখে সব সি.পি.এম. ক্যাডাররা বিচার করছে। 
কিন্ত বড় লোকদের কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না। তারা ঠিকই হাইাকোর্টে যাবে এবং ২৯৬ 
করে পিটিশন ইত্যাদি করে এই সমস্ত রুখছে এবং রুখবে। কিন্তু গরিব লোক ঘাদের 
হাইকোর্টে যাবার ক্ষমতা নেই তাদের কি আবস্থা হবে? আজকে আপনারা! যে রকমভাবে 
বাখা। লিখেছেন তাতে দেখছি আপনারা সংবিধানের কথা মানছেন না। আজকে কোর্টে যাবার 
বাবস্থা রাখছেন না এবং সব আইনই এই রকম করছেন। এস্টিমেট বোর্ড রেট ফিক্স করবে। 
কিন্ত তার বিরুদ্ধে আগীল করবার কোনও বাবস্থা নেই এবং আপনার মআ্যাপীল করবার 
কোনও বাবস্থা নেই। তাহলে যদি কোনও হেরফের হয়ে যায় গরিব লোকরা কি করবে। এ 
আপনাদের ক্যাডারদের কাছে গিয়ে ধরণা দেবে? আমি জানি আপনাদের ল্যান্ড আকুইজিশন 
ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা কিভাবে কমপেনসেশন ফিক্স করেন। যে এ সমস্ত অফিসারদের 
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পকেটে টাকা দিতে পারবে তার বেশি টাকা ফিক্স হবে আগেভাগে টাকা পেয়ে যাবে। আমি 
উদাহরণ দিতে পারি আমাদের মালদা জেলায় একজন রিটায়ার্ড অফিসার যার বড় ছেলে 
আপনাদের একজন বড় কতাঁ, তিনি এক্সটেনশনের পর এক্সটেনশন পেয়ে যাচ্ছেন আর কি 
রকম দুনীতিষ্রস্ত। আর আপনারা এ দিকে বলছেন রিটায়ার্ড লোককে এক্সটেনশন দেওয়া হাবে 
না। লোক কোর্টে যেতে পারবে না তাহলে সে রিলিফ পাবে কোথায়? তার পর পূর্বে বে 
কথা বলা ছিল সেটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। আমি জানি আপনি ভাল লোক কিছু 
বলতে হচ্ছে তার জন্য আপনি কিছু দুঃখ করবেন না। আপনি বলেছেন যারা বগাঁ চার 
তাদের কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না। ভাল কথা। যে জমির মালিক সে তো পাবে মাত্র 
২৫% তাকেই সমস্ত ট্যা্সটা দিতে হবে সেটাই আযসেসমেন্টের মধো পড়বে। যে ৭৫% পেল 
তাকে সমস্ত ট্যাক্সের বোঝা বইতে হবে তার উপরই সব ট্যাক্সের আসেসমেন্ট হবে এটা কি 
রকম কথা। এটা কি ঠিক হয়েছে? এটাকে আমি একটু বিবেচনা করতে বলছি। এটা আপনি 
কেন করেছেন সের্টা আপনি একটু বলবেন। আজকে পারসোনাল কালটিভেশন-এ রেমিশানের 
ব্যবস্থা করেছেন। আমি জানি না সিলেক্ট কমিটির সদস্যরা কেন তুলে দিয়েছেন। এটা আমি 
বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। এটা আপনি চিস্তা করবেন কিনা যে যারা ২৫% ফসল 
পাবে তাদের ফুল ট্যাক্স দিতে হাবে কিনা। আর একটা জিনিস করেছেন, সেটা হচ্ছে, 
ইন্সটিটিউশনকে এর মধো ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ইন্সটিটিউশন সম্পর্কে আমার বক্তবা হচ্ছে, 
মুসলমানদের মধো কিছু কিছু জমি, মসজিদ. অনেক জায়গা থেকে তানেক লোক সেই 
ইন্সটিটিউশনে দান করেছে, বিভিন্ন প্রান্তে হয়ত সেই সব জমি ছড়িয়ে আছে। এইগুলো 
আসেসমেন্ট করবার বাবস্থা, রেকর্ড করবার বাবস্থা, এই বিলের মধো কোথাও আলাদা ভাবে 
নেই। ইনসটিটিউশনের মানুষকেও একসঙ্গে ধরে দিয়েছেন। এর জন্য একট। আলাদা বাবস্থা 
থাকা উচিত। রিটার্ন দেওয়াও ব্যাপারে করেছেন, রিটার্ন না দিলে জেল, জরিমানা ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামের মানুষ হয়ত কোনও বিধবা তাকেও রিটার্ন দিতে হবে। কখন দিতে 
হবে, কোথায় দিতে হবে, সে তো কিছুই জানে না। এইগুলো একটু বিচার বিবেচনা করে 
দেখবেন। (লোককে গুধু শুধু হয়রানি করে কোনও লাভ নেই। যার জমি আছে সে যেন পাপ 
করেছে, অপরাধ করেছে। কিন্তু যাদের আজকে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং আছে তাদের সম্বন্ধে 
তো কিছু বলছেন না? আপনারা চান গ্রামাঞ্চলে অশান্তি সৃষ্টি করতে, এটাই আপনাদের 
উদ্দেশা, আপনারা এটা করবেন। আমার বক্তবা হচ্ছে গ্রামে আমরা শাস্তি চাই, ট্যাক্স বাড়াতে 
হাবে, এটাও আমরা চাই। কিন্তু এই যে বিলটা মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন এর দ্বারা গ্রামে অশান্তি 
সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব. এই বিলটা তুলে 
নিয়ে ল্লাব সিস্টেমে খাজনা বাড়ান, এতে সুফল পাবেন। | 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ 2 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গ্রামের একটা প্রবাদ আছে বুক 
ফাটে তো মুখ ফোটে না। বিনয় বাবু যে বিল এনেছেন বিলটা পড়ে মনে হচ্ছে, এখন কায়দা 
করে জায়গায় জায়গায় ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না। প্রথমে এই 
বিলের দফাওয়ারী আলোচনায় আসছি। মাননীয়* অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখবেন, কনস্টিটিউশন 
অব দি রেটিং বোর্ড কথাটা বলেই, এখানে শেষ করা হয়েছে। চমৎকার ভাবে কায়দা কারে 
শেষ করে দিয়েছেন। তিন নং -এ 716 91016 00%০1)1001)1 51911, 0 10010101090191, 
০0130016 8 30010 [0 06 081160 106 90016 [91176 00210. 0017১1১1118 01 & 
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001770]। 210 00101 7791119915 1101 23068601108 001. কারা থাকবেন, কি রকম 
লোক থাকবেন, এটা উহ্য রেখে দিলেন। আমরা কি জানতে পারিনা, যারা এই রেটিং বোর্ডে 
থাকবেন রিজিওনাল আতন্ড স্টেট লেভেলে, তারা কি প্রকৃতির হবে, তা আমরা জানতে 
পারব না? 


[3-40-- 2-50 7৮.] 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধিরা এই বিল সম্বন্ধে এর আগে 
অনেক কথা বলেছিলাম, জনসাধারণকে বিশেষভাবে জানাবার জনা সার্কালেশন ইত্যাদিতে 
দেবার জন্য, কিন্তু আমাদের সেসব কথা টেঁকেনি, আপনি সিলেক্ট কমিটি করেছিলেন। সিলেক্ট 
কমিটিও এমন কতগুলি জিনিস বাদ দিয়েছে এবং এমন কতগুলি জিনিস যোগ করেছে বে, 
সেগুলিও আমাদের কাছে ভেগ মনে হয়েছে। আমরা জানি এই বিল আজকে নিশ্চিতভাবে 
ভোটের জোরে পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু স্যার, আপনার মাধামে আমি বিনয়বাবুকে প্রশ্ন কবছি 
যে, তিনি অনেক লেখা লিখেছেন, তার অনেক আর্টিকেল আমরা পড়েছি। কিন্তু লাজাকে 
তার বক্তবা শুনে আমরা গোলমালে পড়ে যাচ্ছি, একটা ক্লিয়ার কনক্লুশনে গোঁছাতে পারছি 
না। তিনি যে স্টেটমেন্ট করেছেন তাতে এঁতিহাসিক কিছু কথা তিনি উচ্চারণ করবার পর 
সমাধানের কথা আনেননি। তিনি বলেছেন এবং সিলেক্ট কমিটির বিভিন্ন সদসা বলেছেন যে. 
ভালুয়েশন ধরে হবে, দামের উপর হবে, অমুক হবে, তমুক হবে, নানা কথা বলেছেন। কিন্ত 
ক্রিয়ার কিছু নেই। বিলের ৩নং ধারায় রেটিং বোর্ড শুনানী করবে এবং ফাইনাল করাবে, কিন্তু 
সেখানে কারা থাকবে সেটা স্পষ্ট নয়। তারপর ৪নং ধারায় এ রিজিওনাল সম্বন্ধে একই 
কথা প্রযোজ্য । সেখানে শুধু বলা হচ্ছে একজন চেয়ারম্যান থাকবে এবং ৪ জন মেম্বার হাবে। 
এ বিষয়ে আমি দারুণ আপত্তি-সহ বলতে চাইছি যে, আমরা আশা করব মন্ত্রী মহাশয় তার 
জবাবি, ভাষণের সময় এটা একটু ক্রিয়ার করে বলাবেন। এক্ষেত্রে আমরা সমস্ত কিছু সম্পূর্ণভাবে 
সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছি এই বিলের দ্বারা। বীরেনবাবু একটু আগে বললেন যে, বিধবা 
থেকে আরপ্ত করে ছোট ছোট জমির মালিক যারা আছে তারা সাধারণ মানুষ তারা আইনের 
এই কচকচি, রিটার্ন ইত্যাদি বোঝে না, সেক্ষেত্রে তাদের পিছনে দালাল লেগে যাবে এবং 
দালালরা তাদের এক্সপ্লয়েট করবে এবং মাঝের থেকে সামারি আআসেসমেন্ট হয়ে যাবে এবং 
তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এই রেটিং বোর্ড কাদের নিয়ে হবে, এটা জানা দরকার। তারপর 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ৫নং সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে রিজিওনাল রেটিং বোর্ড 
এবং স্টেট রেটিং বোর্ড সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই। রিজিওনাল রেটিং বোর্ড 
রিজিওনে কাজ করবে এবং সেটা ফাইনাল করে তারা পাঠিয়ে দেবে স্টেট বোর্ডের কাছে 
এবং স্টেট বোর্ড আবার সেটাকে তাদের কাছে পুনর্বিবেচনা করতে পাঠিয়ে দেবে ইতাদি 
অমুক তমুক করবে। কিন্তু সেখানে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সেই রেটিং বোর্ডের সামনে 
বক্তবা রাখা বা শুনানীর কোনও ব্যবস্থা আমরা এর ভেতর দেখতে পাচ্ছি না। যার যা 
আপত্তি আছে সেটা যদি রিজিওনাল বোর্ডের কাছে জানাতে পারত এবং সেখানে যদি বোর্ডের 
কাছে দেওয়া হয় তাহলে কেউ আসতে পারবে না। তাই আমি এটাতে বার বার আপত্তি 
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মহাশয়, এখানে মন্ত্রী মহাশয় কি বোঝাতে চেয়েছেন? এটা আমরা বুঝতে পারছি না। একজন 
লান্ড ওনার বগার্দার দিয়ে যদি চাষ করেন তাহলে তিনি ২৫% প্রডিউস পাবেন। তিনি যা 
উৎপাদন হবে তার ২৫% পাবেন বটে, কিন্তু এখানে ট্যাক্স বসছে সম্পূর্ণ তার ঘাড়ে। সুতরাং 
৩/৪ যারা ভোগ করবেন তাদের উপর কিছুই চাপল না। ১/৪ যারা নেবেন তাদের উপরই 
সম্পূর্ণ বেশি এসেছে। তাই তামি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে _তিনি এ বিষয়ে অনেক গবেষণা 
করেছেন__ এই পয়েন্টার উপর চিস্তা করতে বলছি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে প্রোপরশনেটলি যেটা 
আছে সেটা ৩/৪ করা হোক এবং ১/৪ করা হোক-__এই আমেন্ডমেন্ট দিয়েছি। ২ (জি)তে 
আছে লান্ড হোল্ডিং মিস টোটাল লান্ড অফ এভরি ডেসক্রিপশন হেল্ড বাই এ রায়ট। এই 
এভরি ডেসক্রিপস্স হেল্ড বাই রায়ট __মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়াকে 
বলব-- আমার আম বাগান আছে এবং এমন অনেক পরিবার আছেন যারা এই আম 
বাগানের উপর নির্ভরশীল। _-আপনি জানেন নিশ্চয়ই আম প্রতি বছর হয়লা যেমন এ 
বছরে হয়নি মালদা জেলায়। ফলে যারা নির্ভরশীল আম বাগানের উপর তারা মারা যাবে। 
তারপর বসতবাটি সম্পর্কে। বসতবাটিতে পাচ রকমের গাছ থাকে যেমন কলাগাছ ইত্যাদি। 
এই বসতবাটিতে কোনও উৎপাদন হয়না। সেই বসতবাটি এর ভিতর পড়ে যাচ্ছে। আম 
বাগান পড়ে যাচ্ছে, পুকুর পড়ে যাচ্ছে__পুকুর অনেক সময়ে বন্যায় ভেলে যায়_- কখনও 
মাছ হল, কখনও নষ্ট হয়ে গেল বা বন্যায় ভেসে গেল__ বিশেষ করে আমরা যারা গঙ্গার 
ধারে থাকি --প্রতি বছরেই ফ্লাড হয় এবং তার ফলে পুকুরেব সব মাছ ভেসে যায়। তাই 
আমি আপনাকে বলছি এই আম বাগান, বা ফলের বাগান, বসতবাটি এবং পুকুর এই 
তিনটিকে আলাদা করে প্রভিসন করে করতে পারেন কিনা ভেবে দেখবেন। ল্যান্ড হোল্ডিং 
মিন্স টোটাল লান্ড অফ এভরি ডেসক্রিপশন এটা অত্ত্ত মারাত্মক কথা। এই কথাটার ব্যাখা 
করে আপনি বলবেন। আমি যেটা বুঝেছি সেটা আপনাকে বললাম। ৯তে দেখছি আসেসিং 
অথরিটি । ৯তে বলা হচ্ছে 710 51716 0০0৬1. 9101]. 10 1116 [980110১০৯01 1011১ 
4১01, 09 100111020101) 21)00117; 25505451118 00100110501 0010101101৯ ০0107১1১011 
01 ১01 00061 0: 00065 95 010 91816 00০11111011 110 11111 001... 
ফিট-_এটা খুব ভাল কথা। কিন্ত আসেসিং অথরিটির তাদের কি রকম র্যান্ধ কি রকম হাবে 
না হাবে সেটা কিন্তু জানার দরকার ছিল। আর একটা (দেখছি, খুবই বিদঘুটে ব্যাপার, ১০ 
রিটার্নে পাচ্ছি _সখানে বলা হচ্ছে একসগ্লানেশনের কথা, সেখানে বলা হচ্ছে "06150170] 
০৪11৬001017 11681 00101981101) 0৮ & [91501 0111১ 0৮11 10170 01) 11১ 0৬1) 
8০৬০৪] 1৮ 1015 0৮৮7 1010081, 01 0৬৮ 016 190001 01 011১ 11101100101 11৬ 
(01111). 01) 521৬01105 01100001615 0) ৬০5০১ [00/0016 11. 0051) 0111 1001 
0101... বোথ -_ এইটা ধারায় বলা আছে। আবার বলা হচ্ছে বাই দি লেবার তাফ এনি 
পে-এবল ইন কাস অর ইন কাইন্ড__- এই থে কথা এবং প্রভাইডেড কথাটা আছে-_ এট! 
অত্যান্ত মারাত্মক কথা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে 770৬1060 01011 ১0০1) [91501 
টো 10011710015 01115 [119 195106 101 0116 £061 [0211 0016 ১৯৫1 1] 011৩ 
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11511009101 1076 1210 15 $100130 0110 0016 13110010571] ১০1০০ 01115 11- 
শো) 19 [00৫০০ 01 50০1) 1017... গ্রেটার পার্ট অফ দি ইয়ার এই শর্ত কেন হল 
তা ঘি বুঝতে পারছি না। আমি চায-বাস করব-_ আমাকে বাধা করা হবে এ এরিয়ায় 
থাকতে। আমার তো সম্পর্কে চাষ-বাস, সৃতরাং আমি তানাত্র থাকতে কিন্তু বলা হচ্ছে 
[0৬10৫ (101 57101) 10150115 0111610101১ 01 1015 11101116১1৬ 101 0 
69101 [001 01 1106 ৬০ 1) 011 1009110/ ৮1016 010 12070 15 510010190 114 
010 [01110100901 ১006 0111১ 1110016 1১ [00006 0 ১০] 10100. 
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আমি জমিতে কাজকর্ম করি, কিন্ত আমি কি কোথাও যেতে পাব না! আমাকে জমির 
সাথে বেঁধে রাখা হবে? এটা কোন ধরনের শর্ত হল আমি বুঝতে পারছি না। তারপর আমার 
আরও ব্যাপার আছে, রিটার্নের বাপারে সেই রিটার্নের ব্যাপারে যেভাবে পেনালটির কথা 
আছে, নানারকম কথা আছে আপনি বলেছেন সে সম্বন্ধে এগুলো একটু সরল করে. পাবলিসিটি 
করে এবং প্রেসক্রাইব করে বিভিন্ন রকমের লোককে জানিয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে সমস্ত রকম 
বাবস্থা যদি না করেন-আমি আগেই বলেছি এত গ্ডোগোল এর ভিতর আছে যে পরে 
মুশকিল হতে পারে। তারা অশিক্ষিত, এত ব্যাপার তারা নিজেরা বুঝতে পারবে না. তাহলেই 
সাবার হবে কি, এ দালাল পিছনে লাগবে, বিশেষ করে কতকগুলো এক্সপ্লয়টার আহে, 
এনসগ্লয়টাররা তাদের কে আদৌ আপনি যে রেট, যে পয়সাটা পাবেন তার চেয়ে বেশি টাকা 
খরচা করিয়ে দেবে এবং শেয পর্যন্ত দেউলিয়া হবে। দশ নম্বর সম্বন্ধে সনাচেয়ে বড় কথা 
আর একটি জিনিস আমি (কোথাও পেলাম না, এটা একটা সমস্যা আপনার কাছে সেটা হান্ছে 
আমরা গঙ্গার ধারে যারা থাকি তাদের আপনি জানেন ঘে এমন জমি, আছে যেখানে ভাল 
ফসল হচ্ছে, হতে হতে দেখা গেল যে ওভার ফ্লাডেড হয়ে জমিগুলো সীাকোস্ট হয়ে গেল, 
জলমগ্ন হয়ে গেল, আপনি এটা করছেন ৫ বছর ১০ লছরের জনা, হবে কিন্তু হামার প্র! 
আপনি করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাড হল আসার পরে। সেই জমিটা কি হল, সীকোস্ট হয়ে গেল, 
সীকোস্ট যদি হয়ে যায় ভাহলে কোথাও প্রভিসন পাচ্ছি না, সীকোস্ট যদি হযে যায় ভাল 
সম্বন্গে চিন্তা ভাবনা করার কোনও বাবস্থা আছে কিনা? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি জলে 
ড্রবেও না যায় অনেক জমি আছে সেখানে বষরি দাপটে প্রচুর বালি ওঠে, সেখানে ফাটহিল 
লান্ড. বালিটা এমন অবস্থায় এবং আমার মনে হয় নদীর ধারে যারা আছেন তাদের এসব 
সমস্যা জনেক আছে। এখানে হয়ত ক্লাড এলাকা নেই. তাহলে এই যে ঘেখানে বালি ট্ুকে 
গেছে সেই বালি ঢাকা জমিগুলির কি অবস্থা হবে! এটা আমি খুঁজে পাইনি কোথাণ্ড। ১৬ 
নম্বর দেখছি আপীল, আপীল সম্বন্ধে ঘেটা বলা হয়েছে সে আগীল টাকার কাছে হবে? 
নট বিলো দি র্যান্ক অফ ডেপুটি কালেক্টার। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ডেপুটি কালোরর! 
আমি সন্দেহ করছি না যদিও, তবুও অনেক সময় ইনফ্লুয়েনসড হয়ে যায়, আমার প্রস্তাব 
হচ্ছে এ বিষয়ে যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন এখানে কোনও জুডিসিয়াল ট্রাইবুনাল লাখা 
ঘায় কিনা? আপীল শোনবার জন্য আমার মনে হয় জুডিসিয়াল কাঠামোকে মানুষ একটু 
বিশ্বাস করে- মানুষের বিশ্বাস আছে, সুতরাং জুডিসিয়াল ট্রাইবুনাল আকারে সেই আগাল 
শোনবার জন্য আপনি রাখতে পারেন কিনা? সুতরাং এখানে আমার সন্দেহ হচ্ছে এ রকন 
রাঙ্কের অফিসার ইনফ্লুয়েনসড হতে পারে। সবচেয়ে মারাত্বাক যেটা হচ্ছে--১৮। যারা ল 
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ইয়ার আছেন তারা ডিপ্রাইভ হবেন। এই জন্য বলছি বার অফ সুটি ইন সিভিল কোর্ট যখনই 
আমাদের কোনও রেট বা ট্যাক্স বা খাজনা যা কিছু হোক না কেন আমরা কোর্টে যাই, 
সরকারের বা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাই আমরা কোর্টে। কিন্তু এখানে এমন কি হয়ে গেল 
যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল? এখানে বলা আছে ০6] 25 01101৮/158 [00৮1060 |1 
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[0010160 11001 1115 /১০0... চার দিক থেকে একেবারে একাকার করে দেওয়া হল যাতে 
চোর ঢুকতে না পারে। অথাৎ কোটে যাবার রাস্তাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল। এখানে 
যারা ল ইয়ার আছেন তারা বুঝবেন যে কতটা তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। কোর্ট হচ্ছে আমাদের 
শেষ রেজর্ট। সুতরাং সে কোর্টে যাবার অধিকারটা রাখুন। তিনি অনেক দিন থেকেই বলছেন 
একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল আনবেন। অথচ এমন বিল আনলেন যাতে ছোট ছোট চাবীদের 
গলা টিপে দেওয়া হচ্ছে। আমার প্রস্তাব হল, সমস্ত জমিগুলিকে ন্যাশনালাইজ করে আমাদের 
শিক্ষা চিকিৎসা ইতাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আপনি হিসটোরিক বিল্ডিং সব পড়ে আছে তা 
সব বাদ দিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে বাদ দিলেন। কলকাতার জমিগুলিকে বাদ দিলেন। 
সেইজনা আমার প্রস্তাব হচ্ছে সমস্ত জমিকে জাতীয়করণ করে নিয়ে উৎপাদন কিভাবে করবেন 
সেটা ঠিক করুন এবং আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব আপনারা নিয়ে নিন 
এনং তখন আর জোতদার বগাদার কেউ থাকবে না। সেইজন্য বলছি এই বিল সমর্থন করা 
সম্ভব নয় এবং যে সমস্ত কথা বললাম সে সমস্ত কথা আপনি বিবেচনা করবেন। 
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শ্রী নবকুমার রায় £ আজকে আমাদের সামনে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী যে বিল 
এনেছেন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লান্ড (ফার্ম হোল্ডিং) রেভিনিউ বিল, ১৯৭৮ এ বিল এনে তিনি 
পশ্চিম বাংলার মানুষের মধো একটা বৈষমা সৃষ্টি করেছেন। তিনি একটা চক্রের হাতে- 
সরকারি কর্মচারিদের হাতে পশ্চিম বাংলার মানুষের জমির খাজনা নিধারিন করবার ভার 
দিচ্ছেন। তার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাঁর পক্ষে এরূপ ধরনের একটা অস্পষ্ট 
বিল কিভাবে তিনি উত্থাপন করলেন সেটা কি চিত্তা করার বিষয়। প্রথমেই উল্লেখ করছি যে 
জমির খাজনা কোথা থেকে আসবে। এখানে তিনি বলেছেন যে জমির খাজনা সাধারণ ভাবে 
ভ্যালুর উপর হবে। প্রোডাকশন বা মুল্যের উপর নয়। তিনি জানেন পশ্চিম বাংলার এক 
জেলা থেকে অনা জেলার তফাৎ অনেক আছে কারণ বর্ধমান জেলার এক বিঘা জমির দাম 
যা হবে উত্তরবঙ্গে সে টাকা দিয়ে ১০ বিঘা পাওয়া যাবে। অথচ তার কোয়ালিটি ও 
(প্রাডাকশন সম পরিমাণে হবে না। আর একটা কথা হচ্ছে যে সব শহরে আশে পাশে 
এগ্রিকালচারাল লান্ড আছে তার দাম বেশি কারণ শহরের মানুষ সেখানে সহজে যাতায়াত 
করতে পারে। অথাৎ নিধরাণের একটা স্পষ্ট নীতি তিনি ঘোষণা করেন নি। এক জনের 
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জমির সঙ্গে আর একজনের জমি টাালি করে না। গ্রাম বাংলায় দেখা যায় বাড়ির পাশে 
জমির যা দাম হয় দূরের জমি তার চেয়ে কম। জমির প্রোডাকশন যাই হোক না কেন তার 
রেভিনিউ সম পরিমাণে দিতে হবে অথাঁ জমি আমার কম থাকলেও প্রোডাকশন ইকুইপমেন্ট 
চিন্তা করা হবে না, চিন্তা করা হবে জমির ভ্যালু কত। এই রকম অনেকগুলি জিনিস তিনি 
বলেছেন যার কোনও মাথাঘুন্ড নেই। খাজনা নিধরিণ করবে একটা বোর্ড তার চেয়ারমানের 
কথা বলেছেন কিন্তু তার মেম্বার বি. ডি, ও না জে, এল, আর ও কে হবেন সে সব কিছুই 
বলেন নি। সেই ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে চিন্তা রয়েছে, সেখানে সরকারি কর্মচারী 
আসবেন কিম্বা বেসরকারি লোক থাকবে সেটাও আজকে এখানে স্পষ্ট নেই। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় যে বিলটা এনেছেন তার মধো একটা জায়গায় রয়েছে__ যেমন এর আগে যুক্তফ্রন্ট 
8৪ একর পর্যস্ত জমির খাজনা মাফ এবং অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যস্ত মাফ এবং বিলো 
৪ একরস কোনও রিটার্ন সাবমিট করতে হবে না, কিন্তু মোর দ্যান ফোর একরস যাদের 
তাদের রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এবং ৫০ হাজার ভ্যালয়েশনের উপর যদি একসিড কারে 
তা হলে তার খাজনা নিধারণ হবে। এখানে প্রশ্ন হল ৪ একরের উর্ধে সেটা সেচ না অসেচ 
সেটা উল্লেখ করেননি। এখানে কোনও উল্লেখ করেননি যে সেচ এলাকায় ৪ একর কিংবা 
জসেচ এলাকায় ৬ একর। বর্ধমানে সেচ এলাকায় ৪ একরের হে (প্রাডাকশন, তার মে 
ইনকাম উত্তরবঙ্গে যেখানে সেচের সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে সেম প্রোডাকশন সেচ লিটার্ণ 
নিশ্চয়ই দেবে না। অসেচ এলাকার কি ফেসিলিটি রয়েছে তার কোনও উল্লেখ কারেননি, 
এখানে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তারপর একটা আপিলেট অথরিটি করেছেন। আপিলেট অথরিটি 
বলতে সাধারণত তিনি এস ডি ও-ক বুঝিয়েছেন বা ডেপুটি কালেক্টরকে বুঝিয়েছেন ধার! 
আপয়েন্টেড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট। স্যার, এস ডি ও সম্বন্ধে আমার একটা অভিযোগ 
রয়োছে। একজন সাব-ডিভিসনাল অফিসারকে নানারকম কাজ করতে হয়, তাকে চণ্ডী পা 
থেকে আরম্ভ করে জুতো সেলাই পর্যস্ত করতে হয়, এ মিটিং সে মিটিং কোথায় মারামালি 
হল পুলিশ পাঠাতে হবে সব এস ডি ও কে করতে হয়। এটা আমার নিজন্ব অভিজ্ঞতা । 
(রেসাটোরেশন আপিলেট অথরিটি এস ডি ও, ভাগচাষ আপিলেট াগরিটি এস ডি ও, যে 
দিন হিয়ারিং ডেট থাকে সেদিনে তিনি অন্য কাজে বেরিয়ে যান। সেজনা আপিলেট অথবিটি 
জুডিসিয়ারির মানুষকে নিশ্চয়ই দেওয়ার কথা আপনি ভাবতে পারতেন। আর একটা কণা 
আপিলেট অথরিটির উপর জুডিসিয়ারির হস্তক্ষেপের প্রশ্ন রাখেননি । আমার ভাভিযোগ 
এগজিকিউটিভ অফিসার সাধারণত গভর্নমেন্ট ইনট্রান্টেড হয়ে থাকে এবং গভর্নমেন্ট একটা 
দল পরিচালনা করেন। আপনারা রয়েছেন, আপনাদের কথায় দেশ চলছে, অতএব এস ডি 
ও আপনাদের কথায় চলে, কারণ, আগে তাকে চাকরি বাঁচাতে হবে, অনা কোনও প্রশ্ন তার 
কাছে নেই। আমি আপনার কাছে অভিযোগ করেছি, অনেক জমির মালিকের নাম দিয়েছি. 
তারা জমি চাষ করতে পারছে না। কেন পারছে না, কারণ, ওখানে সি পি এম'র কাডার 
যারা রয়েছে তাদের কিছু জমির দান দিতে হবে, না দিলে চাষ করাতে দেওয়া হবে না। আমি 
রিটেন কমপ্লেন্ট চিফ মিনিস্টারকে দিয়েছি, তার কোনও প্রতিকার 'পাইনি। তারপর কৃষকরা 
এখনও বাড়ি ছাড়া, তাদের জমিতে কোনও চাষ হয় না। আমি জমির দাগ নাম্বার, খতিয়ান 
নাম্বার, কোন সি পি এম ক্যাডার, কমরেড. (কোন এগজিকিউটিভ সমস্ত উল্লেখ করে দিয়েছি, 
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কিন্তু তার বিচার পাইনি। কাজেই যে দল সরকারে আছে সেই দলের নীতি অনুসারে. কাডার 
কমরেডদের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানকার এগজিকিউটিভ অফিসাররা সাধারণত চলে। 


[২-40-- 3-30 ৮7৬.] 


বোর্ড যদি আমার প্রতি অবিচার করে খাজনা নিধরিণের ক্ষেত্রে আমি তাহলে জুডিসিয়ারির 
কাছে যেতে পারিনা । আমার তখন একমাত্র পথ হচ্ছে টু টুয়ান্টি সিক্স-_এ হাইকোর্টে আসা। 
কিন্তু গ্রামের গরিব মানুষ কি হাইকোর্টে আসতে পারে, তার পাক্ষে হাইকোর্টে আসা কি 
সম্ভব% যে মানুষ খেতে পায় না সে কি করে হাইকোর্টে আসবে? তাহলে কোথায় সে ন্যায। 
বিচার পাবে? কাজেই বলছিলাম যে, তাদের একটু সুযোগ দিন, মানুষ একটু সুযোগ পাক । 
সাধারণ মানুষের একটা চিস্তাধারা রয়েছে যে, জুডিসিয়ারি এখনও ইমপার্সিয়াল আছে এবং 
তারা দলের লোকের দ্বারা কলুধিত হয়নি। ডি. এম., এস্‌.ডি.৩.. বি.ডি.ও-র কাছে মানুম 
(কোনও বিচার পায়না এটা সকলেই জানে। অনেকে আছে এগেনস্ট সি পি এম. অনেকে 
আছেন এগেনস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, অনেকে আছেন এগেনস্ট আর এস্‌ পি। কাজেই তাদের 
দ্বারা সুবিচার গাওয়া যাবে একথা বলা যায় না। এবারে আমি শেয়ার সম্পর্কে কিছু বলি। 
অনেক বিধবা ভদ্রমহিলা আছেন বা অনেক পঙ্গু লোক আছেন যারা নিজেরা চাষ কারে না. 
অপরের দ্বারা চায করে বা বগদারদের দিয়ে চাষ করান, যারা বগাদার হিসেবে রেকর্ডেড 
হয়ে রয়োছে, আমবা দেখেছি সেখানে ৭৫ পারসেন্ট বগদার পাবে এবং ২৫ পারসেন্ট মালিক 
পাবে। কিন্তু আমরা বারে বারে অভিযোগ করেছি ২৫ পারসেন্ট কিন্তু মালিক পায়না। আমর৷ 
স্পেসিফিক আলিগেশন দিয়েছি বিডি ও-র কাছে, এস্‌ ডি ও-র কাছে, কিন্তু কোনও সুষ্ঠ 
'বিচার পাওয়া যায়নি। এমনিতেই তো ৭৫ পারসেন্ট বগাদার নেবে, তারপর জোতদারকে 
দিতে হবে, তারপর পার্টিফান্ডে দিতে হবে-_এরকম সব জিনিস রয়োছে। আমরা জদিস 
মালিকের উপর সব জিনিস ফেলি, বগদারদের উপর কিছু ফেলিনা। কাজই আমি দেখছি 
এতে মালিকদের অসুবিধা হবে। অনেকে বগদারদের দিয়ে জমি কাল্টিভেশন করান, কাজেই 
ঘে অবস্থা দেখছি তাতে অনেক মালিকেরই অসুবিধা হবে। তারপর, আসেমিং সম্পর্কে 
আপনি যা বলোছেন তাতে আমার বক্তবা হচ্ছে এ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু বাবস্থা করুন এটা 
সাবডিভিসন স্তরে থাকবে, না জেলা স্তরে থাকবে সে সম্বন্ধে বলুন এবং জুডিসিয়ারির 
ব্যাপারে কিছু উদার হন। পরিশেষে, আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি এবং চামাদের 
আমেন্ডমেন্ট সমর্থন করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্ান বাপুলি £ স্যার, অন এ পয়েন্ট অব পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন সার। 
মাননীয় সদস্য গুণধর মাইতি মহাশয় তার বক্তব্য রাখার সময় আমার নাম উল্লেখ করে 
বলেছেন কে একজন নাকি খুন হয়েছে এবং সেই খুনের সঙ্গে যে জড়িত "সে নাকি শ্যামার 
একজন ভক্ত। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি এই ব্যাপারে পার্সোনাল এন্সপ্লানেশন দিয়ে 
ব্যাপারটা ক্রিয়ার করবার চেষ্টা করছি। পাথর প্রতিমার বিধানসভার মাননীয় সদসা শ্রী গুণধর 
মাইতি বক্তবা রাখবার সময়ে আমার নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন কে না কি একজন 
খুন হয়েছে তার সঙ্গে জড়িত যে লোক সে নাকি আমার দলের লোক। এই বলে আমার 
নাম করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়. আপনার অবগতির জনা আমার পারসোনাল 
এক্সপ্লানেশন দেওয়ার দরকার আছে। গুণধর বাবু এ চোরডাকাত নিয়ে একটি দল করেছেন। 
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সেই দল ডাকাতি করতে গিয়ে এক জায়গায় একজন মারা ঘায়। সামসুল আলম যিনি ভিলি 
শ্র্চল প্রধান, ইলেকটেড মেম্বার। সেখানে ১৬ জনই কংগ্রেস জিতেছে যেখানে তিনি প্রধান 
এবং তার সাঙ্গ আমার সম্বন্ধ, আমার জাগে কন্টিটিতায়েপি ছিল সেখানে আমার কী 
ছিলেন, তার সঙ্গে আমার এই খুনের ব্যাপারে কিছু নেই। সেই খুনের সঙ্গে গুণধর ব' 
বুল গর, ডাকাতাদের দল জড়িত আছে। 


শ্রী বিনয় কোনার £ মাননীয় জধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী ঘে বিল (পেশ কারছেন 
আমি সেটা সমর্থন করছি। 
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শ্রী বিনয় কোনার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়. মন্ত্রী মহাশয় ঘে বিল পেশ করেছেন 
আমি তা সমর্থন করছি। সিলেক্ট কমিটির মেদ্ার হিসাবে আমার এখানে বলার অধিকার 
সম্পর্কে মাননীয় সদসা প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা দেখছি এখন আনেক জিনিসের টুরযাডিশন ভঙ্গ 
হচ্ছে, আমরা জানতাম মানুষ যাদের ভোট দেয় তারা সেই ভোটের মবঘাদা রাখবে, এটাই 
জানতাম। তবে আজকাল ট্যাডিশন হচ্ছে এ দল ও দল করা. নৈতিক অধপতন এহ সব 
চলছে। সুতরাং ট্র্যাডিশন যদি কেউ ভঙ্গ করে থাকে ভাতে এমন কিছু এসে যাচ্ছে লা। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তিনি বিলের উদ্দেশা সম্বন্ধে রেখেছেন যে সামদ্ত্তান্ত্ের মর্জি মতন যে 
ভূমি রাজান্বের কাঠামো আছে তাকে ভেঙ্গে দিয়ে একটা বিজ্ঞান সম্মত ভিন্ডিন উপর দাঁড় 
করানো। এটাই হচ্ছে বিলের উদ্দেশা। কেউ কেউ বলেছেন ঘে এটি তুলে দেওয়া উচিত, এবং 
আমবা জানি অনেক সমাজবাদী দেশে এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও এটা নাই. তুলে দিতে 
পারলেই ভাল হত। কিন্তু অনেক বাবস্থাই থাকে __যেমন অতি প্রাটান বাড়ির মতো, যে বাড়ি 
অতীতে তৈরি হয়েছিল, অতীতে স্বার্থ রক্ষার জনা যে বাড়ি আজকে আমাদের পারপার্স সার্ড 
করছে না কিন্তু গৃহস্থের যদি ক্ষমতা না থাকে সে বাড়িকে ভেঙ্গে ধুলিসাত করে নিজের 
মনমত তৈরি করার. তখন যেমন হয় সেই পুরানো বাড়িকে যথাসম্ভব এখানে ওখানে কিছুটা 
মেরামত করে নিয়ে আপাতত কাজের উপযোগী করে চালিয়ে নেওয়া ঠিক সেই জিনিসই 
হচ্ছে বর্তমান বিলেতে। যে সমস্ত প্রশ্মগ্ুলি উঠেছে, আমি তার সব বিষয়ে যবনা, আমি মুল 
বিষয়গুলির উপর বলব। কেউ কেউ যেমন বীরেনবালু বলেছেন জমির পরিমাণ চাই ভিত্তি 
হিসাবে ধার্য হওয়া উচিত ছিল, এবং কেউ কেউ বলেছেন বৈষমা বিলে বৈষম্য আসনে তা 
নয় বরং গ্রামাঞ্চলে যে বৈষমা ছিল সেই বৈষমা দূর করার চেষ্টা এই বিলে করা হয়েছে। 
কেউ কেউ প্রডাকশনের কথা বলেছেন কিন্তু আমর! শুধু প্রডাকশন না করে জমির মূলাটাকে 
উপরে। শুধু প্রডাকশন নয়, জমি থেকে কতখানি আমি বেনিফিট পাচ্ছি সেই অনুযায়ী জমির 
দাম নিধারিত হয়। স্বভাবতই যদি কারও জমি হয় এমন একটি জায়গায় যা বাজার থেকে 
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দুরে, আর একটা যদি হয় বাজারের কাছে। তাহলে দুটি জমির বেনিফিট এক হবে না। যদি 
আমরা জমির পরিমাণ ধরলাম তাহলে বাঁকুড়ার যে জমি, আর বর্ধমানের যে জমি এই দুটি 
জমির একই প্রডাকশন নয়। স্বভাবতই সেখানে হয় বর্ধমান বিশেষ সুবিধা পেত অথবা 
বাকুড়ার প্রতি অবিচার করা হত। সেখানে জমির প্রডাকশন নিয়ে জমির মুলাটাকে নিয়ে 
আসা এবং এই মূলাটা যেহেতু প্রডাকশন, মার্কেটিং ফেসিলিটিস এবং অন্যানা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল 
যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট তার সমস্ত প্রতিফলন এর ভিতর হয়, স্বভাবতই জমির মূল্যটাকে 
নিয়ে আসাতে এটা অত্যান্ত বিজ্ঞান সম্মত করা হয়েছে এবং বৈষম্যকে দূর করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। ২নং, কেউ কেউ বলেছেন কৃষি জমি বাদ দেবার জনা। প্রথমত ৪ একর পর্যস্ত 
যাদের জমি তাদের কোনও রিটার্ন দিতে হবেনা এবং আমরা দেখেছি যে যদি সেচ জমি না 
হয় তাহলে ৬ একর এই আইনের আওতায় পড়েনা, তাদের কোনও খাজনা দিতে হবেনা। 
যদি কোনও অকৃষি জমি এই সীমারও বাইরে থাকে সেই অকৃষি জমির খাজনা দেওয়ার 
ব্যাপারে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। প্রথমত এর উপরেও যদি অকৃষি জমি থাকে তাহলে তিনি 
অকৃষিটা রাখলেন কেন। হয় সেটাকে কৃষিতে পরিণত করার আগ্রহ নেই, অনা আয় আছে 
অথবা কৃষিতে পরিণত করার উপায় নেই। কিন্তু তা সত্তেও জমিটা রেখেছেন কেন? তার 
জমিটা রেখেছেন নিশ্য়ই অন্য কোনও পোর্টেনশিয়াল বেনিফিটের জনা । ধরুন বর্ধমানের 
গুসকরা গ্রামের জমি, কি বর্ধমানের মেমারীর কাছে জমি, যে জমি কিছুদিন আগে ছিল 
হাজার বিঘে, এখন এক লক্ষ টাকা বিঘে হয়েছে। কোনও কিছু না করে সরকারের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা, অর্থনীতির প্রসার ইত্যাদির ফলে এই সুযোগটা একজন পেয়ে যাচ্ছে। এ জমির 
দাম বাড়ার ফালে একজন ভাগচাষী সে হয়ত ৩ বিঘা জমি করছে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ 
করা হচ্ছে, এমনি নয়, তিন বিঘা অনা জায়গায় ভাল জমি কিনে দিয়ে সেখানে এই 
জমিটাকে সে ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রয় করছে অতিরিক্ত টাকার জনা। তাহলে হয় এই রকম 
কোনও ভবিষাত বেনিফিট আছে সেইজন্য তিনি জমিটা রেখেছেন, আর যদি কোনও প্রডাকশন 
বা ভবিষাত বেনিফিট না থাকে এবং যদি এখন তাকে চাষের জমিতে পরিণত না করা যায় 
তাহলে তিনি এক কাজ করতে পারেন সে জমির খাজনা না দিয়ে সরকারকে দিয়ে দিতে 
পারেন। সরকার তা নিয়ে নেবে এবং সরকার নিজের আইনমতো তার বাবস্থা করবে, খাজন। 
থেকে অবাহতি দেবে। 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যে বিলটা এখানে উপস্থাপিত করা 
অনুসারে বা উৎপাদনের ক্ষমতা অনুসারে জমির যে মূল্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম 
হতনা, সেইরকম না করে সমস্ত জমিকে একই আওতায় নিয়ে এসে যে খাজনা বাবস্থা চালু 
ছিল সেই ব্যবস্থা থেকে এই বিলটার মাধ্যমে আর একটা নূতন ব্যবস্থার মধ্যে কৃষকদের যে 
নিয়ে আসা হচ্ছে যার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তির মালিক পর্যস্ত 
যেসব কৃষক আছে তারা এই খাজনার আওতা থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে বিলটা 
নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি সরকার জনসাধারণের সামনে রেখেছিল যে 
কৃষির আয়কর চালু করার যে ব্যবস্থা হবে সেখানে যে কথা বলা হচ্ছে যে কৃষি উৎপাদনের 
মূল্য নিধারণ করতে গিয়ে রাজ কমিটির যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে কার্যকর করতে গিয়ে যে 
সমস্ত বাধা আসবার কথা এখানে উল্লিখিত আছে সেই বাধাগুলির দিক থেকে এর যে মুলা 
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নিধরিণ করার সম্ভাব্যতা, জমির উৎপাদন, জমির যে বাজার মূল্য সেই বাজার মুল্য নিধরিণ 
করতে গিয়ে সেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে। 


সুতরাং সেখানে কৃষির যে উৎপাদন মূল্য সে উৎপাদন মূলা নিধারণ করা অসম্ভবতার 
কথা রেখে কৃষি উৎপাদনের মূলা, কৃষি আয়কর চালু করা যে ব্যবস্থা সেই বাবস্থার দিকে 
গোলে পরে আমাদের যে ৩৬ দফা কর্মসূচর মধ্যে অনাতম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার 
মধ্ো যাওয়া হত। এটা যেন সেখান থেকে সরে আসা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সেদিক থেকে 
যদি সেভাবে করা সম্ভব হত তাহলে ভাল হত। একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে যে 
বিলটা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে মোটামুটি ভাল সেটা আগেকার দিনে সামস্ততীন্ত্রিক 
ব্যবস্থার মধা দিয়ে খাজনা বাবস্থার মধো ধনিক শ্রেণীর সুবিধা করে দেওয়া হত। বড়লোকেরা 
যে হারে খাজনা দিত, গরিবদেরও সেই হারে খাজনা দিতে হত। সেদিক থেকে নিসন্দেহে 
গরিব শ্রেণীর মানুষকে বাঁচাবার জনা এবং যে সমস্ত লোকের হাতে বেশি জমির হোলডিং 
আছে যারা উৎপাদনের বেশি মালিকানা ভোগ করে তাদের কাছে বেশি হারে বতাবে। সেদিক 
থেকে এটা একটা ধাপ নিশ্চয় এগিয়ে গিয়েছে সেদিক থেকে এই বিল কৃষকের কাছে একটা 
নৃতন বাবস্থা নিয়ে আসবে যদিও অনা বাবস্থা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এই সরকারের 
যে সীমিত ক্ষমতা সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে রয়েছে সেই কাঠামোর মধ্ দাঁড়িয়ে থেকে এই 
যে বিলটা এসেছে তার মাধামে মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাহলেও বলব ৩৬ দফা 
কর্মসূচিতে যেটা উল্লিখিত ছিল সেই দিকে জিনিসটা পরিচালিত করতে পারলে আরও ভাল 
হত বলে মনে হাচ্ছে। এই সঙ্গে অনেক বন্ধু বলেছেন যারা নিজের হাতে চাষ করবে তাদের 
সেখানে বসবাস করতে হবে গ্রেটার পার্ট। সেটাও এখানে উল্লিখিত আছে। গ্রেটার পার্ট 
বছরের অধিকাংশ সময় যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে নিজে হাতে চাষ করবে কি 
করে? এইজনা এই সমস্ত বিষয়ে উল্লিখিত আছে। এইটা বোঝার কোনও অসুবিধা নেই। এই 
বিলটা অধিকাংশ প্রান্তিক চাষীর অন্তত আমরা হিসাব করে দেখেছি দু হেক্ুর পর্যস্ত জমির 
মালিককে রেহাই দেওয়ার বাবস্থা হয়েছে। সেদিক থেকে বিলটা সমর্থনযোগা। এই কথ! বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মাননীয় সদসাগণ, অন্য বক্তারা ধারা আছেন তাঁদেরকে আমি 
চান্স দেব মন্ত্রীর রিপ্লাইয়ের পরে যখন ক্রুজ বাই ক্লজ আলোচনা হবে সেই সময়ে কিংবা থার্ড 
রিডিংয়ে। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরিকে বলছি তিনি ইচ্ছা করলে জবাবি 
ভাষণ দিতে পারেন। 


শ্রী বিনয়কৃষচ চৌধুরি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিলটা সারকুলেশনে 
দেওয়ার বিরোধিতা করছি। কারণ কোনও প্রয়োজন আমি অনুভব করছি না। কারণ এই 
বিলটা ১৯৭৮ সালের ১লা ডিসেম্বর এসেছিল, ৯ মাস হয়ে গিয়েছে। আমি নিজে থেকে 
বিলটার গুরুত্ব অনুভব করে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার প্রস্তাব করি। সিলেক্ট কমিটির প্রত্যেক 
সদসা দল থেকে নিবাচিত হয়ে যান। যিনি যান তিনি বাক্তিগতভাবে যান না। সব সময় 
সুযোগ আছে দলের সঙ্গে পরামর্শ করার। এমনও মনে আছে, সেই সময়ে সারকুলেশনের 
কথা উঠেছিল। এখনও প্রস্তাব আসছে জনমত সংগ্রহ করার। এটার বিরোধিতা করছি এই 
কারণে যে, আমাদের দেশে যেখানে ৭৭/৭৮ ভাগ লোকেরই অক্ষরজ্ঞান নেই, সেখানে এই 
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জটিল বিল ছড়িয়ে দিলেই হয়না। সেখানে জনপ্রতিনিধিদের বিলটির বিষয়বস্তু বুঝিয়ে 
জনসাধারণকে তার উপর প্রিতিক্রিয়া জনসাধারণের কি হচ্ছে সেটা সমীক্ষা করতে হয় এবং 
এই ব্যাপারে বাপকভাবে তাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ ছিল। গত ৯মাস ধরে এই 
কাজের সময় ছিল। ৃ 
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দ্বিতীয় যে যুক্তি তা হচ্ছে বিলের মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। দুটি বিষয়ে পরিবর্তন 
হয়েছে। অনেকে নাম নিয়ে খলেছেন। বিলের উদ্দেশ্য কিঃ যে খাজনা প্রথা, রয়েছে, তা তুলে 
দিয় একটা বিজ্ঞান সম্মত বিকল্প বাবস্থা করা। বর্তমানে যে খাজনা রয়েছে, সেই খাজনার 
আওতায় এগ্রিকালচারাল এবং নন-এগ্রিকালচারাল এই উভয় দিকের জমি রয়েছে। এখন শুধু 
এগ্রিকালচারাল ল্ান্ডকে যদি বিলের মধ্যে ধরতাম তাহলে নন-এগ্রিকালচারাল লা7ন্ডর জন্য 
আর একটা বিল আনতে হত, সেজনা একসঙ্গে করা হয়েছে। উভয় জমির ব্যাপারই যদি 
বিলের ভিতর থাকে তাহলে মৌলিক পার্থকা থাকেনা। আর দ্বিতীয় যে মৌলিক পার্থকা 
সেটা হচ্ছে -ভাল অব প্রডিউসের জায়গায় ভালু অব লান্ড। এটা মৌলিক পার্থকা, ভালুলান্ড 
এজন্য করা হয়েছে যে লান্ডের মধ্যে উর্বরা শক্তি আছে এমন জনি আছে, অবস্থানগত 
সুযোগ সুবিধা আছে এমন জমি আছে মার্কেট প্লেসের কাছাকাছি এমন জমি আছে, শহরার্ঘলর 
কাছে আছে, এমন জমি আছে, তাতে কয়টি ফসল হয়, কি জাতীয় ফসল হয়-__এই সমস্তই 
টেলিক্কোপে পাওয়া যায় মূলোর ভিতর দিয়ে। অনা একটা দিক আছ সেটা হচ্ছে সঙ্গতভাবেই 
আমরা জানি যে পুরুলিয়াতে যে সমস্ত ডাঙা অঞ্চল ভাছে, মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রামে, বাকুড়ার 
রানিগাঞ্জে এমন বহু ডাঙা জমি আছে যেখানে কোনও কিছু উৎপন্ন হয়না । মূলা কম তাহ 
সেই জায়গার। একটা কিছু পরিমাপ ভিত্তিক যদি করা হত তাহলে তার ভিতর অসামঞ্জসা 
হত। সেই জায়গার মূলা এত কম যে ৫০ হাজার টাকার মূলা পূরণ করাতে সেই ডাঙ 
জমির ১০০ বিঘাতেও পূরণ হবেনা। যা হচ্ছে তাতে বরং তাদের সুবিধাই হবে। সেজনা 
প্ররতাক দিকেই ঠিক হয়েছে। দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে এই যে ফসল-এর মূলা আলোচনা 
করেছেন তাতে বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল হয়-_ধান হয়, পাট হয়, আলু হয়, 
পান হয়, আনারস হয়, বু জাতীয় জিনিস হয়, এইসব জিনিসের মূলা নায়ে যদি করি, 
তাহলে কি হয়£ একটা উদাহরণ দিই। ধান হয় এক বিঘাতে ১০ মন, দাম যদি ৪০ টাল 
করে ধরেন তার দাম হয় ৪০০ টাকা। আর এক বিঘা আলুর ফলন হয় ৮০ মন, দাম 
যদি ১০ টাকা করে ধরি তাহলে তার মূলা হয় ৮০০ টাকা, কস্ট অব প্রডাকশন যদি না 
থাকে তাহালে পানের ক্ষেত্রে হয় আরও মুশকিল কস্ট অব প্রডাকশন বাদ দিয়ে যদি নেট 
ইন্কামের দিকে ঘাই তাহলে কনস্টিটিউশনের এন্টি নং ফোর্টি ফাইভ তাতে আটকায়, যে 
মৃহ্র্তে নেট ইনকাম ধরে করি তখনি সেটা স্টেট লিস্টের বাইরে চলে যাবে। সেজনা এই 
নিয়ে একটা ভুল ধারণা আছে। আইনের বেড়াজালের ভিতর কিভাবে কতটা কল্যাণ কর! 
যায় সেটা ভাবুন। এখন আপনারা আপনাদের বক্তবা বললেন, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ভাবুন, 
এই অবস্থার মধো কি কলাণ করা যায়। কৌন জায়গায় কোন ফসল হয় এটা আসেস 
করার জনা অফিসারের উপর দেবার জন্য অনেকে বলছেন. সেটা হবে এক্সেসিভ ডেলিগেশন 
তব পাওয়ার। তারপরে কোন জায়গায় বলে দিলেন একটা ফসল হয়, তখন সেটাও অসম্ভব 
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হত আডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে। আমি সবাইকার বক্তব্য শুনেছি, শ্রদ্ধেয় সদসা শশবিন্দু 
বেরা অনেক খুঁটিয়ে বিলটা পড়েছেন, বিভিন্ন বিষয় তিনি পড়েছেন, ওর কিছু কিছু জিনিস 
আমি গ্রহণ করব। আরও ইমপ্রভমেন্ট করা যায় কিন্তু আডমিনিস্ট্রেটিভলি নেক্সট টু ইম্পসিবল, 
প্রত্যেক লান্ডে ভেরিয়াস টাইপ অব প্রডিউস হয় সেগুলির ভ্যালু ধরে বলতে সহজ, কিন্তু 
এটা হয়না। তার অনেকগুলি ফ্ক্টার আছে। ১৮৯৮ সালে লান্ড একুইজিশন আক্ট নং 
ওয়ান, বিভিন্ন যে সমস্ত ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক আছে তার জন্য জমি নেওয়া হয়, দীর্ঘদিন 
ধরে চলেছে, এটা স্বীকৃত হয়ে রয়েছে, সেজনা বরং ভ্যালু অব ল্যান্ডের উপর যদি হয় 
তাহলে রেটিং বোর্ডের মেম্বারদের এক্সেসিভ ডেলিগেশন অব পাওয়ার বোর্ডের থাকত, সেখানে 
যদি রিজওনাল বোর্ড-এর মেম্বারের উপর সমস্ত জিনিসের দায়িত্ব থাকত তাহলে এক্সেসিভ 
পাওয়ার দেওয়া হত। 


আমাদের পরিষ্কারভাবে এটা মনে রাখতে হবে যে একটা বিশেষ অবস্থার ভেতরে 
দাড়িয়ে যতটা সম্ভব ততটা করতে হবে। সে দিক থেকে আমরা দেখেছি যত ধরনের বাবস্থা 
হতে পারে সে সব দিকে বহু চিন্তা ভাবনা করে যে এটাই হচ্ছে সিম্পলিকায়েড বাবস্থা । 
এখানে এ রেটিং বোর্ডের মেম্বারদের অযথা ক্ষমতা নেই। তারপর ক্লাসেস অব ল্ান্ড সম্পকে 
বলেছেন। একই গ্রামে তিন রকমের জমি আছে সেটা আমি জানি। সেইজন্য শুধু টিরিটোরিয়াল 
লেভেল ধরলে হবে না ব্লাসেস অব ল্যান্ড ধরতে হবে। এখানে তফাত রয়েছে সেইজনা 
সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে যতখানি হিউম্যানলি 
পসিবল ততখানি করা যায়। কারণ কতকগুলি জায়গায় আবসোলিউটলি করা সম্ভব নয়। 
কিন্তু অনা যে কোনও মেথডের চেয়ে এই মেথডে একটা ইকাইটেবল বাবস্থা হওয়ার এবং 
প্রতোকটি সেকশনকে জাস্টিস দেওয়ার সম্ভবনা আছে। তারপর বিলের উদ্দেশা নিয়ে বলা 
হয়েছে। আমি বিলের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বলেছি। এখানে এক নং কথা হচ্ছে, মার্জিনাল 
আন্ড ম্মল ফামরি তাদের আমরা ট্যাক্সের বার্ডেন থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে চাই। আমরা 
বলেছি যে ৪ একর পর্যস্ত তাদের রিটার্ন দিতে হবে না-__দে আর নট ট্যান্সেবল। সেখানে 
ইরিগেটেড, নন-ইরিগেটেড বলি নি কারণ তাতে জটিলতা হবে যে কে ইরাগেশন পার কে 
পায়না ইত্যাদিতে । এখন ১৯৭৬/৭৭ সালে যে এগ্রিকালচারাল সেনসাস হায়েছে তার ভিভ্ভিতে 
আমরা বলেছি হোলডিং-তে ফ্যামিলি অব হোলডিং-এর তফাত। হোলডিং হচ্ছে, ৫২ লক্ষের 
কিছু বেশি। তার ভেতরে প্রান্তিক চাষী মার্জিন্যাল ফারমার-_-এক হেক্টুরের নিচে ৩৫ লক্ষে 
কিছু বেশি। তারা বাদ যাচ্ছে। আর ১০ লক্ষ ৮২ হাজার-এর মতন হচ্ছে এক হেক্টর থেকে 
দু হেক্টর-_৭|| বিঘা থেকে ১৫ বিঘা--এরাও বাদ যাচ্ছে। তাহলে ৫২ ভেতরে 8৫/৪৬ 
লক্ষ হোল্ডিং আবসোলিউটলি তারা৷ কোনও রকমে ট্যাক্সেবল নয়, কোনওভাবে হচ্ছে না। 
তাদের রিটার্নও দিতে হচ্ছে না। সকলের কাছ থেকে রিটার্ন নিতে গেলে খুবই হয়রানি হয় 
সেটা আমি জানি। তারপর অনেক অসঙ্গতির কথা বালেছেন। আমি বলছি, একট হচ্ছে, 
আদৌ রিটার্ন দিতে হবে না, তারা ট্যাক্সেবল নয় এবং আর একটা হচ্ছে, রিটার্ন দিলেও থে 
সে ট্যান্সেল হবে তা নয়। সেখানে রিটার্ন দিয়েও বহু লোক ট্াক্সের আওতা থেকে বাদ 
যাবে। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা £ অন এ পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, স্যার, আমার এখানে মেটা 
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সন্দেহ থাকছে সেটা হচ্ছে, অনেক নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড থেকে এপগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের 
চেয়ে বেশি ইনকাম হয় এবং এমন নন এপ্রিকালচারাল ল্যান্ড পাবেন যার ভ্যালু এবং 
কনসিকোয়েনটলি রেটেবল ভ্যালু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড থেকে অনেক বেশি হয়ে যাবে। ৪ 
একর জমি যেটা ছাড় দিচ্ছেন সেখানে সেই ৪ একরের মূলা ৫০ হাজার টাকার বেশি হয়ে 
যেতে পারে। এই স্টেজে আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, সে ক্ষেত্রে যেখানে 
৪ একরের মূলা ৫০ হাজার টাকার বেশি হয়ে যাবে সেখানে সেটা এক্সজেম্পটেড ফর্ম 
রেভিনিউ হবে কিনা সেটা ক্লিয়ার করুন। 


[4-10--- 420 ৮৮] 
একটা হচ্ছে ধরুন আরব্যান ল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই টেরিটি বাজারে ১ কাঠা জমি এক 
লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। 
(এ ভয়েস £ আপনি রুরালের কথা বলুন) 


রুর্যালের ক্ষেত্রে যেখানে যেমন বেশি হবে সেখানে সেই রকম ধরতে হবে। প্রথম কথা 
হচ্ছে হ্যারাসমেন্ট বন্ধ করার জনা আমরা এটা চাইছি না। কারণ আমরা দেখেছি বনু 
হ্যারাসমেন্ট হয়েছে। তাই গভর্নমেন্ট ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেখতে হবে যার ইনকাম ৫০ 
হাজার টাকা হবে সেখানে নিশ্চয় গভর্নমেন্টের কিছু করবার থাকবে। সে সম্বন্ধে বাবস্থার কথা 
পরে আনতে হবে। কিন্তু মূলত প্রধান লক্ষা হচ্ছে যে লোকের হার্ডসিপ না হয়। তারপর 
এখানে যেসব ফাক যাচ্ছে সেগুলি বন্ধ করার জনা বাবস্থা নেওয়া হবে। এখন কিন্তু স্মল 
আমন্ড মারজিন্যালদের ট্যাক্স বার্ডেন থেকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। 
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2168১০ 08106 ৮০ 5০৪. 
৩171 996৪ ঞা]ঞ1) 7819011 : 11156 011 8. [0111 01 0101. 


11, 1061) 91068915612 1 এা। 101 01109115500] 10 10156 ৮0011 
[00110 01 01061. 


(10150) 
৭17) ১958 তিথি) 981)8811 :1111010 15 50৩০1110 1010515101) 0" 191৯115 
[01100 01 01001. 
(1701) 


৯11, 1061)8 ১099৮61 : 11070 6 1070৬151011 00 ১০ গা 25 %০001 
[01100 01 0061 15 00119617100 016 1906 01 10 15 1101161) 017091 0116 0150160101 
01 0116 0101. 1] ৬111 1101 2110/ 9০0 00 18155 0176 10117 01 01001. 
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(10156) 
91111 5701016 07911278] : তাহলে কি স্যার, ডেপুটি স্পিকারের ডিসক্রিশন 
হবে...01%/855 8581751 010 010)95101011...এটা কি রকম? 
(70156) 


117 1061)6865 9])০9107 :1]110115 001 176 (0 1086 2170 1701 001 ০৪. 
72168560916 %০01 5680. 1176 110959 ০91101 001101100 11 (115 ৮১. 


(১০৬০121 17761110015 10১০ 10 51691) 
71০95610216 9001 56011. 991)011. 1 1010 177 10015116১১, 
(101১6) 
৩1) ১8158 1২91))]27) 13219011 :16117019 16917 176 গ151. 


1. 1090015 91067161 :10115 15 11) 01501910101. ৮1101) 0. 110101961 
৮/11| 06 07] 101১ 16০৬ [1 ৮/11| 1001 2110৬/ 01 [011 01 010. |] 11015 ০9১০ | 
৮1] 1691 08) 8110 09 1৮111015001 111015165 1715 5096০01). 

91781 5919 [8211]91) 7391)011 : এটা কি করে হয়। আমার পয়েন্ট অব অডরি 
ওনার এ বক্তৃতার উপরই। 

৬11. 1)61)801 ১1099807 2 11070 ৮/100 1 এ]া। (0 00. ] ঠা ৬/11111) 
11 10015010110) 0110 1] ৮/111 1101 21109 9০ [001] 01 0106] 91 0101১ ১৪৪৩, 
19106 1৯0111১1014 506601) 15 10101516011 ৮111 01105 ১০. ০ £0 111001) 
[1৩ [001110101011081% [01006000165. 


(10156) 
9111 5৪110 00901818) : কি আশ্চর্য আপনার ইচ্ছায় কি হাউস চলবে? এই 
হাউস চলার জন্য যে সব রুলস্‌ রয়েছে সেগুলি কি পালিত হবেনা । 


৬11. 1)61006৮ 91099910711 500 50691 01 10165 01001) 90৪ 11051 191৩ 
%০) ১6৪ ৬/11) | এরা) 01) 1) 1925. 

১111 ১9108 1811]917) 1381001) : 0 0. [00111 01 01091. ৩11... 

৬17. 1061001৬ ৪1১69861 : 0. 1 ৬/111১101 0110৬। [00110 01 01001. 

৩] ১৪৪ 1211)91) 981)00]) £:1101) 01105 001১ 1016 0০001 11) 10 00 
৮/০5১(০ [00001 0251090. 

1411. )6)0060 91১০8101 : মিঃ বাপুলি আপনি একজন সিনিয়ার মেম্বার, আপনি 
এটা জানেন যে আমি গত ২1। বছর যাব এই হাউসের প্রিসাইড করে এসেছি, যখন 
কোনও মন্ত্রী তার বক্তব্য রাখবেন, সেই সময় কোনও পয়েন্ট অব অডরি শুনবনা মন্ত্রী 
মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হয়ে যাবার পর আমি পয়েন্ট অফ অডরি আলাও করব। 


(170156) 


148 59918 17002610195 
| 3001 /৯18809, 1979 | 

০171 98811101 (01789619181 2 517 01151519016. ০] 17051 20106 0৮ 0116 
171৩১. 

11, 106198009 ১17691691 : 1 ৮111 1001 2110 11. 1 1010৬ ৮/120 216 0119 
17)125. 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ এটা ইংরেজীতে লেখা আছে, বাংলায় লেখা নেই, সুতরাং আপনি 
এটা দেখুন। 

811, 106108065 ১799861 : 10 7001170 01 01091 ৮111 02 21106] 01 0715 
50859. 1. 9900811 900 216 ৪. 501101 11611001 01 11115 13905. মিঃ বাপুলি 
আপনি একজন সিনিয়ার মেম্বার। আপনার আটলিস্ট হাউসের ডেকোরাম মেম্টেন করা উচিত। 
আমি যা কিছু বলেছি, হাউস অব কমন্সে এটাই প্রিসিডেল আছে। 

91711 98017101 017911888] :11761 ৮০00 26 09501051178 0116 10165 85 21১0 
0116 1016 30০01. 


(9০৮11 110100615 ি0ো)। 016 0০011817655 021101)6+ 109১6 (0 509691) 
(0156 2170 1110217110110115) 

811 1061)06819 ১1০910০7 : 61695651000. 1] ৮৮11] 101 0110/ 01 
00117 01 01061. 

(10159) 

91911 736105 101910189 000)0৮01101 £ আমি আর কিছু বলতে চাই না। 
যেহেতু আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমি সার্কুলেশন মোশনের 
বিরোধিতা করছি। 

111, 1001088065 ১1১০9761 21৬1. 3910901), 900 1709) 100৬/ 191১6 ০ [01171 
01 0101. 


9111 9808 13911027) 138108011 : 517 1 0101) 00 5000011 101)0 11117015001 
001 ৮০৪ 010 101 9110%/ 716 (0 5১681. আপনি ব্যাপারটা শুনলেন না. আমি মন্ত্র 
মহাশয়ের সঙ্গে একমত হয়েই বলতে চেয়েছিলাম, মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে ব্লজটা ঢুকিয়ে 
দেবেন। আমি বলতে চেয়েছিলাম, যদি তিনি তা করেন তাহলে ভাল হয়। 

811". 1)910000 91১6810611 21011515110 19011). 01 01061. 

[4+-20-- 430 21৬.] 

111. 706108010 917988091 £ আমি অনারেবল মেশ্বারদের একটা কথা বলে দিতে 
চাই পয়েন্ট অব অর্ডার সম্বন্ধে যে, যখন আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম কমনওয়েলথ্‌ পালামেন্টারি 
কনফারেন্সে তখন সেখানে আমি এই স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনটি তুলেছিলাম হাউস অব কমন্সে 
স্পিকারের কাছে, তিনি তখন বলেছিলেন -_শুধু বলেন নি লিখিতভাবে দিয়েছিলেন যে, 
যখন কোনও মেম্বার বন্তৃতা করবেন তখন অন্য মেম্বার যদি পয়েন্ট অব অডারি তোলেন 
তাহলে স্পিকারের সেখানে এন্টায়ার ডিসন্রিয়েশন আছে যে তিনি তখনই শুনতে পারেন, 
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অথবা বর্তৃতার পর শুনতে পারেন। তখনই তিনি শুনতে বাধা নন। সুতরাং আমি হাউস 
অব কমল্স-এর প্রসিডিওর ফলো করেছি। ] গা) 011) 00511160 11 1115 1110 ০01 
%০01$ [00110 01 0061. 

91811 /১51)086 ভু আহ)88 9056 : [01085 170৬/ 050016 2 1800106 0101 
০1016 0 11761006715 [92177106000 18156 2. 00100 01 0061, 106 15 160011750 
[0 00016 000 [021110॥1থ /১10016 01 016 00750101010, [ি016. 10116001011 01 
[01178 01 [)7800106 ৬/1101। ৬/25 0061716 111171660 01 ৬1019(60. 17৬10100915 ৬/10 
9ি11 10 09016 016 1016, 61০. 216 1701 81109/9৫ (0 18158 ৪ [9011 01 01061. 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার যে কথা বলেছেন, তার সমর্থনে এখানে একথা পরিষ্কারভাবে লেখা 
আছে এবং রূলিং এর উপর অবজেকৃশন দেবার কোনও প্রসিডিয়ার কোথাও লেখা আছে 
বলে আমার জানা নেই। 


[017 291179] 81১600) : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যা বললেন এই 
হাউসের কাস্টমও তাই। রুল ৩৫০ বলছে যে, আপনার ডিসক্রিয়েশন পুরো আছে। আপনি 
পয়েন্ট অব অডরি আফটার টারমিনেশন অফ্‌ দি ম্পিচ বাই দি অনারেবল মিনিস্টার তুলতে 
দিতে পারেন, আপনি আযালাউ করতে পারেন এবং ডিউরিং দি ম্পিচও আপনি আযলাউ 
করতে পারেন, ইট ডিপেন্ডস আপঅন ইয়োর ডিসক্রিয়েশন। কিন্তু স্যার, আপনার কাছে 
আমার একটা সাবমিশন আছে। 


111, 1)61)0060 919881061 £ ডাঃ জয়নাল আবেদিন, আপনার কি পয়েন্ট অব 
স্বডার আছে, আপনি বলুন তা না হলে। গা) $0ো ] ০1001 8110%/ ০৪ 00 
৭1১০৪... 

101. 28171811090) 26168561601 176 911. 

17 1061)886 ০1998067 : চ16956 ০০ 500901110. 


[07 781779] ১৮০0৪) £ স্যার, আমি একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে বলতে চাই যে, 
উনি একজন সিনিয়র মিনিস্টার। 


৯11. 10610815 91)688017 : 1 100৬/ [9711 1116 01100181101) 1701101) 10 ৬01০. 


11611700101) 01180 006 3111 06 01101118090 101 010 [00010056 01 61101111% 
0101110] 0)61601], ৮/৪ 11001) 00. 014 2. 01%15101) (21061) ৮/101) 1110 10110৬/11% 
1০২). : 


05 : 


4৯0৫0] 3011. 917 1৫. 
/৯0001 02291 10112, ৩171 
/১001 1719520, 9111 

/৯10151 তি0101101), 91) 
91090190119, 911 0018। 
2981109010801)/9%, 91171 99191 
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£592731,% 20072210705 
| 300) 02191. 1979 ] 

82119101. 91771 190111162 1₹017101) 
73817190, 91011 71210117019 20101 
8958. ৩111 10901 0059 
3450. 91711 19010 
3950. ৩111 1110 16৫010া 
93900171, 91111 0001109 
311811901781166, 101. 181021101 
315৮/75, 91011 07110016010] 
31595, 911 7000 01017019 
3155/975, 911 160]104101]0]থা) 
3012. 9101 32001) 
30১6, 9111 £১১10016 16001001 
30950, 91111 17191 10101 
€0119100190111. 911 ১01010১ 
01191081001, 91011 1060 [00507 
01810101096, 911 31120011 190504 
01000101056, 51111101001 1৭17100001774 
(0170000027011/99, 91171 59811011010 1২001) 
011100101) 0821, 9171 
01700017001, 9101 1315৮/211011 
010৮/01019,. 91001 1391709 101151112 
0170/01079, 9111 9106170101001021 
[09102, 91111011051 01017019 
[)05. 9101 ১০00051) 160]101 
[)৩, 91011 70110110 
010২0], ১111 /১0101011000 
0005৬/00]1, ১1111 ১010125 
1719010 110050000, ১1111 
1195111] 4১001] 1790117), ০111 
112212, 9111 790107। 
119219, 9111 ১৪1)01 
11017, 91171 5৮1071000 
70181, 911 3010৬ 
1.61 (3019), ১111 29110101101) 
৬1011010. 9111 ১৪1৮০ 10]থা) 
/101800, ৩111 10101 01191101 
17166. ৩1171 ১01017010 12101 
1419]101, 9101 101779100170100 
1৬9]11, 91111 191012121) 
119]101, 911 59010105510 ১০100 
17)0017021, 91]1 90111 [তা 
1191091, 5111 31781601 13110৯0]) 


[20191-/10 |৭। 


%1211001. 9100 00191 

৬017091. 9111 51001০5৬/01 
11811001, 9111 9110110165101 
11010971,. ৩111 ১০/])01 
11720117001, 9111 1011065] 

1৮11115, 9111 70105 

1৬117179101 1৬10110101100, 9111 
1৬11010, 101. 51101 

1117, 9111 [01119] 

৬1110, 91717 [011]11 

10177711170 /৯11, 91011 
101101710. 91111 1৮100191000 
101011491. 911 1911011]। 1015016 
৮1017091, ৩1111 00017951) 018017019 
৬101081, ১1111651111 1২017101) 
1৬1017001. 91111 91101711001) 
৬1017071. 91011 91105101718 ১৪1৩1)01 
৬10১0010311 0045011. 91111 
৬11111011৩0. 91171 4111) 
৬1011101100, 911 1২11010]01) 
11110701166, 5111 10011) 
1৬1011101097011599, 1017 10211 
১1011101 000৬/01)019, 9111 91110 
1৬101751, 9111 11219 99019 
৬0170. 917 ি90101119] 
1৬11), ১111 ১101 

৬111)0, 9117 ১এ০। 

0510, 9111 0011500101 
০১1, 911 ১101 

৩০৪৮৮, 91171 81810 00091 
0019017, 9111 11010017101 
70001 9101 78010101001) 
17110901101, 511 £180195 0101010 
770110111, 91171 /১0117951) 
19017010110 911 90011 

[২0]. 9171 5৬101 ডি00101 
[011)01) 4৯11, 9111 

০, 9111 83101012012] 
[২0৮, 9111 /১770161019 

[২0১, 9101 11011211106 1611101 
1২0, 91011177810 9810110 
[২09, 91)01, 911 10110101015) 
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/552%191,8 7২002210105 
| 300 ৯8845, 1979 | 


7২০ 0)0৬/01101%, 9111 11046 
9৪114, 9111 10108 91101) 
১০9, 51011 10151011251) 
511101108, 91711 00000101784 
১৪1109, 91011 9001)11 

9800801)/, 911 [010017017079 
51). 9111 10111617012 801 
৩০1, 9111 10151])1 01থাথা। 
5017. 9111 980111) 

5০1) 00109, 9111 10101) 

91715, 9111 30100179050 

91781), 9101 00101060117) 

11161). 91111610011) 

৩1181) 1২0৮, 911 108617019 12117 
91101)0. 101. 17010110101) 
9110177. 5111 16182017079 80 
911112, (0, 9111 07010 [72524 
৩1. 914) 4৯11, 51111 

101, 9111 10501710400 
10৫0. 9111 91থথা) 

(10017, 91011 01021 


৯1৬: 


/৯100011), 1017. 2017141 

17301161106, 91111 1911109 

9340811, 5111 ১9198 1২010)017 
9010. 9111 ১৪১৪11000 

0910091, ৩11 ১1111 

1095 11911910002, ৩111 82191 141 
[085 91017790, 91171 90011 017011017 
[01£0901, 9111 70170100101) 
00017) 9200101. 101. 

1019, 911 7011 17709 (017818) 
12118, 9111 17901 

[001 19000. 91011 

1919010, 9111 ১1)01]10থ]া) 
1৮19109, 9101 811617012 16070 
৬1010191 11055211, 101. 

0০০ 1.0, ৩111 10452 

7291. 5111 80110) 36101 

[২0, 51011 1918 তিএাথা 

1২০১, 9101 101511772495 


051. 
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0৮, 9111 2012] 

৩০1), 911 31101211211) 

৩1)2110) 1172]00011), 9111 
৩1015700017) /৯117280, 91111 
৩1110, ৩1111 19900901) 00181019 
৩০161. 9111 ১0০118110 


৯13৬৩: 
13901, 9101 31109 
12211791201 30170110. ৩1111 


[9115910, 91101290001 
১০], 9101 19618018১94 


[106 965 06116 25. ২০০১--112 210 /১00১101101017১ _-4 016 1011011 ৬/৪৬ 


11716 77000) 0 9111 301109 1011510110 010/01001 0101 000 ৬/০৭ 90101] 


+0110 (2117-11001178) 5৬617016 3111, 1978. 9৯ 19001160 1 016 ১০1১৩1 
-011]1)1196, 06 10161) 11000 00105100120101), 05 061) [0801 2170 2 01৬15101) 
01 ৬101) 016 10110/115 165010$ :- 


৬: 


40001 3211, 9111 1৬. 

40001 11050), 91011 
1381105017012১, 91011 090181 
30100090119, ৩11 13212) 
391161]1. 9111 1₹001110 1২2171017 
73017700. ৩1011 11010117019 1901) 
375১0. 91111 1001 110১9 
89501. 9101 15011 

3950. 9111 11011601701 
390001. 9111 0001709 
317901801)0159, 101. 9001191 
315৮১, 9111 10011081607 
315৬/85, 91111601101 00179171014 
31555. 9111 01100 (01191) 
8010, ১111 32007 

20956. 9111 /১৩100106 10110 
3০9১০, ৭171 13116) 

9০0৭৩. 911 ঠাা91 16010 
01910170109, 911 30101) 
011910900111, 511 ১০01২ 
01191080115, 9111 10৩0 ি0এ9থা। 
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/১597৮91% 2২0070240105 
| 50101) 82051. 1979 ] 


01191061166. 917 83119090171 19058 
€1771001000. 911117211 1 1101001)8 
0191019011/85. 91111 ১901709511 
01110001901) 0221. 911 
010৮/01701/, 9111 13010 10151178 
(00170৮/01001%, 911 51100170781918011 
0110৮/৫1617%, 91011 91101701106] 16001101 
1)01002, 9111 10117051। 011017019 
[)2১, 9111 82178177911 

[)0১, 9111 ১8110051) 16010 

[)০. 9111 172111 

001052]. 9111 /১11001740 
000৯১0]11, 91011 9001725 
11910111107, ০111 

17195101]) 4১001 11911], 9111 
110210, 911 [0াথা। 

11029. 911] 9017491 

1101, 9111 50010151700 

1017017, 9111 8010৯ 

[00 (30190), 911 01101701021) 
1৬. &7581-07 0011. 5117 

৬1:11000. 9111 ১০00 ঠা] 
৮171910, 9111 01001] 00177171017 
1৬18109, ১111 001401)01 

101৩৩, 9111 901617012 1811) 
10111, ৩11 101179001101)0 

[৬101101, 9111 01010) 

1৬10111. 9111 ১0011017551 ১61101 
1৬12)01170017 9111 ১1]1| 10101 
01. 9111 1111001)01) 

1/1017091, 5101 81010 13105) 
11010081. 5111 9004 

1৬1017091, 9111 ১7010211510 
1৬017091, 911 ১0107101 

1%101)091, 9111 90০14) 
18728070061, 911 1)110651) 

111 1040৩ 98900. 9117 
1৬111701011 1101121711790, 9111 
11019. 101. ৯5101 

1৬110. ১11] চান] 

1৬11110.45111 2011]11 
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110179111170 4১11, 9111 
11011201102. 91011 15120191001) 
10]811001, 91011 17011161) 
1৮101011001, 9111 10111111150 
%101001, 9111 0211911 010101 
১1017091, 9111 15510 (01101) 
105009 31 0895017, 91111 
1৬1)111)011006, ০17 1111 
৬1010101160. 91] 110010060 
1৬101101060. 9111 0011] 011 
৬1011701000. 9117 1২000] 
110010101002011989, 101. /১10001151) 
৬1011101, 000৬/01101, 9111 9011114 
017১1, 5101 11010 8390010 
৬1017710. 9111 13011101119] 
9১1১1, 9111 00115801101 
8৩1], 9111 90110 

৩০৪৮, 9111 31910 0০০ 
008017. 9101 11011017 1.0] 
[79011019171 ৮0011 70800) 
ট911001101, 9111 17191010১ 01000017 
[710111001)11১, 91117 480110511 
[90011701116 9111 50101) 

1২01. 5111 /১5৮%101 10]10] 
1২971]01) /৯]1. 91111 

1২0), 9111 311011010 0197)91 
1২0৮, 9111 /৮1101017018 

[২0১, 911 11011101100 16101101 
10৮, 911119205 30170110 
1২০১৬ 13911101), 91111 1601111010৯ 
[২০৬ 0110/11019, 91171 110৫6 
৩০110: 911 10109 91701) 
৩০110, 9111 12151 0199011 
১৪1710010), 9111 0090181708 
১০100. 9111 ৩০1)11 

৩৪008011%, 91111 10170110170 
১০11, 111 10111011017 011 
961, 1071 101১111 01100] 
501, 9111 99011] 

১61) 0811. ৩111 ছা 

91115. 9101 30100110001) 

91781. 911 01017601141 
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£9571591-% 9২002200105 
| 3001) ১0885, 1979 | 
91781), 9111 10001141) 
911781)2 চ২০১, 9111 10261707101) 
91118. 101. 11010710101) 
1111. 911 10188611015 1801 
91117 1২0৮. 911 0608 78504 
910. 5119] /১11, ৩111 
90191, 91171 90101701710 
৩০]. 9111 170501008 1611101 
1817. 911 10৬01100 00 
1000. 8111 1108]) 
[01901 ৩11 1১01101 


607৬ : 


/109011, 101, 20110] 

1301701100. 9111 31110% 

30108111,. 51011 ১9159 [01110 
3010. ১111 ১%১৪110) 
090100101. 9111 90110111 

109১ 1৮101181009, ৭171 0191 10 
1)1010001, 9171 70100101011 
0018] 82001. 101. 

100. 9111 1107 7809 ((977819) 
10110, 9111 1901011 

1৬071 110117811 1২011010101), 91111 
10101 1100806. 911 

৬1.01010, 9111 13116011018 1600101 
1৬100101101 110৯২811, [)01. 

01000 10. 9111 1009 

1২0১, 9111 002 16111101 

1২0৬. 9111 1০115111009 

1২০0১, 91111 217010]) 

৩, ৯111 13116110001) 

১০), 911 10010 1২01101701 

১1)0011১1) 1101010100111), 51017 
৩1101117১81401)) 4101750, ৩1017 
/135১19 : 

3900011. ৩1171 31105 

1) 90110. 91011 90101)17 0101701% 
৮1011101150, 5111 3155011011) 
৬10111081, 51071 ১০11১01 

130110811, 9101 04001 

৩1001, 9111 13909 17594 


[12015141101 157 


7176 2১65 06118 119, 0106 10০5 22, 210 /১১5161101011১ 5 016 1701101 
৮/25 0911160. 


(18056 | 


9111 8121)610) (01189 £ 51. 11099 (0 170৬6 11101 11 01880৯৩1010, 10 
[16 ৬/010 “10190” 1116 ৬/01৫ "10111" 16 ১0০১1100090. 


[4-30-_ 4-40 717৮. 


মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব 
আমাদের এই আ্যমেনডমেন্টগুলো আপনি মেনে নিন। কারণ যে কারণগুলো দেখিয়ে এই যে 
বিলটি আনা হয়েছে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আপনাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে থে 
সমস্ত বিলে একটা ফাইনান্সিয়াল অডরি থাকে-_ কত টাকা কড়ি থাকবে সেইরকম একট: 
থাকে কিন্তু এখানে সেরকম কিছুই নেই। মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় জানেন এটা কার্যকর করা বাবে 
কি যাবেনা। কত খরচ হবে কত আয় হবে তিনি সেটা বুঝাতে পারলে বিলে সুনির্দিষ্ট কনতে 
পারতেন, তিনি তা করেন নি, কত টাকা আয় হবে, কত টাকা বায় হাবে এটা তিনি বুঝাতে 
পারেন নি। সেইজনা আমার মনে হয় এটা কিছুদিন পরে সম্পূর্ণূপে অচল হয়ে দেখা যালে 
যেটা আয় হবে বায় তার চেয়ে আরও বেশি হয়ে যাবে, সরকারের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি 
হবে আর মাঝখান থেকে গরিব জনসাধারণের দৃঃখের সীমা থাকবে না। আমরা তখন 
বলেছি, এখন বলছি, উনি অনেকবার করে রাজ কমিটির কথা বলেছেন রাজকমিটির প্রধান 
কথা কি? রাজকমিটির প্রধান কথা হল প্রোডিউসের উপর খাজনা ধার্য করতে হানে। তিনি 
রাজকমিটির প্রধান বক্তবা স্বীকার করে নেননি। তাতেই মনে হয় তিনি নিজেও সব কিছু 
সুষ্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন নি।-তাই বলছি যে এই ঝামেল! না এনে-_ একেই তো জমি 
নিয়ে মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি গ্রামাঞ্চলে চলছে, তারপর এই একটা বাড়তি ঝামেলা 
কৃষকের উপর পড়বে। আপনি একটা কথা স্বীকার করেছেন যে * একরের বেশি বার জমি 
তার ৫০,০০০ টাকা আয় না হলেও তাকে কিছু কিছু সংখাক রিটার্ন দিতে হাবে এর সাথে 
সাথে স্বীকার করেছেন যে রিটার্ন দিতে গিয়ে কিছু লোকের হায়রানি হাবে। তাহলে আগনি 
কেন বাধ্য করছেন সেইসব লোককে রিটার্ন দাখিল করতে? রিটার্ন দাখিলের জনা কত লোক 
যে ঝামেলায় পড়বে সীমা নেই, তাই আমি অনুরোধ করছি আমাদের আমেনডমেন্টগুলো 
মেনে নিন। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ আমি এই আ্যামেন্ডমেন্টট। গ্রহণ করতে পারছি না কারণ উনি 
যা বলছেন তাতে এই রকম কোনও আযসেসমেন্ট করে আপনি দেখবেন আগে থেকে বলা 
যায় না, হিসাব করে। মোটামুটি আমার ফিগার আছে, আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু আপনারা 
হৈ হৈ করে তা বলতে দিলেন না। মানে ৫২ লক্ষ পরিবারের ভিতর ৪৬ লক্ষ হরিজনাকে 
আদৌ কোনও হাঙ্গামায় পড়তে হবেনা, আর আমরা মা বাবস্থা করেছি তাতে পরে যে রিটার্ন 
তাদের দিতে হবে তারা বর্তমানে যে রেন্ট দেন (সেই রেন্টের কম কিম্বা একটু বেশি এই 
রকম পড়বে। যেমন রেটেবল ভ্যালু যাদের ৬ হাজার তাদের ২০ বিঘায় ১.২৫ পয়সা। সেটা 
বর্তমান থেকে কম। যাদের ৬০ হাজার টাকার উপর ভ্যালু তাদের ২ হাজার টাকা বাৎসরিক 
২০, সেকেন্ড থাউজেন্ডের জন্য ৩০-_ দুইটা মিলিয়ে ৫০. তার উপর এটা প্রায় ৬ একরে 


158 /,998181,% 2২002610105 

1 30117 4১890511979 | 
হয় ৮.৫। তারপর ১০ হাজার যদি হয় অথাৎ ৫ হাজারের মতো তার টোটাল রেন্ট হবে 
১৭০-পার একর ১৭ টাকা। এর উপরে হলে ৩২০ টাকা-_ পার একর ১৯ থেকে ২০ 
টাকা। 


11161700101] 01 51111 101110618 00187 01101 11] 0170১6 1 (1), 00 016 
/01৫ 10100 010 ৬01 101] 106 51091110060 ৮/০১ 11001) [0010 2170 1051. 


1116 080651101 10101 01956 1 ৫0 9121) 1011 01 016 13111 ৮/৪১ 01061) 0101 
014 21000 10. 


(0181096 2 


আয 99591017200 8৫ : 9117. 1 06510 110৬৩ 01001 11) 01901050200), 11 
11170 52. 80101 018 ৮/05 "01১১ 0110110১016 ৬/01৫১ "9১৫০11217৩0 01 116 
0851১ 01110 5001] 10145 016 110177911) 00111১৩, ০০ 117১01106. 


1 06£ 00 170৬6 (101 111 019059 202), 11070 1. 1001 1110 ৬0105 "10101 10170 
91 ০৬০1 ৫6501119110)” [170 ৬0145 ৮000 57017 (0081 01 10114 01 21] ৫০১০11])- 
(10175 1১6 11১1160. 


1 ০১৪00 17096 0100 11 0120156 201), 11) 1110 1, 81001 01) ৮/০01৫১ 
+10068061 ৬০1০" 00 ৬/01৫১ 1001 2016" 100 1175011090. 


[1065 00 119৬০ 11000 11 012056 200), 11) 1176 1. 0110 116 ৮/01 
+09/8101১” 06 ৮/014 "0111081150০ 117১01100. 


1 065 100 119৬6 00 11 0100১ 200), 111 11116 2. 90110171016 ৮/014১ 
“01008119016 ৮/014 81017001" 06 17501160. 


৩1)7] 13116110178 [6721 11910758291, 1 10706 00 1006 0191 1] 
০01805০ 30£), 111 1116 2, 91017 016 ৮010 "1010 1)% 91015010116 ৮/০010২ 
+8০100115 101100 50690 12170 17605011119 01010 .১0 906১ 0৩ 111১01100. 

ও1)71 1611510119085 80৬ £ 91. ] 109 10 106 0101 11) 019105৩ 3(02); 
1) 11100 2. 01161 10170 ৬/0105 "1610 0৮ 01915010110 ৮/০1৫১ 87610101178 110117১- 
১0০) 19170” 1১৪ 1115010৩0. 


শ্রী শশবিন্দু বেরা ৪ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ যে আযমেন্ডমেন্টগুলি তিনি 
পড়েছেন। তাহলেও আমেন্ডমেন্টগুলি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করব। আমার 
&নং আমেম্ডমেন্টে যেখানে এরিয়ার ডেফিনিশন সেখানে ফার্স্ট রিডিং এ আলোচনা করবার 
সময় বলেছিলাম 01091 176915 & [901 ০011[115116 2 0150101 01. 017 19011 
[61001 01 0179 50০০1] 01855 01 1810১ -_-এখানে স্পেশাল ক্লাস অফ লান্ড সম্বন্ধে 
কনফিউশন থেকে গেছে যে স্পেশ্যাল ক্লাস অফু, ল্যান্ড কি ভাবে ঠিক করা হবে। সেজনা 
আমি এর পর কিছু যোগ করতে চেয়েছি ১১০০191 ০14৯ 01 18145 এরপর "৪৯০৩া- 
1011760 01) 0116 10515 01 110৮/ 50011 1217105 816 11011011) 00111560." এইটি যোগ 


করতে চেয়েছি। 
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[440- 450 ৮214] 


এরপর আমার ৫নং অমন্ডেমেন্ট। ক্লুজ ২(জি) তে আছে "18170 17010176 " 11601), 
[0121 19110 01 6৪ 06১01001101 11610 ৪ 8 19121. অবশা এই বিলের মধো লান্ড 
হোল্ডিং এর আর অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। বিলটি পড়লে বোঝা যায় লান্ড হোল্ডিং 
বলে বোঝাচ্ছে &1] 1810 1610 ১ ৪ 10121 এখানে '5৮০৮' থাকায় একই রায়তের 
একাধিক হোল্ডিং বোঝাতে পারে '০৮%' 17685 ০০০] 0000101108 10 101) ৫10010- 
1019. | 0150 [7601)5 11 9 01710১.1৬6175 15 £01701911 ৮১০০ 9১ 69001 4১, 
01 6011]16. 116 17906 ০৮1 811011001 01] 90110110015 000 ১০0০1 1$ 
6201. এভরি যা তাতে রুলসে মনে হচ্ছে ইচ এবং অল আর্থও এভরি বাবহৃত হয়। 
এখানে এই কনফিউশন থেকে যাচ্ছে। 10081 1070 01 ১৬১৮ ৫১১০1000017. এর অর্থ 07৩ 
70811100101 19190 1109 101 17016 01701) 017৩ 12170 1101118 এটা বোঝাতে পারে। 
এখানে এই কনফিউশন থাকতে পারে। ল্যান্ড হোল্ডিং এর এই ডেফিনিশনে --কি মিন 
করতে চাচ্ছেন সেটা পরিষ্কার বললে ভাল হয়। তাই সংভ্ঞাটি বদলে ৯] 10121 01101, 
91 8]| ৫৩১০107101১ করতে বলেছি। এটা একটু চিন্তা করবেন। 


এরপর আমেন্ডমেন্ট ৬, যেখানে 10168091 ৬৪]০০ 01 এা। 0109 17001 0৩ 
10160016 ৬010০ 0১ 061011111৩4 0০010116 (0 101৬ [010৬151017১ 01 01১ 4৯01, 
আছে। এইটা একটু আপনাকে চিন্তা করতে বলব। রেটেবল ভালু কি এনটায়ার ট্রাকটের বা 
গোটা জেলার ঠিক করবেন অথবা পার একর ঠিক করবেন? %০৪ ৮/11] 1105৩ 10 [9 
|( 11016, 1009016 ৮৪100 ০0 0] 060 17760015 110 101001010 ৮91000 [০ 4০1৩. 
এরিয়ার একটা ইউনিট চাই। আপনি যদি মিন করেন হাওড়া ডিসদ্রিকট এব, সারা ডিসন্রিকট 
এর, একটা রেটেবল ভালু হবে, 09 910010 0150101 178) 106 101551 এ২ 8] 0108 
0৯ 7 ৬016. ০0177800010. 1 1১ 017101101 11) 50901112145 11 ১০৪ 460 
101 00 11101. 0001 ৮/11] 01১৪16 0017005101. অথবা গোটা মেদিনীপুর ডিসট্রিকু এর 
একটা (রেটেবল ভ্যালু হবে %০॥ 179 ০ (141. কিন্তু সেটা অর্থহান হবে। ৬০]৩ 1১0 
21 হওয়া উচিত। এখানে তা নেই। এই বিলের মধ্যে রেটেবল ভ্যালু বলতে রেটেবল 
ভ্যালু পার একর মিন করবে এটা থাকা দরকার। আমার সেজন্য মনে হয় বিলটাকে নির্ভুল 
করার স্বার্থে এইটা করা প্রয়োজন যে, 8168016 ৮8100 15015 101600010 ৬910০ 1)01 
0016 ৪১ ৫91০1111160 11 9০001081706 ৬/10। (16 0010151017১ 01 01১ 4১01. এটা 
বিবেচনা করে দেখবেন। 


৭৮ নং সংশোধনী _রেভিনিউ এর ক্লজ ২৩) তে আছে [২৩৮0৩ 100৩205 
৬1109016৬৩5 105/0011) 0090016 0১ & 12180. রেভিনিউ বলতে আমরা বাংলায় 
খাজনা বলি, ইংরাজীতে রেভেনিউ বলি, তাতে বুঝি রেভিনিউ পেয়েবল অন লান্ড বাই এ 
আসেসিং অথরিটি, দ্যাট মাস্ট বি আনুয়াল রেভেনিউ, ২/৩ বছর মিলে দেয় খাজনা বা 
পার্ট পার্ট, করে দেয় তা নয়, রেভেনিউ মিনস হোয়াটএভার ইজ লফুলি 79/8010 10 & 
10181 10100] [1015 1010৬151015 01 015 /১০1 11169060101 1015 10100 1)010178 এর 
সঙ্গে আনুয়াল কথাটা রাখা দরকার। আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি আপনি বিচার 


166) ৯59121১1914 9২000570705 
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করে দেখুন রেটেবল ভ্যালু পার একর করা উচিত এবং রেভেনিউ আ্যানুয়ালি পেয়েবল হওয়া 
উচিত। 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ আমি এগুলি গ্রহণ করতে পারছি না। আমি খুব মাইনিউটলি 
প্রতোকটি জিনিস ভাল করে বিবেচনা করেছি। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন ল্যান্ড হোল্ডিং 
বলতে টোটাল ল্যান্ডকে বোঝায়, সাম টোটাল বলতে হয় না, সেটা রিডানড্ান্ট হয়ে যায়। 
তারপর আর এক জায়গায় বলেছেন পার একর, এটার দরকার হয় না। রেভেনিউ কনসেপ্টের 
মধ্যে আনুয়াল এসে যায়। আপনি ব্লজ ৮(১) দেখুন-__ এখানে বলা হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন 
১0০০1112011) 59160 1101 1010016 510011 10০ 16৬16 %)0 ০01160160 10 6৬০1 
2৮110110011 ৮১০. 

সুতরাং রেভেনিউ কনসেপ্টের মধ্যে আযানুয়াল কথাটা এসে যাচ্ছে। 
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[974 101105 1110125110৮ 00) (0 .50 90165 ০১ 11521160 ৬/2$ (1101) [00 01 1051 
110 1700011 01 ৩111 17017151110 105 (0 (01 11) 0107050 2 (2), 11) 11106 ০. 
9101 070 ৬/0105 "11610 0৮ 1901/91” 006 ৬/০1৫১ "€)0010017)6 17017650690 18170 
76 110011000. ৬৪৬ 01101] [080 00 1051. 

11৩ 00০50101 010 01905 2 009 ১0014 [0011 01 000 8111. ৬/৪১ 01021) [001 
014 281৩0 (0. 

(019056 ও 

9111 98958191108 1618 : 517, ] 066 (09 1709০ 021 11) 0190১6 301), 117 
2, 10 06 ৮4015 "9 001 10 ০৪ 001160 0116 51016 17২90110 93010 116 
৮/01৫৬. "4৯ 90916 1২901789090 ০9160 081 90210 0০ ১00510110005৫ 

এই ক্লজ টিতে ভাষাগত গোলমাল আছে, সেটা একটু ভেবে দেখবেন। দি স্টেট 
গভর্নমেন্ট শ্যাল বাই নোটিফিকেশান ০0151110016 1076 9০০৫ 10 9৫ ০8]160 116 5191৩ 
[91018 99810. আমি এটা বলছি এ বোর্ড টু বি কল্ড দি স্টেট রেটিং বোর্ড এটা হবে 
না, এটা হবে এ স্টেট রেটিং বোর্ড কল্ড দি বোর্ড। আপনি ডেফিনিশানটা দেখুন, ডেফিনিশানে 
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আপনি বোর্ডকে ডিফাইন করেছেন 01176 80010 [76815 [11৩ 50916 13016 80410 
০0175111001690 1010611 ১০101) 3. 


আর কব্লজ থ্রিতে কনস্টিটিউশন অব দি বোর্ড এই দুটোকে যদি এক করেন তাহলে ক্জ 
৩১) মাস্ট টেক দিস ফর্ম “দি স্টেট গভর্নমেন্ট 9101] ১ ৪ 17001702001] ০017511001৩ 
8 5910006 191115 13014 10050 11 00150118106 ৬/10. 200), 1. 6. "4 ১001৩ 
[২2117768000 ০91160 [116 30910.” 71101 15 10 ঠ1001)0]161)1. 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ না, আমি এই সংশোধনী গ্রহণ করতে পারছিনা । 


[11017700101 01 9111 99১59017001 3010 01141 11) 0180১ 301), 1116 ১. 101 
116 ৬01৫১ "13090 (0 100 ০8110 10701 9100৩ 190111% 30910” 011৩ ৬010১ 
"8 51800 [91118 90970 01160 0110 3000” 06 500১1100100, ৬৪১ 01001 [01 
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11. 1060100015 ১1)০910]71 21100106016. 81116100011 (0 012056 5 1)% 
9111 99591011001 361 ৬12. 81001701101 05. 10 ॥170 11. 


১1871 928591)17700) 13619 : 1৬11. 1)90015 9009101, ৪11, | 066 10 170৬6 
0111 1] ০014506 509), 1100১ 2 00 4, 001 0170 ৬014১ 09811001116 ৮10] 01 016 
০9১1১ 0 070 0110116 ৮/1011 05 [10 100 [06১01100401 ৮/01০১ "৮/1010]) 
51011] 0০ 46101711116 1) ১1০1) 1101110012১ [718 00 [015501100৫0 010 ৮/1101) 
901] 00 95 10 9১ [02001021010 0170 4010195111806 8%01086 11100100001 9০০1 
[001 9010 01 1010 [0]া) 0106 101100109] 0100 0 0100৯ 11) 0859 01 0169১ 
01100151115 21100100101 191705 0170 ১101) 11100110 [0] 11) [01110010021 ১০1০৩ 
গো 5090100$ 11] ০85৩ 01 0169১ 00110015115 12000 01 0100 018+১৩২" 06 $110- 
9110011১4. 

91. 1 0150 008 100 11006 01101 11] 019056 500). 11705 4 017 5. 101 101 
৮/01৫$১ "076 ৬০16 101 001751406180101) 01 06 ৩1716 1২911116130] 1110 ৮01510) 
16 9094 107 105 00175100120101) & 1610041. 0 ১0011 1110801 ৬9109 101 06 
0169” 106 5810511000004. 


[4-50-- 5-00 7.%.] 

ক্লজ ৫ এতে আমার দুটো আযমেন্ডমেন্ট আছে, আমেন্ডমেন্ট নম্বার টেন এবং আমেন্ডমেন্ট 
নম্বর ইলেভেন, আমেন্ডমেন্ট টেনে আমি আসেসমেন্ট এর প্রিপিপল ব্যাপারে বলেছি সাবক্রজ 
(9) তে আছে 95১০১১10116 1199016 ৮৪1০ 01 ৬৪1০১ [01 06 01৩6 0 21৩0১ 
৬1101) 016 15101 __ এই রেটেবল ভ্যালু আসেস করবে টেন পারসেন্ট অব মার্কেট 
ভ্যালুর উপর, এখানে আমরা এতক্ষণ যে নীতির জন্য লড়াই করছি, সেই নীতির উপর 


162 /১5577591-% 19007070105 

| 30101) /১0885. 1919 ] 
ভিত্তি করে আযসেসমেন্ট করা 'উচিত বলে মনে করি। এই বেসিস হবে %/101। 9181] 0৩ 
06161111175 11] 5001) 101]]16 85 17005 ১০ 00165011060 70 ৬/)101) 91081) 06 
25 ঠি 25 01800108016 1116 21)1010)5117810 ৫৬1256 111001)6 [061 ৮62৫ [61 2016 
০1210 0] (1০ [01107010901 0100 01 01005 17 ০095০ 01 91685 00110115116 
81100100191 1100১ 210 5001) 11006 ি0া। 016 10111010081 50010€ 01 5001065 
| 0856 01 21685 00111915176 1210 06 00110 018558$ যে নীতির কথা বললাম 
গ্রহণ করবেন না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন নাই, কিন্তু পরের যে আযমেন্ডমেন্ট নম্বর ইলেভেন, সেই 
আ্যমেন্ডমেন্ট নম্বরেতে ব্লজ ৫(সি) এর শেষ অংশে 016 5176 101 0015106186101) 01 
006 51916 [811 90810. এর পরিবর্তে 10 06 8০81 101 1১ ০0751060101) & 
10011 01 5001) 1816861 ৬৪106 00 (6 8168. এটা করতে চাই, এটার বোধ হয় 
গুরুত্ব আছে, এটা আপনি ভেবে দেখেছেন কিনা জানিনা। এখানে রিজিওনাল বোর্ডের কাজ 
হচ্ছে 10 0019106 0176 ০0019001015 1606160 0% 1 2174 00617 0201511% ১7001) 
6100178১179) 00০ 11606552019, 06101721106 106 181691916 ৬০10০ ৬1101) 1710১ 
06 109৫ 001 5801) 0169 2110 50010100116 521116--50011011 010 ১০76 1601১ 
৬/181 9 1201 ০0175102180101) ০01 0076 90916 [২0111 ০9810 ? এখানে সেম দিচ্ছেন 
কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি পরের ক্লজটা দেখুন ব্লুজ ৫(সি) এর সঙ্গে মিলিয়ে পরের 
রুজ ৬ বলছে "12 8০810 01 1609101 0 00 16101 01 06 10099016 ৪10৩ 
০ 2) 216. কোথায়? এই রিপোর্টের কথা উল্লেখ আছে নাকি আগে? এটা ৫(সি) তে 
থাকা উচিত ছিল এটার সঙ্গতি রাখবার জন্যই, এতে কোনও অর্থগত পরিবর্তন হচ্ছেনা, 
৫(সি) আমাদের সংশোধন করা দরকার। দাঁড়াবে তাহলে '& [২5৪10178] 3010, ১181] 
০01751061 0176 00)১0110175 16061৬60 09 1 010 861 0801১1118 ৩8101) 01100017% &২ 
110 06 15065521, 06121711176 016 12062016 ৬৪10০ ৮4101) 118 06 09৫ 0. 
০201) 062. 210 5001710 10 016 80810 [0 11১ 00115106180101) (116 16101 01 
1116 100601016 ৬2106 10 016 916. দি সেম্‌ বলতে রেটেবল ভ্যালু বোঝাচ্ছে কোথাও 
কি এর পূর্বে রিপোর্ট কথাটার উল্লেখ করেছেন? কোনও রিপোর্টের কথা আছে নাকি এখানে ? 
_আপনারা কোথাও তা দেননি। সেজনা ক্লজ ৬ এর সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জনা আমার 
আযমেম্ডমেন্ট, সো দ্যাট দি ওয়ার্ড রিপোর্ট কামস্‌ ইন ব্লজ ফাউভ, এটা সংশোধন করা 
দরকার। এই রিপোর্ট কথাটা যদি উল্লেখ করেন তবে রলজ সিক্স-এর রিপোর্ট কথাটির সঙ্গে 
সঙ্গতি থাকে, তা নাহলে ক্লুজ সিক্স-এর রিপোর্ট এর যে কথা বলেছেন এখানে কোনও 
সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য আমার এই আ্যামেন্ডমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাজনা যখন 
রেশানালাইজ করতে যাচ্ছেন বিলটা রেশন্যালাইজ করুন। আশা করি এই আযমেন্ডমেন্ট টা 
গ্রহণ করবেন। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ এটা গ্রহণ করতে পারছি না। 
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(01918056 9 


শ্রী শশবিন্দু বেরা £ 51. ] 9০% 10 110৬০ 09 11] 01805 6. 117 10, [0 
[106 ৮/01১ "5001 01701185” 0116 ৬/0105 "09015101| 01) 01 1910011 500101006 
1) 2 [6810178] 1২801178 730714” 0০ 50051100030. ৩11, | 91১০ 0১৪ 10 110৮০ 
[191 11) 0180156 6, 11 11116 11. 9111 010 ৮/010১ "10 ৫0 50. 1176 ৬01৫5" 1014 
0170016১, 210 51811" 06 1750160. এখানে স্যার, আমার একই কথা যেটা আমি 
আগেই বলেছি। ক্লজ সিক্স এ রিসিভিং রিপোর্ট প্রসঙ্গে বলেছি-_-আগে কোনও রিপোর্ট এর 
কথা নেই। এখানে ক্লজ সিক্স এর ইন লাইন টেন, পরের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইন দেখুন বিফোর 
আরাইভিং এট এানি সাচ ফাইনডিং আছে। কিন্তু হোয়ার ইজ দি ফাইনডি? কোথায় ফাইনডিং 
আছে? কোনও ফাইনডিং বলে কথা নাই। ভাল করে পড়ে দেখবেন ফাইনডিং বলে কিছু 
নাই। এই ফাইনডিং আসলে ডিসিসন অন এনি রিপোর্ট সাবমিটেড বাই এ রিজিওন্যাল 
রেটিং বোর্ড এই সামঞ্সা রাখবার জন্য আমার সংশোধনীতে আমি বলেছি “সাচ ফাইনডিং' 
এর পরিবর্তে এই কথাটা বসান “ডিসিশান অন গ্যনি রিপোর্ট সাবমিটেড বাই এ রিজিওন্যাল 
রেটিং বোর্ড'। তাহলে সেনটেন্সটা অর্থবহ হবে। তাহলে দাঁড়াবে বিফোর এরাইভিং এট এনি 
ডিসিসন অন এযনি রিপোর্ট সাবমিটেড বাই এ রিজিওনাল রেটিং বোর্ড। প্রাকটিকালি ইউ 
উইল সি ফাইন্ডিং এর পরিবর্তে ডিসিশন। এই ওয়ার্ড হওয়া উচিত বিফোর আরাইভিং এট 
এনি সাচ ডিসিসন দি স্টেট রেটিং বোর্ড মে ইফ ইট থিক নেসেসারী টু ডু সো, এই টি 
হবে। এর পরেই আমি যোগ করতে চাই টু হোল্ড এনকোয়ারি _-এখানে টু ডু সো হোল্ড 
এনকোয়ারি ত্যান্ড শ্যাল-_- এই কথাগুলি যোগ করবার কথা বলেছি। আমার বক্তব্য যদি 
প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তারা এনকোয়ারি করবেন। এবং যদি কোনও রিপ্রেজন্টটেশন 
ইন রাইটিং হয়, তাহলে শ্যাল কনসিডার দি রিপ্রেজেন্টেশন ইন রাইটিং। কোনও রিটিন 
রিপ্রেজেন্টেশন যদি আসে সেটাকে অবশাই তাদের কনসিডার করতে হবে। এনকোয়ারিতে 
তাদের অপশন থাকবে। কিন্তু যদি রিটিন রিপ্রেজেন্টেশন আসে তাহলে সেই রিটিন রিপ্রেজেন্টেশন 
তাদের নেসেসারিলি কনসিডার করতে হবে। এটাই এখানে আমার বক্তব্য। এই হচ্ছে আমার 
১২/১৩ নম্বর আ্যামেন্ডমেন্ট। এই আমেন্ডমেন্ট আশাকরি বিচার করবেন। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ টৌধুরি ঃ আপনি খুব অভিজ্ঞ লোক। আপনি জানেন যে কোন শব্দ 
বাবহার করতে হবে তার প্রত্যেকটির ডেফিনেশন থাকবে। আর কিছু শব্দ আবার সেটা 
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| 300) /১০৪০০, 1979 ] 
রূলসে হবে। আবার রুলস যখন হবে তখন আবার প্লেস করতে হবে। যেমন ফাইনডিং 
কথা রিপোর্ট কথার যদি আগে না থাকে তাহলে পরে আসবে না। 


1116 1770010115 0 911 54521011001 3618. 01181 
11 01905০ 6, 11170 10, 0 10176 ৮/0105 "300। 10101110, 0116 ৮/010506015101) 
011 817 1910011 50017111090 109 4 1২65101781 [81115 70210" 0০ 505010005. 
1) 00190056 6, 11 1176 11, 900] 016 ৮/01১ "10 009 5০৮, (016 ৮/01৫$ "11010 
৩10011165, 010 51911” 06 1107501090, ৬/০16 01) [901 2170 105১1. 
[10609650107 01090 01759 6 00 51210 [08 01 076 9111, ৮4৪১ 01161 [001 
॥1)4 2816০0 (0. 
(5198156 7 
11716 00650101080 01056 17 00 51810 [0211 01 011৩ 9111, ৬৫5 00017 [001 
2170 81600 (0. 
(0198056 8 


৬1)71 99591011908 13072 £ 511, 11029 (0 170০ (181 11 0195006 801), 11176 
3, ]ো 1176 ৬/010 "6৬61" 006 ৮/010 "006" 06 50051110116. 


91717 1367109 1671917)28 0170৮011827: 12006011170 011061101)0101. 

[5-০00-- 5-10 চ7.] 

শ্রী শশবিন্দু বরা 8 51. 1] 068 (0 7706 1181 1171 018056 802), 11105 2 (0 
6 076 1061) (9) ৮/101) 0176 02591) (-)016060178 10 270 10176 012015054 16000 (0) 
101191178 ০180১৩ 0 0111160. আযমেন্ডমেন্ট ১৪ টি আযকসেপ্ট করেছেন। মন্ত্রী মহাশয় 
আগেই বলেছেন আমার ক্লজ ৮ এর ১৪নং আমেন্ডমেন্ট উনি গ্রহণ করলেন সেজন্য তাকে 
ধন্যবাদ দিচ্ছি। ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার নিজের জন্য নয়, বিলের জনা, বিলের ভাগা ভাল 
বলতে হবে। এবার আমার আমেন্ডমেন্ট নম্বর ১৫, এখানে ব্লজ ৮(২)তে দেখছি [০1৬/111)- 
5(9110110 211১01178 00170211700 11) 5010-56010101) (1) 006 1০৬০1700 91111 1101 0০ 
1516৫ 01001190160 -11) 2 ০756 ৬1106 [110 10141 10069016 ৬৪]০০ 01 7. 10170 
|101017 0 81199 0099১ 1701 €)099৫ ৬০ (110015114 1018১. এটা এখানে কেন 
রেখেছেন আমাকে বলতে পারেন? আপনার শিডিউলে ইট ইজ স্পেসিফিকেলি মেনসেন্ড যে 
রেটেবেল ভ্যালু ৫ হাজার টাকা পর্যস্ত যেখানে 1910 15 ৪117৮ ৪১611001৩00) 219 
110 91 16৮01016. তাহলে আপনি কেন এই দুই নম্বর সাব্‌ ক্লজে এই 'এ' অংশটা 
রেখেছেন? 16৮17016 51811 1701 09০ 16৬16৫ 1) 2 0956 ৬/17016 17৩ (0101 190628015 
2106 01 4 1210 17010175 00০১ 1701 ১0990 [২5. 5,000/- এটা রিডান্ডান্ট, ইউসলেস। 
আপনারা যেটা বললেন জানিনা রূলে এটা সংুশোধন করবেন কিনা, না করলেও অবশ্য ক্ষতি 
নেই। নিন বা নিন এটা আমার নজরে এসেছে, আমি রাখলাম এটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া 
উচিত ইট ইজ আ্যাবসুলুইটলি রিডান্ডান্ট। সেইজন্য আমার প্রপোজল কালেকটেডেট-এর পর 
ড্যাস থেকে (এ) গোটা বাদ দিয়ে (বি)টা বাদে (বি) আইটেমের বান্তি সবটা বিলের সাব 
ক্লজ টুর সঙ্গে আড হয়ে যাবে। 
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শ্রী বিনয়কৃ্চ চৌধুরি ঃ আপনার এই ১৪টি নেওয়ার পর আবার ১৭টা নেব। 5 
91121150001] /৯1)01120 : 51. ] 068 10 1709৬6 0191 11 ০0180156 801). 111 11176 
4, 216 0116 ৬/01৫5 " 1,810 1)010176 ০01 1২91/911 0116 ৬/01৫$ "5%01010175 110৩ 
১1916 00552১5০0 ৮% 2 718980017" ৮০ 17561660 এইজন্য বলছি যে আমি ল্যান্ড 
ওনার, ২৫ পারসেন্ট প্রডিউসের মালিক হচ্ছি, গ্রি-ফোর্থ হচ্ছে বগদারের। সুতরাং এখানে 
বগাদার সহ হিসাব করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার কথা। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ এটা একটু ভাল করে বুঝুন। এর ইমগপ্লিকেশনটা যদি না 
বোঝেন তাহলে আপনাদের জানাশুনা খুব ভাল আইনজ্ঞের কাছে যান। আপনারা যেটা 
সাবস্টিটিউট করছেন তাতে কোনও কিছুর উপর ল্যান্ড ওনারশিপ কি দেবেন? বলুন যদি 
রাজি হন তাহলে ওনারশিপ করে দিই, রাজি আছেন? কথাটা বুঝে বলুন। সেইজনা ওটা 
হয়না। কি কৈফিয়ত আছে, কোনওদিন যেখানে বগাদারদের উপর খাজনা ছিলনা সেই জায়গায় 
বামফ্রন্ট সরকার এসে নূতন করে বগারদারদের উপর খাজনা বসাবে? রেকর্ড মানে বুঝে নিন 
রেকর্ড অব রাইট অব কালটিভেশন। এটা বুঝে বলুন। (সেইজন্য অনেক সময় হয় কি. না 
বুঝেই বলেন। আপনারা দেখুন বাপুলি মহাশয় বুঝতে পেরেছেন বলেই হাসছেন। 


11161100101) 0 91011 99590100908. 0190 11 010056 801), 1111৩ 3. 001 
0116 ৮/010 "6৬০1৮ 010 ৮/010 110” 0৫ ৯0105010010, ৮05 10101) 00 014 
916৩4 (0. 

1110 1001101] 0 9111 ১95১0101100 017 0181 11 01056 8(9), 111৩5 2 00 
6 1116 10 (7) ৮৮111 076 4951) (-) 016০১01116 1 0114 (0106 177010160 10161 
(09) 10119/115 0190১০ 006 01010060, ৮/05 1101) [0101 017 1051. 


11617100101] 0 9111 911017511001] ১1007900081 11 01805 801). 11] 1116 
এ, 8101 0176 ৯9014১10174 11010111801 01019811016 ৬010১ 6018101111৩ 
1016 [0০+১৪৭৯১এ (0 এ 830169091 06 11501060. ৮/০১ 01101) [001 2114 10১1. 


01716 00০51101001 0187056 8. ৪৯ 0000109, 00 51270 001 01 0106 0111. 
৮৯১ 110 [01 0170 421০4 (0. 


(0197856 9 
[110 00050101001 0190১6 9. 00 51070 10911 01 010 13111, ৮১ 0001) [001 


014 91660 (0. 
(18956 10 


91871 99591011011 73018 : 511. ] 1705 10 100৬6 0181 17 ১1805০10601), 
11765 5 070 0 016 ৮/010১ "5101116 1116 (018] 12170” 1)6 01119, 


1] 01056 1003) 11765 2 10 4 0116 ৮/0145 0১৫11011111 ৮৪101) 061াা)11৩0 
1 00001091100" 2110 6110116 ৬/10) "১00-5800101) (1)” 06৬ 0101015৫, 


1 01906 1004), 11716 2, টি [106 ৮/010 0906” 076 ৮/01৫ "176" 106 
50101100060, 


166 /552191% 9২007030795 
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|) 012056 1005), 11) 11776 3, 2001 016 ৮/01 "1017 (100 ৬0105", 1116 
15 16011160 (0 00 50 11) 90001021068 ৮101) 0116 17101510175 00170211060 11) 5117- 
59০0101 (1), " ০৪ 111501020, 

1) 019056 1005), 1176 3. 10 1076 ৬০010 "৮/101)” (16 ৬/010 "(0 06 
90501100160, ৃ 

11) 012056 1066), 11 11176 4. 81061 (160 ৬/0105 "00101 05565351175” 0176 
৮/০01৫$ "20101)0111 01 1১6 11501020, 

11 01005 1067), 11176 2. 00 1016 ৮01৫ "9৬61" (16 ৮/01৫5 +0011001151105 
21) 21৯9 01 00 20165 01 71016, 2110 010 2168. 01 115 1210 11010178195 
[99া। 16001060 (0 165১ (10) 107 9016১ 19% 5001) 0172126, 06 ২00501001৩4. 

1) 018056 10010), 1176 2 8061 0176 ৬/01৫5 25589551176 80001101109" 0176 
৮/0এ “00110011194” 1১6 50050100050. 11) 0150156 10010), 1176 3 01 006 ৮/014 
"10170 10000176 016” 1116 ৬/015 "0. ৮1616 1610) 19 0০০1) 1164 0৮ 
9 19181. 000 016 00170011760 00110111100 12501) [0 ০০11৩৮০0101 510] 
101) 15 11100171600 01 11100110101, 59০1) 255১6551115 20101101119 51011 1600011 
5০1) 09 ১০০5010100৫, 

1) 01905510010), 117 11100 4. 01061 016 ৮/01এ "01111" 00 ৬/01৫১ "01. 
8 16৬1১০০ 9110 017160060 010 ০0111016050 10100011. 0৬ 0110 ০9৬০ 112 10১." 17৫ 
|1501100. 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, ক্লুজ নং ১০এ আমার অনেকগুলো আমেন্ডমেন্ট আছে, ফম 
নাম্বার ১৬ টু নাম্বার ২৫। এর মধ্ো নাম্বার ১৭ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আকসেপ্ট করেছেন__ 
একথা জানিয়েছেন। আমি অনাগুলো সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখব। আমার আ্যামেন্ডমেন্ট 
নাম্বার ১৬তে আমি বলেছি, ০1056 1001). 11795 5 010 6 116 ৮/01 "50811716 010 
1909] 18170" 0০ 0111060. এখানে কি আছে? এখানে আছে, [1 6৮০ ০256 ৮101 
076 ৪)05101 01 01)6 10110 1010118 ০% ৪ 18191 1১ 4 80165 01 [016 ১০ 
10199. 511011, ৬/10111 51005 09১৬ হিটো) 006 21000117060 09 (07151) [01116 
8556551719 9010101119 8 1610) 01 101১ 10170 11010119 ১080178 016 10001 1018৫. 
৬1) 1011 1010 ? লান্ড হোলডিং বলতেই টোটাল ল্যান্ড বোঝায়। তাই তো এটা 
সুপারফ্রুয়াস হয়। 11015 15 90501010619 19001709111 110 1561555 --51801776 016 (010) 
1810". এটা রাখবার প্রয়োজন নেই। বরাবর এই বিলের মন্ধ্য একজন রায়তের লান্ড 
হোলডিং বলতে তার টোটাল ল্যান্ডকেই মিন করেছে। আমি ডেফিনেশন সংশোধন করতে 
য়েছিলাম, কিন্তু (টা গ্রহণ/ক্ষরেন নি। কিন্তু অনাত্র পরিদ্ধার বলেছেন। আবার এখানে এটা 
বলার দরকার কি? লান্ড হোলডিং বলতে টোটাল লান্ডকেই বোঝাবে। কাজেই এইটুকু 
বাতিল করতে বলেছিল। এটা সুপারক্য়াস। অলঙ্কার হিসাবে যদি রাখতে চান মন্ত্রী মহাশয় 
রাখুন, আপত্তি করবার কিছু নেই। তাতে জনসাধারণের খুব বেশি যাবে আসবে না। 


ধন্যবাদ মন্ত্রী মহাশয় যে তিনি আমার ১৭ নম্বর আ্যামেন্ডমেন্ট বিলের স্বার্থে জনসাধারণের 
স্বার্থে গ্রহণ করেছেন। 
[১-10-- 5-20 ৮.৮. ] 
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আমার ১৮নং ত্যামেন্ডমেন্টে আমি ডেট -এর বদলে টাইম করতে বলেছি বিলটাকে 
র্যাশনালাইজ করবার জনা। কারণ 500 5601101) (1) এ 519 ৫8/5' টা 0205 নয় 
'011776, 

শ্রী বিনয়কৃ্ণ চৌধুরি ঃ টাইম, পিরিয়ড এগুলি ইনডেফিনিট শব্দ__ডেট বললে স্পেসিফিক 
বোঝায়। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা £ এবারে হচ্ছে আমেন্ডমেন্ট নাম্বার নাইনটিন। এখানে রয়েছে, 
৮1116 016 12110 11010175 01 2 19190 15 109০8060 ৮/101)1]) (01) 10011501010 ০0 
[৬/০ 0ো 7016 85586551105 9011010710165, 116 5191] 0170151) [116 19101. আমার 
আমেন্ডমেন্টে এর সঙ্গে কিছুটা যোগ করে বলেছি-)0 519]| টিা191) 0106 1610) 11116 
15 160101160 (0 00 50 1] 20001021106 ৮/10) 0116 [010৬1510104 00110011160 11 510- 
$৪০(101701), 1.6. 1116 195 1010 80165 01 11016 ০01 121)0 11 (0091. এ না হালে 


কম জমির জন্যও রিটার্ন দিতে হয়। এরকম থাকলে জিনিসটা ক্লিয়ার হত। 


তারপর, আ্যামেন্ডমেন্ট নাম্বার টুয়েনটি। এখানে আমি বলছি উইথ-এর পরিবর্তে টু 
বসাতে। ফার্নিশ- এর পরে এক্ষেত্রে উইথ হয় ব'লে আমি জানিনা, টু-টাই সঠিক হয় এবং 
সেইজনাই আমি বলেছি ফার্নিশ টু সাচ অথরিটি করতে। 


তারপর , আমেন্ডমেন্ট নাম্বার টুয়েন্টি ওয়ান। আমি এখানে যা বলেছি, সেটা নাথিং 
হার্মফুল। আপনি বলেছেন আযসেসিং অথরিটিস্। আমার মনে হয় আপনি সাব র্লজ ৫এ যা 
করেছেন, তা ক'রতে এখানে ওভারলুক করেছেন। আমি বলেছি এখানে আপনি আসেসিং 
অথরিটি অর অথরিটিস্‌ করুন। ৮106 10116 ৪7001001016 1210 10101 ০0 0 
18181 ৬1011) 0116 10115010010] 01 6001) 0556১5111 88001101109 13 018 5276 এই 
যে, 85১৪5১118 80001)01119 -110৬/ 11217, 


দেখুন সাব-ব্লজ ফাইভে বলেছেন, (৮0 01 11016 23585510 2010011016১ __ 
07061 (৬/০ 01 7016 82556551715 2001)0110165--10 185 ০০1) 8০০6[9160 0১ $০. 
৬1116 06 6১061710118 101015 01 5001) 19181 ৬/101)11) 010 10115100101) 
01 60011 010110110) 15 006 50170. কিন্তু [10016 102) ৩ (৬/০, 11166. 00 01 
806 91010110165. এবং যদি সেম এরিয়া অব ল্যান্ড হয় দি রায়ট শ্যাল ফার্নিশ টু এনি 
ওয়ান অফ দি অথরিটিস্-_আপ টু দ্যাট ইট ইজ অলরাইট-_এরপর আছে উইথ ইন্টিমেশন 
টু আদার অথরিটিস্‌, বাট দেয়ার মে বি ওনলি ওয়ান আদার অথরিটি লেফট, ইফ দি ল্যান্ড 
ইজ উইদিন দি জুরিসডিকশন অব টু অথরিটিস্। আমি এই কারণেই এখানে অথরিটি অর 
অথরিটিস্‌ করতে বলেছি। এবারে হচ্ছে আমেন্ডমেন্ট নাম্বার টুয়ান্টিটু। ক্রুজ ১০৫৭) এ 
রয়েছে ৮/101550া 0816 1125 (0901) 2179 ০100180 11) 0116 12110 11010116 01 211 
12181 5৬০19 50011191901 51911, ৮/1011) 5100 085 পিতা) 016 ০01)010001)611[ 
01 006 28100110181 ১০ [0110৬/178 07৩ 562 []) ৮/17101 5001) 0112118619১ 
(9101) [01806. 0110191) 0 1651 16] 11) (6 [15501106৫ (011...এখানে ল্যান্ড 
হোল্ডিং _-এ চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বিলো ফোর একরস, অর আ্যাবাভ ফোর একরস্‌, অর 
ইকোয়াল টু ফোর একরস্‌ সেটা জানা দরকার। 


1698 557891% 0390720210105 
| 30101) /১08851, 1979 ] 
আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এর আগে সাবক্লজ থ্রিতে আপনি 
বলেছেন, যেখানে ল্যান্ড হোলডিংটা বেড়ে যাচ্ছে সেখানে রিটার্ন তাকে দিতে হবে। আমি 
এখানে বলছি, 1210 1)010176 01 01 19181 0011101511% থা। 298. 01 4 0০ 0 
1101১ তাতে যখন চেঞ্জ হচ্ছে, আমি গোর্টাটা পাড়ে যা করা দরকার বলছি-_ ৬11076৬০1 
01166 185 10601) 01 0170180 11) 0110 10110 101011778 01 0 10101 ০0170711১11 
গো। 2164 0 1001 70165 01 17010, 910 0116 2162. 01115 12170 10101151705 
0661) 16000060 (0 1955 1101) (00 8016১ 0% 57101) 011017156, 176 ৮/11 91১০ 170৬৩ 
(0 9101710 0 16101. যেমন লান্ড হোল্ডিং বেড়ে গেলে তাকে রিটার্ন দিতে হবে__সেখানে 
যার ৪ একরের বেশি লান্ড হোল্ডিং ছিল তার তো আপনাদের খাতায় নামই আছে। সেখানে 
৪ একর থেকে যদি কমে যায় তাহলে তার একটা রিটার্ন সাবমিট করা উচিত যাতে 
আসেসিং অথরিটি অথবা রেভিনিউ কালেকটিং অথরিটি সেটা জানতে পারেন। এটা করা 
উচিত সকলেরই স্বার্থে এবং সেই হিসাবে এই ২২ টা প্রয়োজনীয়। 


তারপর ২৩নং সংশোধনী এই ক্রস ১০৫১০), আপনার সাব্জের সিরিয়াল নাম্বারগুলি 
চেঞ্জ করে নেবেন, সেগুলি ঠিক নেই। 11016 170 160) 105 0601) 10100 109 ৪ 
1018 814 171 016 0001101 011076 25$১55116 80111011/ আমি এখানে এই আসেসিং 
অথরিটির পর একটা “কনসার্নড" কথা দেবার দরকার আছে বলে মনে করি। এত খুঁতখুঁতে 
আপনারা নন, এখানে আপনারা যাবেন না সেজনা ভাবছি না কিন্তু পরের আমেন্ডমেন্ট ২৪ 
এ ব্লুস ১০৫১০)এ থার্ড লাইনে 1 774 1801৬ 0" এই কথাগুলিব পরিবর্তে এইকথাগ্ডলি 
আমি দিতে চাই 01 ৮010 9 16101) 005 0০61] 115 0৮ 4 19101 00. 019 
০0110611060 900110110 185 169501) (0 10611১%৩ 0101 ১0০1) 16100011) 15 1110017601 
টো 171001100101৩ ১10] 0১১65516 00011011109 51011 18001১ ১/০. আপনি ক্লুস 
১১২) লক্ষ্য করবেন। সেখানে প্রভিসন রেখেছেন যে যখন রিটার্ন পাচ্ছেন না তখন 
আসেসিং অথরিটিকে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে] 0011 1010/ ৬1107010৬11] 7১৩ 
৩০০৯১1৬৫ [0৮/৩ 010 যে তিনি তার বিচার মতো আসেসমেন্ট করবেন। ব্রুস ট্রেন- 
এ প্রভিসন রেখেছেন যে যেখানে রিটার্ন দেওয়া হচ্ছে না সেখানে আসেসিং অথরিটি রিটার্ন 
কল করবেন। 1 15 ৬০1 10110 01 01৩ 00৬০1111611 যে রিটার্ন দেয় নি বা দিতে 
পারছে না তার কাছে আবার চাইবেন উইদাউট পেনালাইজিং হিম। 1 1১ ॥ ৬ 2০0 
[010151017. কিন্তু যে রিটার্নে ভুল থেকে যাচ্ছে__ যেমন তিনি মনে করছেন রিটার্ন যে 
দেয়নি তার রিটার্ন দেওয়া উচিত. একইভাবে তিনি যদি মনে করেন এটা ভুল হয়েছে 
ধশোধিত রিটার্ন দেওয়া উচিত __ব্লুস ১১তে প্রভিসন রেখেছেন যে রিটার্ন যদি না দেয় বা 
কোথাও যদি ভুল থাকে তাহলে আসেসমেন্ট তিনি করবেন-__ 855০5570111 011 115 0১%11 
015016001) 0৫100011010, ৬/1010৬৩1 1118 0৩ আমার কথা হচ্ছে, আপনি রিটার্ন 
কল করার প্রভিসন রেখেছেন আসেসিং অথরিটির মাধামে। ক্লুস ১১ মিন করছে ইভেন 
আফটার দ্যাট রিটার্ন না এলে তখন তিনি বাধা হয়ে আউট অব ওন জাজমেন্ট আসেসমেন্ট 
করবেন। 


[৭-20- 5-30 চ1৬.] 
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আমার মনে হয় একই রূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত ব্লুজ ১০১০) এতে। এখানে প্রভিসন 
রেখেছেন আসেসিং অথরিটি যিনি রিটার্ন দেন নি রিটার্ন দেওয়ার জনা তাকে কল করবেন। 
যদি ভুল রিটার্ন কেউ দেন, তাকেও কারেক্ট করবার জন্য কল করবার ক্কোপটা অথরিটিকে 
দেওয়া উচিত। আসেসিং অথরিটি সেই ভূলটার সংশোধিত সঠিক রিটার্ন গ্রহণ করবেন। ক্লঁজ 
১০-তে এ ফাঁকটা থেকে যাচ্ছে। যিনি রিটার্ন দেন নি তার কাছে রিটার্ন কল করবেন, ভূল 
রিটার্ন দিলে তা কারেক্টু করবার জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য আমার এই সংশোধনী। 
এই বিধান থাকা দরকার। তা না হলে হবে না। এই সংশোধন না করে যদি বিলটি সেটল 


আমার ২৫নং আযামন্ডমেন্ট আছে। সেটা কিছুটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। ক্লুজ ১১১) এ 
আছে__৮/1016 2191) 15 [01111901061 ১০০101) 10, 016 20556551108 201- 
[01071 5181] ০১211110016 161থ]ণা। 0110 1770166 ১001) 6100017) 05 1 00171১10015 
10906855019, 010 11015 50015950 1191 06 10011001215 10010001100 [1161611) 016 
00101 0110 00110161611 91011. 0১ 01001, 11) ৮/10117, 70016 1106 0550৯৬16111 
010 0০1৩1]16 1110 01770101 0116%61018 109/0010 0৮ 010 101581, রিটার্ন ফাইল 
করতে বলবেন। এখানে রিটার্নের ক্ষেত্রে আমি আগে বলেছি 01 ৬/7010 & 101) 105 
(১০৩) 11১৫ 1১১ 01141 10115 710017601 01170011016 সেখানেও নোটিশের 
বিধান থাকবে। তাহলেই রিটার্নের সব প্রভিসন থেকে যাবে। সেইজন্য আমি আমার ২৫নং 
আমেন্ডমেন্টে এই কথা বলছি যে 0 16€৬১০এ 0100 ০0170101010] 25 01) ০7১৩ 
110১ 1৩. আমার ২৪নং আমন্ডমেন্টের সঙ্গে সামগ্তসা রেখেই এটা করেছি। এর পর আমার 
২৬নং আমেন্ডমেন্ট আছে। এখানে মেনশন্ড দেয়ার ইন এর পরিবর্তে ইন দি রিটার্ন বসাতে 
বলছি। এটা রাখলে ভাল হয়। তবে মেনশন দেয়ার ইন রাখলেও চলে যাবে। আমি পরে 
বলব। আগে আমেন্ডন্টে্টা মুভ করি। 


৭1) 731701072 1000797 11010792917 1 06910 170৬6 1101 11) 010059 
|0. 11110 2. 00116 ৬0105 1501 /১0165 01 7016” 1110 ৬/010$ 77010 (1701) 
9৬০ 0065, 006 5019১11000৫. মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তিনি 
আমাদের কিছু কিছু আমেন্ডমেন্ট গ্রহণ করেছেন। অবশা ওনার কাছ থেকে এটা আমরা আশা 
করি। ওনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না যে এই বিলের বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমাদের নেই। 
আমরা চাই না বড় লোকরা ফাক পড়ক | আমরা চেয়েছিলাম ন্যায্য জিনিসটা হোক। আমার 
একটা আমেন্ডমেন্ট আছে। আমি এ চার একরের জায়গায় ৫ একর করতে বলেছিলাম। ৫ 
একরের থেকে রিটার্ন দেবে। আমার যে এলাকা সেখানে কোনও জায়গার দাম তিন হাজার 
টাকার বেশি নয়। আপনাদের অফিসাররা বললেন যে ১২ হাজার টাকারও নাকি জমি আছে। 
আমি বিঘার কথা বলছি। যদি থাকে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনাকে চিন্তা 
করতে বলছি, আজকে যদি না হয় এর পরে চিন্তা করে দেখবেন। আমি গাজোল এলাকার 
কথা বলছি যদি ৫ একর জ'মি কারোর থাকে __তাদের ১৫ বিঘা জমির দাম ৭।| হাজার, 
১০ হাজার টাকা তারা যেন পায়, সেখানে লোকগুলোর যেন হয়রানি না হয়। এখানে কাকে 
কতখানি রিটার্ন দিতে হবে, সেই ব্যাপারে সুবিচার পাওয়ার উপায় নেই কারণ আপনাদের 
দপ্তরে কাগজ পত্র সব স্তুপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে, জে.এল-আর.ও অফিস থেকেও এত ডিল 
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[ 300 88050, 1979 ] 
করার সময় ভেবে দেখবেন, যে এলাকার রেটটা বেশি হবে না, সেখানে রিটার্ন দাখিল যাতে 
না করতে হয়, এই রকম একটা কিছু করা যায় কিনা দেখবেন। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি $ মাননীয় সদস্য শশবিন্দু বেরা মহাশয় যা বললেন, সেটার 
প্রভিসন আছে ১১(২)তে -" 10170 1610) 15 15190 09 2119 181981 118016 10 
11151) 5001) 1910] 011 06 95352551118 20010017119 1195 1628501। (0 0061166 
[101 1176 16107 [01715160 ৮) ৪ 19199015 11000171601 01 11)001711616, 1106 
85595511116 21001101119 51211] 1772106 006 25569117017 10 0116 10851 0 115 10৫5- 
1001). এটা বলা আছে। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা £ আমি এটার রেফারেল্গে বলেছিলাম, ইনকরেক্ট রিটার্ন হলে, রিটার্ন 
কারেক্টু করে দেওয়ার জনা কল করা ভাল। নোটিশ দিয়ে আবিষ্রারিলি আ্যান্ড জুডিশিয়ালি 
আসেসমেন্ট করে দেওয়া উচিত। আশা করি এটা পরে সংশোধিত আকারে আনবেন। 


জী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে দেখলাম শশবিন্দু বাবু যে ব্যাপারটা 
বলেছেন, _ডিকশনারীতে ফার্নিশ উইথ আছে, এখানে ফার্নিশ ট্র হবে না। 
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$0)-১০০()01] (1) 06 0111190, ৮/৪১ (161) [000 27 8216৫ (0. 
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580101017(1)," 0৫ 01/501060. 


11 0181150 1005), 11110 3. 101 06 ৬০1] "৮/101” 0000" 06 ১0030100160. 
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৮/01৫5 “211011011 01 06 11561060. 
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21) 8169 01 0001 00165 01 11016. 0100 0106 8168. 01115 10110 1)01017)8 12৬ 
0৩৪) 1600090 (0 1655 01121) 00 ৪0195 0৮ 5001) 01)8126," 06 ৪00১৫101160. 


| ০18056 10010), 11) 1176 2, 8061 076 ৬/005$ "85585511186 00011017119 016 
৮/010 "00170617760"06 11901060. 


1) 01856 10010), 1176 3, 001 06 ৬/0105 "10 1718 16000116 0170" 016 
$/00$ "0 ৬/11016 2 16101) 1095 06011 0160 09 ৪ 191991. 001 0116 001706719 
801101109 1005 159501 [0 109116৬6081 5001) 161) 1১ 17100171601 0 11)001)- 
0166. 5801 955655176 800)0170 519]1 19081165001 05 500১1100160. 
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11) 0127756 10010), ॥11 1106 4, 21001 016 ৬/01৫ "19101 0116 ৬/01৬ "01 
॥ 16156 014 001790160 2110 ০0111010150 1010017, 25 016 08১6 778১, 1706 
1115617190. ৬/০16 0161) [0010 010 1051. 


76 11010)01 01 91111 83116171012 10100111819 11121 111 01956 10, 1116 
2, 001 06 ৬/01৫5 ৮00 /১0165 0117016” (16 ৬010৬ "11016 11011 101৬6 
9065” 06 50050110100, ৬/5 01101) [001 0110 105. 
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7116 00650101 081 018056 10, 25 4 1101109৫, ৫0 50110 [0811 0 016 
9111 ৪5 010) 000 24 88166 (০0. 


(0198056 11 


১71 98959191708] 70678: 91. 1 096 109 179৬6 01181 11) 012055 1101), 
1116 4. 01016 ৮/01৫১ "1761010176৫ (1101611)” 10196 ৮/01৫৬ "00171151160 11 [116 
1০100111106 ২0051100160. 


1 71১09 06৪ (0 170৬6 0901 11 018050 1101), 1176 0. 110 ৮045 "0170 
00101111100 01৩ 01701010006 01110100. 


] 0150 1028 10 1706 0181 11 01056 1102), 11165 4 (9 7, টো 0৫ 
৮/01৫১ 10081111111105 ৮/101 076 255০১৭11010 2110 61701118 ৬/10) "১৪০1 1219900" 
06 %/0105 010 001111215”, (0 006 0651 01105 00108067101] 1) 50101 17710101161 
8৯110 ০০ [016১011064. 06 94১১০১১1011 01 16৬61706, [08590016 0৬ ২101) 
121591” 0০ 50৮5010006৫. 


মন্ত্রী মহাশয় পূর্বে যে কথা বললেন, সেটির সম্বন্ধে আমার একটুখানি বক্তবা আছে। 
কোথা থেকে ডিকশনারী নিয়ে এসে মন্ত্রী মহাশয় ফার্নিশ উইথ আছে বললেন জানি না, সো 
ফার আজ মাই নলেজ গোজ যদিও আমার জ্ঞান খুবই কম, আমি যে টুকু জানি. তা হচ্ছে 
ফার্নিশ এরপর কোথাও টু এবং কোথাও উইথ হয়। পার্সন উইথ সামথিং, ফার্নিশ সামথিং 
ট্র এ পার্সন হয়। বিলের মধ্যে ব্যবহার ফার্নিশ সামথিং টু এ পার্সন দ্যাট ট্র' হ্যাজ বিন 
ডিভিয়েট। ইট ইজ টু বি ফার্নিশ টু এ পার্সন, এখানে ফার্নিশ উইথ হবে না। ইফ আই আ্যাম 
রং ট্রাই টু গেট মি করেক্টেড। এই “উইথ' আপনাকে কে দেখিয়ে দিয়েছেন ডিকশনারীর পাতা 
খুলে আপনার হাতে দিয়ে? 


[5-30-- 5-40 2.) 


| 019056 1101), 11119 4, আমেক্ডমেম্ট নং ২৬ এর 0 06 ৬০14১, "1161- 
[01760 01161611" 10106 ৮/01৫5 ]11151060 11) 010 10101)” 06 91010১0100116৫. পশ্চাৎ 
সম্পর্ক রক্ষা করবার জন্য ওটা দিয়েছিলাম। বেশি বক্তৃতা রাখতে চাই না। তারপর আমার 
আমেন্ডমেন্ট নং ২৭ 1) 01956 1101) 1176 6. 016 ৮/01৫5 "810 06101711116 016 
81701071”. এইকথাগুলি বাদ দিতে বলেছি, একথাগুলি রিডানডেন্ট নিষ্প্রয়োজন, অর্থহীন 


[8 95171511318 50077501৭05 

| 3600 /৯05851, 1979 | 
এবং থাকা উচিত নয়। এখন এখানে কি আছে, ৮/1616 ৪ 1600]) 15 011151)90 0011061 
9০01011 10, 016 255655116 2000110111/ 5101] ০১০01111176 10116 16101 0110 11216 
0101) 610011% 85 1 ০0011510615 106065517/, 8170 1 11 15 58015990021 0176 
[00101001015 10011010106 0110161] 26 0017601 8170 ০001001910, 1 51121]. ০৮ 01061. 
11) ৮1101167180 010 25565511701] 010 0616111110 [10 01710011001 16217016 
095801০ 0৮ 01০ 1791%1. আছে। আপনার যে, আসেসিং অথরিটি তার যে ডিউটি তাতে, 
ক্লজ ৯ এ আছে 16 5191] 1718106 016 25565511011. 0 1601106. 1৬1910170 10116 
29১০৭৪11701) 15 (116 00111101916 [0911 01 1110 100511655. 4১101 [1015 000511655 1১ 
00170 05১০১116101 15 00116. 4১556551161) 01 16৬61010 1116815 0910110110116 10116 
0110010 01 1১০106. এটা বাদ দেওয়া উচিত। আমি তাই বলেছিলাম একটা অর্থ গত 
বৈষমা থেকে যাবে যেন দুটো আলাদা কাজ বোঝাবে। মেক দি আসেসমেন্ট অফ রেভিনিউ 
কাজটা আসেসিং অথরিটি করতে পারে। এটা করলেই, ডিটারমিনিং দি এমাউন্ট অব রেভিনিউ 
হয়ে গেল। আন্ড ডিটারমিন দি আমাউন্ট, এটা থাকবার দরকার নেই, এটা থাকলে বিলের 
তঙ্গহানী কিছুটা ঘটবে। বেশি কিছু না হলেও। কাজেই আমি ২৭নং আমেন্ডমেন্ট দিয়েছি। 
সুতরাং ইট সু্ড বি, “ মেক দি আসেসমেন্ট অফ্‌ রেভিনিউ” । 


এরপর ২৮নং আমেন্ডমেন্টের ক্ুজ ১১৫২)-এর লাইন ৪ টু ৭ 10 1০ ৬/০1৫১ 
10211]116 ৬/101) 0176 8559১91116111+0110 10116 ৮/111) "50001 10101 016 ৮/০0৫১ 
0170 ০01111105”, 10 116 1065 0 115 10002011161) 1] 5001) 11210110105 1710৬ 106 
1010১011030, 0110 95505511011. 01 16010016 [92116 1) 01011 1019201" 106 $01- 
১1100. কথাটা বুঝতে বলছি। এখানে কি আছে? ১১২), এতে আছে 11170 16101থা। 
1৩ 10111151190 1) 011 101901 119016 10 ি10151) 51101110101] 011 1116 0১৬১১৯- 
1118 90010101119 1095 16950) 10 09116৬০ 081 06 1010011) 0011015100 05 0 191921 
1১ 110011601 01 1110011]01006, 0116 255১১১1৪ 20101101119 91011 110166 0100 2১১১৬- 
[11] [0 010 0০51 01 105 10108617010 11] 50101) 17011170175 11798 06 [0১০110০ 
9110 06101110176 1116 00110101001 16৮61700 [09/9016 0৬ ১৪০1) 181901. 


শেষ অংশটুকুর পরিবর্তন করে এর বদলে যা দিতে বলছি তাতে দীড়াবে__ া॥৩ 
0১১০১১।11% 80101101105 51191) 17721600016 0651 01 105 10010501761) 11 50101) & 
1)0111]01 01 0) 106 [0165011096৫ 0116 9১১০১৩10110 16৬10160001 7৬ 
১011 19101... এখানেও এই আসেসমেন্ট অফ রেভিনিউ অন্ড ডিটারমিনেশন অফ আমাউন্ট 
অব রেভিনিউ এগুলিতে কনফিউশন থেকে যাচ্ছে। আমি আগেই এপ্রসঙ্গে বলেছি আযসেসমেন্ট 
অব রেভিনিউ থাকলেই যথেষ্ট। ডিটারমিনেশন অফ রেভিনিউ রাখার দরকার নেই। এবং 
সেইজনা আমি এই আমেন্ডমেন্ট দিয়েছি। আমি আমেন্ডমেন্ট নং ২৬, ২৭ এবং ২৮ সম্পর্কে 
বক্তৃতা শেষ করেছি এবং মন্ত্রী মহাশয়কে এগুলি বিবেচনা করতে বলছি। 


শ্রী বিনয়কৃ্ণ চৌধুরি $ আপনার এগুলি জামি শুনেছি, কিন্তু নেওয়া যাচ্ছে না। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়. সরকার পক্ষ যতটা যত্ন করে বিলটি পড়েছেন 
বলেছেন আমার মনে হয় ঠিক ততটা যত্ব করে পড়েন না। আমি বলেছিলাম যে আগামীকাল 
অর্থাৎ আজ আমি কিছু সংশোধন আনব এবং আমি যে সংশোধন আনব তাতে সরকার 
পক্ষের উন্নাসিকতা থাকবে এবং তারাই আমার সংশোধনী কে নিয়ে সংশোধন আনবেন। 
আমি এই ব্লজ ১৪তে দেখছি সরকার পক্ষ সেইরকম কিছু আযমেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছেন কিন্তু 
তারা যেভাবে সংশোধন নিয়ে এসেছেন সেটাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। আমার ২৯ নাম্বার 
আমেন্ডমেন্ট দেখে বিল যে ভুল আছে সেটা সরকারপক্ষ বুঝতে পেরেছেন। তারা বুঝাতে 
পেরেছেন পেনালটি ইমপোস করার ব্যাপারে কি ভুল থেকে গেছে। ব্লজ ১৪টা পাতা উল্টে 
দেখুন, তাতে আছে, এ সাম কালকুলেটেড অন দি বেসিস অফ সাচ পারসেন্ট অব দি 
রেটেবেল ভ্যালু এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার আগে বিলে ছিল, সেটাই থেকে গিয়েছে__ 
এটা আমি সংশোধন করতে বলেছি -রেটেবেল ভ্যালু নয়, এর পরিবর্তে আমাউন্ট অফ 
রেভেনিউ ইন এরিয়ারস-_- আমার এই সংশোধনী গ্রহণ করতে মন্ত্রী মহাশয় রাজি হননি। 
কাজেই সরকার পক্ষ থেকে সংশোধনী নিয়ে এসেছেন শ্রী আশোক বোস মহাশয়, আমি যেটা 
বলেছি আন আ্যামাউন্ট অফ রেভেনিউ ইন এরিয়ারস-- করতে হবে কারণ এটা না হলে 
পার্থক্য এসে যাবে, পেনালটি, রেটে। এ সাম ক্ঈপকুলেঠেড 0) 06 09515 0? ১0০11 
7০10610, 01) 06 191691)16 ৮৪106. 85 109) 06 0616171101150 "0১ 0116 4/১55০5২118 
8001101109...| ইন আ্যাকোর্ডে্স উইথ দি ফলোইং টেবল সেই টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে সাচ 
পারসেন্ট অফ হোয়াট? নট এনি রেটেবল ভ্যালু বাট রেভেনিউ ইন এরিয়ার। আমি সেইজনা 
রেটেবল ভালুর পরিবর্তে আন আমাউন্ট অফ রেভেনিউ ইন এরিয়ার এই কথাটা বসাতে 
বলেছিলাম। সরকার পক্ষ থেকে আযমাউন্ট অফ রেভেনিউ দিয়েছেন। কাজেই বিরোধী পক্ষের 
এই সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল করে তার পরিবর্তে আর একটি সংশোধনী সরকারের নেওয়ার 
ফলটা কি হচ্ছেঃ আমার আপত্তি নেই, আমার সংশোধনীর পরিবর্তে যদি সরকার পক্ষের 
ংশোধনী নিয়ে এসে গ্রহণ করা হয়, এতে আমাদের কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু আমি যে 
ংশোধনী রেখেছিলাম দ্যাট ওয়াজ কারেক্ট। কারণ আপনি যদি দেখেন পরের পৃষ্ঠায় সেখানে 
ক্লুজ ১৪তে যেখানে পেনালটি কিভাবে ডিটারমাইন করার ব্যবস্থা আছেঃ ৪ ১৪] ০2100- 
10160 0) 016 09515 0 501) [9৫1 ০0100 ০0 116 191501916 ৬০106 23 710 1১৩ 
০161)1060 0 0116 25১635176 21101101109 11) 8০০01091106 ৬10) 0106 01101) 


18016. আগের বিলের টেবলে এটা ছিল। কিন্তু দেখুন, সাচ পারসেন্ট অফ দি রেভিনিউ এটা 
সরকারপক্ষ থেকে দিয়েছেন। কিন্তু আমার যেটা সাচ পার সেন্ট অফ দি আমাউন্ট অফ 
রেভিনিউ ইন এরিয়ার-_ এটা সরকারপক্ষ শ্বাখতে চান না তার পরিবর্তে পার সেন্ট অফ 
দি রেভিনিউ করছেন নট পার সেন্ট অফ দি রেভিনিউ ইন এরিয়ার। আপনি যদি মনে করেন 
তাহলে সরকার পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণ করুন। কিন্তু তাতে ভুল থেকে যাবে। 


[5-40-- 5-50 ৮৮.] 


12019121101 17৭ 


সুতরাং দেখুন সাচ পারসেন্ট অফ রেভিনিউ আপনাদের সরকার পক্ষ দিয়েছেন সাচ 
পারসেন্ট অফ দি রেভিনিউ, আমি বলছি যে 'রেভিনিউ' নয়, রেভিনিউ ইন এরিয়ার হবে। 
রেভিনিউ বলছে না। নেকস্ট (এ)টা দেখুন লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট আন্ড নট মোর দ্যান 
টেন পার সেন্ট অফ দি আযমাউন্ট অব রেভিনিউ ইন এরিয়াও আছে কাজেই আপনি যদি 
টেবিলের সঙ্গে সামগ্রসা রাখতে চান আপনি সরকারি আইন সংশোধন করে সরকারি প্রস্তাবটা 
গ্রহণ করুন। এটা করুন রেটেবল ভ্যালুর পরিবর্তে রেভিনিউ নয়, রেভিনিউ ইন এরিয়ার 
কথাটা জুড়তে হবে। না হলে ভুল হবে, কারণ টেবিলে যে পারসেন্টেজের কথা বলা আছে 
1101 1655 0191) 1০ [001 09100 0110 1001 17016 11120) 10 101 00171 01 0৩ 
8710011001 16610016 11 01601. 1 ৬/111 1১ 06 [061 0010856 01 10106 16৬০1106 
|) আাউ্য়া 00101011116 [১01 061185 06 0106 01108011001 0116 15৬1016. আমেন্ডমেন্ট 
অফ গভর্নমেন্ট তার আমেন্ডমেন্ট দরকার। স্যার, তা না হলে টেবিলের সঙ্গে সংগতি থাকবে 
না। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ দেখেছি, অশোকবাবুরটা নিলেই হবে। আপনি যেটা বলতে 
চেয়েছেন সেটা যদি অশোকবাবুর যে আ্যামেন্ডমেন্টটা নেওয়া হচ্ছে সেটাতেই হবে, অথচ 
আপনি বলছেন যে ইনকমপ্লিট থাকছে, তা হচ্ছে না। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা £ রেভিনিউ ইন এরিয়ার করে দেন। না রেভিনিউ ইন এরিয়ার 
করছেন কিনা এটাই জানতে চাচ্ছি। করছেন না, অথচ আপনার টেবিলের সঙ্গে ইন আকরডেনস 
উইথ দি টেবিল হচ্ছে? টেবিলে বলছে রেভিনিউ ইন এরিয়ার অথচ আ্যামাউন্ট অফ দি 
রেভিনিউ ইন এরিয়ার করছে না? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ আমি এরিয়ার নিচ্ছি। 


শ্রী শশবিন্দু বেরা £ আমার টা নিতে হবে না, অশোকবাবুর টা সংশোধন করে গ্রহণ 
করুন। আই শ্যাল বি সাটিসফায়েড। ৮1116 1011009115176 0110 ৮০1 55101, [1০8১৫ 
10010101156 0196 0111 11591 এরপরে আমার আমেন্ডমেন্ট নং ৩২, ৩৩ প্র্যাকটিকালী এই 
আমেন্ডমেন্ট আসলে দেখিয়ে দেওয়া যে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে আপনারা যখন রিড্রাফট 
করেছেন তাতে কি মারাত্মক ভুল করেছেন এবং সরকার পক্ষ এর জনা পরিপূর্ণভাবে দায়ী। 
এই বিলের মধ্যে কত ভুল থেকে গেছে আপনারা বা আপনাদের ডিপার্টমেন্ট সেদিকে দৃষ্টি 
দেননি। চুড়াস্ত ভুল নিয়ে এসেছিলেন। তখন এই বিলে কি ছিল? আপনাদের ৫০০০ টাকা 
দিচ্ছেন, শিডিউল ইন দি বিল, তাতে। এখানে যখন পেনালটির বাবস্থা করছেন আনরিকভারডূ 
রেভিনিউ এর ক্ষেত্রে, সেখানে ৫০০০ টাকা পর্যস্ত যার রেটেবল ভ্যালু হবে তাকে পেনালটি 
দিতে হবে করেছেন। যেখানে রেন্ট চার্জ হবেনা, পেনালটি চার্জ হবে। অদ্ভুত ব্যাপার ছিল. 
এটা ছিল বলেই আমি সাহস করে বলেছিলাম যে আপনারা বিল পড়েন নি। জোর ক'রে 
বলেছিলাম আপনাদের সংশোধনী প্রস্তাব আনতে হবে। আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব নেবেন 
না? তাতে কিছু যায় আসেনা। আমি আশা করব সরকারপক্ষ এটা নিজেই সংশোধন করে 
নেবেন। বিল আনার সময় এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভুলের কথা ভাবেন না। আমি আশা করব 


176 /5১175191% 21002210105 

| 3001) /১৪৪51. 1979 | 
তাদের ডিপার্টমেন্ট, পিছন থেকে যাঁরা ডিকশনারী দেখাচ্ছেন তারা যত্ব করে বিলগুলি নির্ভুলভাবে 
নিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন। তবে আরও একটি কথা আছে অনেকবার এদের সঙ্গে 
আলোচনা করে মন্ত্রী মহাশয় এরিয়ার রেভিনিউ কথা রাখলেন, রেভিনিউ ইন এরিয়ার রাখলেন 
না, কিন্তু আমার আর একটা কথা আপনি নিজে বলুন এঁ টেবিলে 11) 0116 ০৪5০ 01 217 
10100 1101011601৪ 10121 10191] 18162010 ৬৪10৩ ০1 ৮1101 1১. হঠাৎ সরকার পক্ষ 
থেকে এই ইজ টা ওমিট করার জন্য কেন আমেন্ডমেন্ট এলো বলুন তো ইজ টা বাদ দেবেন 
ইজ বাদ গেলে অর্থ হয়না, আপনি কাইন্ডলি পড়ে দেখুন সরকার পক্ষ থেকে একটা 
আমেন্ডমেন্ড এসেছে, এই যে হুইচ ইজ 1 0৩ ০05০ ০0 811 18110 170101176 01 
10181 (0181 12160] ৬1016 01 ৮1101) 1 এই ইজ ছিল, সেই ইজ টাকে ওমিট করে 
দিয়ে কি অবস্থায় নিয়ে এলেন? ইজ ছিল ঠিকই ছিল এই ইজ ওমিট করে দিয়ে আপনারা 
ভুল করলেন, 11 1116 ০956 ০0 27 10100 1010176 ০0 ৪ 19159 (0101 121১91019 
৬2101 1১ ইজ টা ছিল এবং দ্যাট ওয়াজ কারেক্ট। কেন ওমিট করছেন তাও বলছি। 
শিডিউলে কি আছে। সেখানে প্রেজেন্টেশনটা অন্য রকম। সেখানে ইজ নেই। না থাকাই ঠিক 
সেখানে আছে 0116৮610000 07 1011 1)0101118 সে ক্ষেত্রে বলেছেন 11 0176 ০9১০ 01 
017 10114 1101011% 61০. সেখানে ইজ নেই। কাজেই এখান থেকে ইজ তুলে দিয়েছেন, এটা 
ঠিক নয়। আমেন্ডমেন্ট না মুভ করতে পারেন কিন্তু এখানে ইজটা বিলের মধ্ো থাকা 
উচিত। ক্লজ ১৪ সরকার পক্ষের অন্য আমেন্ডমেন্টগুলি গৃহিত হচ্ছে বলে আমার পারপাস 
ফুলফিলড হয়েছে। কিন্তু এই ইজ্‌ বাদ দেওয়ায় ভুল থেকে গেল। 


11, 1)001)8815 ১])691067 : 110৮4 10011 1110 21061100061 [0 ৬০. 


[16 11701101701 9111 4৯511019306 01101 11) 0180156 14. 
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রী শশবিন্দু বেরা £ ক্লজ ১৬. আমার ৩৪. ৩৫. ৩৬ এই ৩টি আমেডমেন্ট আছে। 
৩৪ নং এ সাব্লজ ২ এর পর একটা নিউ সাব ক্লজ ইনসার্ট করবার কথা বলছি। ক্লুজ 
১৬এ আপিলের প্রভিসন আছে। রায়ত আগ্রিভড হলে আপেলেট অথরিটির কাছে আপিল 
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| ২6000) /১0%851. 1979 | 
1011910৬016 101. 01 9. 09109801) ০511১০10 __ এরা এাপেলেট অথরিটি ছিলেন। 
এখানে আপেলেট অথরিটি কে হবে সেট। বলে দিচ্ছেন সাব র্লুজ ২তে (2) &7 407৩8 
১1711 110 10 011৬ 00701 ১01৩1101 1 101010 00 070 ০১১৫১১1% 90017011 এখানেই 
আপিল খতম হয়ে যাচ্ছে কারণ এর পর আর কোনও আপিলের প্রভিসন থাকছে না। এই 
বাবস্থা রয়েছে এই বিলে। এটা অতাস্ত অন্যায়। রেভিনিউ সংক্রান্ত বাপারে উপরিতম শিডিউলে 
ম্যাপিলের বাবস্থা থাকা উচিত। স্টেট গভঃ এর আডমিনিস্ট্রেশন বা জুরিসিডকশানের উপর 
ক্ষমতা বেশি দেওয়া থাকলে দুনীতি হয় এবং নায় বিচার হয় ন। এই কারণে বলছি 
শ্যাপিলের প্রভিস্ন থাক! উচিত এবং সেই হিসাবে সাল ্লজ ২৫এ) এই নৃতন সাব ক্লুজ 
দিতে চাইছি যাতে বলেছি /&া। 80091 02010191010 05০1৯101) 11 211 0177091 
01001 ১00৮১০০1)) (2) 41011 116 51011 0100 001১01৩60 1045ত 01 1016 41১0761 
১০0110617110৫. 
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শঞ্থছি ডিসট্রিকট শুজ পধন্ত মাাপিল করা যাবে এ প্রভিসন থাকা উচিত। সিভিল 
ম্যাটারে একটা সুপিরিয়ার জুডিসিয়াল অথবিটির জুরিসডিকশন থাকা উচিত শ্াাপিল করবার 
পাপারে এরপর আমার আমেন্ডনেন্ট নং ৩৫। সাবর্রজ (4004)তে 11) 41১0১৯11801 01৬ 
00009৩01 0110 00017৩11016 80010001109 110) 00111117), 100006- 91100100601 9001091 
05১১১৯11910 01160106017 00110119. কি বিধান আছে? 11) 015190১1801 01১ 
21091 170) 150008 0. 8100170৩. কি করতে পারেন-__এনহান্স করাতে পারেন, রিডিউস 
কবাত পারেন , আমার সংশোধনী 11) ৫140৯118 ৮1 0) 001৭] 719 0011111) 1110 
[0111১ 01184016011 5 9110911৩0 টা বাদ দিতে হাবে। এটা কি ভাবে এসেছে জানিনা । 
ক্রিমিনাল জরিসডিকশন যদি হয় তা হলে ক্রিমিনাল কোর্টে ফইন বা জরিমানার পরিমাণ 
ইতাদি উপরে গিয়ে বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সিভিলে যে জ্যাপেলেন্ট ভার যে প্রেয়ার তার 
বাইরে কোনও রিলিফ সিভিল কোর্ট দিতে পারে বলে জানি না। কাজেই সেখানে কোনও 
রায়ত তার রেভিনিউ বেশি হয়ে গেছে ইত্যাদি অভিযোগ নিয়ে, যে প্রভিসন আছে তিনি 
আপিল করবেন। ঘে নেসেসারিলি তার আপিলে প্রেয়ার হবে টোটাল ম্যামাউন্ট অফ 
রেভিনিউ পেনালটি (বেশি হয়ে গেছে, এটা কমাতে হবে এই যে তার প্রেয়ার এই প্রেয়ারের 
লাইারে এটাকে বাড়ানার কোর্টের কোনও ক্ষমতা আছে কিনা জানিন!। কাজেই এখানে আমি 
বলছি এনহাঙ্গ কট! বাদ দিন। এনহান্স করার ক্কোপ আপেলেট অথরিটির নেই। ৩৫ 
আমেডমেন্ট রিডিউস করতে পারেন এনহান্স করতে পারেন যে বিধান রেখেছেন সেখানে 
এনহান্স কথাটা বাতিল করে দেওয়' উচিত। 


এরপর আমার আ্যামেডামন্ট ৩৬ ক্লুজ ১৬৫৬) এ আছে /&া। 000011010 90101011109 
১1911. 0) 01) 80101 ৩1170 12১০৫ 0. ১৪110 &০0১১ 0110১ 01051 00 000 
01110 0010 116 ০৯১৩১৯।।৪ 900101). আপেলেট অথরিটি ঠিক করলেন কোটে 
ডিসপোজাল হয়ে গেল ৯০৫ & ০01 91 101)৩ 0140 10) 0006 01075118101 2114 1016 
/5১৯১$11৪ 000001109 17) 01101011011 15 10১11011010) 016 90০11111010 1001 
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11101 11) 1. এবার তিন কপি পাঠাবেন এর সঙ্গে আমি বলছি 11 ১০] 1100]])01 
05 1189 1১ [0৩৯০11৩৫. এটা যোগ করুন। এটা না থাকালে কিভাবে পাঠাবেন সেটা 
প্রেসক্রাইব করে দেবেন, আপত্তির কিছু নেই- এটা থাকলে ভাল হত | এই বলেই ভামি 
আমার বন্তবা শেষ করছি। 

শ্রী বিনয়কু্ণ চৌধুরী $ আপনি বিচক্ষণ বান্তি, প্রিন্সিপল এর দিকটা আপনি বুঝবার 
চেষ্টা করুন। প্রথম হাচ্ছে এই যে জাস্টিসের নাম করে কোর্টে আপিলের প্রভিসন রাখার 
কথা বলা হচ্ছে এটা সমস্ত জায়গায় বিশেষ করে লান্ড ম্যাটারের ক্ষেত্রে নাইছ শিডিউালের 
কথা কেন উদ্েছে£ সেটা আমরা আনিনি, ১৯৬৯ সালে চিফ মিনিস্টারাদের যে কনফারেলস 
হয় সেই কনফারেলে আলোচনা করে, প্লানিং কমিশন তারা এথকে এটা ঠিক করেন হো 
ল্যান্ড মাটারের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রোগ্রেসিভ লেজিসলেশনের ক্ষেত্রে যদি কোর্ট দিযে বাধা সৃষ্টি 
কর! হয় তাহলে মুশকিল হবে। সেজনা ১৯৭২ সালের এগজিসটিং লান্ড রিফর্মস আকএর 
১৪(এক্স) দেখুন, এট! যখন করেন তখন সেন্টারে কারা ছিলেন, এখানে কারা ছিলেন সব 
বুঝে দেখুন। পরবর্তীকালে দেখবেন প্রফেসর রাজকৃহ, প্ল্যানিং কমিশন তারা সার! ভারতবর্ষে 
লান্ড রিফর্মস ইম্পলিমেন্টেড হচ্ছে না, বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
দেখেছেন প্রতোকটা কোর্টে হাজার হাজার কেস পড়ে আছে। এই সমস্ত দেখে লান্ডের 
বাপারে, প্রোগ্রেসিভ লিজিসলেশনের ব্যাপারে আপিলের প্রভিসনে বলেছি সুপিরিয়র ইন 
অথরিটি যা করছি তার চেয়ে হায়ার অথরিটি যেন না হয়, তাহলে সেটা বাধার সুট্টি করবে 
এটা একটা প্রিন্সিপলের ব্যাপার, আপনি এটা চিস্তা করে দেখবেন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, প্ল্যানিং 
কমিশন এবং দীর্ঘ ৩২ বছরের লান্ড ম্যাটারে সমস্ত ভভিজ্ঞতার ভিজ্তিতে এই জিনিসটা 
এসেছে। সেজনা এই কথাটা বলেছি। 

শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র £ কোর্টে সামারি ট্রায়ালের বাবস্থা কবা যানে কিনা বলুন। 


শ্রী বিনয়কুষ্ণ চৌধুরী ৪ আপনি অনেক দিন আছেন, আপনি জানেন সিভিল ল-তে 
কতদিন লাগে। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৪ ১৬নং আপনি বললেন ওটা আকসেপ্ট করবেন। 
করার পক্ষে | 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ রেটেবল ভালু ফিক্স করবেন অথচ আপিলের প্রভিসল 
কোথাও থাকছে না। রেটেবল ভ্যালু গ্রাকসেপ্ট করার প্রভিসন থাকল, আপিলের প্রভিসন 
যদি না থাকে তাহলে সে কোথায় যাবে? আপনি তারজনা একটা ট্রাইবুনাল করতে পারাতেন। 
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বড়লোক যার! আছে তারা হাইকোর্টে ২২৬ করে যাবে, কিন্তু গরীব 
লোকের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। এরিয়া্টা যদি একটা হোল ডিষ্ট্রিকট হয়ে যায তাহালে 
হোল ডিস্টিক্টের মধ্যে ইনজাসটিস হতে .পারে। তার যদি বিচার করার বাবস্থা না থাকে 


তাহলে অবিচার হবে। 
শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী £ এরিয়া রেটিং বোর্ডের এগেনষ্টে আপিলের প্রভিসন আছে 
স্টেট রেটিং বোর্ডে। ইনডিভিজুয়যাল যদি আগ্রিভূড ফিল করে তারজনাও প্রভিসন আছে। 


180) /9572৮91.% 197005101৭95 
| 300 84850, 1979 | 
জী 76155৭7 মন্ত্র £ স্টেট রেটিং বোর্ডে আপিল করার প্রতিসন আছে কিন্তু স্টেট 
রেটিং বোর্ডের ডিসিসন যদি রং হয় তা হলে সেটা ক্যানসেল করার কোনও প্রভিসন নেই। 
শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ২ প্রিল্সিপ্যালি আপনি আমার সঙ্গে এগ্রি করবেন যে যখন 
আসেসমেন্ট করছে এগজিকিউটিভ অফিসার তখন আ্যাপিলেট অফিসারস যদি এগজিকিউটিভ 
অফিসার থেকে হয় তাহলে ঠিক জাসটিস পাওয়া যায় না। ঠিক জাসটিস পেতে গেলে 
জুডিসিয়াল মাইনডেড লোককে আযাপিলেট অথরিটি না করলে আ্যসেসমেন্টের এগেনস্টে 
আ্যাপিলটা পারফেক্ট হবে না। যে রিলিফ লোকে চাচ্ছে, আপনি ভেবে দেখুন, সিভিল 
প্রোসিডিওরের কথা বলছেন, সিভিল প্রোসিডিওর কোডএর কয়েকটি ধারা আআপলিকেবল 
হবে, কয়েকটি ধারা আপলিকেবল হবে না, সেটা ঠিক করে দেবেন আযাট দি টাইম অব 
মেকিং রুলস, প্রোসিডিওর উইল বি দেয়ার। 
[6-00-- 6-10 77%.] | | 
প্রসিডিওর কি হবে দ্যাট ইজ ইন দি বিল ত্যান্ড ইন দি রুলস দ্যার্ট ক্যান বি ডান। 
কিন্ত আপিলেট অথরিটি যদি সিভিল -কে দেন অর্থাৎ মুনসিফ-_কে দেন তাহলে জাসটিস্‌ 
হয়। আমি আশা করি আপনি এটা একবার ভেবে দেখবেন। 

911 3619091011917119 00100012827 2 1015 5198160 11616 11101 "06101 
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15065501$ 10 ৫0 30, ০01191061 217) 16196501080101) 11) ৮৮101160010 179১ 06 
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শ্রী শশবিম্দু বেরা £ সেক্সন ইলভেন-এর পর তো আপিলের প্রশ্ম আসছে। 

প1716 11001010175 01 91011 995901100 93610 019 2061 $110-0190156 (2) 01 
০018056 16 0106 0110/116 116৬/ 500-০18056 06 117581160 -__"(2/) /ঠা। 20019501 
8£9115 0116 06019101711) ঞা। 810691 01161 500-5800101) (1) 90011 116 ৬101) 0116 
10150701 10086 01 016 0190101 ০010091790”. 8174 

(100 11) 0190156 10604)(2), 1716 1, 06 ৬/01৫. “0101101706” 0০ 01110090. 2110 

0001 11) 010156 1606), 11 11116 3. 9001 0116 ৬/0105 "855855116 900101119 
[6 ৬0105 "11 50101) 17721110105 1178 1১6 [16501106” 05 11561050. ৮০1০ 
0101) [01 070 1051. 

না161100101) 01 9101 91191108100 1+10102 0791 0109%156 00 11) 0181)55 
16, ১6 011110660, ৬/৪$ (10617 [000 2110 1091. 

[9৩ 0065001) 0081 0180১6 16 00 5081101১011 01 086 911] /৪5 11101 0901 
1)0 8169৫ 1০0. ক 

(018856 - 17 

জী শশবিচ্ছু বেরা £ স্যার, ] ১০৪ 10 1705 0081 1) 018056 17. 1070 1, 1116 
৬/01৫5 "01 ঞা) 8100611916 900101119" ৩ 011710150. আযাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে কোনও 
বোনাফাইড মিস্টেক করেকশন করবার ব্যাপারটা এখানে রয়েছে। এখানে রয়েছে আন আযসেসিং 
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অথরিটি অর আন আপিলিয়েট অথরিটি অন ইটস্‌ ওন মোশন মে, আট এনি টাইম, করেক্ট 
এনি বোনাফাইডি মিসটেক ইন দি এ্যাসেসমেন্ট। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপিলিয়েট অথরিটির 
অন ইটস্‌ ওন মোশন কোনও মিস্টেক করেক্ট করবার কোনও ক্কোপ নেই। ব্লুজ সিক্সটিন - 
এ আপিলিয়েট অথরিটি কে হবেন একথা বলবার সময় বলা হয়েছে, যে, আযপিলিয়েট 
অথরিটি উইল বি সাম অফিসার সুপিরিয়র ইন দি রাঙ্ক টু দি আসেসিং অথরিটি | 
অফিসার ইন সুপিরিয়র র্যাঙ্ক টু দি আসেসিং অথরিটি, এনি পার্সন মে বি দি আযপিলিয়েট 
অথরিটি আজ এ সুপিরিয়র অফিসার অব দি ডিপার্টমেন্ট, সুপিরিয়র ইন দি র্যাঙ্ক ট্র দি 
আসেসিং অথরিটি । আসেসিং অথরিটির অন হিজ ওন মোশন করেকশন করবার স্কোপ 
থাকলেও ৮1101) 81% 20061 15 0106 21010611816 20101101109 116 1125 10 5০00) ০01 
1791076 0070001) 01 115 0৬/1 110001. তার ক্কোপ অব জাজমেন্ট কতটুকু, না ইফ 
আন আ্যাপিল কেস ইজ বিফোর হিম 0ো। 016 09515 01 16 000691 ০৪১০ 116 ০81) 
[9166 50176 46015101. 116 081) 11916 50116 19৮1১101 01 ০0171600101) 01 010 
0951৯ ০0006 21711081071 0৪101 11) কিন্তু আজ আন আপিলিয়েট অথরিটি কোনও 
বোনাফাইডি মিস্টেক করেক্ট করবার কোনও স্কোপ তার নেই। আপিল কেস ডিল করার 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ এটা (নওয়া গেল না। 


11101701001] 01 9111 95858011001 3019 01101 11 018056 17. 1176 1. 016 
৮/01৫৯ "01 01) 00010911916 200101115০০ 01106 ৬৪১ 01101) [0701 0170 1051. 


1176 006501011 0170 0190156 17 00 90210 [1 01 06 9111 ৬2৬ 01101) [901 
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9171 10115651) 71918071061 2 517 1 ০০৪ 00 770৬6 11101 [010৬1 (0 11৩ 
5০011০00016 06 01710090. 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ২ স্যার, দীনেশ বাবু খুব নিঃশব্দে আমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন। এখানে 
কি অসুবিধা ছিল তিনি বললেন না। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ উনি যদি কিছু না বলেন তা হলে আমি কি করতে পারি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ স্যার. আমি যেটা দিয়েছি সেটা উনি আকসপ্টে করছেন না। 
যেখানে আমি বলেছি "[0৮109৫ 091 006 1650106 70939016 91211 10 10 ০১৫ 
90900 1191 010 21101011 0) ৬1101) 0116 10121 18068016 ৬৪10 6%06205 ১. 
5.000 81710 51011 (06 50৮)90 10 ১১-5৪০(1০162) 01 9800101) 8". 


জ্রী বিনয়কৃষ চৌধুরি £ এটা হিসাব করে দেখা গেছে সেটা হতে পারে না। যে 
জিনিসের আর্দৌ হওয়ার সম্ভাবনা নেই সে জিনিস হতে পারে না। 
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৬১১. 8০108911910 (টা) 11010178) 1২০৬০110091], 1978, 2৬ ১০1০ 11 0০ 
৯৯১৬৩10101১, 10 [9১১০৫ 
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শ্রী শশান্কশেখর মন্ডল $ মাননীয় উপাধাক্ষ মাহোদয, আপনি আমাকে এই লিলট' 
সম্পর্কে আমার মন্তব্য বাখবার জনা ভামাকে সুযোগ দিয়েছেন, জামি সাই একজন ক্ঘল 
এবং কৃষকের রাক্তেই আমার জন্যাভুমি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা এই বিলের মধো আছে, 
ইংরাজ আমলের কথা তুলতে গেলে, মোঘল আমলের কথা তলেত গেলে মার এই নৃতন 
জমিদাব আমাদের কংগ্রেস ২২ বৎসর ছিল তারা কোনওদিন একটা ক্মপ্রিহেনসিভ দিল 
মোটামুটি লান্ড রেভিনিউ এর উপর আনতে পারেনি । একট! জিনিস হার! এনেছিলেন হে 
একগুন, দু'গুন, তিনগুন খাজনা বাড়িয়েছেন, এ নামে মাত্র এনেছিলেন তার কোনও বকম 
বাবস্থা করেননি। এই বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের কাজেব জনা এখানে এসেছেন, 
আমাদের ভূমি প্রাণ, ভূমি দরদী, মানুষের উপর যার দরদ জাছে এমন একজন রাজস্বমন্ত্রী যে 
অতাস্ত সীমাবদ্ধ অবস্থার মধো একটা নুত* লান্ড রেভিনিউ করার জনা চেন্টা করছেন। আমি 
একজন প্রবীণ কৃষককর্মী হিসাবে এখন পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না যে আমার দীর্ঘদিনের সাথী 
ও বন্ধু , সহকর্মী হিসাবে আমরা ছিলাম, শশবিন্দ বেরা মহাশয়, তাকে আমি নিশ্চয়ই তাঁর 
পান্ডিতোর জন্য, তিনি যে সমস্ত কথা বললেন আমি তার প্রশংসা করি, কিন্তু একটা কথা 
জিচ্ঞাসা করি তিনি যে সাধারণ মান্ষের হাতে ক্ষমতা দেবার জনা শপথ গ্রহণ করে এতক্ষেণ 
ধারে যাদের স্বাথ রক্ষা করার জনা ইন, বাট. ট্. ইট, ইতাদি কোটি কেটে লালে লাল করে 
দিয়েছেন, আমি জানতে ঢাই, অত্ন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাতে চাই, মামি তাকে কোনও রকম 
ছোট করাতে ঢাইনা, মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি একজন আইনভ্ক, এতক্ষণ জাহানের 
কচকচানি হয়েছে, আমি সামান্য এক জন সাধারণ কৃষক, কৃষিজীলী কর়্ী হিসাবে ভূমিব 
সমসার সঙ্গে যুক্ত, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, 'মাচ্ছা কত পারসেন্ট লোলেন 
উপকারের জনা কথা বলছেন, কি করে বললেন যে গরিবরা হাইকোর্টে যাবে কি করে। 
হিন্দিতে একটা কথা আছে যে গেছ কা সাতু তিসি পেবাই হোভাই হ্যায়, অনেক গেছ ঘখন 
পেযাই করা হয় তখন তার মধো দু'একটি তিসি থাকত পারে। সেইজনা এই সমস্ত বড় 
ন্৬ জোতদার জমিদাররা যখন হাইকোর্টে যাবে তখন তাদের সঙ্গে দু'এক জন গরিব লোক € 
হোতে পারে একথা চিত্তা করেই বামফ্রন্ট সরকার এটা গ্রহণ কারেছেন। বীরেনবাবু বলালে 
[মে গরীবর। হাইকোর্টে যাবে কি করে। কোন শ্রেণীর গরিব তার! ৮ এখানে ভমিহীন ভাচ্ছ, 
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ক্ষেত মজুর আছে, প্রান্তিক চাষী আছে, অত্ন্ত দরিদ্র আছে, এরা আমাদের জনসংখার প্রায় 
৮০ ভাগ। এই ৮০ ভাগ যদি চলে যায় তাহলে আর থাকছে ২০ পারসেন্ট। এবালে এ 
যে ১০ পারসেন্ট যাদের কথা আমি বলছি, যাদের এ ৫ হাজার, ১০ হাজাব এর উপব্‌ হান 
রেটোবেল ভালু হবে তাহালে আরও ১০ পারসেন্ট লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। বাকি থাকছে 
বিগ জমিদার্স 'আন্ড জোতদার্স ১০ পারসেন্ট তাহলে আমি মনে করি বামফ্রন্ট সরকান্নর এ 
মাইল ৯০ পারাসম্ট লোকেব কোনও রকম ক্ষতি হবেনা । যদি হয় তাহেল এই ১০ 
পারসেন্টেব হাবে। তাহলে এই সাডে ছয় ঘন্টা ধরে এই গরিব কুষক সমাজের আপনার! বি. 
উপকার করালেন * 
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ভাপনারা কি উপকার কবেছেন বুকে হাত দিয়ে বলন। সবচেয়ে বেশি সময নিয়েছেন 
আমাদের বন্ধু শ্রী শশবিন্দু বেরা মহাশয়। উনি কি মনে কারেন গরিবদের স্বার্থরল্গার কথা উনি 
বোঝেন? আমি তো মনে করি, আমি দীর্ঘদিন সেকথা বৃঝি। সেইজনা আমি এই বিলটাকে 
সম্পূর্ণ সমর্থন কবি। 


((গালমাল) 


জানি ভামার কথা হ!পনাদেল গায়ে লাগবে। আমার মনে হয় আপনারা যেভাবে কাজ 
করাছেন তাতে বলা যায় আপনার যদি সাধারণ মান্ষের ভাট নিঘে আসতেন এভাবে কাজ 
করতে পারতেন। আমার মনে হয় আপনার! ১০ পারসেন্ট সাধারণ মানুযের টি পান নি. 
সাত, আট পারসেন্টও পান নি। তা পোলে আজকে এইভাবে বিলটাকে স্বাস্তকরাণে সমন 
না কবে এত সময় নানা রকম কঢকচানাতে সময় কাটাতেন না। অত্যন্ত ভদ্র অতান্ত 
নিষ্টাবান, অতনু বিনয়ী, বিনয় চৌধুরী অহাশয়, ভাপনাদের প্রাভোক শাব্দর বিনায়ল সাঙ্গ 
উত্তর দিয়েছেন--এট! আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না। আপনারা প্রাভভোকেই ভালে, 
বালেছেন। 


(ভয়েস ?-_-এইসব কথা কি থারড রিডিধাযে চালে £) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সেকেন্ড রিডিংয়ে যেসব বক্তার নাম ছিল যাদেরকে আমি 
বলতে দিই নি, তাদেরকে বলেছিলাম থারড রিডিংয়ে বলতে দেব_-সেইজনা আমি আলা 
কারেছি। 


শ্রী শশাক্গশেখর মন্ডল $ আমি এই বিলটাকে সমর্থন করে বলছি। এই লিল সাবারণ 
শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা নানাভাবে চিন্তা করে_সে সমস্ত সামান রোগে 
এই বিলকে একজন সাধারণ মানুষের কর্মী হিসাবে, গরিব-সাধারণ কৃষককে ক্ষমতায় আনার 
জনা যে শপথ গ্রহণ করেছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিলটাকে সবাস্তকরণে সমরর্ন করি। সমস্থ 
আআমেন্ডমেন্টের বিরোধিতা! কারে নন্তবা শেষ করছি। 


শ্রী শশবিদ্দু বেরা 8 ...0। ॥ 19011 01 0081৯, 91, 1৯ 01910 207৮ ২০00৩ 101 
0001১0১116 011১ 011৩1701010 01 0101১ ১1৪৪৩ 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, দীর্ঘ সময় ধরে এই গুরুতপুণ 
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| 300) /১৪৪৪5. 1979 | 
বিলটার উপর যে আলোচনা হয়েছে এবং সমস্ত বক্তারাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই 
বিলটার প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, এর ক্রি বিচ্যুতি এবং ভাল দিক নিয়ে আলোচনা 
করেছেন, তা আমি শুনেছি। এই বিলের মূল উদ্দেশ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমাদের 
দেশে যে ভূমি ব্যবস্থা এই ভূমি বাবস্থা এমন যে এতে সামস্ততাপ্্িকতার জের আছে। তার 
থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা প্রগতিশীল ট্যাক্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি 
ধনতাপ্ত্রিক, ভারতবর্ষও ধনতাদ্রিক দেশ এবং আজেকের পৃথিবীব্যাপি ধনতন্ত্রের সঙ্কটকালে 
ভারতবর্ষে ক্ষয়িষু ধনতস্ত্রের উপর নির্ভরশীল যে কৃষি বাবস্থা তা স্বভাবতই একটা সমাজবাবন্থার 
মধ্যে কোনও প্রগতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। যেমন করে একসময় পুঁজিবাদী 
রূপান্তরের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমোন্নতি ঘটেছিল। আজকে ভারতবর্ষে তা আসবে 
না। মাননীয় -ভূমি রাজস্বমন্ত্রী অবশাই সেই ধরনের একটা ব্যাপক আমুল পরিবর্তনের কথা 
বলতেও চান নি। বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে যেটুকু প্রগতিমূলক কাজ করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি 
রেখে তিনি এই বিল এনেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন 
বাজেট অধ্যায়ে যে এই বিলটি যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে ১২ (কোটি টাকা রাজন্ব বাড়বে 
এবং গ্রামাঞ্চলে ৭০ ভাগ মানুষকে রাজস্ব দিতে হবে না। 
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এই গরিব মানুষ যারা ক্ষুদ্র জমির মালিক তাদের উপর ভূমি রাজন্বের পীড়ন আরও 
অনেক বাড়বে, তা থেকে অব্যাহতি দেবার জনা বামফ্রন্ট-এর ৩৬ দফা কর্মসূচিতে এ সম্বন্ধে 
উল্লেখ ছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই যে বিল আনা হয়েছে, নিঃসন্দেহে গ্রামের মানুষের 
কল্যাণ করা যে বড় উদ্দেশ্য সেটা পূরণ করবে, বামফ্রুন্টের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। কিন্তু 
দূর ভবিষাতে যারা প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাবী তাদের এটা কতখানি কল্যাণ করছে সেই প্রশ্ন 
থেকে যায়। যতদূর এ পর্যস্ত দেখা গেছে ধনতান্্রিক আর্থিক সঙ্কাটে মুদ্রানীতি বার বার ঘটেছে 
এবং সেই লক্ষণ আবার দেখা দিয়েছে, এর ফলে আবার জমির দাম বাড়বে, পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষিতে যারা নিযুক্ত, যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই সমস্ত মানুষের উপর চাপ পড়বে 
এবং যতই চাপ বাড়বে ততই জমির দামও বাড়বে, ফলে ক্ষুদ্র চাবী প্রান্তিক চাষীর উপর 
পুরো পীড়ন পড়তে বাধ্য হবে। সাধারণভাবে লক্ষ্য যদি করি দেখা যাবে পশ্চিমবাংলার নিল্ন 
মধাবিত্ত মানুষ বামফ্রন্টের ঘনিষ্ঠ সমর্থক হলেও আজকের অবস্থার মধ্যে তারা যেভাবে পর্যন্ত 
হচ্ছে তাতে এবং অন্য ক্ষেত্রেও দেখছি বামফ্রন্টের শিক্ষিত ছেলেরা, বেকার যুবকেরা দেখছে 
যে তাদের চাকুরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, এর ফলে গ্রামের মধ্যবিস্ত প্রান্তিক চাষী যারা জমির 
উপর নির্ভরশীল তারা ক্রমশ বামফন্টের সমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই 
রাজনীতিগতভাবে আমরা যাদের মিত্রপক্ষ বলে মনে করি তারা দূরে সরে যাবে, এই অবস্থা 
সকলে অনুধাবন এখন করতে পারছেন না। কিন্তু গ্রামে মেন অবস্থা যে মধ্যবিত্ত মানুষ যা 
তাদের ছেলেদের চাকুরির সুযোগ নাই, সঙ্গে জমির উপর নির্ভুল করে যে প্রান্তিক চাষী এবং 
চাষের উপরই যারা জীবনযাপন করে, সেই জমির উপর চাপ বাড়ার ফলে তাদের উপরও 
চাপ বাড়বে, তার ফলে আমরা এই মিত্র পক্ষকেও ভবিষ্যতে হারাতে পারি। এবং আজকে 
যে কথা বলা হচ্ছে যে ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতিতে দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে যে সমস্ত সম্পন্ন চাষী 
ফুলে ফেঁপে উঠেছে তাদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেবার জনা ট্যাক্সের বাবস্থা হবে, তাতে 


[1201514110৭ 18৭ 


আমরা কতখানি সফল হব তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যে মেশিনারি তার জন্য 
পতন করা দরকার তা নেই সেটা করতে হবে এবং যে ভিত্তির উপর আমলাতন্ত্র গড়ে 
উঠেছে, তাতে প্রশ্ন হচ্ছে আইনের ফাক দিয়ে ধনী চাষীরা ছাড় পাবে কিনা। যদি মাননীয় 
মন্ত্রী সুনির্দিষ্টভাবে বলতেন যে সমস্ত রেটিং বোর্ড হবে, স্টেট অথবা রিজওনাল (বোর্ড হাবে 
তাতে গণতান্ত্রিকভাবে নিবচিত প্রতিনিধিদের অবশা কিভাবে থাকবে, তাহলে বোঝা যেত । 
কিন্তু যে সমস্ত আমলাদের উপর ভিত্তি কারে এই সমস্ত গড়ে উঠবে তাতে কতখানি সততা 
থাকবে তাতে সন্দেহ প্রকাশ করার কারণ আছে। আমরা জানি বড় বড় আমলার অফিসার 
যারা তারা যে সমস্ত পরিবার থেকে এসেছে তারা হচ্ছে বেশিরভাগ ধনী পরিবার। কিন্তু এই 
সমস্ত যারা অর্থনীতিক দিক থেকে দরিদ্র, আর্থিক সঙ্টগ্রস্ত, নিচের মানুষ তাদের প্রতি এদের 
কতখানি সমর্থন থাকবে? স্বভাবতই ধনী কৃষকদের এরা মিত্র এবং তাদের প্রতি এদের 
সমর্থন থাকবে, এটাই ধরে নেওয়া যায়। সেদিকে দৃষ্টি রেখে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করব যে কৃষক আন্দোলনের যারা নেতা, গ্রামে যারা চাষ করছে, দরিদ্র কৃষকদের হয়ে যারা 
দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছে সেই সমস্ত সংগ্রামী মানুষের, কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে যাদের 
অভিজ্ঞতা আছে, তাদের প্রতিনিধিত্ব এই স্টেট বোর্ডে এবং রিজিওনাল বোর্ডে বেশি কলে 
দিতে হবে। 


আজকে রাজ কমিটির সুপারিশ ভারতবর্ষের কোথাও গ্রহণ করা হয়নি এবং আমাদের 
এখানেও যে ভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে সেই উৎপাদনের উপর নির্ভর করে টাক্স ধার্য করার 
যে নীতি সেই নীতি থেকে সরে এসে আজকে যে ভাবে সিলেক্ট কমিটি এই বিলটিকে রচন৷ 
করলেন সেটা কতদূর সফল হবে সে বাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমি একথা বলছি 
এইজনা যে আমর! মনে করি-_কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যারা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে 
টাক্স ধার্য করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তিনি বিলটি যখন প্রথম এনেছিলেন তখন 
খুব সঙ্গতভাবেই কয়েকটি কথা বলেছিলেন। 'তিনি যে মুল বিলটি উত্থাপন করেছিলেন 
তারমধো অনেক প্রগতিমূলক কথাবার্তা ছিল, অনেক যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবগ্রাহ্য কথাবার্তা ছিল 
কিন্তু সিলেই কমিটিতে যাবার পর সেটাকে এমন পরিবর্তন করা হল-উনি একটা যুক্তি 
আজকে সভায় দেবার চেষ্টা করেছেন যে আসলে উৎপাদনের উপর জমির দাম নির্ভর করে 
যে কোন জমির কি দাম হবে। আপাততভাবে কথাটা ঠিক হলেও ন্যায্যতার ভিজ্তিতে, 
বৈজ্ঞানিক ভাবে যদি এই বিলটি তৈরি করা হত তাহলে ভাল হত | আমাদের বিবেচনায় 
তিনি প্রথম যে বিলটি উত্থাপন করেছিলেন সেটাই ভাল ছিল। সিলেট কমিটিতে অধিক 
সম্নাসীতে গাজন নষ্ট হয়েছে । সেখানে যে উদ্দেশ্যে বিলটি রচনা করা হল তারমধ্যে মন্ত্র 
মহাশয়ের স্বদিচ্ছা থাকলেও, আন্তরিকতা থাকলেও সেটা পরবর্তীকালে কতখানি সফল হাবে 
বাস্তবের নিরিখে সেটা বিচার হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বলব যে, গ্রামাধ্লে 
সম্পন্ন চাষীদের উপর আক্রমণ হোক সেটা আমরা চাই। আমরা, যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে 
বিশ্বাস করি আমরা মনে করি গ্রামের ধনী কৃষকরাই আমাদের শক্র। আজকে তারা যে উদ্ৃস্ত 
টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে আমরা চাই তাদের কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করে নেওয়া 
হোক | এর সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, গ্রামের লোকেদের কাছে আমাদের 
প্রায়ই শুনতে হয় শহরের সম্পত্তির উপর ধার্যের বাপারে নানান কথা! আমি বামক্রুম্ট 
সরকারের মন্ত্রীদের অনুরোধ করব যে এই ব্যাপারে বিল আনবেন যাতে করে যারা অট্রালিকা 
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| 300) 8৮৪৭, 1979 | 
সেই সমস্ত মানুষদের বিরুদ্ধে যদি বামফ্রন্ট একটা বিল যদি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে 
গ্রামের মানুষ আশীবাদ জানাবে । এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী বিনয় কোনার £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে যাবার 
পর এবং এখানে কয়েকটি সংশোধনী গৃহীত হবার পর যেভাবে দাড়িয়েছে সেটাকে আমি 
সমর্থন করছি। স্যার, এখানে কেউ কেউ বলেছেন, জমির প্রডাকশন এটাকেই ভিত্তি কব 
উচিত এবং সেই ব্যাপারে তাঁরা জোর দিয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে সমস্ত জমিতে ত। 
প্রডাকশন হয়না--নানান কারণে জমি পড়ে থাকে | সেখানে একটা জমিতে পরবউকালে 
পোর্টেনশিয়াল বেনিফিট পাবার জনা যা পড়ে রয়েছে এবং সেই জমির উপর এখন যে কর 
আছে তাহলে সেগুলিকে অব্যাহতি দিতে হয়। দ্বিতীয়ত অর্থনীতি সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান আছে 
তাতে বলতে পারি জমি থেকে যে উৎপাদন পাওয়া যায়, তার থেকে যে বেনিফিট পাওয়া 
যায় তার বিভিন্ন যে ফাক্টুর থাকে__-তার রেজালটান্ট তারই প্রাস মাইনাস করে যে মূল 
বেনিফিটটা দীড়ায় সেটাই জমির দামের ভেতরে দিয়ে প্রকাশ পায়। রাজ কমিটির সুপারিশে 
প্রডাকশনট। থাকলেই আমাদের মনে করতে হবে সেটাই সবচেয়ে বৈহ্ঞানিক এরকম মানে 
করার (কোনও কারণ পাচ্ছি না। 
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ভ্যালু তৈরি হবে। কিন্তু এই সব তো হল সাবজেকটিভ ফাাক্টর। তাকে ভাঙ্দে কি কালে 
আনব। আমি জানি না এই রকম কোনও ক্ষমতা সম্পন্ন বাক্তি কেউ আছেন কিনা । যদি 
কেউ বলেন কারও পাচ একর জমির রেটেবল ভ্যালু হচ্ছে ৯ লক্ষ টাকা। তিনি তা কি করে 
প্রমাণ করাবেন? যদি বলেন রেটেবল ভ্যালু হচ্ছে এক লক্ষ টাকা তাহলেও তিনি কিভাবে 
প্রমাণ করবেন” আর যিনি এটা নাকচ করাবেন তিনিই বা কি ভিত্তির উপর নাকচ করানেন £ 
আমাকে টাকাতে বলতে হবে। জমির এ সমস্ত গুণাবলি অর্থনৈতিক নিয়ামে জমির দামের 
মধোই প্রকাশ পায়। অতএব জমির দাম ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করাটাই সেন্ট পারাসেন্ট 
আকুউরেট । বিকাশমান সমাজে নানা ফাক্টরের পরিবর্তন হাচ্ছে এবং দামের পরিবর্তন হবে। 
কিন্ত কোনও নির্দিষ্ট সময়ে দামটাই অনা সমস্ত বিষয়ের মুর্তরূপ। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হো 
কথাটা বাবহার করেছেন-__-“টেলিক্ষোপড় ইন দি প্রাইস তব ল্যান্ড” এটা আমাদের মনে হয় 
খুন বিজ্ঞানসম্মত কেউ কেউ বলেছেন যে এতে সমতা নষ্ট হবে। এমন কি মাননীয় সদসা 
তার নেটি অব ডিসেন্ট বলেছেন, মাননীয় বিশ্বনাথবাবু বলেছেন যে এটা ক্ষতিকর এবং এটা 
লোকের মধো বৈষম্য আনাবে। কারণ নাকি জনসংখার জনাও দাম বাড়ে | এটা ঠিক নয়. 
বরং যেখানে বেনিফিট বেশি পাওয়া যায় সেখানে জনসংখ্যাটা বাড়ে | ঝাকুড়ায় জনসংখার 
ঘনত্ব কম বর্ধমানে বেশি। বঝাকুড়ায় জমিরস্দাম কম বর্ধমানে জমির দাম বেশি। তাহালে 
কোনটা মূল কারণ? যেহেতু বাঁকুড়ায় সেচ নাই বর্ধমানে সেচ আছে, জীবিকার সন্ধানে 
অনেকে সেখানকার বেশি জমি বিক্রি করে অল্প জমি বর্ধমানে যদি পায় তাহলে সে আসাবে। 
প্রশ্থাটা লোকসংখ্যা বাড়ালে নয়। জীবিকার সুযোগ যেখানে বেশি সেখানে বসতিও বাড়ে, দামও 
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বাড়ে । এটা ঠিক অকৃষি জমি শহরের বসত জমি এগুলির ব্যাপার অনা। হাওড়ায় বসতের 
বর্ধমান জেলার চেয়ে ঘনত্ব বেশি। সেই হিসাবে আমতার জমির দাম বর্ধমানের জমির দামের 
চেয়ে বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা নয়। হাওড়া জমির দাম নিশ্চিতভাবে বেশি। এখানে 
শিল্পের জনা. ভনিকার সুবিধার জনা জমির দাম বাড়ে, লোকসংখ্যার জনা দর বেড়ে যায় না। 
আজকে শহর এলাকায় জমির দাম ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বোড়ে যাচ্ছে কেন? বেনিফিট বাড়ছে 
বলেই এই রকম হাচ্ছে। ২ লক্ষ টাকা দিয়ে জচি নে নিলাম! একটা নাডি কবালে তা 
থেকে ঘে সেলামী পাব তাতে আমার ঘরের দাম তুলে দিতে পারব। তার পর মোটা ভাড়া 
দিয়ে মোট" আয়ের রাস্তা করতে পারব । এতে জমিটার পোটিনশিষাল 'বনিফিট কি প্রকাশ 
পাচ্ছে না জমির দামের ক্ষেত্রে? কেন জমিটার দামাকেই ভিত্তি হিসাবে বিচার বিবেচনা করব 
না এবং এ উল্টো যুক্তিতে কেন কাজ করব তা বুঝতে পারছি না। ববং সমতাটা এতে 
আরও এসে যাচ্ছে। বিশ্বনাথবাবু আরও বালেছেন কম দামের বেশি জমির মালিককে বেশি 
দামর কম জমির মালিকের থেকে কম খাজন! দিতে হতে পারে। হাঁ হতে পারে। কিন্ছু 
এতে অসমত আসবে কেন? পুরুলিয়ায় ৮১ 0001 01100 যেখানে জমিতে ফসল হঘ 
না। বর্ধমান ল্ীরভূম এবং হুগলির পার্ট যেখানে আলু চাষ হয, ঘেখানে ক্যাস জপ হয়, 
ঘেখানে ফসল দুটি তিনটি হয় এবং আকাশমুখা জমির পরিমাণ কম। তাহলে সেই জায়গায় 
আমি জিজ্ঞাসা কবি পুরুলিয়ায় ২০ বিঘা ভমির মালিক এবং বর্ধমান জেলার ১০ বিঘ। 
ভমির মালিক কি সমান? ববং এটাই সমতা হচ্ছে যেখানে পুরুলিয়ার ৯/১০ একল জমিন 
মালিক খাজনা রেহাই পাবে সেখানে হয়ত বর্ধমানের সাড়ে চার বি পাচ একর জগিল 
মালিকের জমি খাজনার আওতায় এসে যাবে। আমি মনে করি এট! সমতা । বৈঘমা দূর করা, 
যেটা মন্ত্রী মহাশয় বলোছ্বেন, বর্তমান কাঠামোর ভিতর ল্যান্ড রেভিনিউ ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণ 
সুষম বন্টনের যে কথা বলেছেন__গোর্টা স্ট্রাকচার চেঞ্জের বাপার নয় _ সেখানে জনির 
দাঃমর ব্যাপারটা হাচ্ছে সবাচিয়ে নেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে ভিত্তি করাতেই সবচেয়ে সঠিক কাজ। 
করা হরেপ্। এটা আগেই ভামি জবাব দিয়েছি যে এহ রকম ভাকৃমি জনির কেন খাভডান! 
থাকবে, এখনও তো আছে। প্র উঠবে-_কোনও ইনকাম হয় ন! এমন জমির জনা আছি 
খাজনা দেন কেন? ভামার প্রশ্ন হচ্ছে কোনও ইনকাম হর না সেই রকম জমি রাখাবণ 
কেন£ সরকারকে দিয়ে দেবেন। বর্ধমানে আমাদের নানা গপ্রটগ্তলো রয়েছে, সেখানে ভানোকে 
জায়গা কিনে কালে রেখেছে, কোনও ফসল হয় না। ফসল ঘোহেতু হর না সৃতরাং অকৃধি 
জমি বাদ ধাবে+ তাহলে বন্তব। হাচ্ছে, জমিট! ছেড়ে দাও। প্রথমত ৪ একর পর্থন্ত আমন। 
রিটার্ন দিতে বলছি তার উপব যদি কার শহরে জঙ্কি থাকে তবেই খাজন' দিতে হবে_কালাকে 
একজন মাননীয় সদসা বলছিলেন, শহরের এই রকম ভাল্প জমি, কি& প্রটব ভাল্যয়শন, 
সেইগলোকেও আনা যায় কি না। সিলেক্ট কমিটি এই বিলেতে এখনও মেই সব জানেননি। 
কিন্তু তিনি যা বলেছেন সেদিকটা বিবেচনা করে ভবিব্যতে হয়ত দরকার হতে পারে যে এই 
রকম যার! প্রচুর বিভ্তশালী লোক. অথচ শহরেও চার একরের কম জমির মালিক আছেন 
তাদেরকে জাইানের আওতার মধো আনব। এট! কদট্রাকটিভ সাজেশন, যেটা পরব্ীকালে 
আমবা বিবেচনা করতে পারি। কেউ কেউ বলছেন ঘে ৬ একর পর্যস্ত ভামবা আসেচ জগ্মি 
ছাড় দিয়েছিলাম. তাহলে তাদের এখন রিটার্ন দিতে বল। হুল কেন? ছাডটা ৬ একব পর্যন্থ 
বারে দিলেই ভাল হত। অথবা এ অসেচ জমির জনা আমর! ৬ একব ভমিকে ছাড় বাখাতে 
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পারতাম। আমি জানিনা এটা সততার সঙ্গে বলা হচ্ছে কিনা, বোধ হয় জিনিসটাকে গোল 
পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। কারণ কোনটা সেচ, কোনটা অসেচ, এটা যেই করতে যাব, একটা 
বিরাট বাপার দাঁড়িয়ে যাবে। যদি আমরা এটা করতে চাই যে সেট এলাকায় ৪ একর এবং 
অসেচ এলাকায় ৬ একর, তাহলে এই সেচ কি অসেচ এই ডিটারমিনেশনের ব্যাপার নিয়ে 
রিটার্ন দেওয়ার কাজটা ঝুলে পড়ে যাবে। অথচ যদি আমরা কম পক্ষে চার একর করে দিই 
তাহলে বেশিরভাগ চাষী রেহাই পাবে। আমরা বলেছি পাঁচ হাজার রেটেব্ল ভ্যালু পর্যন্ত 
আমরা ছাড় দেব, খাজনা লাগবে না। তাতে আমরা দেখছি, অসেচ এলাকায় যেখানে জমির 
দাম কম, সেই সব জায়গাতে সাত একর জমির মালিক, আট একর জমির মালিকও জমির 
খাজনা থেকে রেহাই পেতে পারেন। আবার বর্ধমানের মতো জায়গায় যেখানে পাচ হাজার 
টাকা বিঘা জমি আছে, চার হাজার টাকা বিঘা দামের জমি আছে, ১২ হাজার, ১৫ হাজার 
টাকা একর এই রকম জমি আছে, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ৪ একর বা তার উধের্বের 
যে জমি আমাদের যে রেট তার ভিতর পড়ে যাবে। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন, কোর্টের 
অধিকার ইত্যাদি । প্রশাস্ত বাবু সঠিক ভাবে বলেছেন, বোঝা যাচ্ছে না দরদটা কোন দিকে। 
আমরা দেখছি, যদি বর্ধমানের মতো ভাল জমি হয়, যদি ১২ হাজার টাকা একর ধরে নিই 
তাহলেও পাঁচ একর পর্যন্ত জমি থাকলে মাত্র ২০ টাকা তাকে খাজনা দিতে হবে। 


[6-40--- 6-50 7.৮.] 


৫ একর জমির একর প্রতি ১২ হাজার টাকা করে দাম হলে ৬০,০০০ টাকা হয়, 
তার ১০% অথাৎ ৬ হাজার টাকা হয়। 


মিঃ ডিপুটি স্পিকার £ বিনয়বাবু, আপনি একটু বসুন। এই বিজনেসের ওপর হাউসের 
টাইম নির্দিষ্ট ছিল ৬ টা ৪৫ মিনিট পর্যস্ত। কিন্তু আমি দেখছি যে, আরও কিছু বক্তা আছেন, 
তার জনা আন্ডার রুল ২৯০ আমি ১ ঘন্টা হাউস এক্সটেন্ড করতে চাইছি। আমি আশা করব 
আপনাদের সকলের মত আছে। 
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শ্রী বিনয় কোঙার £ সুতরাং ৫ একর জমি থাকলে তার ১,০০০ টাকা মিনিমাম 
রেটেবল ভ্যালু হল। আর ১,০০০ টাকা ১% হলে ২০ টাকা টাক্স হয়। অঙ্কে কোনও ভুল 
নেই। অবশা আপনারা বাইরে গিয়ে লোককে ভুল বোঝাতে পারেন এবং সেটা আলাদা কথা। 
যদি ১২,০০০ টাকা একর হয় এবং ৬ একর জমি থাকে তাহলে ৭,২০০ টাকা রেটেবল 
ভালু হয় এবং তাতে ট্যাক্স দাঁড়াবে ৫৮ টাকা। তাহলে মোট ৬ একরে ৫৮ টাকা ট্যাক্স হাবে 
বর্ধমানের মতো জায়গায়। দুর্বল এলাকা পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার কথা বলছি না। সুতরাং এতে 
কোর্টে যাবার কথা আসছে কেন? যেখানে বর্ধমানের মতো জায়গা, যে জায়গাকে আপনারা 
সকলে বলেন এবং আমরাও এগ্রি করি যে, সেচ ভাল পায়, ফসল ভাল হয়, কাস ত্রুপ 
ভাল হয়-_-যদিও গত বছর আলু মার খেয়েছে, তা সত্তেও ভালই হয়, সেখানকার জন্য বলা 
হচ্ছে ৫৮ টাকা ৬ একর জমির মালিককে ট্াক্স দিতে হবে। তাহলে কোর্টে মামলা হবে 
কেন? ১ একর জমির দাম ১২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তেমনি ৭ একর হলে এটা 
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দাড়াবে ১০৬ টাকা। সুতরাং তার ওপরের জমির মালিককে বাঁচাবার জন্য. ট্যাক্স না দেবার 
জন্য যদি কেউ ২২৬ ধারায় কোর্টে যায়. তাহলে আমরা আছি, আপনারা আছেন, মানুষ 
রয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে কি করা যাবে তা আমরা দেখব। ওরা জানেন যে কোর্টে যেতে হবে 
না. আসল উদ্দেশা ওঁদেব অনা জায়গায় । .৮. সিলেক্ট কমিটিতে আমাদের মনে হয়েছিল 
যে. এই বিলে আপনাদের “মাটেই আপত্তি হবে না. এমন কি জয়নাল সাহেব পর্যন্ত নানারকম 
কথা বলেছিলেন। তার কথার মধ্যেও অনেক যুক্তি ছিল, পয়েন্ট ছিল, সাজেশন ছিল. আমরা 
কিছু কিছু গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু কখনই মনে হয়নি যে, একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতি চোখ 
রেখে কি করে তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের ভালমানুষ প্রমাণ করা যায় সে চেষ্টা কর়েছেন। 
এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অন্তত সিলেক্ট কমিটিতে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা সেরকম ভাবে বক্তবা 
রাখেননি, এখন যেভাবে রাখবার চেষ্টা করছেন। [খ.ঢ. তারপর ভবিষাত্‌, বুরোক্রাসি ইত্যাদির 
কথা বলা হচ্ছে। এখন মুশকিল হচ্ছে আমরা যখন এই গোলঘরটার ভেতরে থাকব তখন 
কেমন করে বুরোক্রাসিকে বাদ দেব; আমাদের মনে বাসনা অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্ত 
এটা হয় না। রাইটার্স --এও থাকব, আবার এই গোলঘরেও থাকব আবার বুরোক্রাসীকে 
ডান আওয়ে উইথ করব, এটা হয় না। সুতরাং বুরোক্রাসীকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে হবে। 
যদি জনগণের চাপ থাকে তাহলে এর মধ থেকেও কাজ করা যাবে। বুরো্রণসী একটা 
সিস্টেমের অংশ এবং যতক্ষণ পর্যস্ত এই রকম সিস্টেম থাকবে ততক্ষণ পর্যস্ত আমরা জানি 
না এমন কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা, যার দ্বারা বুরোত্রণসী রোধ-করতে পারব' কিন্তু এইটা 
আমি বলতে চাইনি যে এই বুরোক্রাসির জনা কিছুই করা যায় না এটা ঠিক নয়। কারণ 
আমরা দেখছি গত ২ বছর আড়াই বছর ধরে আমরা গ্রামাঞ্চলে অনেক সাফলা অর্জন 
করেছি এবং এটা আজকে প্রত্যেকটি বামপন্থী দল অনুভব করছে। আমাদের বিরোধী যারা 
তাদের মাটি পায়ের তল্লা থেকে সরে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ আমাদের কাজকর্ম দেখে বুঝাতে 
পারছে যে আমরা কতদূর চেষ্টা করছি। আমাদের লিমিটেশন, আমাদের সীমাবদ্ধতা সন্তেও 
আগেকার এস.ডি.ও. বি.ডি.ও এবং আগেকার দিনের অফিসাররা যোবে আগে আচরণ 
করতেন আজকে কি সেই ভাবে করেন? আমার মনে হয় না। যাই হোক, এই সিস্টেমের 
ভিতর এবং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে বসে আমাদের আজকে আলোচনা করতে হবে এবং এই 
বর্তমান বিলে সমাজতান্ত্রিক দেশে নয়, ভারতের মতো একটি পুঁজিবাদী দেশের একটি রাজ্যে 
" যেটুকু পরিবর্তন সম্ভব তাই আনবার চেষ্টা করা হয়েছে এই সীমাবদ্ধতার ভিতর দিয়ে। 
7. আমাদের সরকার পক্ষের ভিতর এই নিয়ে আলোচনা হবে এবং আলোচনা হয়েই 
ঠিক হবে। এই বিলে পুরানো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করে একটা প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স কাঠামো 
এবং বিজ্ঞান সম্মত যতটুকু সম্ভব তা করা হয়েছে। এইজনা আমি এই বিলটিকে আন্তরিক 
সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী ভ্রিলোচন মাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্র 
মহাশয় আজকে যে বিলটি আনোয়ন করেছেন আমি তাকে সবস্তিকরণে সমর্থন জানাচিছ। 
কারণ স্বাধীনতার ৩২ বছর পরে একটা নতুন বিল এই আসেম্বলিতে এসেছে আর আমাদের 
মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই বিলের মধ্যে গরিব লোকের খাজনা ছাড় দেওয়ার ফলে জমির 
উৎপাদন বাড়বে, বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হবে এবং জমি থেকে সামস্ত প্রথা দূরীভূত হয়ে জমির 
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মালিকের পরিবর্তন ঘটবে। এই বিল আমি আশা করেছিলাম ১৯৫৩ সালে, যখন ভুমি 
অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়। আমি আশা করেছিলাম যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হচ্ছে তার 
সঙ্গে সঙ্গে জমি রাখার খাজনা দিতে হবে কিন্তু তৎকালীন সরকার করেন নি। আমি আশা 
করেছিলাম স্বাধীনোত্তর যুগে বাংলাদেশের জমিদারগণ ইংরাজ গভর্নমেন্টকে যে কমপেনসেশন্স 
দিত সেই কমপেনসেশঙ্গ-এর টাকা যদি খাজনা হিসাবে ধার্য করা হত অন্তত ৪ আনা 
হিসাবে যদি দিত ভাল হত কিন্তু কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন 
পাশ যখন করেন তাতে খাজনা প্রবর্তন করেন নি কারণ তারা ছিল জমিদারদের প্রতি 
জমিদারদের স্বার্থে হানি যাতে হয় তারজনা তারা খাজনা করেন নি। কারণ খাজনা কমালে 
হয়ত জমিদারি উচ্ছেদের যে টাকা পয়সা দেওয়া হত তা কমে যাবে- এ কারণে খাজনা 
কামনি। 


এইজনা উনি খাজনা করেন নি। আজকে আমাদের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী যে খাজনা ধার্যব 
বাবস্থার জনা আইন করেছেন এটা অযৌক্তিক নয়। যদি আমাদের পিছনের দিকে তাকানে' 
যায় ১৯২১ সালে অথবা ১৯২৬ সালের সেটেলমেন্ট রেকর্ডগুলো দেখা যায়__দেখা যাবে বি 
১ থেকে ২ টাকা খাজনা ছিল, আর জমির দাম কত ছিল? ৫/৬ টাকা বিঘা । তখন সরষের 
দাম কত ছিল, ঘোড়ার পিঠে সরষের বস্তা চাপিয়ে চাধীকে ভাবতে ভাবতে হাটে যেতে হত 
যে একটাকা হবে কিনা? তা সেই জমির খাজনা দিতেও প্রজারা সব হিমসিম খেয়ে যেত 
এবং যে কোনও সময় বাকি খাজনার দায়ে জোর করে জমিদাররা জমি কেড়ে নিয়ে জনা 
জনাকে বেশি খাজনায় বিলি বণ্টন করত। এই করণে দেখা যায়--১৯৩৪ এবং ৫০ সালে 
দুটো দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষের জনা প্রজারা ২/৩ বছর খাজনা দিতে পারে নি, এবং চসেজনা৷ 
আনেক মহাজনের কাছে দেনাগ্রস্ত হতে হয় সেই সময় সেইজনা মহাজন এবং জমিদাররা জোর 
কারে জমি কেড়ে নেয় এ আইনের মাধামে এ বাবস্থায়। কিন্তু আজকে !ঘ আমাদের গভর্নামেন) 
গরিব মানুষকে খাজনার হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন এটা প্রশংসনীয়। সেইজন্য জামি এই 
বিলকে সমর্থন কারে আমার বক্তবা শেষ করছি। 


[60-50-- 7-00 1.14.] 


শ্রী শশবিন্দু বেরা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি বেশি সময় নেব লা। 
দ্বিতীয় পায়ের আলোচনায় বিলটির অপলিকেবিলিটি বা প্রযোজাতা সম্বাঙ্দে আলোচনয 
আমাদের সীমাবদ্ধ থাকবার কথা। আমার পূর্বে সরকার পক্ষ থেকে কেউ কেউ বক্তব্য 
রেখেছেন, তাতে এই থেকে সরে গিয়ে এতক্ষণ ধরে দরিদ্র সাধারণের জনা কিছু আইন 
করলে কিছু হয় কিনা সেই ভাবনায় ভাবিত হয়ে পড়েছেন এবং সেই মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন। কথাটা এই যে আমরা চেয়েছিলাম সতাকারের একটা ন্যাশনাল, রেভিনিউ সিস্টেম 
বর্তমানে আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় এই রেভিনিউর হাত থেকে বাদ যান এট! 
চাই। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে এই যে. বিলটি যেভাবে এল, তাতে এই বিলটি কিভাবে 
আযপলিকেবল হবে, কিভাবে কার্যকরী করা যাবে? সে প্রশ্ন সরকার পক্ষ থেকে অনেক আগে 
অনেকে সুষ্পক্টভাবে অনেক কথা বলেছেন। প্রডাকশন অথবা ইনকাম যার উপর রেভিনিউ 
নিধরিণ করা উচিত যেটা আগের বিলে রাজ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাকেই স্মরণ করে 
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প্রোজকটিভিটি বা ইনকামের উপর ভিত্তি করে রেভিনিউ সিস্টেম প্রবর্তন করার বাবস্থা ছিল, 
সেটা করলে ভাল হত | এই মত সরকার পক্ষের কোনও শরিক সুষ্পন্ট ভাবে প্রকাশ 
করেছেন। কাজটা অত্যন্ত কঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জমির দা বিভিম্ন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন জমি থেকে জমির পার্থকা জমির ক্লাসেস আন্ড কাটিগরিজ এবং সেই থেকে মুলোব 
পার্থকা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। এই আইনটাকে প্রয়োগ কবার ক্ষেত্রে সেইসব প্রকারের জমির 
রেভিনিউ নিধারণ করার বাপারে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। একহাজার টাকা যদি বিঘ' 
হয়, তিন হাজার টাকা একর, ৯ একরের ঢের বেশি এমন কি সিলিং জমির মালিক ছাড় 
পেয়ে যাবেন খাজনা থেকে । ছাড় পান আমাদের আপত্তি নাই কিন্ত অসঙ্গত হাবে। শহর 
থেকে দূরে যাঁরা থাকেন সমস্ত কৃষি নির্ভর এলাকার চাষীরা । সেখানে বহু জায়গায় জমির ৭ 
হাজার টাকা বিঘা, ২০ হাজার টাকা করে একর আজকের মার্কেট ভালু মাছে। সেখানে ঈ 
একর জমির মূলা হবে ৮০ হাজার টাকা । সেখানে ৪ একরের যিনি মালিক তাকে রেভিনিউ 
দিতে হবে না। তাহলে দেখ! যাচ্ছে এই আইনের আওতায় ৫০ হাজার টাকার বেশি মূলোর 
ভ্ুসম্পন্ডির উপর রেভিনিউ নিধরিণ করা হবে বলা হচ্ছে কিন্তু ৮০ হাজার টাক' মুলোব 
জমির মালিকেরা খাজনা থেকে রেহাই পাবেন । জমি এককাঠা বেশি হলেই তাকে সোট। 
অঙ্কের খাজনা দিতে হবে। বাজার মূল্োর পার্থকো (কোথাও সিলিং জমির মালিকের হাড় 
কোথাও অল্প জমির মালিকের চড়া খাজনা হবে। তা হালে এখন সঙ্গতি ক খাঘকোনটা 
শাপ্লিকেবল হবে? সব চেয়ে বড কথা হল মার্কেট ভাল কি ভাবে নিধরিণ করাবেন » 
বশ্বনাথবাবু বলেছেন চা বাগান, ফিশারি, মাইনস এলাকার জমি কেনা বেচ! হর না। কাজেই 
মার্কেট যদি না থাকে তা হলে মাকেট ভ্যালু কি করে পাবেন? আরও কথা মার্কেট ভাল 
ক্লাকচুয়েট করে। পাশাপাশি জমির মূলোর মধো অনেক পার্থকা থাকে । মূল্য কি ভাবে 
নধরিণ করবেন, এই সমস্ত কথা কিছুই বলেন নি। সেইজনা জমি থোকে মালিক নিটার্ন 
সান তার ভিজ্ভিতে খাজনা হ'লে ক্রমশ বেশি পরিমান জমির মালিকবা বেশি খাজনা দিল্তন। 
সলিং সেখানে আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় আরও রেহাই পেতেন। ঠিক হবার পর 
বন্তশালী কজন কৃষক আছেন তাদের উপর বেশি খাজনা হবে? বিস্তশালীদের উপর খাজন! 
হাক আপত্তি নেই কিন্তু বিল কিভাবে আতপ্লিকেবল করা যাবে। আমলাতান্ত্রের উপর আপনাদেল 
নর্ভর করাতে হবে এবং এর জন্য অনেক সমসা! দেখা দেবে। রেটিং বোর্ড কিভাবে তৈলি 
হবে, কিভাবে কাজ করবে এর কোনও ইঙ্গিত বিলে নেই। এসব প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে! কাজেই 
গই বিলের আপ্লিকেশন করতে গিয়ে বু সমস্যা আসবে। আমাদের দালর বলাইবাবু আনেক 
চথ। বলেছেন, ৫ বছরের মধো এটা কার্ধকর করতে গিয়ে রেট যথাযথ নিধরিণ হাবে কিনা 
স নিষয়ে সন্দেহ থাকছে। কাজেই বহু বিষয় এই বিলের মধো অসঙ্গতি থাকাকে ফলে এটা 
টর্ঘকব করার পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে। যদিও এটা একটা নৃতন পদক্ষেপ সেইজনা এর 
প্রতিবাদ করছি না। আমরা চাই একটা সুষ্ঠ রেভিনিউ সিস্টেম প্রবর্তন করা হোক । এটা খুব 
চনিন কাজ। সেইজনা বলছি, গভীর ভাবে চিত্তা করে এই বিল আরও ভালভাবে আনলে 
হাল হত এবং যে উদ্দেশা নিয়ে এই বিল আনা হয়েছে তা সফল হত । সে দিক থোকে 
নে লরি এই বিলকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্ছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং তা থেকে 
শা লাভ করে বিলের সম্পূর্ণ নূতন রূপান্তর হবে৷ এই আশা! নিয়ে আমি শেষ করছি। 
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শ্রী শুভেন্দু মগুল £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, গত কয়েকদিন ধরে ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী 
মহাশয় ভূমি খাজনা সংক্রান্ত যে বিল এনেছেন তার উপর আলোচনা আমি শুনেছি। 
পশ্চিমবাংলার মানুষ জানেন এই যুক্তফ্রন্ট সরকারই কৃষকদের উন্নতির জনা কি করেছেন। 
পশ্চিমবাংলার কৃষকরা জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২ বছর চলার পর সেই কৃষকদের 
উপর শত শত বর্ষ ব্যাপী যে বোঝা চলে আসছিল তা অপসারণ করবার জনা কি আইন 
করেছেন। যে দিন তারা বুঝবেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৭ সালে যে আইন কারেছিল 
সেটা অত্যন্ত ভাল আইন তখনই তারা প্রকৃত উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরা মোগল 
আমলের কথা ইতিহাসে পড়েছি। ইংরাজ আমলের কিছু কিছু জিনিস আমরা জানি যে, 
জমিদার কিভাবে খাজনা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ক্ষেতমজুর ভাগচাষী ইত্যাদির কাছ থেকে 
নিয়ে কিভাবে তাদের দুর্ভিক্ষের মধ্যে এ লক্ষ লক্ষ কৃষককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া 
হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের কথা আমরা জানি। আমরা জানি ১৯৪৭ সালের 
পর ক্ষমতায় যারা এসেছিলেন তারা কৃষকদের জন্য কি করেছিলেন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কি 
হয়েছে তাও আমরা জানি অর্থাৎ খাজনার .বোঝা তাদের কাধ থেকে তুলে নেওয়া হয়নি। 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে খাজনা নিধারণ করা হয় নি বরং কৃষক আন্দোলন এবং এই সপ প্র্থ 
ইংরাজ আমলে যখন কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে এবং স্বাধীনতার পরে যখন এই সব ব্যাপারে 
ব্যাপক গণআন্দোলন হয়েছিল তার কোনও মূল্য কংগ্রেস সরকার দেন নি। যার জনা জমির 
প্রশ্নে, খাজনার প্রশ্নে হাজার হাজর কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালে একটা সরকার 
হয়েছিল অল্প দিনের জন্য যারা কৃষকদের জন্য ৩ একর পর্যন্ত খাজনা ছাড়া দিয়েছিলেন। 
এটা কংগ্রেস সরকার করেন নি। অথচ তারা আজকে কতই দুঃখপ্রকাশ করছেন কতই না 
সমালোচনা করলেন। বললেন নাবালক, বিধবা, পঙ্গু ইত্যাদির কথা। কিন্তু ৩ একর পর্যস্ত 
জমির যে ছাড় সেটা তারা করেন নি। এরজনা গ্রাম বাংলার কৃষক উত্তেজিত হয়েছিল। 
১৯৬৭ সালে সূর্যের একটা রশ্মি পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়েছিল। তারপর কৃষক শোষণকারী 
দলনকারি সরকার এল যারা সেচ অসেচ এলাকার নাম করে ২-৩ গুণ খাজনা বাড়ালেন। 
তখন কিন্তু তাদের এই বিধবা, নাবালক গঙ্গুর কথা বলা হয়নি। একটা টেম্পুরারি মেজার 
নেওয়া হয়েছিল ফসল ফলাতে যাতে সে উৎসাহিত হয় তারজন্য। চাষী কোথা থেকে টাকা 
পাবে, কোন মহাজন টাকা ধার দেবে, কিভাবে সার কিনবে এই সব প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকার 
কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ও উৎপাদন ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য ৪ একর এবং ৬ একর 
পর্যস্ত জমি ছাড় করেছিলেন। আজকে যে বিল এসেছে__যার উপর আমরা আলোচনা করছি 
এটা সিলেক্ট কমিটির সুপারিশের পর এসেছে। আমরা এখনই বলতে পারছি না যে কতদিন 
পরে চালু হবে কারণ এটা একটা কঠিন কাজ। স্যার, ১৯৬৭ সালের প্রয়াস, ১৯৬৯ সালের 
প্রয়াস, ১৯৭৭ সালের প্রয়াস আজ আমাদের এই জায়গায় এনেছে, শত শত বছরের পর 
এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় একটা নীতির ভিত্তিতে খাজনা ধার্য হতে যাচ্ছে। কারোর খেয়াল 
খুশির উপর এটা হবে না, অফিসারদের খেয়াল খুশির উপর হবে না। কেউ কেউ বলেছেন 
আমলাতন্ত্র যা খুশি তাই করবে. তা নয়, বিধানের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে তারা যা খুশি 
করতে পারবে না। বরং আগেকার বিলটা যা ছিল তাতে এঁসব ছিল। জমিতে পার্ট চাষ হয়, 
চাষী বলল না হয় না অমনি অফিসার বলল না হয় না, আলু চাষ হয় না তো হয় না, 
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ফসল হয় না তো হয় না। এখন এসব হবে না। আগেকার বিলে হাকিম সাহেব কি 
করবেন, না করবেন, কি হবে, না হবে এইসব প্রশ্ন ছিল। কাজেই এই যে জিনিসটা হচ্ছে 
এটা প্রগতিমূলক ব্যবস্থা। এখানে অফিসারের হাত বিশেষ থাকবে না। সরকার নানা কারণে 
খাজনা ছাড়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। রেটিং যদি ভুল হয় তাহলে রি-আযাসেসমেন্ট করতে 
পারবেন। কাজেই এটা প্রগতিশীল ব্বস্থা। এই আইন আগে কার্যকর হোক, পরে দরকার 
হলে আ্যমেন্ডমেন্ট হবে। এই যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই পদক্ষেপের জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জানিয়ে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, থার্ড রিডিংএ আমার বেশি কিছু 
বলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এমন কতকগুলি কথা এসেছে যারজন্য আমাকে বলতে হচ্ছে। 
এই বিলটা ইন্ট্রোডিউসড হওয়ার পর থেকে এমন একটা ভাব দেখানো হচ্ছে যে আমরা যেন 
এই বিলের বিরোধিতা করছি। তা মোটেই নয়, আমরা এই বিলের বিরোধিতা করছি না। 
যারা গরিব দরদী দেখাচ্ছেন তাদের জানিয়ে রাখি জনতা পার্টি যে যে রাজ্যে আছে সেখানে 
৬ একর পর্যস্ত জমির খাজনা মাফ হয়ে গেছে। জমির খাজনা মাফ করা বড় কথা নয়, 
আমরা একথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, জয়ন্ত বাবু বললেন গ্রামের বড় চাষী আমাদের শত্রু, 
অধিকার আছে। বিনয়বাবু বললেন ব্যুরোক্রাসিকে ঘৃণা করি, আমরা ব্যুরোক্রাসিকে ঘৃণা করি 
না.. বুরোক্রাসি যাতে ঠিক পথে চলে সেটা আমরা চাই। কিন্তু সেইভাবে তাঁরা চলছেন না। 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হুকুম দেওয়া হয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নির্দেশমতো চলতে হবে। 
বিনয়বাবুরা ২ বছর এসেছেন, কি করেছেন? কোর্টে ঘুস বন্ধ করতে পেরেছেন? জে.এল.আর.ও 
অফিসে ঘুষ বন্ধ করতে পেরেছেন? সেটেলমেন্ট অফিসে ঘুস বন্ধ করতে পোরেছেন? আপনার 
চোখের সামনে ১১এ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ঘুস দিয়ে সিমেন্টের লাইসেল্স বের করে নিয়ে যাচ্ছে, 
আপনি বন্ধ করতে পেরেছেন? আমাদের ভয় ব্ুরোক্রাসিকে নয়, আমাদের ভয় আই এ এস 
অফিসারকে নয়, আমাদের ভয় এটা কেমন করে ইম্পলিমেন্টেড হবে। আমরা একথা বলতে 
চাই এই দেশে সি পি এম সামস্ততন্ত্রকে খতম করেনি, জমিদারি প্রথাকে সি পি এম উচ্ছেদ 
করেনি, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে অহিংস গদ্থায়। জোতদারি খতম করেছে সি পি এম 
পার্টি নয়, জোতদারি খতম করেছে অনা পার্টি। কাজেই আজকে ২ বিঘা জমির বগদার কে 
হবে সেটা রেকর্ড করতে মাঠ লাল করে দিচ্ছে। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, ক্লজ ট্ 
যখন আলোচনা হচ্ছিল তাতে আমার একটা আযামেন্ডমেন্ট ছিল কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় সেটা গ্রহণ 
করেন নি। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব তিনি সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন। যুক্তফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভা যখন ছিল তখন হোম স্টেড ল্যান্ড ৫০ শতক ছাড় দেবেন বলেছিলেন, ইনকাম 
ট্যাক্স এ যেমন হয়, সুতরাং মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যেন তিনি এই বিষয়ে একটু 
বিশেষ ভাবে চিস্তা করেন। আর আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের ওখানে অনেক আম 
গাছ আছে এবং একটা লোকের হয়ত অনেক গাছ আছে তার জমির দাম অনেক বেশি। 
এই সমস্ত খুঁটিনাটি যখন ইমপ্লিমেন্ট করবেন তখন বিশেষ ভাবে চিন্তা করার দরকার আছে। 
শুধু জে.এল.আর.ও এবং সেটলমেন্ট অফিসের উপর দায়িত্ব দিলেই সুবিচার হবেনা । সুতরাং 
ইম্পলিমেন্টেশনের সময় মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই কয়টি কথা 
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বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বিনয়কৃ্ণ চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সংক্ষেপে দুই একটা কথা শুধু 
বলতে চাই, মাননীয় সদস্যরা সেটা মন দিয়ে শুনবেন এবং বোঝবার চেষ্টা করবেন। আমি 
প্রথমেই বলবার চেষ্টা করেছিলাম, এখন প্রথম জিনিস যেটা সবাই জোর দেবার চেষ্টা 
রুরছেন, কিন্তু বাস্তবে ভেবে দেখুন কারণ অনেক চিস্তা করেই আমরা এটা করেছি। ১ কোটি 
৩৭ লক্ষ একর জমি আছে, ৫২ লক্ষের কিছু কিছু বেশি হোল্ডিং আছে। যদি উৎপাদন 
ভিত্তিতে করতে হয় তাহলে অনেক অসুবিধা আছে, কারণ এক জমিতে ফসল দুটো হয় 
তিনটা হয় ইতাদি এবং বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ বিভিন্ন রকমের। এটা সবাই একটু 
চিন্তা করে দেখবেন। ১ কোটি ৩৭ লক্ষ একর জমিতে হাজার রকমের ফসল হয়__ কোথাও 
আলু কোথাও আখ, কোথাও ধান, কোথাও পাট বা অন্য রকমের জিনিস. আবার কোথাও 
তরকারী এবং প্রতোকটি আলাদা আলাদা হয় এবং একই ব্যক্তি হয়ত বিভিন্ন রকমের করে। 
আবার একই ব্যক্তি একই জমিতে এবছর একটা ফসল তুলল আবার অনা বছর অন্য 
ফসল তুললেন। এগুলি যদি রেটিং বোর্ড বা যাকেই ভার দিতেন তাহলে এলিমেন্ট অফ 
ডেলিগেশন অফ পাওয়ার তার উপর দেওয়া হত, তার চেয়ে অনেক ভাল [২০০০৪ এ|। 
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এর একটা ভিত্তি আছে। আমি আপনাদের বলেছিলাম ১৮৯১ সালের ল্যান্ড আআকুইজিশন 
আক্ট নাম্বার ওয়ান অনুসারে এই ৮৮ বছর ধরে বিভিন্ন কাজে জমি নেওয়া হয়েছে তার 
ভালুয়েশন এবং প্রিহ্গিপল ঠিক করবার জন্য। এটা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে নেওয়া হয় ৩/৪ 
বছরের আভারেজ করে। এটা মাঝে উঠে গিয়েছিল, আমরা আবার ইনট্রোডিউস করেছি যে 
ফিফটিন পারসেন্ট সোলেসিয়াম দেওয়া হবে। রেটিং বোর্ডের হার বাধা সেখানে ডিসক্রিশন 
বেশি কিছু করতে পারেনা । আপনি যেকথা বলেছেন এক্সেসিভ ডেলিগেশন অব পাওয়ার টু 
দি অফিসিয়ালস একথা উঠেছিল বলেই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আমি আগেই বলেছি 
আলু ১ বিঘাতে কাঠায় ৪ মন ধরে ৮০১ মন হলে ১০ টাকা দর ৮০০ টাকা। ধান হয়ত 
১০ মন ৪০ টাকা দরে ৪০০ টাকা। আলু এবং ধানে তফাৎ আছে। আপনি হাওড়া জেলার 
লোক, কাজেই আপনি ভালই জানেন পান যদি করেন তাহলে আরও বেশি হবে। কাজেই 
দ্দখতে পাচ্ছেন কস্ট অব প্রডাকশনের ব্যাপারটা আরবিন্রেরি। তারপর ঘে মুহূর্তে ইনকাম 
টাক্সের কল্সেপ্ট এসে যাবে, সেই মুহূর্তে এটা স্টেট লিস্টে থাকবে। কাজেই আপনাদের আমি 
বলেছি বর্তমান আইনের বেড়াজাল থেকে যেটুকু কলাণ করা যায় সেই চেষ্টাই আমরা 
করছি। নুতন যখন কিছু করতে চাই তখন ভাল না করতে পারি খারাপ যেন না হয়। 
কোনও রকমে মানুষের যেন হ্যারাসমেন্ট যেন,না হয়, সেটা দেখতে হবে। ৪ একরের বেশি 
যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে। আমাদের মোটামুটি লক্ষ্ষা হচ্ছে 
আইনটা ইম্পলিমেন্ট করার ক্ষেত্রে হার্ডশিপ যেন না হয়, হ্যারাসমেন্ট না হয়, পাবলিক 
ওপিনিয়নের এগেনস্টে যেন না যায়। লুপ হোলস যদি কিছু থাকে, সেটা আমরা চিন্তা করে 
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দেখব। আমরা শ্বাম্থত অনন্ত চিরকাল থাকব তা নয়। ধরুণ যদি কনস্টিটিউশন আমেন্ড 
করতে হয়, তাহলে আমি প্র্যাকটিকাল ম্যান হিসাবে বলছি, আমার অভিজ্ঞতার ভিক্তিতে 
বলছি যে কোনও জিনিস ইম্পলিমেন্ট করতে গিয়ে অর ইন দি প্রসেস অব ইম্পলিমেন্টেশন 
বুঝা যায় যে কি রেক্টিফাই করতে হবে। আমরা ক্লোজ মাইন্ড নিয়ে এটা করতে চাই। কাজেই 
আমি যা বললাম আপনারা ভালভাবে চিন্তা করুন। আপনারা জানেন যে হুগলির প্রতোকটি 
ফসলের ভ্যালুয়েশন দিয়ে আপনি কস্ট অব প্রডাকশন ঠিক করতে পারবেন না। কাজেই 
ভেবে দেখুন এটা মোর বেনিফিশিয়াল টু দি পাবলিক হবে, না আমরা যেটা করেছি সেটা 
মোর বেনিফিসিয়েল হবে। ওখানে অফিসারদের বেশি হাত থাকে এবং যেখানে দুটি ফসল 
হবে সেখানে হয়ত বলবে ৮টি ফসল হয়েছে এবং এইভাবে অর্থকরী ফসলকে বাদ দিয়েও 
পারে। মনে রাখবেন ৮৮ বছরের একটা আইন চলছে। মূল কথা হচ্ছে ১৯৭৬-৭৭ সালে 
আমরা একটা এগ্রিকালচারাল সেল্সাস করেছি। কাজেই মোটামুটি এর একটা ভিত্তি আছে, 
এবং সেই ভিত্ভিতিই আমরা যাচ্ছি। আমি প্রথমে বলেছি মার্জিনাল এবং স্মল ফাবমাবাদেব 
কথা। আমরা একটা নতুন রেভিনিউ স্ট্রাকটার করছি। আমাদের প্রান্তিক চাষী, এক হেক্টারের 
কম আছে ৩৫ লক্ষ এবং এক হেক্টার থেকে দুই হেক্টার অথাৎ সাড়ে সাত থেকে ১৫ বিঘ।, 
এই স্মলের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার। 
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তাহলে পর ৩৫ আর ৫-৮০, প্রায় ৪১ লক্ষের মতো এরা বাদ পড়ে যাচ্ছে। কলে 
তারা একে বারেই কোনও রকমভাবে এর মধো আসেনা এবং সেইজন্য মনে করি এই যে 
একটা বিরাট সংখাক যারা খাজনার হাত থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। আমি দেখেছি ৪/৫ 
একরের উপর অনেক সময় ৭০,৮০,১০০ টাকা করে দিতে হত যখন দুগ্ডণ, তিনগুণ বাড়ানো 
হয়েছিল, আমরা আসার পর সেটা কমানো হল। কিন্তু এই কথাটা যদি বলত যে তারা সার 
হিসাবে, অন্য ইমপুট হিসাবে যদি দিতে পারে তাহলে প্রডাকশন বাড়বে কতশুলি লোকের 
প্রডাকশন বাড়বে? সুতরাং সেদিক থেকে বলা হয়েছে এটায় অনেকখানি উপকৃত হয়েছে। 
তারা প্রায় ৫ লক্ষ ধরে নিচ্ছি, আর ২ হেক্টর থেকে ৪ হেক্টুর পর্যস্ত এদের উপর কর নেই, 
এরাও প্রায় ৫ লক্ষ। আমি হিসাব করে দেখেছি যে নিচের দিকে বরং আপনাদের এক্সজিসটিং 
এর চেয়ে একটু কম আছে, আর উপরের দিকে আর একটু বেশি আছে__খুব বেশি না। 
সেইজন্য প্রথম হচ্ছে মার্জিনাল ত্যান্ড স্মল ফারমার্স তাদের রেভিনিউ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি 
দেওয়া এবং রেভিনিউএর টাকাটা যাতে তারা পার হেক্টর ইমপুট করতে পারে, যাদের 
আর্থিক সঙ্গতি কম। সেদিক থেকে অন্য কোনও রিজিয়নের উপর যেন বর্তমানে হাত দিতে 
না হয় এবং তার উপরে সেটা মাত্র দেড় লক্ষ, তাদের ক্রমবর্ধমানভাবে এবং এটা খুব 
সুস্পষ্ট যে গত ৩২ বৎসরের মধ্যে এর পারসেন্টেজ হয়ত ভ্যারি করতে পারে, আমি রাফলি 
বলছি ধরুন ১০ পারসেন্ট যারা লার্জ ল্যান্ড লর্ড এরা ম্যাকসিমাম দরে জমি বিক্রি করতে 
পেরেছে। তারা অন্য পাঁচ রকমের কাজ করতে পারে। এদের কাছে কিছু সম্পদ আছে যে 
সম্পদ বহুবার বহু অর্থনীতিবিদ চেষ্টা করেছেন এইভাবে কিছুটা সাইফুন করে বার করে 
সাধারণ মানুষের কল্যাণে, সোশ্যায়াল ওয়েলফেয়ারের কাজে লাগান যায় কিনা, সেইভাবে 
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আনা যায় কিনা এবং দেখা গিয়েছে এই সেকশনের কনদ্রিবিউশন কিছুটা আছে। সেইজন্য 
করা হয়েছে ধাপে ধাপে। হিসাব করে দেখুন ৫ হাজার একরের, রেটেবেল ভ্যালু কত, ফাস্ট 
ওয়ান থাউজান্ডে সেখানে আমরা রেখেছি ২ পারসেন্ট, যেখানে ৬ হাজার একরের রেটেবেল 
ভ্যালু--এটা খুব সিমপল অঙ্ক এক হাজারে ২ পারসেন্ট করে ২০ টাকা, তারপর নেক্সড 
যেটা সেটা ৩ পয়সা করে, তারপর নেক্সড থাউজান্ড ৪ পয়সা করে তাহলে প্রতি হাজার 
৪০ টাকা, এইভাবে এইগুলি হয়েছে। খুব ক্রলিয়ারলি যদি আমি দেখি তাহলে দেখব যে 
এতগুলি লোকের সুখসুবিধা হচ্ছে। তারপর দেখুন, কিছু শহরের দিক থেকে বলছি যে আমি 
এখানে আসবার পর থেকেই দু'বংসর থেকে চেষ্টা করছি, আরবান সিলিং, আমরা আসবার 
আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সমস্ত রেজোলিউশন করে সেন্টারকে পাওয়ার দিলেন, একমাত্র 
তামিলনাড়ু নিজেরা করেছে বলে তারা নিজেরাই তা আ্যামেন্ডমেন্ট করেছে। আমি দেখছি 
কলকাতার ৮ কিলো মিটার পেরিফেরি এরিয়াতে ১১৩৪টি গ্রাম, একেবারে পাড়া গাঁ আমডাঙ্গার 
মতো এবং এর পপুলেশন "৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ১৭ লক্ষ, তারা যে কোনও সময় 
জমি বিক্রি করতে গেলে, বাড়িতে কোনও বিয়ে থার ব্যাপারে, হ্যারাসমেন্টের চুড়ান্ত হতে 
হয়। আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির কাছে যে মশায়, এটা বাদ দিয়ে দেন। 
যখন এইগুলি আরবানাইজ হবে তখন এইগুলি ইনরুড করে নেবেন। কবে হবে বলে 
১১৩৪টি গ্রাম ও যেখানে ১৭ লক্ষ লোকের বাস সেখানে এইরূপ আনডিউ হ্যারাসমেন্ট হতে 
হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব লুপহোল আছে সেগুলি আমরা চেষ্টা করছি। সেইজন্য অন্ততপক্ষে 
আপনারা এখানে যে যাই বলুন যে জোতদারের প্রতিনিধি, আমরা বড়লোকদের জন্য করছি 
কিন্তু মনে মনে তারা জানেন যে আমরা করছি। 


আমি একটা গল্প বলি। শ্রামার একজন অনেক দিনের জানাশোনা লোক আমার বাবার 
বন্ধু ছিলেন আমার সঙ্গে কী বলছিলেন। তিনি বড় ল্য-ইয়ার ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে 
আমার সঙ্গে কথা বললেন। তখন ইংরাজ রাজত্ব ছিল। হঠাৎ কথা বলার পর বললেন, 
তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আবার যদি পুলিশ দেখে। আমি হাসলাম। তিনি বললেন, তুমি 
হাসলে কেন? আমি বললাম, এদিকে বলছেন ইংরেজের কথা, আবার পুলিশ দেখল কিনা 
সেজন্য ভয় পাচ্ছেন কেন। তাই আপনাদের বলি, ওটা বলতে হয় তাই বলছেন। কিন্তু 
মনেপ্রাণে জানেন আমরা কি। আমি বড় কথা বলি না। আমি বলছি না, এটা কম্পপ্রিহেনসিভ 
ল্যান্ড রিফরম বিল। সেটার ব্যাপারে বলেছি, আস্তে আস্তে আনছি। আমরা তো চেষ্টা করছি। 
বগাদার বলুন আর ক্ষেত মজুর বলুন আযালোটিস অফ ল্যান্ড ক্রমশ বাড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু 
তাদের খণ দেবার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককে রাজি করাতে পারি নি। আমরা চেষ্টা করব। সেটা একটা 
আলাদা জিনিস। যেখানে খাজনার বিকল্প হিসাবে আইন এসেছে, সেখানে খণের কথা, 
ওমুকের কথা কেনই বা নেই__এসব কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় কি£ আমি তো নিজে জানি 
এটা জটিল ব্যাপার। আগেও বলেছি সোশ্যাল্জিম জানি, সবই জানি, কাশী মিত্তির ঘাট চিনি, 
নিমতলা ঘাট চিনি এবং কোথায় আছি তাও জানি। সেইজন্য ধীর ধীরে করছি। কিছু কিছু 
লোক আছে নকশার আগে তুলি দিয়ে ছবি আঁকে। আর কিছু লোক আছে এখানে একটা 
টান দেয়, ওখানে একটা টান মারে, যতক্ষণ না পর্যস্ত শেষ টান না মারে ততক্ষণ বোঝা যায় 
না কি ছবি হচ্ছে। নন্দলালের ছবি যারা দেখেছেন তারা জানেন। এখানে একটা ফুটো, -ওখানে 
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একটা ফুটো শেষ টান মারলে, দেখা গেল পাখী হল। তেমনি আস্তে আস্তে হবে। শেষ টানের 
জনা অপেক্ষা করুন। খাজনা হল, বর্গ হল-- শেষ খোঁচা যখন মারব তখন বুঝবেন। 
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১5160 (06051010175 
(60 ৮/11101) 019] 87755/615 ৮/016 01011) 


পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এল্ককায় বাংলাদেশি সমাজবিরোধীদের অনুপ্রবেশ 
*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ? স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের 
নষ্টা মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি সমাজবিরোধীদের 
ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে__এই মর্মে কোনও সংবাদ সরকারের নিকট এসেছে কি; এবং 


(খ) এসে থাকলে, সরকার এ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
রী জ্যোতি বসু ঃ 


(ক) সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি সমাজবিরোধীদের বাপক অনুপ্রবেশ ঘটোছে- 
- একথা ঠিক নয়; তবে বিভিন্ন সময়ে কিছু বাংলাদেশি তনুপ্রবেশকারী কর্তবারত পুলিশ ও 


(খ) এই ধরনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জনা সীমান্ত এলাকার থানাগুলাতে 
নজরদারী জোরদার করা হয়েছে, সীমান্ত রক্ষীরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এবং এ বিষয়ে 
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। 


প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত অনু প্রবেশকারীদের মধো কিছু লোককে সরাসরি বাংলাদেশে 
ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। বাকি কিছু বাংলাদেশিকে সনার্জ করা হয়েছে। এবং তাদের ফেরৎ 
পাঠানোর বাবস্থা করা হচ্ছে। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা $ এই রকম অনুপ্রবেশ করে কলকাতার আশেপাশে যে সমস্ত 
অবাঙালি মুসলমান আছে তাদের সাথে অনেকে মিশে গেছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
জানেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ এইরূপ আমার জানা নাই। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি যে বাংলাদেশ 
থেকে এই রকম অনুপ্রবেশকারীরা ডাকাতি করে ফিরে চলে গেছে এই রকম কতগুলি ঘটনা 
তার নজরে এসেছে? 

তরী জ্যোতি বসু ঃ নোটিশ দিলে বলতে পারি, তবে এই রকম ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে। 

শ্রী সত্যপদ ভট্টাচার্য ঃ বর্ডারে করিমপুর এবং ফুলবাড়িতে দুজন বাংলাদেশি 
অনুপ্রবেশকারী লোককে গুলি করে মেরেছে কি না? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ প্রশ্ন দিলে উত্তর দিতে পারি, এটা থেকে কি করে বলব। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি বাংলাদেশের 
অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সমাজ বিরোধীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এই 
সম্পর্কে কোনও রিপোর্ট আপনার দপ্তরে আছে কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এই রকম কোনও রিপোর্ট আমার কাছে নাই। 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের ফারাক্কা পরিদর্শন 

*১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৬।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 

(ক) বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের ব্যাপারে ফারাক্কা 
পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন কি; এবং 

(খ) ফারাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের কাজ এ পর্যস্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) হ্যা গত €৫ই জুন তারিখে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে 
বিশ্বব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। 


(খ) এ পর্যস্ত ফারাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের কাজ সন্তোষজনকভাবে 
অগ্রসর হচ্ছে। এ ব্যাপারে /১৪) 15095]. সাময়িক টাউনশিপ প্ল্যান্ট ইত্যাদির জন্য এ 
পর্যস্ত প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ রোড এর কাজ শেষ হয়েছে। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ রাজমহলের যে কয়লাখনি থেকে কয়লা আসবার কথা আছে 
সেই কয়লাখনির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কি বা তার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে বা 
সেটা কি অবস্থায় আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 

সতী জ্যোতি বসু £ এটার কোনও বিশেষ রিপোর্ট আমার কাছে নেই। 


জী অমলেন্দ্র রায় $ ১৯৮৪ সালের মধ্যে ফার্স্ট ফেজের কাজ অর্থ জেনারেশন 
ফার্ট ফেজের শুরু হবে এই যে প্রোগ্রাম এটা ঠিক ঠিক মতন কার্যকরি হবে কি? 


জী জ্যোতি বসু $ আমি তো বলেছি যে, যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে এই যে 
টার্গেটে আছে বা দেওয়া হয়েছে সেটা হয়ে যাবার কথা-ফার্্স ফেজেই । 
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শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, কোল ফিল্ডের 
কাজ যদি ঠিক মতন শেষ না হয় এবং অপর দিকে যদি জেনারেশনের কাজটা শেষ হয়ে 
যায় তাহলে অসুবিধা হবে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাজটা ঠিক ঠিক মতন হচ্ছে কিনা সেটা 
আমাদের তরফ থেকে দেখার বা সুপারভিশন করার কোনও নির্দিষ্ট বাবস্থা আছে কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমি তো বললামই যে কয়লার ব্যাপারটা প্রশ্নের মধো ঠিক 
এঁ ভাবে ছিল না কাজেই এটা আমাদের খবর নিতে হবে। তবে মাননীয় সদসা যা বলেছেন 
সেটা একেবারে সঠিক যে যদি আমরা না পাই তাহলে এ দিকে আমাদের কাজ যতই এগিয়ে 
যাক না কেন সেটা সবটা হবে না কাজেই একসঙ্গে এটা করতে হবে। এটার দিকে আমরা 
আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নজর রেখেছি। কাজটা যেভাবে এগুচ্ছে পরবর্তীকালে সেটা 
যাতে আরও নির্দিষ্টভাবে, সংগঠিত ভাবে কাজটা আমরা করতে পারি এবং নজর রাখতে 
পারি, সুপারভাইজ করতে পারি সে ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা এখনও সেইভাবে আমাদের 
নেই। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ফরাক সুপার থারমাল 
প্রোজেক্টে কতটা পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং ফার্ ফেজে কত টাকা খরচ হবে। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ ফার্ট ফেজে যা অনুমোদিত হয়েছে যে তিনটি হবে ২১০ মেগাওয়াট 
করে এবং তাতে মোটামুটি খরচের হিসাব যা ধরা হয়েছে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে 
২৯০ কোটি টাকার মতন। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৪ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই কাজ দেখার জনা 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরঞ্কার কোনও লিয়াজো অফিসার নিযুক্ত করেছেন কি না? 


তরী জ্যোতি বসু ঃ এখন এখানে ডি.এম.কে ভার দিয়েছি যাতে করে প্রাথমিক কাজগুলি 
করতে পারা যায় এবং এখানে একটি কমিটি এরজন্য আমরা ইতিমধোই করেছি। তার কাজ 
এখনও শুরু হয়েছে কিনা আমি বলতে পারব না। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৫ মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই কমিটি কাদের 
কাদের নিয়ে করা হয়েছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ আমার কাছে তাদের নামগুলি নেই আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে 
পারব। 


জ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই যে ২৯০ কোটি টাকা 
খরচ হবে বললেন এটা কি পুরোটাই সেন্ট্রাল আযসিসটেন্স, না, ওয়ার্ড অগানাইজেশন থেকেও 
কিছু পাওয়া যাচ্ছে? | 

শ্রী জ্যোতি বসু £ কেন্দ্র এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আসিসটেল্দ আছে। 

স্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ কেন্দ্র কতটা দিচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক কতটা দিচ্ছে জানাবেন 
কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ঃ সে হিসাব আমার কাছে নেই। 


200 /১57181.- 2২0088005 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি যে বাংলাদেশ 
থেকে এই রকম অনুপ্রবেশকারীরা ডাকাতি করে ফিরে চলে গেছে এই রকম কতগুলি ঘটনা 
তার নজরে এসেছে? 

তরী জ্যোতি বসু ঃ নোটিশ দিলে বলতে পারি, তবে এই রকম ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে। 

শ্রী সত্যপদ ভট্টাচার্য ঃ বর্ডারে করিমপুর এবং ফুলবাড়িতে দুজন বাংলাদেশি 
অনুপ্রবেশকারী লোককে গুলি করে মেরেছে কি না? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ প্রশ্ন দিলে উত্তর দিতে পারি, এটা থেকে কি করে বলব। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি বাংলাদেশের 
অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সমাজ বিরোধীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এই 
সম্পর্কে কোনও রিপোর্ট আপনার দপ্তরে আছে কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এই রকম কোনও রিপোর্ট আমার কাছে নাই। 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের ফারাক্কা পরিদর্শন 

*১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৬।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 

(ক) বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের ব্যাপারে ফারাক্কা 
পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন কি; এবং 

(খ) ফারাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের কাজ এ পর্যস্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) হ্যা গত €৫ই জুন তারিখে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে 
বিশ্বব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। 


(খ) এ পর্যস্ত ফারাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের কাজ সন্তোষজনকভাবে 
অগ্রসর হচ্ছে। এ ব্যাপারে /১৪) 15095]. সাময়িক টাউনশিপ প্ল্যান্ট ইত্যাদির জন্য এ 
পর্যস্ত প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ রোড এর কাজ শেষ হয়েছে। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ রাজমহলের যে কয়লাখনি থেকে কয়লা আসবার কথা আছে 
সেই কয়লাখনির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কি বা তার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে বা 
সেটা কি অবস্থায় আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 

সতী জ্যোতি বসু £ এটার কোনও বিশেষ রিপোর্ট আমার কাছে নেই। 


জী অমলেন্দ্র রায় $ ১৯৮৪ সালের মধ্যে ফার্স্ট ফেজের কাজ অর্থ জেনারেশন 
ফার্ট ফেজের শুরু হবে এই যে প্রোগ্রাম এটা ঠিক ঠিক মতন কার্যকরি হবে কি? 


জী জ্যোতি বসু $ আমি তো বলেছি যে, যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে এই যে 
টার্গেটে আছে বা দেওয়া হয়েছে সেটা হয়ে যাবার কথা-ফার্্স ফেজেই । 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশ্নায় বলবেন কি যে সব রাস্তা তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষধিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছিল অথভাবে সেগুলি যে পড়ে আছে সেপুলিতে 
হাত দেওয়া হবে কিনা? 

মিঃ স্পিকার ঃ এই প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন আসে না। 

৪7117 10601019195) 091: ৬/1]1 00017071016 5111401060155৩৫ 10 
50906 170৬/ 1700119 0150101 111017095 01১ (11016 11) 016 01507101 01 19011651111 
0110 006 1017811) 01 6201) 111811-/0১) 

9111 09017) 0009119109165 11779 1100110]5 50111010911, 1101 101৩ 
১0010779100 101550 105 1010 10100191016 706110গ1 ৫০০১ 1000 01150 1700) 
1101১ 0016১(101). 


শ্রী সরল দেব £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি যে ডিস্িক্ট কো- 
অর্ডিনেশন কমিটি যে প্রায়রিটি দেবে আকর্ডিংলি সেগুলি হবে আপনি বলেছেন। কিন্ত এই 
কো-অর্ভিনেশন কমিটির কনভেনার হচ্ছেন ডিস্টিক্টু ম্যাজিস্টেট । এবং আগামী ইলেকশনের 
জনা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কোনও মিটিং হবে না সেই অবস্থায় কি হবে? 

শ্রী যতীন চক্রবর্তী ঃ অপেক্দা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। 


শ্রী ধীরেন্্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তে। জানেন যে সেখানে কোন রাস্ত। 
নাই। এবং বলছেন নূতন রাস্তা হবে না এবং এই রকম এলাকা পশ্চিমবাংলায় আানেক 
আছে। আজকে তারা হতাশ হয়ে পড়ে.! যাতে তারা আশার আলো দেখতে পান সই রকম 
কোনও আশার বাণী আপনি শুনাবেন কি? 

শ্রী যতীন চক্রবর্তী ঃ যদি কেউ হতাশায় ভোগেন আমি সেই হাতাশা দূর করাতে পারি 
না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত (কো-অডিনেশান কমিটি যেখানে মন্ত্রীরা আছে, প্রায়রিটি না দেন 
আমার কোন উপার নেই। এ কো-ভর্ডিনেশান কমিটি ১।২।৩ করে অগ্রাধিকার করে আমাদের 
কাছে পাঠিয়ে দেন এবং আমাদের যে আর্থিক সংগতি আছে তার মধ্যে কোন জেলায় 
কতখানি করা সম্ভব এই সব দোখে নাবেচনা করা হয়। 

সুইমিং পুল 

*২১। (অনুমোদিত প্রশ্ট নং *২০২।) জী অনিল মুখাজী $ শিক্ষা (ক্রীড়া) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি _ 

(ক পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলায় কয়টি সরকারি ও কয়টি বেসরকারি সুইমিং পুল 
আছে; 

(খ) যেসব জেলায় অদ্যাবধি কোনও সুইমিং পুল নির্মিত হয় নাই সেইসব জেলায় 
সরকারি বায়ে অন্তত একটি সুইমিং পুল তৈয়ারি করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কি: এবং 

(গ) বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত সুইমিং পুলকে কোনও সরকারি সাহায্য দেওয়া হয় 
কি 
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[3151 /১080151, 1979] 
(ক) পশ্চিমবাংলায় কোনও জেলায় সরকারি কোনও সুইমিং পুল নাই। তবে সরকারি 


উদ্যোগে নির্মিত একটি সুইমিং পুল মালদহে ও নির্মিয়মান একটি সুইমিং পুল মেদিনীপুরে 
আছে। বেসরকারি সুইমিং পুলের হিসাব সরকারের কাছে নাই। 


(খ) সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা আছে। 
(গ) নির্দিষ্ট প্রস্তাব আমসিলে বিবেচিত হইতে পারে। 
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78510070106 01 010 [78111661116 4১550019010) [0] [00909801716 10 
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শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই টাঙ্ক ফোর্স কার 
নির্দেশে সাওতালদিতে গিয়েছিল এবং কার নির্দেশে সেখান থেকে ফিরে এসেছিল? 


স্ত্রী জ্যোতি বসু $ এটা আমাদের পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন তার 
সঙ্গে আলোচনা করে, তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন এ সীওতালদিতে যাবার জনা। কিন্তু আমাদের 
অর্থমন্ত্রী যিনি ছিলেন তখন এই বিভাগের চার্জে তিনি এই সব কিছুই জানতেন না। জানবার 
পর তিনি ওঁরা ওখানে পৌছবার পরে ওদের ফিরিয়ে আনেন। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে বিদ্যুৎ কমিশনার 
মুস্তাক মুর্শেদের সঙ্গে অস্থায়ী বিদুৎ মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের যে ঝগড়া কাহিনী বেরিয়েছে 
সেটা সতা কি না? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মতপার্থক্য হয়েছিল এটা কাগজে বেরিয়েছে, আমরাও বিবৃতি দিয়েছি 
এবং আপনারাও বুঝেছেন। এখন এটাকে ঝগড়া বলা যাবে বা অনা কিছু বলা যাবে সেটা 
আমি জানি না। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে মুস্তাক মুর্শেদকে কি 
এই কারণে বদলি করা হয়েছে? টা 


শ্রী জ্যোতি বসু £ নানা কারণে হয়। তাকে বদলি করা হয়েছে আ্যডমিনিষ্ট্রেটিভ 
পারপাসে। 
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শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে আপনি কি টাঙ্ক 
ফোর্সের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ আমি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম যে টাঙ্ক ফোর্সের যিনি উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন এটাকে সংগঠিত করবার জন্য তিনি বিদেশে আছেন, তিনি ফিরে এলে তাকে 
আমি বলব। যাঁরা ইঞ্জিনিয়ার গিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে যেন ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয় 
কারণ এটা ঠিক নয়। এর মধ্যে তাদের টেনে আনা ঠিক নয়, তাদের কোনও অপরাধ নেই 
যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা গিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন। আমি তাকে ডেকে এনে 
বলেছি এবং বিবৃতি দিয়েছি। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে আপনি বিদেশ যাত্রার 
আগে এই টাস্ক ফোর্স সম্বন্ধে এবং ডঃ অশোক মিত্রের সঙ্গে কোনও আলোচনা করে 
গিয়েছিলেন কি না? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ না, এটাই হচ্ছে অসুবিধা। যেহেতু এই বিষয়ে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু 
এগোয় নি সে জন্য আমি কোনও আলোচনা করে যেতে পারি নি। 

রী সভারঞ্জাল লাপুঙলসী £ গাললীয় গন্ী াছাশয় কি ভানাবেল এই গে টা গেণর্পের শীলা 
আসছে, আপনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসাবে নিশ্চয়ই জানতেন যে তারা যাবে? 

শ্রী জ্যোতি বসু $ আমি তো বললাম যে কিভাবে অপারেট করবেন, কি কাজ করবে 
এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও আলোচনা হয়নি আমি যতক্ষণ দেশে ছিলাম। আমি চলে যাবার 
পরে এটা এভাবে ঠিক হয়েছিল সেক্রেটারির সঙ্গে যে ওরা যাবে। আমি যখন ছিলাম এখানে 
তখন আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। 

[1-20--1-30 1০1] 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই রকম কি কোনও সটাবের 
ক্ষমতা আছে মন্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শ না নিয়ে, ক্লিয়ারে্স না নিয়ে টাস্ক ফোর্স পাঠাবার? 

স্ত্রী জ্যোতি বসু ৫ এটা ক্ষমতার প্রশ্ন নয়, এখানে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সেই জনা 
সেক্রেটারি টাস্ক ফোর্স পাঠিয়েছিল। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই টাঙ্ক ফোর্স কতজন 
সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল? 

মিঃ স্পিকার £ দিস কোশ্চন ডাজ নট আ্যারাইজ। 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, মিঃ মুর্শেদের সঙ্গে 
ঝগড়াঝাটির সময় মিঃ অশোক মিত্র বলেছিলেন আমি কমিউনিস্ট, ভদ্রলোক নই, এই কথা 
কি সত্য? | 

(নো রিপ্লাই) 

শ্রী রজনীকান্ত দোলই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, মুর্শেদ সাহেব একটা 
স্টেটমেন্ট করেছিলেন যে এই টাঙ্ক ফোর্স আপনার জ্ঞাত সারে পাঠানো হয়েছিল, আপনি 
জানতেন যে টাস্ক ফোর্স পাঠানো হবে, এ কথা কি সত্য? 
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শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মিঃ মুর্শেদ এই রকম কোনও স্টেটমেন্ট করেন নি। 


শ্রী অজয়কুমার দে £ এটা কাগজে বেরিয়েছিল, কন্ট্রাভিশনে বেরোয়নি। 


শ্রী জ্যোতি বসু £ না, কাগজে বেরোয়নি। 


১1771 ৯৪] (01896621066 : ৬1] 1016 [10116 1৬1171510৮৪ 019০6 0 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ আমি বারেবারে একই কথা বলে আসছি। তারা টাঙ্ক ফোর্স করবার 
পর আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। কথা হয়েছিল যে আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলব 
যে কি ভাবে ওঁরা আমাদের সাহাযা করতে পারেন আমি তারপর বাইরে চলে গেলাম, সেই 
জনা এই ভূল বোঝাবুঝি হল, আমার সঙ্গে আলোচনা না হওয়ার জন্য। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ স্যার 00৩ 01591 15 101 01691) ৮/01) 01১ 111171১1015 
0০ 019০20 (09 50016 ৬/14/ 1 ৮/11| 106 00106? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ তারা কি ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন এই বিষয়ে আমরা 
আলোচনা করব, এখনও আলোচনা হয়নি। 


মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জেলার সংযোগস্থলে ব্রিজ 
*২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -- 
(ক) ঘুর্শিদাবাদ-নদীয়া জেলার সংযোগস্থল রাধানগর-পাটিকাবাড়ি ঘাটের উপর (জলঙ্গী 
নদীর উপর) ব্রিজ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি; এবং 
(খ) সম্প্রতি এ সম্পর্কে কোনও “সার্ভে করা হয়েছে কিঃ 
শ্রী যতীন চক্রবর্তী ঃ 
(ক) এবং (খ) না, আপাতত কোনও পরিকল্পনা নেই, তবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে 
লক্ষ্য রেখে প্রকল্পটির প্রাথমিক জরিপ কার্য এই ব€সর করা হয়। 


সী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে এই রাস্তার বিশেষ 
পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করবেন কি? উত্তর বঙ্গের সঙ্গে নাশনাল হাইওয়ে ছাড়াও আর 
একটা রাস্তা হতে পারে যদি এই ব্রিজ নিমাণ করা যায়। কারণ প্রাকৃতিক দুযোগের সময় 
উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এই দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে হতে পারে? 


শ্রী যতীন চক্রবর্তী $ আমি আগেই বলেছি আ্যসিয়োরেন্স কমিটি বলে আপনারা একটা 
হয়ে যাবে। সুতরাং আমি সেই কথা বলতে পারছি না। 


স্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ মাননীয় মদ্ত্বী মহাশয় কি জানাবেন, এই উত্তরটা কি আপনার 
সাইক্লোস্টাইল করা আছে, সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়? 
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(নো রিপ্লাই) | 

কুশমপ্তী থানার খুনিয়াডা্গী হইতে বংশীহারী থানার মায়াহার পর্যন্ত রাস্তা 

*২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৩।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ পূর্ত বিভাগের মন্্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_ 

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমন্তী থানার খনিয়াডাগী হ'তে বংশীহারী থানার 
দৌলতপুরের নিকট মায়াহার পর্যস্ত (ভায়া ভক্তিপুর, বৈরহাট্টা) কাচা রাস্তাটি পাকা করার 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি; এবং 

(খ) থাকিলে কবে নাগাত উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ ইইবে বলিয়া আশা করা 
যায়? 

শ্রী যতীন চক্রবন্তী ঃ 


(ক) না. অপাতত নাই: 


(খ) প্রম্ন ওঠে না। 
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মন্ত্রী মহাশয় 'ক” প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলেছেন। এই না 
বলার কারণ কি? রি 


শ্রী যতীন চক্রবর্তী £ সড়ক ও সেতু উন্নয়নের জনা ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ৭৫ (কোর 
টাকার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালে গৃহীত সড়ক ও সেতু 
গুলির নিমণি কার্য সম্পন্ন করার জন্য উক্ত অর্থ যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এ্রগুলিই সম্পন্ন করতে 
আরও অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় প্রয়োজন থাকা সত্তেও প্রস্তাবিত রাস্তা উন্নয়নের জন্য 
গ্রহণ করে তার দায়-দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। রাস্তাটি গ্রহণ করলেই অথাভাবে তা 
সম্পন্ন করা যাবে না। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ অন এ পয়েন্ট অফ্‌ প্রিভিলেজ, স্যার, আমরা আপনার দপ্তরে 
যতগুলি প্রশ্ন জমা দিয়েছি তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এবং বিনয়ের সঙ্গে 
নিবেদন করছি যে, অত্যন্ত টাইমলি সেগুলি চলে গেছে। কিন্তু আমরা মাননীয় মন্ত্রীদের কাছ 
থেকে উত্তর পাচ্ছি না। আজকে দুটি প্রশ্ন ডাকা হল, দুটিই হেল্ড ওভার হল এর কারণ কি? 
ওরা কি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয়' পাচ্ছেন। আমরা প্রশ্ন রাখছি সি.পি.এম.-এর টচবি 
সম্বন্ধে, পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের ফেলিওর সম্বন্ধে | মন্ত্রীরা ইনটেনশনালি আ্যাভয়েড করে 
যাচ্ছেন। আমরা আপনার কাছে প্রটেকশন চাইছি, এই শর্ট-ার্মের আসেম্বলিতে আপনি 
মিনিস্টারদের বাধা করুন যাতে তারা উত্তর দেন, দে সুড গিভ আনসার । 


অধ্যক্ষ মহোদয় $ আচ্ছা। বাধ্য করব। 
হোমগার্ড 


*২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ স্বরাষ্ট্র (অসামরিক 
প্রতিরক্ষা) বিভাগের মন্ত্রী মখাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 
(ক) ১লা আগস্ট, ১৯৭৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে হোমগার্ডের সংখা কত; এবং 
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(খ) উপরোক্ত হোমগার্ডরা বছরে গড়পড়তা কতদিন কাজ পান? 

শ্রীরাম চ্যাটার্জি ঃ 

(ক) ৩৯,০০০ 

(খ) বছরে গড়পড়তা প্রায় তিন মাস কাজ পান। 

স্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ধরমের কোনও অভিযোগ পেয়েছেন 
কি যে,.হোমগার্ড অফিসাররা অধিকাংশই পূর্বতন সরকারের সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং 
তারা কংগ্রেস পক্ষের লোক এবং এই হোমগার্ড-এর মধ্যে বামপন্থী ছেলেরা সংখ্যায় অল্প, 
কিন্তু তারা বিভিন্ন থানায় ডিউটি পাচ্ছে না? 

শ্রী রাম চ্যাটার্জি 8 হোমগার্ডের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা অনেক খারাপ 
কাজ করেছিল এবং আমাদের বামপন্থীদের বিরোধিতা করেছিল, তা জেনেও তা সত্তেও 
আমরা তাদের রেখেছি। আমরা এটা ঠিক করেছি যে, বামপন্থী হোক, কংগ্রেসি হোক ৫০ 
বছরের অধিক বয়সের যারা আছে বা যারা প্যারেড করতে পারবে না সেই ধরনের 
লোকেদের হোমাগার্ডে রাখব না। কারণ আমরা লোকের ভাল করতে চাই। তারপর কংগ্রেসি 
যে সমস্ত খারাপ মানুষরা আছে, তাদেরও আমরা রেখে দিয়েছি, কারণ ভালর সঙ্গে 
থাকলে খারাপও ভাল হয়ে যায়। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে হোমগার্ডের মধ্যের একটা অংশ 
ডিউটি পাচ্ছে না, কারণ হোমগার্ড অফিসাররা কংঘ্েসি মানুষ এবং সেই কারণে তারা 
তাদের ইচ্ছা মতো কিছু লোককে ডিপ্রাইভ করছে। এই ধরনের কোনও অভিযোগ আপনি 
পেয়েছেন কি? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে হোমগার্ড অফিসাররা কি হোমগার্ড বিভাগকে রাজনৈতিক 
উদ্দেশে বাবহার করছে? 

[1-30--1-40 ৮.1%..] 

শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ এই খবর পেয়েছি যে কিছু কিছু হোম গার্ড অফিসার যখন সাউথ 
ক্যালকাটায় ইলেকশন হয়েছিল তখন ২ জন অফিসার কংগ্রেসের পক্ষে কাজকর্ম করেছিল। 
আমি এটা ইগনোর করলাম। কেন কংগ্রেসের হয়ে কাজকর্ম করেছিল তা বুঝতে পারি নি 
কেননা ওনারা তো আলো-আঁধারী গোলক ধাঁধার মতন হয়ে আছেন। যাই হোক, এসব হোম 
গার্ডদের ওয়াচ করছি। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ$ অন এ পয়েন্ট অফ অডরি স্যার, মাননীয় সদসা যে প্রশ্ন 
করলেন তিনি উত্তর দিলেন না এবং দিতে পারবেনও না কেননা উনি প্রশ্ন বোঝেন নি এবং 
বুঝতে পারেন না। 

মিঃ স্পিকার £ মন্ত্রী মহাশয় কি পারেন না পারেন সেটা কি আপনার পয়েন্ট অফ 
অডরি? হোয়াট ইজ ইওর পয়েন্ট অফ অডরি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ কোনও বিরোধী দলের নাম করে এবং প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে 
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মন্ত্রী মহাশয় গালিগালাজ দিতে পারেন কিনা-__এইটাই আনার গত্রন্ট অফ অডরি। 
মিঃ স্পিকার ৪ দ্যাট ইজ নট এ পয়েন্ট অফ জডাঁর। 
শ্রী রাম চ্যাটার্জি £ অসতা ভাষণে যারা পটু সেই ধরনের লোকোদেব কি জবাব দিতে 


হবে তা আমার ভাল জানা আছে। সতা বাপুলী মহাশয় যা বলছেন তা অসত। ভাষণ 
পরিবেশন করছেন এবং আমার সত্য কথাগুলি ওনার কানে জল ঢালছে। 
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স্ত্রী মহঃ সোহরাব £ এইরকমভাবে উত্তর দেওয়া যায় না। দি আনসার মাস্ট বি 
(স্পেসিফিক। 


মিঃ স্পিকার 3 এইরকমভাবে পয়েন্ট অফ অডরি রেজ করা যায় না। 


শ্রী দেওপ্রকাশ রাই £ আমাদের রাম চাটার্ভি মহাশয় হোম গাডেরু মিনিস্টার আমি 
জানতে ঢাই হোম গার্ড মিনিস্টারের কোনও ইউনিফর্ম আছে কিনা? 


(নো রিপ্লাই) 
শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ হোম গার্ডের প্রতোকদিন কত কারে মাহিন! দেওয়া হয়ঃ 


শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ তাদেরকে আযালাউন্স দেওয়া হয় ৮ টাকা করে। ১০ টাকা করে 
দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে তবে ১ টাকা বাড়িয়েছি এবং তা বাড়িয়ে ৯ করে দেওয়া হানে। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে হোমগার্ডরা জাম।-কাপডড 
ছেঁড়া, জ্তো ছেঁড়া পড়ে ঘুরছেন? 


শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় সদসোর আমলে ১টি করে ড্রেস ছিল। আমন! ২টি করে 
ড্রেস করেছি এবং জুতো-জামা (দওয়া হচ্ছে। তাদের থাকবার জনা বারাক করা হচ্ছে যাতে 
ওরা আরও ভালভাবে থাকতে পারে। আমাদের যে ছোট শক্তি সেই শক্তি নিয়ে আমর 
বতদূর সম্ভব ভাল করবার চেষ্ঠা করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ আমার সাপলিমেন্টারি হচ্ছে যে মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে 


হোমগার্ডদের যেমন স্পেসিফিক ড্রেস আছে, হোমগার্ডেব মন্ত্রীর কোনও ম্পেসিফিক (রস 
আছে কিনা£ 


শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ না, সে রকম কোনও ড্রেস নেই, আপনাদের সঙ্গে কনসাল্ট করে 
(ড্রন করব, সেটা ঠিক হবে। 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস  এন.ভি.এফের কিছু অংশল্ যেমন পুলিশে চাকরী (দেওয়া হয় 
সেইরকম হোমগার্ডদের পুলিশের চাকরি দেওয়ার কথা মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করছেন কি? 
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শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ হোমগার্ডদের আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কারখানায়, 
সি.এম.ডি.এ.তে এবং পুলিশের কাজে জ্যাবসর্ব করবার চেষ্টা করছি এবং কিছু অগ্রগতি 
হয়েছে। 

শ্রী সেখ ইমাজুঙ্গিন ঃ হোমগার্ডদের বছরে কাজের সময় বাড়াবার পরিকল্পনা আছে 
কিনা? 

শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ আপাতত আমরা ভাবছি না, কারণ এত বেশি বেকার হয়ে গেছে 

/00000২72াথনা 1010 

মিঃ স্পিকার £ আজ আমি সব্বত্ত্রী জন্মোজয় ওঝা, ও কিরণময় নন্দ, এবং কৃযঞ্রদাস 
রায় ও অন্যানা চার জনের কাছ থেকে দুটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। 

প্রথম প্রস্তাবে স্রী ওঝা এক্কঁ শ্রী নন্দ দন্ডক প্রত্যাগত উদ্ধান্তদের উপর পুলিশি অত্যাচার 
সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে শ্রী কুষ্ণদাস ও অন্যানারা পশ্চিবঙ্গে 
আইন শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন। প্রথম প্রস্তাবের বিষয়টি সাম্প্রতিক 
কোনও ঘটনা নয়। তাছাড়া দুটি প্রস্তাবের বিষয়বস্তই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত | 
আজ বিধানসভায় আইন শঙ্খলার. বিষয়ে ১৮৫ নং নিয়মানুসারে একটি প্রস্তাব আলোচনার 
জনা ধার্য আছে. সদসারা এ সময় এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন। 


তাই আমি উক্ত প্রস্তাবেই আমার অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। তাবে সদসারা ইচ্ছা করলে 
সংশোধিত অংশগুলো পড়তে পারেন। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জনা এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছে। বিষয়টি 
হল-_ বামফন্টের একটি মহলের উদ্দোগে দন্ডকারণ্য (থকে প্রায় স্ড়ে লঙ্গ উদ্বাস্তু পশ্চিমবাঙ্গে 
এসেছিলেন। তাদের মধ প্রায় ত্রিশ হাজার মরিচঝাপিতে বসবাস করছিলেন। এই সরকারের 
ভাবাহেলা ও পুলিশি অতাচারের ফলে এবং অনাহানে, বিনা চিকিৎসায় নারী. শিশু, যুবক. 
বৃদ্ধ সমেত প্রায় সহস্রাধিক উদ্বান্তর মৃত্তা হয়। নির্মমভাবে উচ্ছেদ, গ্রেপ্তার ও বলপূর্বক 
অপসারণের ফলে প্রায় সহশ্রাধিক পরিবার পরস্পর বিচ্ছি্ন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের পথে 
প্রান্তারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই আলোচনার জনা আজ বিধানসভভার কার্য দুই ঘন্টার জন্য 
মুলতুবি বাখা হউক | 

শ্রী কৃষ্ণদাস রায় £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন-_-বিযয়টি 
হল--পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুঠপারট, খুন 
জখম সবই পুলিশের ঢোখের সামনে খটছে। রাস্তা ঘাটে নানারূপ অস্ত্র নিয়ে পুলিশের 
ঢোখের সামনে সমাজ বিরোধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৃহদাহ, অন্যায়ভাবে জমি দখল, ছোট ছোট 
বগাঁচাধীর উচ্ছেদ, গণ-আদালতে শর্টুররীক উৎপীড়ন, আর্থিক দন্ড আদায়, (জোর করে জমি 
রোজেস্ট্রারি করিয়ে নেওয়া, নারী নিযাতিন এর সবগুলিই পুলিশের চোখের সামনে হচ্ছে। 
হাইকোর্টের রায়, জেলা কোর্টের ইনজাংশন ইত্যাদি অমান্য করা হচ্ছে। দেশে গণতান্থ্িক 
আন্দালনের নামে বিভীষিকার রাজত্ব চলছে। শত শত একর জমি চায অবাদ হচ্ছে না। 
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এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করা হউক । 


[1-40--1-90 ৮7৬.] 

(81011)5 8116101017) (0 11991161501 0112671( 19811)1)0 11101)01181706 

মিঃ স্পিকার $ আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি যথা £ 

১। ব্যান্ডেল থামলি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে শ্রমিক ছাটাই-শ্রা। সুনীতি চট্টরাজ। 

২। আগামী লোকসভার নিবচিন উপলক্ষে সি.আর.পি. ও মিলিটারি না ডাকার 
কারণ--গ্রী সুনীতি চট্টরাজ। 

৩। সাধারণ মান্যের্র উপর সি.পি.এম. পার্টির গণ আদালতের অতাঢার--আ্রী সুনাতি 
চট্টরাজ। 

| হাইকোর্টের আদেশ উপেক্ষা করে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জমির মালিকাদের সাহাযা 
না করা--শ্রী সুনীতি চট্টরাজ। 

৫€1| জেলা ওয়াডারদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন__ঞা মহঃ সোহরাব। 


৬। কলকাতা পুরসভার শ্রমিক কর্মচারিদের কেন্দ্রায় ভবন চত্বরে গণ অবস্থান--্রা 
এহ5 নাহরাব। 


৭। খড়গপুর রেলস্টেশনের নিকট সংঘর্ষ ও পুলিশের গুলি-শ্রী মহঃ (সোহরাব ও 
শা রজনাকাভ্ভ দোলুই। 


৮। 01515 111 11017010901) 010 109৮/61109011-- 0৮ 3111 00001 00170101 
1৩01108. 


১। /116660 10110016 01 016160 £1001) 190901৮১ 0104057 100101010 
7.০ 00 9111 00151129095 109 এ 911] 911901)911010011) /51017704, 


১০। 4511696 1901011 011015৩১011 17111001511 10/101-- 05 ৯1 
[01517110495 (২0৮, 91711510007 /১101060, 51910) 11181040011) 0774 1৮14 
90110140. 


১১। পশ্চিমবঙ্গে জোরপূর্বক বে-আইনিভাবে জমি দখল-_শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 


১২। বিগত বায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগ্ুলির পুনর্গঠনের বাপারে স্থানীয় ও বিভি্র বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষের হিসাব-শ্ত্রী অভয়কুমার দে। 


১৩। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উপকরণগুলির অগ্রিমূলা-শ্রা অভয়কুমার দে। 


১৪। বিচার বিভাগের শিক্ষার কার্যকারীতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ 
বৃদ্ধি-শ্ত্রী অভয়কুমার দে। 


১৫। অস্থায়ী বিদুৎ মন্ত্রী ও বিদুৎ সচিবের মধো মত প্রার্থকা--গ্রা অভয়কুমার দে। 


212 9971৮81% 2006161019১ 


[3151 0850, 1919] 
আমি খড়গপুর রেলস্টেশনের নিকট সংঘর্ষ ও পুলিশের গুলি সম্পর্কের উপর--্্ী 
মহঃ সোহরাব ও শ্রী রজনীকান্ত দোলুই কর্তৃক আনীত নোটিশ মনোনিত করেছি। 


্লিষ্ট মন্দ্রীমহোদয়, যদি সম্ভব হয় আজকে এ বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে 
পারেন ভথবা বিবৃতি দেবার জনা একটি দিন নিতে পারেন। 


শ্রী জ্যোতি বসু $ ৭ তারিখে। 
৯117] 10৭ 0৯১7৩ 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আপনার মাধামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আজকে ৩১শে আগস্ট শহিদ দিবস। অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি/ ভয়াবহ বিদুৎ 
সংকট এবং বামফ্রন্ট সরকারের ত্রাস্তু খাদা নীতির প্রতিবাদে এসইউ.সি-র পক্ষ থেকে 
জেলায় জেলায় কোর্টে কোর্টে আইন অমানা করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বহরমপুর 
থেকে আমার কাছে ট্রাঙ্কলে খবর এসেছে এই আইন অমানা করার জন্য বহরমপুর শহরের 
সমস্ত রাস্তা, ফেরিঘাট ইত্যাদি সব জায়গায় স্বশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। খাগড়ায় 
৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সব সমেত এ পর্যস্ত ২৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
বহরমপুরে আমাদের ক্যাম্প ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যেখানে এস ইউ.সি-র ব্যাচ পরা স্বেচ্ছাসেবক 
দেখা যাচ্ছে সেখান থেকেই তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সরকার আজকের এই শহাদ 
দিবসে যেখানে তারা শহীদ বেদীতে মালা দিচ্ছেন সেখানে তারা এই রকম পীড়নমূলক 
কর্মসূচি কেন গ্রহণ করেছেন এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য রাখবেন আশা করি। 


সী কৃষ্ণদাস রায় ঃ স্যার, মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থানার তিন নং অঞ্চলে চকমাহাটা 
গ্রামে সিপি.এম. কর্মীরা সেখানকার গ্রাম ঘেরাও করে আমাদের একজন কর্মী মাখন মাইতিকে 
মারধোর করে। এ বিষয়ে মীমাংসা করার জনা যুগল খাটিয়া এলে তার উপরও আক্রমণ 
করা হয় ও তাকে লুকিয়ে রাখা হয়। সেই সময় তার স্ত্রী তাকে রক্ষা করতে গেলে তাকে 
নিয়ে যে কোথায় রাখা হয়েছে তার কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় ডায়রি দিয়েও 
পলিশ কোনও প্রকার সাহায করতে আসছে না। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


স্ত্রী সুমস্তকুমার হীরা ঃ স্যার, কয়েকমাস ধরে আমার এলাকায় ছাতুবাবুর বাজারের 
আশে পাশে একটা পাগলা ষাঁড় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং লোককে গুতোচ্ছে। এ বিষয়ে পলিশ 
ও কপোরঁরেশনকে বলেছি কিন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আশা করি সরকার এ 
বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। 

শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পঞ্চায়েত ও 
রিলিফ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদহ জেলায় কালিয়াচকের ৩নং ব্লকে বিগত আগস্ট 
সেপ্টেম্বরে যে বন্যা হয়েছিল। তাতে ঘর-বাড়ি পড়ে যাবার জন্য যে অনুদান তা বন্টানের 
কাজ এখনও শেষ হয় নি। আশাকৰু আপনারা এ বিষয়ে একটা বাবস্থা গ্রহণ করবেন। 

[1-50--2-00 ৮7৮.] 


শ্রী ধীরেন্্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূণ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কিছুদিন আগে ঈদ্‌ হয়ে গেছে 


12৭ 101৭ 04555 ৪৭ 


এবং ঈদের ঘেলাও হয়ে গেছে ইসলামপুরের ইসুবগঞ্জে। সেই ইসুবগঞ্জে যে মেলা হয় সেই 
মেলায় দেখা যাচ্ছে সকালবেলায় একটা অজ্ঞাত মুণ্ডহীন ধড় পড়ে রয়েছে। এটা কি করে 
গড়ে থাকল তাই নিয়ে যখন স্থানীয় লোকেদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে তার অনেক পরে 
থানার বড়বাবু সেখানে আসেন। কাছাকাছি পাট ক্ষেত্রে সেই মুগ্ডহীন ধড়টা পাওয়া যায়। 
স্থানীয় লোকজন যখন সেটাকে সনাক্ত করতে পারছে না তখন স্থানীয় যে রাজীনৈতিক দল 
টংগ্রেস তাদের তরফ থেকে বলা হয় যে এটাকে সনাক্ত করার জনা আর কিছুক্ষণ সময় 
দেওয়া হোক | দৃভাগাক্রমে ও.সি. অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন কিন্তু স্থানীয় সিপি.এম,'র 
হুমকীতে তিনি সেটা মর্গে চালান করে দিলেন। এই যে চাঞ্চলাকর ঘটনা সেখানে ঘটোছে 
তার যাতে প্রতিকার হয়, মুণ্ডহীন ধড় যাতে সনাক্ত করা হয় এবং সেই এলাকায় যাতে এই 
ধরানের ঘটনা আর না ঘটে তারজনা মন্ত্রী মহাশয় যেন দৃষ্টি দেন। 


১1) 109৬2 91106) 18 2 1 ১0০91691, 511, 01061600110 00৬17010111 
01001 1105 ১(00090 0106 901010011)010011 01 99০01600165 8110 4101 /১5১1১()11১ 11) 
[10 00107) 70100100015, 1115 125 0801560 81921 11001)/3101106. 11) ১1776 
910901১0101 9901610116১ 1197০ 1001) 00000110100. 0110 110৬/ 21111001015 110৬ 
0০০1) 111৬1060101 011 [05 01 10 /৯১১15(01105. ১০, 19 0111610111 0601017১ 0 
16 0116101)1 310015 ১10৬/ 0101 6111061 [110 010 101 0011101 ৮/101) 0116 
01001. 01 1106 00911010100 [011 01 1100 00৮০1110610 01061 1156]1 15 ৩01)- 
1051110. |] 1600651 (116 110111010 1111015061 01 19011941109 100 1110 1110 
10101010110 11190166 160১১১০1৮ 011811617101105 101 1116 0100110010110১ 11117)001- 
9061১. রর 

শ্রী বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মিঃ স্পিকার, সার, আমি একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
মুখামন্ত্রী তথা বিদ্্মন্ত্রী এবং কো-অপারেটিভ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হল কো- 
অপারেটিভ বেসিসে যাতে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই হয় তার জনা একটা স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারের 
আছে। সেই পরিকল্পনাতে গুজরাট এবং অন্যানা জায়গায় এই রকম কিছু প্রকল্টা চলছে। 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এই ধরনের একটা স্কীম হরিপাল থানা এবং সিঙ্গুর থানাকে নিয়ে 
এই স্কীমটাকে আটকে রেখে দিয়েছেন। অথচ বোর্ড এই ব্যাপারে ডিসিসন নিয়েছেন এবং 
স্কীমটা স্যাংশন করেছেন। অপরদিকে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট জ্ীমটা গ্রহণ কারেছেন, 
কিন্তু কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের যে দায়িতর স্টেট পার্টিসিপেশন অথতি স্টেটের একট৷ 
শেয়ার কেনার ব্যাপার আছে ১০ লক্ষ টাকার, সেই ১০ লক্ষ টাকা না দিলে সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট ১ কোটি টাকা দেবে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ১ কোটি টাকা পেলে কাজ আবন্ত 
হবে, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট স্টেট পার্টিসিপেশনের টাকাটা দিচ্ছে না এবং এই টাকাটা 
না দিলে বোর্ড কাজ করতে পারছে না। অপরদিকে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড কোনও কাজ 
করছে না। এই রকম অবস্থায় স্বীমটা রয়ে গেছে। এর ফলে মিডিল কনজিউমার্সরা সাফার 
করছে। সেজন্য কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টকে ১০ লক্ষ টাকার স্টেট শেয়ার বাবস্থা করতে 
হবে এবং মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয় দেখুন যাতে বোর্ড স্যাংশন দেয়। 


শ্রী স্বদেশরঞ্রন মাঝি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কেন্দ্র পাশকুড়াতে বন্যার সময় 
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সরকারের তরফ থেকে কৃষিখণ এবং বলদ খণ দেওয়া হয়েছিল যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
তাদের। কিন্তু এখন সরকারের তরফ থেকে তাদের উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে ওই টাকা 
সুদসহ ফেরত দেবার জন্য। তারা এই সুদ ছাড় দেবার জনা আবেদন জানিয়েছি। তার! 
সরকারের টাকা দেবে, তাবে একটু সময় চেয়েছে। আমি এই ব্যাপারে কৃিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং তাদের একটা আবেদনপত্র আপনার মাধামে কৃযিমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য 
মন্রোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সন্দীপ দান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার 
সাধামে তথা স্বরাষ্মন্ত্ীর দৃষ্টিতে আনছি। কলকাতার ট্রাফিক বাবস্থা যা রয়েছে তাতে দেখছি 
রানি রাসমনি রোড দিয়ে শতকরা ৯০ ভাগ গাড়ি ঢোকে এবং তার ফলে সবসময় ওই 
রাস্তাটি ট্রাফিক জাামের মধো থাকে । আমি এই ঝাপারে পুলিশের এক বড় কতারি সঙ্গে 
কথা বালছিলাম যে. নর্থ বাউন্ড ট্রাফিক, সাউথ বাউন্ড ট্রাফিক, আপ আন্ড ডাউন সবই যদি 
একই রাস্তায় থাকে তাহলে কি. পবে দলদে? ডিসি স্াফক আমাকে বললেন আমরা ওই 
শা দিয়ে চলিই না। ভাব! ওই বারেনবাবুর মতো হাজার টাকার গাড়িতে চাড়েননা, তার! 
লচ্ টাকার গাড়িতে উড়েন। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সময়, বিধানসভায় আসার 
সময় ওই নানি রাসমনি রোড দিয়ে যেতে হয়। আমি এই বা।পারে অনেকগুলো বিকষ্ট 
সাজেশনস দিয়েছিলাম. কিন্ত মনে হয় ওরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাননা। আমাদের 
পরিবহনমন্ত্রী এখানে রয়েছেন কাজেই তিনি এই ব্যাপারে নজর দিন। ওঁরা বলে এসপ্লানেড 
ইাস্ট সবসময় মিছিল থাকে | মিছিল থাকলে ট্রাফিক ডাইভার্টেড হতে পারে। প্রতিদিন পূর্ব 
পশ্চিম, উত্তর. দক্ষিণের সমত্ত গাড়ি যদি একটা রাস্তা দিয়ে চলে তাহলে তো ভয়ানক 
অস্ববিধা এবং সেই অসুবিধা হচ্ছে। এটা পরিবহন মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক্ডিয়ারভৃক্ড 
কাজেই তারা যদি অগ্রণী হয়ে স্টেট ট্রান্সপোর্ট, আর.টি.এ. এবং পুলিশের সাঙ্গে কথা বালে 
এই বাপারে একটা সুরাহা করেন তাহলে অন্তত কলকাতার মান্য যারা লক্ষ টাকার গাড়িতে 
চাডে স্টারা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। | 


শ্রী হাজারি বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি একটি বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন পশ্চিমবাংলার শতকরা ৮০ ভাগ মান্য 
গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং অবশিষ্টাংশ শহরে বাস করে। বিগত সরকারের কল্যাণে বস্তিতে 
বৈদ্যুতিক আলো যায়নি কাজেই তাদের কেরোসিন তেলের প্রয়োজন হয় গ্রামের লোকেরও 
তল্স। তাবে একটা কথা বলি যে পরিমাণ তেল আসছে তাতে যদি সমবন্টনের বাবস্থা হয় 
তাহলে বোধহয় এর চেয়ে সৃবিধা হয়। কাজেই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলি যে পরিমাণ তেল 
জাসছে দেটা শ্রামে এবং শহরে সমভাবে বন্টন করার বাবস্থা" করুন। তাছাড়া আর একটি 
জিনিস আছে এনং সেটা হচ্ছে যে রেশন কার্ডে একজন লোক আছে সে যা পাবে, বেশি 
লোক থাকলে তারাও সেই পরিমাণ পাবে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে একজন লোক আছে 
সেই কার্ডে তেল কম দিয়ে লোক অনুসারে সমভাবে বন্টন করবার ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী মহাশয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মেদিনীপুর জেলায় 
আমার কেন্দ্রে পটাশপুরে অনেক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতা চলেছে, তার মধো 
গোপালপুর গ্রামে এবং চকখিদিরপুর গ্রামের ' বিভিন্ন জায়গায় কয়েকমাস যাবৎ মারামারি 
চলছে। কিছুদিন আগে একটা পুলিশ ক্যাম্প হয়েছিল-_কি কারণে জানিনা পুলিশ কাম্প 
তুলে নেওয়া হল, তারপর শুরু হল প্রচণ্ড মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত এক ভদ্রলোকের বাড়ি 
আক্রান্ত হয় এবং তারজন্য পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং তারপরে পুলিশ কাম্প 
বসানো হয়েছে। কিন্তু তাহলেও অরাজকতা চলেছে। গৌর হরি সাউ, কৃষ্ণ দলপতি রাজেন্দ্র 
সেনাপতি. ক্ষুধিরাম সেনাপতি, শিশুরঞ্জন সেনাপতি প্রভৃতি গরিব চাষীরা তাদের জমিতে 
যেতে পারছেনা। পুলিশের সামনে তাদের (জার করে জমি দখল করা হচ্ছে, ধান চাষ নষ্ট 
করা হচ্ছে এবং এই ভাবে অরাজকতা চলেছে। এমন কি যখন কাম্পের পুলিশরা বাধা 
দিতে চায় তখন সেই পুলিশ ক্যাম্পের উপর চড়াগ্ড করা হচ্ছে। সেজনা আমি ভানুরোধ 
করছি এই রকম অরাজকতা আর কত দিন চলবে এবং এই অরাজকতা বন্ধ করতে পারবেন 
কিনা এবং বন্দ করতে রাজি আছেন কিনা সেটা জানতে চাই। 


শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুকত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই পূজার আগ 
এবং ঈদের আগে সরকারি কর্মচারী এবং প্রাইমারি শিক্ষকরা এবং কমীরা পুজা এবং ঈদের 
আ্যডভান্স পায় না। গত পুজা এবং ঈীদের আগে এই সমস্ত মাধামিক শিক্ষক এবং কর্মীগণ 
জেলা পরিদর্শকের কাছে একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন কিন্ত তারা পাননি। এবারে আমি 
মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই সমস্ত যাধামিক শিক্ষক এবং 
কমবিন্দ পূজার এবং ঈদের আগে আডভান্স পান সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। 


শ্রী সুনীতি চট্টুরাজ £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গ্রাম বাংলা কীদছে, গ্রাম বাংলাল 
মানৃষেরা স্মাদছে, সেই কানা বহন করে নিয়ে এসেছে ছোট্ট একটি বাংলা পোস্ট কা | [সই 
পোস্কাঙড আপনার হাতে দেব। এই পোস্ট কার্ডের মাধে যে চোখের জল রয়েছে সেই 
চোখের জল বার্থ হবে না। সাধারণ একজন মানুষ তার নাম বারিখ। কয়েকজন কমিউনিষ্ট 
স্টুডেন্ট সি.পি.এম.-এর তারা তার বাড়িতে জোর করে ঢুকে অত্যাচার চালাচ্ছে জুলুম চালাচ্ছে 
এবং তাকে হুমকী দেওয়া হচ্ছে যে সে যদি সি.পি.এম.-এর সদসাভুক্ত না হয় তাহলে তার 
জীবনহানির আশঙ্কা হবে। গ্রাম বাংলার ছেলে দুগাপুর থানার অন্তর্গত বীরভূম জেলার এটি 
একটি সতা ঘটনা। পঃবাংলায় এই ঘটনা নিতানৈমিত্তিক ঘটছে । সি.পি.এম.-এর জঘনা আক্রমণে 
গ্রাম বাংলা সন্ত্রস্ত, আজকে মান্য সেখানে নিযাতিত | আপনার মাধামে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
বিভাগের সি.পি.এম.-এর মন্ত্রী, পঃবাংলার সি.পি.এম.-এর পার্টির মুখামন্ত্রী, পঃবাংলার সি.পি.এম.- 
এর মানুষের মুখামন্ত্রী তার কাছে অনুরোধ করছি যে সাধারণ মানুষকে অবহেলা কারে এই 
ভাবে প্রশাসন যেন না চালান। 


শ্রী অজয়কুমার দে ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার: মাধামে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি অর্থমন্ত্রী 'মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বৃত্তি কর সই বৃত্তি করের রিটার্নট। 
জম! দেবার আজ শেষ দিন। সেখানে জমা দেবার প্রচ্গু ভীড় হয়েছে যার ফলে বছ লোকে 
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তা জমা দিতে পারছেনা। এইজন্া এই রিটার্ন দেওয়ার টাইমটা আরও এক মাস এক্সটেন্ড 
করে দেওয়ার জনা অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্যণ করছি। 


শ্রী বনমালি দাস £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি জাপনার মাধনে ত্রাণ মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলায় বিভিন্ন এলাকায় গত সেপ্টেম্বর মাসে যে প্রচণ্ড বন্যা 
হয়েছিল সেই বন্যা হওয়ার পর দীর্ঘদিন সেইসব এলাকায় খরার ফলে কোনও ফসল ভাল 
হয়নি। বিশেষ করে চর এলাকায় ও সেই সব এলাকায় বাঁ ভাল না হওয়ার ফলে ঘেসব 
ধান রোয়া হয়েছিল তা সমস্ত গুকিয়ে গিয়েছে। এমন কি অনেক জায়গায় চাষও হয়নি। 
ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়ের এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে সেই সমস্ত জায়গায় ফুড ফর 
ওয়ার্ক বা রিলিফের বাবস্থা করার জনা । 


শ্রী শান্তিরাম মাহাতো ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত ৪/৫ মাস ধরে পরুলিয়া 
জেলায় প্রচণ্ড খরা চলছে। এই খরার মুকাবিলা করতে রাজা সরকার সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছিল। 
চাষের মরশুমে পুরুলিয়া জেলায় এবার ২৫ শতাংশের বেশি চায় হয়নি। ত্রাণমন্ত্রী মহাশয় ও 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যাতে সেখানে ফড় ফর ওয়ার্কেল মাধামে বেশি কাজ 
দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, জি.আর. যা দুই ও অক্ষম লোকদের দেওয়া হয় তার পারসেন্টেজও 
সেখানে খুব কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এইদিকে আমি মুখামন্ত্রী ও ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়ের দুটি 
আকর্ষণ করছি যাতে পুরুলিয়া জেলায় এবার তা উপযুক্তভাবে দেওয়া হয়। 


শ্রী সুহাদ মল্লিক চৌধুরি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আামার কোন্দ্রের একটি 
হাসপাতাল, উপেন্্র মেমোরিয়াল হাসপাতাল, যার কথা আগেও উল্লেখ করেছিলাম। এই 
হাসপাতালটি সরকার অধিগ্রহণ করায় আমি সরকারাকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। কিন্ত এর মা্ে। 
তিন বৎসরের অবাবস্থার ফলে সেখানে অনেকে চাকরি করতেন তারা মাইনে পাচ্ছেনা, 
রোগীরা অনাহারে, অধাহারে চলছে। সরকার অধিগ্রহণ করছেন ঠিক আছে কিন্তু ১৭/৮/৯৮ 
তারিখ থেকে সেখানে একেবানে সমস্ত কাজ লন্গ হয়ে গিয়েছে। শ্রেগীরা না খেতে পোয়ে চলে 
যাচ্ছে, কর্মীরা দীর্ঘ তিন মাস ধরে মাইনে পাচ্ছে না, সেখানকার ডাক্তার. নার্স থাকছে না, 
সেখানে যাঁরা কর্তা বাক্তি ছিলেন তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনার মারফত স্বাস্থামন্্ী 
মহাশয়কে অন্রোধ করব যে এই অবস্থায় হাসপাতাল চলতে পারে না যেন দু'এক দিনের 
মধ্যে এই হাসপাতালে সুষ্ঠু বাবস্থা করা হয়, এখানকার করমীরা যাতে মাইনে পায়। রোগীরা 
সেখান থেকে চলে যাচ্ছে বা কেউ বাড়ি থেকে খাওয়ার নিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তার নেই, এই 
অসম্ভব অবাবস্থার মধ্যে হাসপাতাল চলছে। এখন সরকার অধিগ্রহণ করছেন কিন্তু তার পর্বে 
যাবা কর্তৃত করতেন তারাও আর দেখাশুনা করছেন না। এই অবস্থায় মন্ত্রী মহাশয়কে 
আনারোধ করব তিনি যেন অবিলান্বে এর একটা বাবস্থা অবলম্বন করেন। 

[2-10--2-20 ৮.] 

শ্রী নাথনিয়েল মুমু £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধামে একটা গুরুত্রপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি পশ্চিমবাঙ্গের মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আর্কযণ করছি। এই বছর উপজাতি কল্যাণ 
দপ্তর থেকে একটা নির্দেশ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে এই যাবৎ যারা 
হোস্টেল গ্র্যান্ট (পতেন, তারা সেই হোস্টেল গ্রান্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা নৃতন মাপকাঠির 
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পর্যায়ে পড়বেন। সেটা হচ্ছে মাসিক যে পরিবারের রোজগার তিনশো টাকা বা তার উপরে 
তারা [হোস্টেল গ্র্যান্ট পাবে না। এই নির্দেশে পাওয়ার ফলে বছরের মাঝখানে বিভিয় হোস্টেলে 
আযডভাইসরি কাউন্সিল যেটা রাত্য সরকারের উপদেষ্টা কমিটি যাতে বিধানসভার সদসারা 
রয়েছেন, তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই, এর আগের বছরগুলিতে 
নিয়ম ছিল যে পরিবারের মাসিক আয় পাঁচশো টাকা বা তার উপরে তারা হোস্টেল গ্রাান্ট 
পাবে না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছে তাতে এই উপদেষ্টা কমিটি স্থির কারেছিলেন 
যে যে পরিবারের মাসিক আয় এক হাজার টাকা বা তার উপরে তারা হোস্টেল গ্র্যান্ট পানে 
না। কিন্তু খুবই দুঃখের ব্যাপার যেখানে গত বছর পাঁচশো টাকা ছিল এবং যেখানে উপদেষ্টা 
কমিটি এক হাজার টাকার সুপারিশ করেছিলেন সেগুলো না মেনে তার অনেক নিচে তিনশো 
টাকা বেঁধে দেওয়া হল। এটা কি করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হল সেটা আমরা 
বুঝতে পারছি না। যে কোনও প্রাথমিক শিক্ষক তিনশো টাকা রোজগার করেন। একট 
পরিবারের তিনশো টাকা রোজগারের উপর সংসার চলে না। আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা 
আমরা যা নিয়েছি, বিশেষ করে এই বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন এর ফলে সমগ্র পরিকল্পনা 
ফ্লাস্টেটেড হবে। আমি রাজা সরকারের কাছে, বিশেষ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় 
এখানে আছেন, তার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তিনি যেন এই বিষয়টা একটু দেখেন এবং 
[9৯ পলেন এপং উপদে্ট। শনিটি হে এল হাজাল টাকা লা তাল উপলে চায়োশ (ক্রালদত 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলেছেন সেটা যেন চেষ্টা করেন। 

শ্রী বিষ্ুকান্ত শাস্ত্রী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি একটা বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আকর্ষণ করছি। সারা পশ্চিমবাংলায় আইন ও 
শঙ্খলার হাস ঘটেছে। বিশেষ করে এটা খড়গপুরে চরমৈ ঘটছে। গত দূবছরের মাধো প্রায় 
২৪ জন ওখানে খুন হয়েছিল। ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি বেড়েই চলেছে। আর আরোর! 
সিনেমার সামনে ধানসিং ময়দান, রাজালাইন, গোলবাজার, স্টেশন এলাকায় ইত্যাদি স্থানে 
প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে। এখানে এই দুবুর্ভতার বিরোধিতা করে ওখানকার হিন্দি পত্রিকা 
সমাচার প্রান্তিক এবং তারা এইসব কথা ফাঁস করে দিল। তখন ওখানকার ও.সি. শর সন্তোষ 
সাউ ওই পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ইন্দ্রকুমার মিশ্র এবং তার সহকারী শ্রী প্রদাপ পটুনায়কাবে 
থানায় ডেকে শাসিয়েছে যে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে। আমি এর বিরোধিতা করছি। আামি 
মনে করছি এর দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে। আমি মাননীয় মুখামন্ত্রীর দি 
আকর্ষণ করে ওনার কাছে আবেদন করছি যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারিরা এবং আাধিকারাকর! 
এবং খড়গপুরে আইন-শৃঙ্খলার যে দুরবস্থা ঘটেছে তার যাতে তিনি প্রতিকার করেন। 

শ্রী পতিতপাবন পাঠক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল কৃষ্ণনগর শহরে গণতান্িক 
ঘুল (ফডারেশনের সম্মেলন ও সমাবেশ ছিল। ব্যারাকপুর অঞ্চল থেকে ওখানে কিছু মিছিল 
যাচ্ছিল হাওড়া, ২৪ পরগনা মিলিয়ে। কৃঞ্জনগরে জনতা পার্টির লোকজন এবং কাগ্রেস(আই)- 
য়ের লোকজন হঠাৎ ভাক্রঘণ করে এবং অন্তত ১৮ জন লেখানে আহত হয়েছেন। এটা 
অত্যন্ত দূর্ভাগাজনক। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান কারে ঘথাযোগা 
বাবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করছি। 
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[319 ১8851. 1979] 
প্রী বীরেনত্কুমার মৈত্র £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 


মখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। লোকসভার নিবার্চন আসম্ন। এখানে সকলের 
ধারণা এই নিবচিন ফ্রি আন্ড ফেয়ার হবে না। মর্ণিং শোজ দা ডে । এটা আমরা প্রথমেই 
দেখতে পাচ্ছি। ভোটার তালিকা করা থেকেই শুরু হয়েছে। আমাদের জেলাতে কে সব 
লোককে ডাকা হয়েছে যে কারা ভোটার তালিকা সংশোধন করবে। সেখানে দেখা গেল 
পরিষ্কার ভাষায় বি.ডি.ও. সাহেব বললেন যে আপনার দলের লোকদের নাম দিয়ে যান কে 
কোথায় করবে। সে গ্রামে পূর্বে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, যারা ভোটার লিস্ট তৈরি করেছে 
এবং এইসব ব্যাপারে কাজ করেছে, তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হল। সমস্তই একটা পার্টির 
লোকদের দেওয়া হয়েছে। আমি জানি না মুখামন্ত্রী চান কিনা যে এইভাবে ভোটের কাজটা 
প্রথামে আরম্ভ হয়। 


আমি বলছি বেকার সব দলেই আছে, আবার অনেক বেকার আছে যারা কোনও দলই 
নেই, কোনও দল করেনা, কিন্তু তারা সকলেই যাদের অভিজ্ঞতা আছে, যেন কাজ পায়. 
ভোটার তালিকা যেন সঠিক হয় এবং তার জনা যে দলবাজি যেন বন্ধ করা হয়, এটা করার 
জন্য তাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 

শ্রী পঞ্চানন দিক্পতি £ মাননীয় তধাক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি এই 
হাউসের সামনে রাখতে চাই। আমাদের হুগলি জেলার আরামবাগের মতো জায়গায় একটা 
বড় হাসপাতাল আছে যেখানে ২৫০ টি বেড এবং ৫০০ রোগীর সংখ্যা. সেখানে দুটি 
আঘুলেঙ্গ-এর অডরি ছিল, একটি আন্মুলেল আজ পর্যস্ড যায়নি, তার লোক গিয়েছে, 
বেতনও ভোগ করছে কিন্তু আম্মুলেন্গ যায়নি। আর একটি দুই তিন দিন হল-_ভোঙে চরমার 
হয়ে গেছে, চাকা খুলে গেছে। ফলে স্থানীয় রুগীদের বাড়ি থেকে আনতে খুব কষ্ট হচ্ছে এবং 
রুগী আসতে পারছে না। তার জন্য সত্বর যেন সেখানে একটি আদ্মুলেপ দেওয়া হয়, আর 
যেটি ভেঙে গিয়েছে সেটি যেন মেরামত করা হয় এবং যেটির অর্ডার হয়েছে সেটিও যেন 
দেওয়া হয়--তার জন্য আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি এবং এ 
বাপারে তার দৃষ্টি আর্কষণ করছি। 
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৭111 1,91011971 (0112 ৬১০) : 

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আমার প্রস্তাব উত্থাপন 
ধরছি। আমি প্রথমে প্রস্তাবটি পড়ে দিচ্ছি, তারপরে আমার বন্তবা রাখব। আমার প্রস্তাব 
হচ্ছে | 

“পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষা করছে যে, নিতাপ্রয়োজনায় জিনিসপত্র 
অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধির ফলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। 


বিগত ৩২ বছর ধরে কেন্ত্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই 
মুলাস্তরে এই বিরামহীন উধ্বগতি। 


নিতা প্রয়োজনীয় দ্রবামূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
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উচিত, সেই সমস্ত পদক্ষেপের একটিও ৩০ বছরের কংগ্রেসি সরকার গ্রহণ করে নি। 
বাস্তবিকপক্ষে সন্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে রচিত যে নীতিসমূহ বিগত ৩০ বছর ধরে কোন্দ্রের কংগ্রেসি 
সরকার বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে এসেছে এবং যে নীতিসমূহেরই অবশাস্তাবী পরিণতি 
হিসাবে দ্রবামূল্যের বিরামহীন উধ্বগতি, বিগত আড়াই বছর ধরে সেই একই শ্রেণীনীতি 
সান্তেও জনতা সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দশটি দ্রবাসামগ্রী সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের 
ক্রয়ক্ষমতার মধ্য মূল্য নির্ধারণ করে বন্টনের কোনও ব্যবস্থাই করেন নি। নিতাপ্রয়োজনীয় 
দ্রবামূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার করা দূরের কথা বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্ত্রীয় সরকার যে বাজেট 
পেশ করেন তার প্রত্যক্ষ ফলে বিবিধ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূলামান দ্রুত উধ্বগতি হাতে 
গুরু করে। আরও পরিতাপের কথা শ্ীমোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকার পদভাগ 
করার অবাবহিত পরেই কয়লার মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মূলাবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজার 
তার্থমন্ত্রী গত ১৮ই জুলাই রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন; কিন্তু কোনও ফল হয় 
নি। শ্রী চরণ সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পদতাগের অব্যবহিত পূর্বে বিপুল 
পরিমাণ কর ধার্যের মাধামে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, রাল্নার গাস ইত্যাদি সমস্ত প্রকার 
পেট্রোলজাত দ্রব্যাদির মূলা অন্যায়, ও অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করেন। রাজোর মুখ্যমন্ত্রী এই ' 
মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং মুলাবৃদ্ধির উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে 
জরুরি বার্তা পাঠিয়েছেন। রাজা সরকারের তরফ থেকে জিনিসপত্রের দাম কমাবার জন্য 
তিনি বারবার কেন্দ্রকে বলেছেন, বহু চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত তারও (কোনও 
প্রতিকার হয় নি। 


তাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা পোট্রোলজাত দ্রবাদি ও কয়লাসহ সমস্ত নিতা প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির অস্ত্াভাবিক মূলাবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই সভা রাজা সরকারের 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছে যে-_ 


(১) কোরোসিন, পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ও কয়লার সাম্প্রতিক মূলাবৃদ্ধির সিদ্ধাত্ত অবিলম্বে 
বাতিল করে পর্বাবস্থা, বজায় রাখা হোক; এবং 


(২) নিতাপ্রয়োজনীয় এবং অত্াবশাকীয় দশটি জিনিসের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার 
মধ্যে নির্ধারণ করে এবং প্রতিটি রাজো উক্ত দ্রবাসামন্ত্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত 
করে সরকারি বন্টন বাবস্থার মাধামে জনগণের কাছে সরবরাহ করার ব্যবস্থা 
করা হোক।”' 


[2-20-_2-30 ৮.) 


স্পিকার মহাশয়, আমি কয়েকটি বিষয়ের উপর শুধু একটু গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। 
প্রথমেই আমাদের দাবি হিসাবে যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে, প্রীমোরারজী দেশাই'এর 
নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পদতাাগ করার অব্যবহিত পরেই_তিনি ১৫ তারিখে পদত্যাগ 
করেছেন, ১৮ তারিখে কয়লার দাম বাড়ানো হল। যখন এই পদত্যাগ করা হয়ে গিয়েছে 
এবং তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে অর্থাং যখন কোনও আস্থাভাজন সরকার নেই 
এবং যখন (কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনই উচিত নয় তখন এই মূল্য বৃদ্ধি করা 
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হল এবং (সই হিসাবে দেখা গেল যে কয়লার দাম বেড়েই চলেছে। স্যার, আপনার নিশ্চয় 
স্মরণ আছে যে ১৯৭৩ সালে এই কয়লাখনি জাতীয়করণ করা হয়। সেই ১৯৭৩ সালে এক 
মেট্রিক টন কয়লার দাম ছিল ৩৬ টাকা ৪১ পয়সা আর এই সময় বলতে পারেন কয়লার 
দাম প্রায় তিন গুন বেড়েছে। এখন এই মুলা বৃদ্ধির পরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে প্রতি 
মেট্রিক টনের দাম দীড়িয়েছে ১০১ টাকা ১৮ পয়সা। জাতীয়করণের পর থেকে এইভাবে 
কয়লার দাম ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। কোল ইন্ডিয়া, তাদের কাছে যেটার দাম ছিল ৬৪ টাকা 
৭১ পয়সা এখন সেটা নিতে হবে ১০১ টাকা ১৮ পয়সায়। সিঙ্গারেনির মাল নিতে হলে 
আগে যেটা ছিল ৬৭ টাকা ৭৮ পয়সা এখন তারজন্য দিতে হবে ৯৯ টাকা ৯২ পয়সা। 
তার্থাৎ প্রতি মেট্রিক টনে ২১ থেকে ২৫ টাকা পর্যস্ত বাড়ানো হয়েছে। বলা যায় সেখানে 
প্রায় ৫০ পারসেন্টের মতন দাম বাড়ানো হয়েছে। তারা দুটি কথা রেখেছেন, সেটা কি? 
[সন্ট্রাল ট্যাক্স যেটা ছিল কোকিং কোলের উপর ৭ টাকা এবং নন-কোকিং কোলের উপর ৫ 
টাকা এই টাকা বাদ দিয়েছে। কিন্তু সেখানে যে তারা বহু গুন টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন যে 
কথাটা লোককে তারা বুঝতে দিতে চান না। লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এইসব প্রচার 
করছে। সার, এই কয়লার মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের তো বটেই শিল্পের সমস্ত 
ক্ষেত্রে প্রচন্ড আঘাত এলো এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আজকে দূর্বিসহ হাযে 
উঠেছে। তারপর আরও যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, চরণ সিং-এর যে সরকার ছিল 
তারা পদত্যাগ করার অব্যবহিত পূর্বে-ঠিক পরের দিন পদতাগ করেছিলেন--অনেকগুলি 
জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিলেন এবং সবই পরোক্ষ কর। তাতে যা অবস্থা দীড়িয়েছে ৪৮০ 
কোটি টাকা আদায় হবে। যেমন কেরোসিন, যা গ্রামের প্রতিটি সাধারণ মানুষ বাবহার করেন 
সেই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের উপর যে কর ধার্য করা হয়েছে তার বাবদ আদায় 
হবে ৯৮ কোটি টাকা। হাই স্পিড ডিজেল থেকে ১৯৩ কোট টাকা, লাইট ডিজেল থোকে ১ 
(কোটি টাকা, পেট্রোল থেকে ৭৬ কোটি টাকা, কোকিং গ্যাসের থেকে ১৭ কোটি টাকা এবং 
ভাদায় আইটেম-_নাম করা হয়নি-_-তা থেকে ৩৫ কোটি টাকা। (েরোমিন এবং হাইস্পিড 
ডিজেল-এ লিটার পিছু ১৭ পয়সা বাড়ানো হয়েছে, লাইট ডিজেলে ৩২ পয়সা করে বাড়ানো 
হয়েছে পোট্রোলে ৩৫ পয়সা বাড়ানো হয়েছে এবং এই ভাবে অনেক কিছু অস্বাভাবিক ভাবে 
বাড়ানো হয়েছে। একেই ক্রমাগত জিনিসপাত্রের দাম বাড়ছিল তার উপর আবার এইভানে 
দাম বাড়ানো হল। সার, ৩২ বছর এইভাবে জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। সেখানে কোন্দ্রের 
কংগ্রেসি সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন ২।। বছরে জনতা সরকারও সেই নীতি 
অন্সরণ করেছেন। আমরা জানি, আউটপুট সেটা যদি একটা সীমায় থাকে এবং (সা যদি 
যায় যে ৩।। পারসেন্ট বাড়বে তাহলে মানি সাপ্লাই ৫ পারসেন্টের বেশি হওয়া উচিত নয়। 
১৯৭০/৭১ সালে ৬শো কোটি টাকার ডেফিসিট ফাইনান্সিং হয়েছে, ১৯৭২/৭৩ সালে ১৭.৩ 
পারসেন্ট মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে। ১৯৭৮/৭৯ সালে ১৯ পারসেন্ট বেড়েছে। এইভাবে ঘাটতি 
বাজেট হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণ ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে জিনিসপত্রের 
দাম বাড়বেই। এই যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তার অর্থ কি? অথচ টাকার দাম কমে গেল। কি 
রকমভাবে কমে গেল। ১৯৪৯ সালে যেখানে এক টাকা ছিল ১০০, ১৯৫০ সালে সেটা হোল 
৯৯, ১৯৬০ সালে হয়েছে ৮০. ১৯৭০ সালে সেটা হয়েছে 8৪. ১৯৭৩ সালে হয়েছে ৩৬. 
১৯৭৪ সালে সেটা এসে দাড়াল ২৮ আর এখন কুড়ির নিচে টাকার দাম কমে গিয়েছে। 
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মুদ্রাস্ফীতি হলে এ ঘটনা ঘটবে। এবারের বাজেটে ঘোষ করা হয়েছে যে এক বছরে 
ডেফিসিট গিয়ে দীড়াবে ১৫৯০ কোটি টাকার মতো তারপর জনতা সরকার দুশকোটি 
টাকার ট্যাক্স বসিয়ে তারা বললেন ১৩৫০ কোটি টাকার ঘাটতি আছে। মূলা বৃদ্ধি হয়ে 
এই কয়েক মাসের মধ্োেই সেটা প্রায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন তারও বেশি ২৮২ কোটি 
টাকার মতো ঘাটতি হয়ে যাবে। এবং তার জনা এই অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন কারোছ্বেন। 
টাক আজকে কত পরিমাণ বেড়েছে? ট্যাক্স হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে প্রতাক্ষ কর 
আর একটা অপ্রতাক্ষ অর্থাৎ পরোক্ষ কর। এবং এই সব কর যে ধার্য হচ্ছে তা এ নিত্য 
ব্যবহার্য জিনিসের উপর যা আমরা সকলেই ব্যবহার করি। ১৯৫০ সালে চিনির উপর 
ট্যাক্স বাবদ আদায় হত মাত্র ৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। সেটা ১৯৭৮-৭৫ সালে হয়েছে 
১৯৬ কোটি টাকা । তাহলে চিনির দাম বাড়বে না? ট্যাক্স বাবদ আদায় হত ১৯৫০-৫১ 
সালে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা এখন সেখানে আদায় হচ্ছে ৪১ কোটি টাকা। আমাদের 
ট্যাক্স বাড়াবার ফলে ১৯৫০-৫১ সালে কেরোসিন থেকে পাওয়া যেত ২৮ লক্ষ টাকা 
এখন দাঁড়িয়েছে ১২৩ লক্ষ টাকা। এখন আবার ১৫০ কোটি টাকার উপর উঠে গিয়েছে। 
তাই কেরোসিনের দাম বাড়ছে। তামাকের উপর ট্যাক্স আদায় হত ১৯৫০-৫১ সালে ২৩ 
কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে ৪৩ কোটি টাকা তারপর আরও টাক্স বেডেছে 
বেড়ে চলেছে। কাপড়ের উপর ৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ছিল সেটা ১৯৭৯-৭৫ সালে 
১০৬ কোটি টাকা। মানুষ যেগুলি নিতা ব্যবহার করে চিনি কেরোসিন. দেশলাই, কাপড় 
এই সমস্ত জিনিসের উপর কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অধিক হারে কর বাড়িয়েছেন। রাজা 
সরকারের এই কর নয়। প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় সরকার কর বাড়ায় এই সব জিনিসের 
উপর। ১৯৫০-৫১ সালে পেট্রোলের উপর এবং ডিজেলের উপর একসাইজ ডিউটি 
বাবদ আদায় হত ৬৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। আর ১৯৭৮-৭৯ সালে সেই টাক্স বাড়িয়ে 
হয়েছে ৫ হাজার ৮ শত ৯৮ (কোটি টাকা । কত পরিমাণ ট্যাক্স বাড়ছে? এবং সমস্তটাই 
চাপ পড়ছে এ সাধারণ মানুষের উপর। আমি কয়েকটি আমেন্ডমেন্ট রেখেছি তাতে বলা 
হয়েছে রাজা সরকার এগুলি যদি করত তাহলে বুঝতে পারতাম। কিন্ত এগুলি রাজা 
সরকারের আওতা থেকে বাদ। এবং যেখানে ছিল ৬৩ কোটি টাকা সেখানে হয়েছে € 
হাজার ১৯৪ কোটি টাকা। সমস্ত ট্যাক্স যদি ধরি তাহলে দেখব ১৯৫০-৫১ সালে ৩৯১ 
কোটি টাকা আর ১৯৭৮-৭৯ সালে হয়েছে ১০ হাজার ১৬৩ কোটি টাকা। এই হচ্ছে 
টান্সের পরিমাণ এবং এইভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৫০-৫১ সালে ছিল 
১৫% . ১৯৬০-৬১ সালে /সটা হয়েছে ৪৬.৪%, ১৯৬৮-৬৯ সালে হয়েছে ৫২%, ১৯৯৭০- 
৭১ সালে হয়েছে ৫৬.৯%, এখন মোট ট্যাক্সের পরিমাণ হচ্ছে ৭৯.৩% এসে দীঁড়িয়েছে। 
পরোক্ষ করের পরিমাণ হচ্ছে ৭৯.৩% । দাম বাড়ানো সম্পর্কে নানা কথা বলা হয়। আমি 
দুটি উদাহরণ দিতে চাই। পেট্রোল কেরোসিন সম্বন্ধে আমি বলব। পেট্রোল ১৯৭৪-৭৫ সালে 
দাম ছিল ১.৬৬ পয়সা পার লিটার। তার দর বাড়িয়ে করা হল ২.৭৩ পয়সা। এবং এহ 
১৬৬ পয়সার মধো একসাইজ ডিউটি ১২০। তাহলে পেট্রোলের দাম হল ৪৬ পয়সা। এবার 
যখন ২৭৩ পয়সা দাম করা হল তার মধো একসাইজ ডিউটি হল ২২০ পয়সা তাহলে 
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পেট্রোলের দাম হল €৫৩। পেট্রোলের দাম ৪৬ থেকে ৫৩ পয়সা হল অর্থাৎ দাম বাড়ল ৭ 
পয়সা আর সেখানে ডিউটি বেড়ে গেল ১.০০ টাকা। এইভাবে জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে 
আর তার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে ডিউটির অংশ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ১৯৬০-৬১ 
' সালে পরোক্ষ কর ছিল ৭০.২% ১৯৭০-৭১ সালে ৭৮৮% আর ১৯৭৬-৭৭ সালে ৭৯.৩%, 
আর এখন হয়েছে ৮২% -এর উপরে উঠে গেছে। পরোক্ষ করের ফলে কেরোসিনের দর 
কোথায় গিয়ে দীড়িয়েছে। যেখানে ৬৫ পয়সা দাম তার মধ্যে একসাইজ ডিউটি হচ্ছে ৩৬ 
পয়সা, সেই দাম বেড়ে ৯৪ পয়সা করা হল .তখন একসাইজ ডিউটি ছিল ৪৬ পয়সা। 
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অর্থাৎ বলা যায় যেখানে ১৯৬০-৬১ সালে ৮ কোটি ২৯ লক্ষ আদায় করা হত 
সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে আদায় করা হয়েছে ১৪২ কোটি টাকা। আর এবারে আর বাড়িয়ে 
দেওয়া হল। এখন কেরোসিন তেলের যা অবস্থা হয়েছে সেটা একটা সাংঘাতিক অবস্থায় 
দাঁড়িয়েছে। আগামীদিনে গ্রামের মানুষের পক্ষে এটা ব্যবহার করা একেবারে অসম্ভব। ১৯৭২- 
৭৩ সালে যা হয়েছিল এবং এখন পেট্রোল, কেরোসিনের বাবদে যা দীড়িয়েছে সেখানে ৭১২ 
কোটি টাকা নুতন ট্যাক্স ধার্য হল এবং আর দাম বাড়ল। কয়লা, কেরোসিন, দেশলাইয়ের দাম 
বাড়ছে এই কারণে যে একসাইজ ডিউটি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকার 
করেছে। তাদের এই নীতির ফলে এই অবস্থা হয়েছে। ডাইরেক্ট ট্যাক্সের বেলায় এক নীতি 
আর সাধারণ মানুষ যারা নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ব্যবহার করে, যা ব্যবহার করা ছাড়া তাদের 
জীবন ধারণ করা অসম্ভব সেই জিনিসগুলির দাম বাড়ানো হয়েছে এবং এটা হচ্ছে এ নীতির 
ফল। আমি ট্যাক্সেশন কমিটি যে রিপোর্ট আছে সেখান থেকে একটা নীতির কথা উল্লেখ 
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এই হচ্ছে তাদের ফিসকেল পলিসি। সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের জনা যে জিনিসগুলি 
দরকার সেই জিনিসগুলির উপর তারা ট্যাক্স বসিয়েছেন। বিলাস সামগ্রীর উপর যদি টাক্স 
বসা যায় তাহলে সেখানো থেকে বেশি ট্যাক্স আসবে না কারণ সাধারণ মানুষ এগুলি কম 
বাবহার করে। কাজেই সাধারণ মানুষ যা বাবহার করে সেই সমস্ত জিনিসের উপর টাক্স 
বসানো হলে বেশি টাকা আসবে এবং একচেটিয়া, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে। প্রথম 
থেকে শেষ পর্যস্ত কি কংগ্রেস সরকার, কি জনতা সরকার তারা এই একই নীতি অনুসরণ 
করে এসেছেন, এই একই স্টাটাস কো মেনটেন করে এসেছেন। আজকে তার পরিণতি 
হিসাবে জিনিষ পত্রের দাম ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আমি এই কথা বলতে চাই যে আজকে 


10110৭10102 [012 185 223 


দিল্লির অবস্থা আপমারা সকলেই জানেন। আজকে এই রকম ভাবে অত্যাবশ্যক জিনিসের 
উপর এত শত কোটি টাকা ট্যাক্স বসানো হল এবং পরোক্ষ ট্যাক্স সম্পর্কে রাজা মুখামন্ত্রীদের 
সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নি। সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে আজকে 
একচেটিয়া, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে এই নীতি অবলম্বন করে। আমাদের অর্থমন্থী 
কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে দাম বেঁধে দিন। নিত প্রয়োজনীয় 
১০টি জিনিসের দাম বেঁধে দিন। এই ১০টা জিনিসের দাম বেঁধে দেবার পরে তার পর্যাপ্ত 
পরিমাণ সরবরাহ রাজ্যগুলিকে করা হোক এবং সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে 
সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বন্টন হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হোক | এই কাজটা ন্যনপক্ষে 
করা দরকার ছিল। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বারবার এই কথা বলা হয়েছে কিন্তু 
তারা কর্নপাত করেন নি। আজকে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। কাজেই 
আজকে এই পরিস্থিতিতে আমরা দাবি করেছি যে মোরারজী দেশাইয়ের পদত্যাগ করার পর 
এবং চরণ সিং মস্ত্রিসভার পতনের পূর্বে যে ট্যাক্স বসানো হয়েছে পেট্রোলজাত দ্রব্য, কেরোসিন 
ইত্যাদির উপর সেটা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিন। আর ১০টি নিতা প্রয়োজনীয় জিনিসের 
দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বেঁধে দিন এবং সেই ১০টি জিনিস সরকারি বন্টন বাবস্থার মধ 
বিলি করার ব্যবস্থা করুন। আজকে ন্যুনতম এই দাবি বিধানসভা থেকে উাপন করা উচিত। 
অতএব এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি এবং আশা করি এই বিধানসভা জনসাধারণের স্বার্থের 
প্রতি নজর রোখে এবং একচেটিয়া, পুঁজিপতি, জোতদার-জমিদারাদের স্বার্থে কংগ্রেস সরকার 
এবং জনতা সরকার বর্তমানে যারা আছেন তাঁরা যে নীতি অনুসরন করছেন তার বিরুদ্ধে 
এই পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী বিধানসভা সোচ্চার হবেন এবং এই প্রস্তাবকে সর্বসম্মত ভাবে 
গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আমি আমার প্রস্তাব উত্থাপন করছি। 


মিঃ স্পিকার £ এই প্রস্তাবের উপর কয়েকজন সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন। আপনারা 
নিশ্চয়ই দেখেছেন যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি আপনাদের সামনে বিলি করা হয়েছে। এই 
₹শোধনী প্রস্তাবগুলি সব নিয়মানুগ এবং গৃহীত হল। এখন আমি অনুরোধ করব যে বিভিন্ন 
বক্তা ভারা করবেন তারা তাদের আমেন্ডমেন্ট সম্পর্কে যা বর্ভব্য সেটাও বক্তাব্যের মাধো 
বলে নেবেন। কারণ আলাদা ভাবে সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে দ'একজন যদি বলতে 
চান সেটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 


শ্রী হরিপদ ভারতী ঃ মাননীয়. অধ্যক্ষ মহাশয়, সরকারি পক্ষের কতিপয় মাননীয় সদসা 
বন্ধু বেসরকারি যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কিন্তু অসতর্ক পাঠকের 
দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। এই প্রস্তাবের উদ্দেশা দ্রবামূলা বৃদ্ধির জনা উদ্বেগ প্রকাশক 
ততখানি নয়, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করবার ভন্য চেষ্টাও নয়। এর মুল উদেশ্য, যে ডাদ্দেশা 
বারবার সরকারি পক্ষের বন্ধুরা এই সভাতে উপস্থিত করেছেন নিজেদেব রাজ্যের সংবিধান 
গত সীমাবদ্ধতার 'আর কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতার সংকীর্তণ করে আসছেন। এই প্রস্তাবের 
মধোও তাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং তারা বলনাব চেষ্টা করেছেন এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রবোর যে মূলা বৃদ্ধি হয়েছে, তার দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বিন্দু মাত্র নেই। এই সম্বন্ধে 
যা তাদের করণীয় ছিল, তা তারা করেছেন, করছেন এবং আইনের এবুণপন্ন হয়েছেন। কিন্ত 
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[315 4১085. 1979] 
তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। তাদের নীতির দ্বারা তাদের কর 


বৃদ্ধির দ্বারা দ্রব্যমূল্য বারবার বেড়েছে, বাড়ছে এবং ৩২ বছর ধরে এই অবস্থা চলছে এবং 
এখানে তিনি কেন্দ্রকে আক্রমণ করবার জন্য এবার এই প্রস্তাবে দ্বিবিধ নীতি গ্রহণ করেছেন। 
একটা তত্বগত, একটা তথাগত দিক তারা রেখেছেন। তত্বগত ভাবে বলেছেন যে ৩২ বছর 
ধরে কেন্দে যে সরকার চলেছে তাতে অতীতের কংগ্রেসি সরকারই হোক আর দু বছরের 
জনতা সরকারই হোক তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্টভা এমন যে তারা দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ 
করতে চাননি, তারা পৃঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের 
শাসনে যারা থাকবেন, তাদের যদি শ্রেণীগত চরিত্রের পরিবর্তন না ঘটানো যায়, অর্থাৎ এই 
রাজোর সরকার যে শ্রেণী চরিত্র বহন করেন, সেই শ্রেণী চরিত্র যদি কেন্দ্রীয় সরকারে না 
ঘটানো যায়, অথশৎ সেই প্রচলিত কথায়, যদি ২০ মন তেল না পোড়ে, রাধা না নাচে 
তাহলে দ্রবামূলা বৃদ্ধি আর রোধ করা যাবে না। এইটুকু হল তত্বগত কথা এবং সেই তত্ুগত 
কথার সঙ্গে আর একটা তথা গত কথা তারা৷ রেখেছেন। সেই তথাগত কথাটুকু এই, যদিও 
৩০/৩২ বছরের কথা বলেছেন, কিন্তু মাননীয় লক্ষী বাবু, যিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, 
তিনি খুব সংযত ভাবে. সুকৌশলগত ভারে গুক করেছেন সেখান থেকে, যেখান থেকে শুরু 
করাটা তার পক্ষে আপাত: দৃষ্টিতে সহজ এবং সেটা হচ্ছে চরণ সিং মহাশয় যখন কেন্দ্রের 
অর্থনন্ত্রী হলেন, তখন তিনি যে বাজেট পেশ করেছিলেন, আর এ মোরারজী দেশাই 
প্রধানমন্দ্িত্বত্যাগ করবার পরে কদিনের যে সরকার হল, তারা যে প্রস্তাব পেশ করলেন, থে 
নৃতন টাক্স বাড়ালেন তার কথা উনি ওর বক্তবোর মধ রেখেছেন, অন্য কথাগুলো ইঙ্গিতে 
বলবার চেষ্টা করেছেন। হ্যা এই কথা সত যে পেট্রোলের দাম বোড়েছে, কেরোসিনের দাম 
বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে। এই সবগুলো যে বেড়েছে চরণ সিং এর বাজেটের মাবো 
দিয়ে, তার জনা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ওর (কোনও দ্বিমত হবার সম্ভাবনা নেই। আমরা তাল 
সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিবাদ করতে প্রস্তুত | যদিও চরণ সিং সন্বন্ধে তার নক্তবাগ্ডালো 
আমাদের মনে একটা কৌতুক সৃষ্টি করেছিল। আমরা উপভোগ করেছিলাম কারণ এই সরকারানে 
তআপনাবা প্রগতিশীল সরকার ভেবে সমর্থনের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। নেই ক! 
আমরা জানি। কিন্তু এই কেন্দ্রের দিকে আপনাদের দৃষ্টি প্রসারিত এবং সমস্ত আক্রমণের 
লক্ষাটা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে করবেন, যেমন যথারীতি করছেন। সেন্ট্রাল ফোবিয়াত আবার 
প্রকাশ করবার জনা বেছে বেছে এ কটা জিনিসকে গ্রহণ করেছেন। কিন্ত কৈ. তার সঙ্গে 
মাননীয় বন্ধু সেই সব দ্রবোর কথা বললেন না যেগুলো নিতা প্রয়োজনীয়, লিশ্ক তার মূলা 
বৃদ্ধি হচ্ছে, আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে, সে সম্বন্ধে সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? 


[3-40--2-50 চ67৮.] 


যদিও সেই সমস্ত বস্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আমি আলুর কথা বলছি. 
বেগুনের কথা বলছি, পটলের কর্ণ বলছি, উচ্ছের কথা বলছি, মাছের কথা বলছি। এগুলির 
কথা আপনারা একটু ভাবুন। নিঃসন্দেহে এগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন না। অথচ 
এগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বীরেনবাবুর হয়ত কিছু আটকায় না, কিন্তু যখন মাছ ২৪ 
টাকা, ২৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয় তখন অন্য মানুষের আটকায়। এবিষয়ে নিশ্চয়ই 
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কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব দিতে পারেন না। গঙ্গার ইলিশ কেনা যায় না, এর জনা __ 
কলকাতার গঙ্গার ইলিশের জন্য দিল্লির যমুনাকে দায়ী করা যায় না। কারণ গঙ্গার ইলিশ 
যমুনায় জন্মায় না। অথচ সেকথা আপনাদের বক্তৃতায় আপনারা রাখেননি। আপনারা পাশাপাশি 
কতগুলি জিনিস রাখার চেষ্টা করেছেন যে জিনিসগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। সেগুলির মূলা 
বৃদ্ধি ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরাও আপনাদের সঙ্গে একমত এবং আমরাও ক্ষুব্ধ। কিন্তু 
নিজেদের দায়িত্ব আপনারা পালন করতে চাননি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সব দায়, রাজ 
সরকারের কোনও দায়িত্ব আছে, সংকট সুষ্টিতে ভূমিকা আছে, মূলা বৃদ্ধি সৃষ্টি করেছে, 
সেকথা কোথাও আমাদের বন্ধুর প্রস্তাবের মধো নেই। তিনি বলেছেন কেন্দ্র কিছু টাকার টাক 
বসিয়েছে এবং তাদের বাজেট ঘাটতি বাজেট হওয়ার কারণেই মুল্য বৃদ্ধি ঘটেছে, ইনফ্রেশন 
ঘটেছে। কিন্তু আপনাদের সরকার, এই পশ্চিমবাংলার বামপন্থী প্রগতিশীল সরকার গত ২ 
বছরের মধ্যে ১০১ কোটি টাকার ট্যাক্স বসিয়েছে, সেকথা বলেননি এবং আপনারা টাঝ 
বৃদ্ধি করে করে ইনফ্লেশনে একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, প্রতি দিনের প্রাইস ইনাডেক্সকে 
কন্ট্রোল করতে পারেন নি। নিতা নতুন মাগী ভাতা বাড়িয়েছেন, নানারকম ভাতা বাড়িয়োছেন, 
সবাইকে খুশী করেছেন, অর্গানাইজড লেবারকে খুশী করেছেন, সরকারি কর্মচারীকে খুনা . 
করেছেন. পূলিশুকে খুশী করেছেন। খুশী করে করে ইলেকশন রেজাল্ট যাতে বেশ খুসী খুশী 
হয় তার জন্য সব বাবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার জন্য থে ইনফ্রেশন হয়েছে একথা 
বলবার আপনারা চেষ্টা করেননি, একথা আমি বলতে চাইছি। মাননায় অধাক্ষ মহাশয়, 
মাননীয় বন্ধু লক্ষীবাবু আজকে সমস্ত মুলা বৃদ্ধির জনা কেন্দ্রীয় সরকাবের বিরদ্ধে তার 
বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু অতীতের কথ একটু ভাবলে দেখা যাবে যখন মাননীয় বন্ধুরা 
বিরোধী দলে ছিলেন তখন যে কোনও মুলা বৃদ্ধির জনা রাজা সরকারকে দায়ী করতেন, 
আন্দোলন করতেন তাদের বিরুদ্ধে । তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ভুমিকা নিয়ে একটি কথাও 
এখানে বলতেন না। আমরা সংবাদপাত্রে এ জিনিস দোখছি। আভাকে খাদা আন্দোলনের শহীদ 
দিবস, খাদ্া আন্দোলনের শহীদের উদ্দেশা আজ সারা দিন ধারে আপনারা শ্রদ্ধা নিবেদন 
করছেন। সংগত কাজই করছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু যে আন্দোলনের শহাদের প্রতি আপনার! 
পাঠ করেছি, ইস্তাহার পড়েছি। তখন কিন্তু এই খাদ্য সংকটের জন্য মুলা বৃদ্ধির জন্য 
আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এখানে যখন বারোধা দলে থাকেন এবং যখন খাদ। সংকট মূল্য 
বৃদ্ধির কথা বলেন তখন মূলত রাজা সরকারের কথা বলেন। আর নিজেরা যখন গদিতে 
ছাড়া এদেশে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার আর কোনও কারণ নেই, যেন ঘুনাফাখোরর! চালে 
গেছে, কালোবাজারিরা চলে গেছে, হোর্ডারসরা আর এই দেশে নেই। এই দ'বছরে বামপন্থী 
শাসনে পশ্চিমবাংলায় এমন স্বর্গরাজ্য হয়েছে যে, কার (লাভ নেই, কেউ মুনাফা লুঠতে চায় 
না, কেউ কিছু গুদামজাত করেনা, আমাদের কেউ এক্সপ্লয়েড করেনা এবং এর ভেতর দিয়ে 
মূলা বুদ্ধি হয় না! এই প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে কোথাও মুনাফাখোবদের বিরুদ্ধে কিছু বালেননি, 
কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। কোনও ব্যবস্থাই সেখানে নিতে পারেন নি, আপনারা 
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কিছুই করতে পারেন নি। কিস্তু একথা এখন থাক, আমি আপাতত এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


যে সমস্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য নিজেরা দায়ী তার কথাই একটু বলি এবং বলে আমার 
বক্তব্যের উপসংহার করবার চেষ্টা করব। এখানে মাননীয় মন্ত্রী অমৃতেন্দু বাবু আছেন কিনা 
জানি না-_কিন্তু তিনি সরকারি দুধের দাম অনেক বাড়িয়েছেন-_হলদে ছিপিতে এক রকম 
বাড়ানো হয়েছে, সাদা ছিপিতে আর এক রকম বাড়ানো হয়েছে-_দুটো লেবেলের যে কি 
পার্থক্য আমরা যারা দুধ কিনি তা বুঝতে পারি নি-_দুটি লেবেলের স্বাদ একই রকম কিন্তু 
দামের অনেক পার্থক্য-_দাম অনেক বেড়ে গেছে। এটা কি কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন, না 
আপনি করেছেন? হঠাৎ দুধের দাম বাড়িয়ে দিলেন। যারা এ সরকারি দুধ কম পয়সায় কেনে 
এবং কিনে শিশু সন্তানদের খাওয়ায় বা বৃদ্ধাদের দেয় বা রোগীদের দেয় তাদের উপর 
আকস্মিক দ্রব্যমূল্যের বোঝা চাপিয়ে দিলেন। এটার দায়িত্ব কি কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন? এটা 
কে করেছেন? নিশ্য়ই আপনারা করেছেন। তাছাড়া আমি দু-একটি কথা বলব সেটা 
হচ্ছে_ আপনারা চরণ সিং মন্ত্রিসভার বাজেটের কথা বলেছেন, আপনারা কেরোসিন, পেট্রোল 
এবং কয়লা এইসব জিনিসের দামের কথা বলেছেন কিন্তু কয়েকদিন আগে সংবাদ পত্রে 
পড়লাম-_যদি বুর্জোয়া কাগজগুলিতে মিথ্যা লেখা থাকে সেটা আমি জানি না কিন্তু আমি এ 
কাগজগুলি পড়ি__তাতে লেখা আছে মিঃ বছগু দমদম এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোন করলেন 
মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয়কে, তিনি বললেন কেন্দ্র থেকে কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছি 
লিটার প্রতি ১০ পয়সা আর আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে ৩৬ পয়সা, ৩৭ পয়সা আবার কোথাও 
কোথাও ৪০ পয়সা লিটার প্রতি বেশি বিক্রি করছে, এর দায়িত্ব কি আপনারা আমাদের 
চাপিয়ে দেবেন£ আমি জানি না বীরেনবাবু সেই কেরোসিন ব্যবহার করেন কিনা-_জানি না 
সি.পি.এম পার্টির লোকেদের বাড়িতে আলো জলে কিনা কিন্তু আমার বাড়িতে লোডশেডিং 
হয়, সুতরাং আমি কেরোসিন ব্যবহার করি এবং যারা কেরোসিন কেনেন তারা জানেন যে 
কেরোসিন বাজারে কত দামে বিক্রি হয়, শুধু তাই নয়, কেরোসিন মাঝে মারে উধাও হয়ে 
যায়, বাজারে পাওয়া যায় না__আবার খিড়কীর দরজা দিয়ে বিশেষ লোক বেশি পয়সা দিয়ে 
কিনতে পারে। এরজন্য দায়ী বহুগুনার উপর দেবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেবেন? 
আপনাদের পুলিশ নেই, মেশিনারি নেই, পার্টি ক্যাডার নেই, আপনারা কোনও রকম প্রতিষ্ঠান 
করতে পারেন না গ্রই মুনাফাখোরদের শায়েস্তা করবার জন্য? আপনারা কিছুই করতে 
পারেন নি। কয়লার কথা বলেছেন, কয়লার দ্রাম বেড়েছে, সত্য কথা কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা 
করি মাননীয় লক্ষী সেন মহাশয়কে-উনি বিচক্ষণ ব্যক্তি আমি তার কাছে প্রশ্ন 
রাখছি__বীরেনবাবুর কাছে নয়-_অন্যান্যদের কাছেও নিশ্চয়ই-_প্রশ্নটা হচ্ছে কয়লার দাম 
বেড়েছে। কিন্তু কয়লাখনি থেকে টন প্রতি যে টাকা ধরা হয়েছে অর্থাৎ যে টাকায় কয়লাগুলি 
পাওয়া যায় আর বাজারে কয়লা টন প্রতি যে দামে বিক্রি হয় এর মধ্যে আকাশ-জমীন 
পার্থক্য। সুতরাং এই পার্থক্য কেন?,আমার কাছে সংবাদ আছে সেখানে মানে কয়লাখনিতে 
কিছু মানুষ ঘুরছে, সেখানে নানা কার্যকলাপ চলছে-_কয়লা যারা কিনছেন তাদের কাছ থেকে 
এই সমস্ত লোক টাকা নিচ্ছেন এবং নানাভাবে সেই টাকা অন্যত্র যাচ্ছে__পার্টি ফান্ডে যাচ্ছে 
একথা আমি বলব না কিন্তু টাকা নিচ্ছে--এ সংবাদ আমার কাছে আছে। 
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তেমনি লরি করে করে যখন কয়লা আসছে সেই লরি পিছু পুলিশ কখন ৪০০ কখন 
৫০০ টাকা করে তারা লরি পিছু নিচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে নিচ্ছে। সরকার জানেন 
না, পুলিশ মন্ত্রী খবর রাখেন না, এমন যদি অবস্থা হয় তাহলে আপনাদের প্রশাসনকে ধিকার 
দেব। আপনারা সব জানেন, কিন্তু প্রতিকার করেন না। তারপরে সেদিন শুনলাম রামচন্দ্রপুর 
থেকে একটি গল্প, 'গল্পটি করছেন একজন বিশ্বস্ত বাক্তি। মিথ্যা হলে আমি খুশি হব। 
সেখানেও আবার কয়লা সিমেন্টের জন্য পার্টির এম.এল.এদের টাকা দিতে হয়, এম.এল.এ. 
রিপ্রেজেন্টেটিভদের টাকা দিতে হয় পার্টি ফান্ডে টাকা দিতে হয়, এত টাকা কয়লা বা সিমেন্ট 
নিয়েছিল তারা, সেগুলো নিয়েছিল তারা নিশ্চয়-__শচীন বাবু, উত্তেজিত হবেন না আপনার 
. বয়স হয়েছে অত উত্তেজিত হবেন না, আপনি শুনুন আমি সংবাদের কথা বলেছি, এ টাকা 
দেবার পরে টন প্রতি এতগুলি টাকা দেবার পরে এ কয়লা কিংবা সিমেন্টের উপর দেবার 
পরে আপনারা আশা করেন এই কয়লা ব্যবসায়ীরা সিমেন্ট ব্যবসায়ী বা ডিলার তারা তার 
সঙ্গে কিছু বেশি টাকা নিয়ে এই সমস্ত ঘাটতি পুরণ করে মুনাফা করবে না? তারা কি নিজ 
কাজ কর্ম করবার জন্য ব্যবসা খুলেছে? এ তো ওখানে কোল ডিলার্সের কর্তা বসে আছেন 
সুধীন কুমার। আমার কাছে একটি আবেদনপত্র আছে। মিঃ সুধীন কুমার এই চিঠিতে এখানে 
কিছু মানুষ যারা কোল ডিলার্স আশোসিয়েশনের অন্তর্গত, তারা মাননীয় মন্ত্রী সুধীন কুমারকে 
একটি প্রতিবেদন জানিয়েছে তার কপি আমার কাছে। সুধীনবাবু ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন, 
সতা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে সেই গ্্যাসোসিয়েশন লেখা হচ্ছে কোন ডিলার্স 
আ্যশোসিয়েশন- তারা লিখছে আমার ন্যায্য পারমিট থাকলেও যদি আমি আযশোসিয়েশনকে 
টাকা না দিই ঘুস না দিই নানাভাবে কাজ না করি তাহলে আমাদের কোল পারমিট থাকা 
সত্তেও কয়লা দেওয়া হয়না। খারা কোল ডিলার্স আশোসিয়েশনকে টাকা দেবেন নানা ফান্ডে 
ঠাদা দেবেন তারা নিঃসন্দেহে লাভ তোলবার জন্য দ্রব্যমূল্য বাড়াবেন। সব দায়িত্ব কেন্দ্রের 
ঘাড়ে চাপাবেন না! আমি একথাটা আপনাদের কাছে বলতে চাই সব জিনিসের দাম বাড়ছে 
আর আপনারা ধরতে পারছেন না চোরদের, জানিনা চোরেরা কোথায় গেছে-এঁ যে আজকে 
যেভাবে অরাজক অবস্থা হয়েছে, চালের দাম বাড়ছে অনান্য জিনিষের দাম বাড়ছে এবং 
আজকে গ্রামে চাষ আবাদের যে অবস্থা, লাঙল দেবার অনেক জায়গায় উপায় নেই, অনেক 
জায়গাতে অনেক ঘটনা ঘটছে। এ সংকটের মুখোমুখি দীঁড়িয়ে কখনও সম্ভব নয়। কি করে 
আপনারা আশা করতে পারেন যে দ্রব্যমূল্য ঠিক থাকবে? আপনাদের এই প্রস্তাব সর্বপ্রকারে 
উদ্দেশ্যমূলক, রাজনৈতিক মুনাফা লোটবার-_মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আসন গ্রহণ করছি 
ওরা বাধা দিচ্ছেন। আমি আপনাকে বলতে চাইছি আমি আবার বলছি আমি কোনওদিন 
কারও বক্তব্যে বাধা দ্রিইনি, আপনি দেখেছেন ওঁরা যদি এ কাজ করেন ভবিষ্যতে কি হবে 
বলতে পারিনা, 

(এ ভয়েজ- বাজে কথা) 

বাজে কথা, আপনি বিচার করবার কেউ নন, অতবড় পন্ডিত ব্যক্তি আপনি নন যে 
আপনি বাজে কথা বিচার করবেন। আমার বক্তব্য এঁদের এই প্রস্তাব সর্বপ্রকারে উদ্দেশ্য 
মূলক | রাজনৈতিক মুনাফা লোটবার এবং নিবচিনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে জনমানসকে 


228 /55791-% ২005570]05 

[3151 0৪5. 1979] 
বিভ্রান্ত করবার জন্য প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে উদ্বেগ 
প্রকাশ নয় দ্রবামূলোর গতিরোধ নয় এই উদ্দেশ্য জনমানসকে বিভ্রান্ত করা এবং আসন্ন 
লোকসভা নিবচিনের মুখোমুখি দীঁড়িয়ে নিজেদের পার্টিগত প্রচার করা। 


91171 98199 ২912]97) 13910011 £ 511. 1 066 10 1706 0101 11) 010 10৭ 
[৬0 11065. 2101 0119 ৮015 “সরবরাহ করার বাবস্থা করা হোক”, 01০ ৮0195 “কিন্তু 
রাজা সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে বার্থ হয়েছে ও তার জন্য বামফ্রন্ট 
সরকার কোনও কার্যকরি ব্যবস্থা করতে পারে নি”। 06 117501160. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে আনা হয়েছে, দেখা গেছে 
বামফ্রন্ট সরকারের তিন শরিকের তিন জন সদস্য এটা এনেছেন. বহুদিন আগে এইরকম 
ধরনের আলোচনার সুযোগ সুবিধা আমরা পাইনি, লোকসভা নিবচিনের ফায়দা লোটবার 
জনা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বামফ্রন্ট সরকার উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। একটা চাটুকারিতা পূর্ণ আচরণের মাধ্যমে এটা তোলা হয়েছে। বাস্তবতার 
দিক থেকে দেখতে গেলে এই সরকার সম্পূর্ণ ভাবে বার্থ হয়েছেন এবং এর ফলে আলু, 
ডাল, নুন, পুইশাক ইত্যাদির দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে ওদের 
নিজেদের ব্যর্থতার কথা পরিষ্কার করে না বলে সমস্ত জায়গায় বলবার চেষ্টা করছেন যে 
এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া যখন বেড়েছিল তখন কতগুলি ট্রাম 
(পাড়ানো হয়েছিল? তা হলে কি ধরে নেব যে ট্রাম ভাড়া পোড়ানোর লোকেরা এই সরকারের 
মধে আছে? কেরসিন তেলের দাম বাড়ানোর জন্য আমরা সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করছি। 
কিন্তু এর জন্য একটা ট্রাম বাস পোড়ে নি বা একজন মুনাফাখোর আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয় 
নি। ২৭শের সংবাদপত্রে দেখলাম ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বড বাজারের যারা বড় 
বড় মুনাফাকোর মজুতদার রয়েছে তাদের গায়ে হাত দেওয়া হয় নি-__অথার্থ নিজোদর 
বার্থতা ঢাকার জন৷ যে দাম কমাতে পারছেন না তারজনা সমস্ত দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। সেইজন্য আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে এই কথা বলেছি যে 
বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার বার্থ হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম 
রোধ করতে । একটা সমবায়ের মাধামেও জনসাধারণের মধ্যে জিনিসপত্র বিলি করার বাবস্থা 
করা হয় নি। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি রোধ করতে গেলে সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। 
সরকার যদি সব সময়ে বলেন আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই এবং তারা যদি মুল্য বৃদ্ধি রোধ 
করতে না পারেন তাহলে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত এবং বলা উচিত যে আমরা 
জিনিষপত্রের দাম রোধ করতে না পারেন তাহলে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত এবং 
বলা উচিত যে আমরা জিনিসপত্রের দাম রোধ করতে পাচ্ছি না। জিনিসপত্রের দাম যে 
বাড়ছে এর একটা করানো হচ্ছে এখানে কোনও আডমিনিস্ট্রেশান নেই। আপনারা রাজনৈতিক 
দলবাজি করার জনা. রাজনৈতিক স্বার্থে এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন যাতে আপনাদের রাজনৈতিক 
স্বার্থ চরিতার্থ হয়। জিনিসপত্রের দাম যে বাড়ছে তা রোধ করার কোনও কথা চিস্তা না করে 
রাজনৈতিক স্বার্থে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। সুতরাং 
প্রস্তাবকে যদি সাহস থাকে তাহলে আমারটা গ্রহণ করুন যে এই সরকার বার্থ হয়েছেন 
দ্রব্মূলা রোধ করতে। এই কথা বলে আমি শেষ করছি। 


(1115 50989 0108 1109055 ৮/০১ 2010901760 10111 3.30 ৮.1.) 
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শ্রী মীরআবদুস সৈয়দ £ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ। হরিপদবাবুকে আমি 
শ্রদ্ধা করি। তিনি হাউসে নেই-_বাইরে গেছেন কিনা জানিনা । আজকে বক্তৃতা করার সময় 
তিনি কয়লা, কেরোসিন ডিলারদের ব্যাপারে যখন বলছিলেন তখন বলেছিলেন যে, ডিলারাদের 
মাল পাবার বাপারে এম.এল.এ-দের টাকা দিতে হয়, এম.এল.এ-দের রিপ্রেজেন্টেটিভাদের 
টাকা দিতে হয় এবং পার্টির কাডারদের টাকা দিতে হয়। সেটা আপনাদের কালে ছিল 
আমাদের সময় নয়। স্যার, আমার পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ হচ্ছে তিনি এম.এল.এ-দের পয়েন্ট 
আউট করে বলেছেন। হয় তিনি নাম বলবেন-_ বিশিষ্ট এম.এল.এ যদি কেউ থাকেন_-হয় 
তা বলবেন তা না হলে সমস্ত বিধানসভার সভ্যাদের তাবমাননা করা হাচ্ছে। সেই হিসাবে 
আমি অনুরোধ করছি যে তিনি নাম করাবেন না হলে সোমবার আমি ফরমাল প্রিভিলেজ 
মোশন উত্থাপন করব। আপনি ওর বক্তৃতাটা ডিলিট বা এক্সপার্জ করবেন আশা করি। 


মিঃ স্পিকার ঃ সিদ্ধান্তটা আগে হতে পারে না। আপনি যে প্রিভিলেজের কথা বললেন 
সেটা প্রথমে দেখা দরকার। আপনি সময় মতনই এটা করেছেন ক্লাবণ আট দি ফার্স্ট 
ইন্সটান্স তোলা উচিতা আপনাকে অনুরোধ করছি--ও আমার অফিসকে বলছি--তিনি কি 
বলেছেন আগে দেখা হোক, তারপর কি করা যাবে দেখা যাবে, আপনাকে জানাব। 


শ্রা সুনাতি চট্টরাজ £ এম.এল.এ-দের নাম আমরা দিয়ে দেব। 


রী সামসুদিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা স্ত্রী লক্ষ্মণ সেন, 
শ্রী অনিল মুখার্জি এবং শ্রী অমলেন্দ্র রায় মহাশয় ১৮৫ ধারার অধীনে যে মোশান এনেছেন 
বিজনেস আজেন্ডায় সেই মোশন দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম। তাই আলোচনা বহু আগে 
হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দেরী হলেও মোশনটা যে এসেছে তাই দেখে আমি খুব খুশি 
হয়েছিলাম। স্যার. রেজলিউশনের প্রথম দিকটায় আমার কোনও আপত্তি ছিল না-__ “পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষা করছে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মুলা 
বৃদ্ধির ফলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু তারপর যে কথাটা আবন্ত 
করলেন, কি কথাটা--“বিগত ৩২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির অনিবার্ধ 
পরিণতি হিসাবেই মূলাস্তরে এই বিরামহীন উধর্বগতি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি জিজ্ঞাস 
করছি যাঁরা এই প্রস্তাবটা এনেছেন তারা দুটো পৃথক করে দেখালেন না কেন যে ৩০ বছর 
চলে গেল সেই ৩০ বছরে কি ছিল এবং গত ২ বছরে কিভাবে দ্রবামুল্য বেড়েছে? ৩০ 
বছর (যটা বলেছেন হয়ত (টা এরিথমেটিকাল প্রগ্রেশন হতে পারে, কিন্ত গত ২ কারে 
যে মুলাবৃদ্ধি সেটা এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশন নয়, জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশন। তাই আমার আাপন্তি 
হচ্ছে এই দুটোকে আলাদা করে দেখাতে পারতেন। আপনারা কেবল কেন্দ্রের কথাটা বলালেন, 
কিন্তু রাজা সরকারের যে দায়-দায়িত্ব সেটাও বীরত্বের সাথে স্বীকার করা দরকার ছিল। 
এবারে মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি দেখতে পাচ্ছি ভাষার ছড়াছড়ি অনেক রাখা হয়েছে 
. ভিতরে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আর একটা জায়গায় তৃতীয় পারায় বলা হচ্ছে বাস্তবিকপদ্েদ 
সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে রচিত যে নীতিসমূহ বিগত ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকার 


230 49571. [য২00510105 
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বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে এসেছে এবং যে নীতিসমূহের অবশ্যভ্ভাবী পরিণতি হিসাবে 
দ্রব্যমূল্যের বিরমাহীন উধর্বগতি, বিগত আড়াই বছর ধরে সেই একই শ্রেণীনীতি কেন্দ্রীয় 
জনতা সরকার অনুসরণ করে আসছিলেন। এই কথাটা যেটা বলেছেন সেটা না থাকলে ভাল 
হত | এখানে জনাব সোহরাব আযমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং এর 
আর এক জায়গায় দ্বিতীয় প্যারায় আছে এবং আমাদের কংগ্রেসই)র তরফ থেকে সেখ 
ইমাজুদ্দিন যে আ্যামেন্ডমেন্টে দিয়েছেন সেটাও আমি সমর্থন করছি। সেখ ইমাজুদ্দিন সাহেব 
তার আআমেম্ডমেন্ট বলেছেন_-বিগত ৩২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের” এই কথার জায়গায় 
বিগত ২।। বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত এই কথাটা যোগ করার জন্য, এই 
আ্যমেন্ডমেন্টটা আমি সমর্থন করছি। কারণ, এটাতে নিজেদের কথাও স্বীকার করার ফ্কোপ 
আছে। সবেপিরি আর একটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রী মোরারজী দেশাই এর 
পদত্যাগের পর এলেন চরণ সিং মহাশয়, কিন্তু চরণ সিং মহাশয়কে সমর্থন করব না করব 
না করতে করতে আপনারা গত ১৮ই জুলাই বললেন যে চরণ সিং সরকারকে সমর্থন 
করছি। তাহলে এ সরকার পদত্যাগ করার আগে যে মুলাবৃদ্ধিগুলি করে গেলেন বা অন্যান্য 
ট্যাক্স বসিয়ে গেলেন সেটা সমর্থন করলেন কেন? এখানে লজিক যেটা বলছে সেটা হচ্ছে 
আপনাদের পলিট বুরোর কথা, চরণ সিং সরকারকে আপনারা সমর্থন করেছিলেন, সেই 
সমর্থনে এর সরকার হয়েছিল, কিন্তু সেই সরকার থাকল না, থাকল না বলেই কি এই কথা 
বলছেন? সুতরাং কার প্রধানমন্ত্রী? আপনাদের প্রধানমন্ত্রী। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ট্যাক্স বাড়িয়ে 
মূলাবৃদ্ধি করে গেলেন। একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এগুলি সমাধান করবার জনা বোধ হয় 
আপনারা মনে মনে ভাবছেন ইন্দিরা গান্ধী না এলে বোধ হয় পরিত্রাণ নেই। সুতরাং ইন্দিরা 
গান্ধী এলে পরিত্রাণ হবে এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব ইন্দিরা গান্ধীর ঘাড়ে চালিয়ে দিতে 
পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে যেসব জিনিস আছে তার কথা বললেন, 
কিন্তু রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে সব জিনিসপত্র আছে তার কথা তো বললেন না? 
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আজকে হাটে বাজারে পটল, আলু, উচ্ছের যে দাম বেড়েছে সেটা তো আপনারা 
বললেন। আপনারা শুধু কেন্দ্রীয় সাপ্লাই অথাৎ পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেলের কথাই 
বললেন যে দ্রবামূলা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছি দ্রব্যমূলা বৃদ্ধির 
ফলে সাপ্লাই যদি কম হয় তাহলে জিনিস পাওয়া যায়না। কিন্তু বিগত বোরো মরশুমে এবং 
খরার সময় ডিজেলের অভাবে যখন চাষ বাস বন্ধ হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা দেখেছি 
রাস্তাঘাটে পেট্রোল পাম্প থেকে ৩ টাকা লিটার দরে ডিজেল পাওয়া যাচ্ছিল। এটা কি 
কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে, না রাজা সরকারের প্রশাসন দেখবে? এক্ষেত্রে দেখা যায় আপনারা 
ব্যর্থ হয়েছেন। চাষের সময় রাস্তাঘাটে জিজল পাওয়া যাবে অথচ চাষের প্রয়োজনে ন্যাযামূল্যে 
পাওয়া যাবেনা এটা কি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব? আপনারা তো তুলসীপাতা হয়ে গেছেন। 


শ্রীমতী রেনুলীনা সুব্বা $ স্যার, অন পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ। আমি দেখছি এই 
রেজলিউশন শুধু বাংলাভাষায় লেখা হয়েছে, নেপালী ভাষায় লেখা হয়নি। কিন্তু আপনি 
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জানেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাংগোয়েজ আ্যাক্ট যেটা পাশ হয়েছে তাতে বাংলা এবং 
নেপালী দুই ভাষার কথা আছে। তাহলে এখানে সেই নেপালী ভাষা কোথায়? আমি তো এটা 


কিছুই বুঝতে পারছি না। 
মিঃ স্পিকার ঃ মাননীয় সদস্যের বক্তৃতা শেষ হবার পর আপনি এই ব্যাপারে বলবেন। 


শ্রী দেওপ্রকাশ রাই ঃ নো স্যার, আপনি একথা বললে হবেনা, বা চুপ করে বসে 
থাকলেও হবেনা। ইউ আর দি কাস্টডিয়ান অব দি হাউস এবং উই বিলং টু অপজিশন। 
আমার পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ হচ্ছে হোয়্যার ইজ দি ইংলিশ ভার্সন অর নেপালী ভার্সন? 
আমি রেজলিউশন কিছুই বুঝতে পারছিনা কাজেই কি করে এর উপরে বলব? সেইজন্যই 
তো এই পয়েন্ট রেইজ করেছেন মাননীয় সদস্যা। আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। ওয়েস্ট 
বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাংগোয়েজ ত্যাক্ট যেটা পাশ হয়েছে তাতে বাংলা এবং নেপালী দুই 
ভাষার কথাই আছে। কাজেই এটা ব্রিচ অব প্রিভিলেজ হচ্ছেনা? হোয়যার ইজ দি ইংলিশ অর 
নেপালী ট্রান্ম্রেশন? আমি তো এটা কিছুই বুঝতে পারছিনা। এই ব্যাপারে আমি আপনার 
রুলিং চাই। 
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৪1711719101 [২০720 [.667)9 91008 : ১৯৬৯ সালে অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ আই 
পাশ হবার পর নেপালী ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার মতো | 
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শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ ঃ যেকথা বলছিলাম আপনার মাধামে যে এখানে লক্ষ্মীবাবু যে 
এবং এই স্টেট গভর্নমেন্ট যাঁরা চালাচ্ছেন তারা যেন ধোয়া তুলসী পাতা। নিজেদের যেটা 
সাহসের সঙ্গে বলা উচিত ছিল তা বলছেন না। প্রতোকটি দেখুন কেন্দ্রের যেগুলি ব্যাপার 
সেগুলি বলছেন কিন্তু রাজা সরকারের যেগুলি সেগুলি বলছেন না। কেন চরণ সিংকে 
সমর্থন করেছিলেন? আপনাদের সমর্থিত সরকার দর বাড়িয়ে গেল। সুতরাং আমি একথা 
বলতে চাই যে বিরোধী ও সরকারি দল সকলেরই মুল্য বুদ্ধি সম্পর্কে উত্কঠ্ঠা আছে সেজন্য 
আসল ঘটনা এখানে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত | যেমন কেন্দ্রের বার্থতার কথা বলা হয়েছে 
তেমনি রাজা সরকারের বার্থতার কথা বলা হয়নি। রাজা সরকার কালোবাজারি দমনের জন্য 
বিকল্প বাবস্থা কি হয়েছে? হরিপদ বাবু কয়লার কথা বলেছেন, কয়লার বাপারে গুধু কেন, 
বিভিন্ন আ্যশোসিয়েশন, ডিস্টিষ্ট মাজিস্ট্রেটে বা সাব ডিভিসনাল কন্ট্রোলার__অস্তত আমার 
এলাকার কথা বলতে পারি যে লোকে চিঠি নিয়ে গেলে তা অগ্রাহ] করে ফেলে দেয়, 
এইজনা ফেলে দেয় যে সেখানে দালাল জুটে গিয়েছে এবং দালালের মাধামে না গেলে সেই 
চিঠি সেখানে গিয়ে পৌছায়না অথাৎ যতক্ষণ না দর্শনী দিচ্ছেন। রাজা সরকারের তো প্রশাসন 
দেখার কথা। সতরাং আমি বলতে চাই রাজা সরকারের যা করণীয় তা রাজ্য সরকার 
করেছে কিনা, রাজা সরকারের ব্যার্থতা সেটাও বলা দরকার ছিল। আমার বক্তবা হচ্ছে, 
যেমন বিভিন্ন রকম আ্যামেন্ডমেন্ট এসেছে সেই আমেন্ডমেন্টের ভিতর আমার নিজের ভাল 
লেগেছে একটা, লক্ষ্মীবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন. এর মধো রাজান্তরে যে সমস্ত ব্যাপার, 
 রাজান্তরে যে মুলাবৃদ্ধি হয়েছে--তিনি অনেক কথাই বলেছেন, আমি অত কথায় যাচ্ছিন।৷ এর 
মধো রাজা স্তরে সব দল মিলে এবং যেখানে বাঙ্ক ইনভলভ তাদের নিয়ে, যারা প্রশাসনিক 
পদে আছে তাদের নিয়ে আমরা বসে আলোচনা করি। রাজান্তরে যা আছে তা এই 
রেজোলিউশনে থাকা উচিত ছিল। শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছেন আর রাজা 
সরকারের সব দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। দুভাগ্যের বিষয় অর্থমন্ত্রী যে তারিখে প্রতিবাদপত্র 
দিচ্ছেন সেই তারিখে চরণ সিং মন্ত্রিসভাকে আপনারা সমর্থন করছেন। ভাগ্যের কি পরিহাস। 
সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমার তো মনে হয় ওই রকম প্রতিবাদ না করে আপনারা যখন 
সরকারের অংশ ছিলেন অর্থমন্ত্রী হাঞ্জির হয়ে চরণ সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করে বলতে 
পারতেন। আপনারা কিন্তু শরিফ হয়ে গেলেন। যে রকম আপনারা সব বামফ্রন্টের শরিফ | 
আমরা প্রথমে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু আমরা সমর্থন করেছি ম্বৈরতন্ত্রী শক্তি, তাই যাবেন 
না, যাবেন না করে চলে গেলেন। আজকে আবার তারা চলে গেল বলো। খারাপ হয়ে গেল 
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এইটা বলছেন। আমি নিজে একটা প্রস্তাব রেখেছি রাজ্যের তরফ থেকে, বিভিন্ন রাজোর 
প্রতিনিধি নিয়ে, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে__ওই রকম একটা আলোচনা করা উচিত | কেন্দ্রীয় 
সরকার এখনও আছেন,__ছায়াই হোক, আর. কায়াই হোক। সেই মস্ত্রিসভার কাছে একটা 
প্রস্তাব রাখা হোক | আমরা সর্বদলীয় বিধানসভার সদস্য নিয়ে একটা টিম গঠন করে এই 
মূলোর বৃদ্ধি সম্বন্ধে যেগুলো আমরা বলছি সেগ্ডলো আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে রাখা 
যেতে পারে কেন ১০টা হল, কেন আর বাড়ল না£ঃ আমার মনে হচ্ছে, আরও অনেক নিতা 
প্রয়োজনীয় জিনিস আছে দশটার উপরে | তার সঙ্গে সর্বদলীয় বিধানসভা সদস্যর টিম 
রাখা হোক | কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে প্রস্তাব রাখা হোক-__সে মন্ত্রী সভা ছায়াই হোক, আর 
কায়াই হোক। সেই মন্ত্রিসভার কাছে গিয়ে বলা হোক এবং এইটা খুব জোরের সঙ্গে বলা 
হোক | এই প্রস্তাবের মধ্যে আমি মনে করি এই রকম কথা রাখা দরকার। আরও কতকগুলো 
জিনিস আছে প্রস্তাবে যেগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার। যেমন আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে সমবায়ের 
কথা বলি। সমবায়গুলো মার খাচ্ছে। সমবায়ের কাজটা বৃদ্ধি করে, সমবায় বিক্রেতা সমিতি 
যেসব আছে, তার মাধামে যদি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চান, তাদের যদি সাহাযা করেন, 
তাহলে একটা মস্তবড় উপকারে লাগে। এই প্রোপোজাল থাকার দরকার ছিল। আর চোরাবাজারি, 
না কেন তা করছেন না। হোরডিং অর্থাৎ গুদামজাত করা অতান্ত বেশি হয়েছে এবং প্রকাশো 
হচ্ছে। বর্তমান প্রশাসন দেখেও দেখছেন না। মাননীয় মুখামন্ত্রী বারবার বলেছেন কঠোর হাস্তে 
দমন করা হবে। কিন্তু কঠোর হস্ত দেখলাম না, কোনও কার্যকরি বাবস্থা দেখতে পেলাম না। 
তাই এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য সর্বদলীয় প্রতিনিধি গঠনের একটা প্রভিসন এই 
প্রস্তাবে রাখা হোক। এই সঙ্গে বলব, আমি যে আমেন্ডমেন্ট দিয়েছি, ডাঃ জয়নাল আবেদিন 
সাহেব যে আমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন, ইমাজউদ্দিন সাহেব যে আমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন, সোহরাব 
সাহেব যে এামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন_ এগুলো বিচার বিবেচনা করে দেখবেন এই প্রস্তাবটা থে 
আকারে এলে৷ তাতে চমক আছে বটে কিন্তু কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোল, আমরা কোচোই 
দেখতে চাই, আসল জিনিসটা দেখতে চাই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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(1) 0010 3,100 0111119৫. 

(11) 1) [এ 3, 11065 1 10 5. 0৩ 010১ 08110116510 “নিতা প্রয়োজনায় 
দ্রবামূল্য" 070 970118 ৬/01 “দ্রব্যমূল্যের বিরামহীন উদ্ধগতি”, 0৩ 0111050, 


(1) 11) থান 3,177 9, 8061 1016 ৬০৫১, "বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় 
সরকার", 67০ ৮01৫১ "এবং রাজ্য সরকার যে বাজেট পেশ করেন” ০6 17৯615. 


(1৮) 8061 009 3. 0৩ 0011011816৬ [9015 09 90060, 700701/ : 
'দ্যে সমস্ত নিতাবাবহার্য দ্রব্যসামন্ত্রী যেমন শাকসবজি, তরিতরকারি, মাছমাংস প্রভৃতি 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় সে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমশ আকাশ ছোঁয়৷ হয়ে 


যাচ্ছে অথচ রাজ্য সরকার বাস্তবসম্মত কার্যকরি কোনও বাবস্থা গ্রহণ করেন নি এই সমস্ত 
দ্রবামূলা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিম্বা উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য। 


234 £55127৮91,% সি২005570105 
[319 /£১0£005, 1979] 
মুনাফাখোর ও কালোধাজারিরা কৃত্রিম উপায়ে অত্যাবশ্যক ভ্রব্যসামস্ত্রীর মূল্যবৃদ্ধি করে 
প্রচুর মুনাফা লুটে চলেছে অথচ রাজ্য সরকার কার্যকরি কোনও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে 
এই অসাধু ব্যবসায়ী এবং মুনাফাখোর মজুতদারদের শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
এমনকি বহুঘোষিত সরকারি নিয়ন্ত্রণে সিমেন্ট বন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে।” 


(৬) 281 006 210 01 1176 7001017, 0176 10110৮/1110 119৬/ 10915 109 115911- 
6৫, 10161 : 


(৩) ক্রেতা সমবায়গুলিকে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত ক'রে উৎপাদকদের নিকট 
হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রাজ্যের সর্বত্র বিক্রি এবং বন্টন করার ব্যবস্থা 
করা হোক | 

(৪) বাণিজিক বাক্কগুলি হ'তে অল্প সুদে ক্রেতা সমবায়গুলিকে খণ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হোক । 

(৫) রাজাসরকারের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় শক্তিশালী 
ক্রেতাসাধারণের প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হোক | 

(৬) অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামস্্রী আইনে অধিকতর সংখ্যায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্লী সংযোজিত 
করা হোক। 

(৭) চোরাবাজার এবং মুনাফা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা 
হোক | 

(৮) রাজা স্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠন ক'রে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি সহ 
নিয়মিতভাবে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা এবং কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের 
সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা হোক । 

(৯) আত্তঃরাজা আলোচনার মাধ্যমে অন্য রাজ্যে উৎপাদিত দ্রবাসামগ্রী এই রাজো 
ন্যাযামূল্যে সংগ্রহ এবং বন্টনের ব্যবস্থা করা হোক ॥ 

(১০) সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে অত্যাবশাক দ্রব্যসামগ্রী সরকারি ভরতুকী 
দিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক । 

(১১) অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়ের মাশুল লঘু করা হোক । 


(১২) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অলোচনার জন্য বিধানসভায় সদস্যদের একটি সর্বদলীয় 
কমিটি গঠন ক'রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমন্ধে রাজ্যের সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা 
হওয়া বাঞ্নীয় এবং রাজ্য সরকার যেন এ বিষয়ে উদ্যোগী হ'ন__তজ্জন্য বিধানসভা রাজ্য 


সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।” ক 

[4-00--4-10 ৮4. 

' মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রী লক্ষ্মী সেনের 
নেতৃত্বে যে ওয়ান এইট্রি ফাইভে মোশন উত্থাপন করেছেন, আমার চোখে এই মোশন অনেকাংশে 
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অসত্যে ভরা, অসংগতিপূর্ণ, অভিসন্ধিমূলক, এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত । আজকে অস্বীকার 
করার কোনও উপায় নাই গোটা পৃথিবীতে এমন কি আপনারা যার গুণ কীর্তনে সর্বদা বাস্ত, 
আজকে কেন উল্লেখ করলেন না বুঝতে পারিনা সমাজতাস্ত্রিক দুনিয়ায় দ্রব্য মুল্যের কষাঘাতে 
জর্জরিত সেই ওয়ার্ড ইনফ্রেশনের কথা। আজকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে শুধু কি 
কেরোসিন এবং পেট্রোল তেলের দাম বেড়েছে? মানুষের নিত্যব্যবহার্যয আনাজ তরকারী, 
খাদ্য সামগ্রী, দুধ দই সব কিছুরই আকাশ ছোঁয়া দাম। আজকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি এর প্রতিকারের কি চেষ্টা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন, 
অর্থমন্ত্রী আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, কিন্তু রাজ্য সরকার এর বেশ কি চেষ্টা করেছেন 
এর কোনও উল্লেখ এতে নাই, এটা থাকার কথা ছিল, নেই, কেন করেননি? কারণ বামফ্রন্টের 
রাজত্ব কালোবাজারি মুনাফাখোরি রাজত্বে পরিণত | আমরা তাই দেখছি রাজ্য লুটেরার 
রাজ্যে পরিণত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি চালের দাম ৪ টাকা, সাড়ে তিন টাকা 
কেন? খাদামন্ত্রী সুধীন কুমার বসে আছেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কিছুদিন আগে 
দিল্লিতে চালের যারা ব্যবসা করে, তার যারা মজুতদার তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের 
মুনাফা পাইয়ে দেবার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিবৃতি দিয়েছিলেন যে রাজ্যে এক মাসের 
খাদ্য মজুত আছে। এটা যদি রাজ্যের দাবি আদায়ের সুকৌশল হয় তবে আমরা আপনার 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেটা 
কালোবাজারি এবং মজুতদারদের সহায়তা করতে কি দিয়েছিলেন এবং যাতে খাদ্য সামগ্রীর 
দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে পারে তার জন্য কি দিয়েছিলেন? এটা তাকে জিজ্ঞাসা করতে 
পারি কি? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রাজের আইন শৃঙ্খলা এবং বিচার বাবস্থা 
এবং মুনাফাখোরকে হাতে বেড়ি দিয়ে পথে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন কোর্টে ,তাদের এই দুবছর 
থাকা কালে? কজন মজুতদারের গুদাম হাস হয়েছে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহন ধারিয়া পাবলিসিটি 
দিয়েছিলেন যে কার কত জিনিস আছে এবং তার কি দাম সেগুলি জানিয়ে রাখতে হবে। 
এই আইন করে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জবাব দেবেন কি এই আইন ভাওলেশবনের 
জন্য কোন জায়গা তল্লাশী হয়েছে, কয় জনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
হয়নি, তার কারণ, বামফ্রন্টের সঙ্গে এই কালোবাজারি, চোরাকারবারিদের মিতালী অতাস্ত 
বেশি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত | সেখানে মাছের ভেড়ী যদি লুঠ করতে সাহায্য করে বামফ্রুন্টের মাননীয় সদসাদের 
দল- লুঠেরারা যদি ভেঁড়ী লুঠ করে একটার পর একটা তাহলে মাছের দাম তো বাড়বেই 
এবং মাছ বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। তাই বলছিলাম, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটা বিচ্ছিম 
কোনও ঘটনা নয়। আমরা বরং বলতে পারি, বামফ্রন্টের এই দু বছরের কার্যকাল সহায়তা 
করেছে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে । এর সঙ্গে আর এইটা তুলনামূলক কথা আমি এই প্রসঙ্গে 
উত্থাপন করতে পারি। ভারতবর্ষের একটা অঙ্গরাজ্য হল এই পশ্চিমবঙ্গ। বিহারে ওউষধ, 
আনাজ এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে দাম এখানকার এই রাজ্য সরকারের 
নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে এবং ব্যর্থতার ফলে আমরা দেখি এখানে তার দাম আর এক রকম। 
একটা উষধ কিনতে যান, বিহারে এক টাকা কম দামে পাবেন আর এখানে সেই গুষধের 
জন্যই এক টাকা ৬০ পয়সা বেশি দিতে হবে। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার জন্যই এটা সম্ভব। 
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[319 88050, 1979] 
নিত্য ব্যবহার্য জিনিস অন্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যের মানুষ কিনে আনছে। আমরা শুনেছিলাম 
এদের এককালের দোসর কেউ কেউ পানীয় ভক্ষণের জন্য এ চন্দননগরে যেতেন। আজকে 
আমরা দেখছি, এই বামফ্রন্টের ব্যর্থতার জন্য এই রাজ্যের মানুষকে তাদের নিত্যব্যবহার্য 
জিনিস লাইফ সেভিং ড্রাগস আন্ড আদার আর্টিকেলস আতন্ড এসেনসিয়াল অব লাইফ-_ এর 
জনা অনা রাজোর দারস্থ হতে হচ্ছে। মাননীয় লক্ষ্মী সেন মহাশয় যে প্রস্তাবের দুটি মাত্র 
অপারেটিভ পার্ট, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। স্যার, আমি বৈধতার প্রন্ম 
পরে তুলব আপনি এই মোশন আডমিট করতে পারেন কিনা সে সম্বন্ধে আমার পয়েন্ট অব 
অডরি আছে। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি কি অন্ধ? আপনার 
সহযোগী মাননীয় সদস্যরা, যাঁরা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তারা কি অন্ধ? জিজ্ঞাসা করি, 
দুধের দাম বাড়ল কেন? ডিমের দাম বাড়লো কেন? আলু, কপি, লাউ, বেগুনের দাম বাড়ল 
কেন? এ রাজো যে জিনিস উৎপন্ন হয়, বাইরে থেকে আসে না সেই জিনিসের দাম এখানে 
বাড়ল কেন? কৃষিমন্ত্রী মহাশয় খুব দম্ভ ভরে এই বিধানসভায় উল্লেখ করলেন চালের নাকি 
সর্বকালীন রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে-_হাইয়েস্ট প্রডাকশন হয়েছে। বিগত বছরের ঘোষণা 
আজকে জিজ্ঞাসা করি, চালের দাম যখন বাড়ল তখন সরকার নীরব কেন? আজকে এসব 
প্রশ্নের জবাব আপনাদের দিতে হবে এবং দিতে হবে বলেই আমার অনুরোধ, এই চোরাকারবারি. 
মুনাফাখোর, মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্থা অবলম্বন করুন. মিতালী বর্জন করুন, 
এটার প্রয়োজন আছে। তারপর মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বু আলোচিত সিমেন্ট ব্যাপারে 
ঘোষণা মাননীয় মন্ত্রী সুধীন কুমার মহাশয়ের একটি কাজ। একটা হোলি চাইল্ড__সিমেন্ট 
বাবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু স্যার, বাজারে সিমেন্ট পাওয়া যায় না, আর যদিও পাওয়। 
যায় তার দাম ৪০/৫০ টাকা ব্যাগ। জানিনা এর কত ভাগ বামফ্রন্টের এক্সচেকারে যায় আর 
কত ভাগ এ মুনাফাখোরদের এক্সচেকারে যায়। কিন্তু সিমেন্ট বাজার থেকে উধাও । মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, সেইজন্য আমি আমার জ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি-দোষারোপ নয়, এদের 
সম্বন্ধে যদি কার্যকরি ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তার জনা কয়েকটি বাবস্থা করতে হবে। এই 
প্রসঙ্গে আমি প্রধানত তিনটি সাজেশন রাখব। সেগুলি হচ্ছে এইরকম-_রাজ্য সরকার অন্যান্য 
রাজা সরকারগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যে 
সমস্ত দ্রবোর মূলা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব সেগুলি করার ব্যবস্থা করুন। দ্বিতীয়ত প্ররোচনামূলক 
কিছু কাজ এদের আছে। আপনি লেটেস্ট এগ্রিমেন্ট দেখেছেন? আমি বিরোধী নই শ্রমিকদের। 
কয়লাখনির কোনও শ্রমিক ৫শো টাকার কম পাবে -না। 


[4-10--4-39 .৯.] 


আজকে কয়লা শ্রমিক জুট শ্রমিক ৫০০ টাকার কম পাবে না। আপনারা কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছেন। কি রকম ডিসপ্রায়রিটি দেখুন। আর এদিকে কৃষি শ্রমিক ৬০/৬২ টাকার বেশি পায় 
না। আজকে পাটের দাম বেড়ে যাচ্ছে! আপনারা এই রকম ডিসপ্রায়রিটি করে রেখেছেন। 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন-এর অবস্থা দেখুন। কেরোসিনের দাম বেড়ে 10 20 2 11011 
01795 হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই কেরোসিন যাতে জ্বলে সেই হারিকেনের দাম 
আড়াই গুণ বেড়ে গেছে। অশোক মিত্র মহাশয় এখানে আছেন তিনি কি এর জবাব দোবেন 
যে কেন এই জিনিস হচ্ছে? কেন হারিকেনের দাম এই রকম বেড়েছে? আপনারা বিনিয়াদ্ুণ 
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কি করায়ত্ব করেছেন? আজকে হারিকেনের তৈরির জনা যে কীচা মাল আসে সেই সব 
ক্াচামাল চোরাকারবারে বিক্রি হয় তাতে হারিকেন তৈরি হয় না। এই কথা কি আমি অশোক 
মিত্র মহাশয়কে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন এই জিনিস হচ্ছে। 
18010 1795 0০০0116 01016 [070012015 1100) 11010190101) আজকে আমি বলব 
আইনগুলি কঠোর করুন। আত্তরাজা সম্মেলন করে এ বিষয়গুলি উত্থাপন করে পারস্পরিক 
স্বার্থে দেওয়া নেওয়ার একটা প্রকৃত ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। অনা দিকে আইনগুলি কঠোর 
এবং বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে। এবং থার্ড হচ্ছে [90016 ০0115019106, 900090101) 010 
01881159010. করতে হবে এবং কনজিউমারস রেসিস্ট্যা তৈরি করতে হবে। সেদিক থেকে 
এই জিনিস করতে গেলে সমবায়ের প্রয়োজন। এই সমবায়ের নির্মল বসু মহশয় চেয়ারম্যান 
তিনি হাসছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটা উল্লেখ পর্যস্ত দেখলাম না। ভোগ্য পণোর যারা বাবসা 
করে সেখানে কনজিউঁমারস কো-অপারেটিভ এক্সপ্যান্ড করতে হবে। এগুলিকে বিনা সুদে 
কিংবা অল্প সুদে মূলধন যুগিয়ে এগুলিকে রেটিফিকেশন করতে হবে। আপনারা যে ১০টি 
দ্রব্যের কথা বললেন অবশ্য নাম করেন নি অবশ্য আমাদের সময়ে ৫টি এসেন্সিয়াল 
কমডিটি আমরা পাঠিয়েছিলাম। নিয়মিতভাবে মানুষের কাছে যেন পৌঁছায়। সে সব কথ! 
এখানে কিন্তু বলা হয় নি। আজকে আপনাদের বলতে হবে কোন দশটি জিনিস এবং কি 
দামে মানৃষ পাবে। কিন্তু সে প্রস্তাব আপনাদের নাই কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি আইন 
যদি না থাকে এবং ভেড়ী লট করলে মাছ পাওয়া যায় না মাছের দর তো বাড়বেই। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। আপনি একজন অভিজ্ঞ 
পার্লামেন্টারিয়ান। এখানে যে প্রস্তাব মাননীয় লক্ষ্মী সেন মহাশয় উত্থাপন করেছেন এই 
প্রস্তাব হচ্ছে মোশন আন্ডার রূল ১৮৫। আমার কনসেপসন আপনার কনসেপসন এবং 
আপনি সাকদের আন্ড কাউন পরামর্শ করে দেখতে পারেন। 180001) 1১ 17001709101 
010 0011881019 0" (76. 0০9৩1010011 স্টেট লেজিলেচারের আর্জি গ্রহণ করতে বাধ্য 
নন। এটা আসা উচিত ছিল আ্যাজ রেজিলিউশন। যদিও এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একতিয়ার 
নয়। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় ১৮৫ মোশন এই প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করতে পারেন না। 
কারণ যে প্রচলিত নিয়ম আছে তাতে এটা হয় না বলে আমার ধারণা । কালকে আপনার 
সহকারী ওখানে বলেছিলেন এবং তিনি হাউস অব কমল-এর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। আপনার 
কাছে আমার এই পয়েন্ট অব অর্ডার তোলা থাকল এটা আকসেপটেবল হোক আর এ! 
হোক আমি বলব ম্যান্ডেটারী মোশন স্টেট লেজিসলেচার তুলতে পারেন কিনা। আমার কথা 
হচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে এটা রিজলিউশন হিসাবে আনতে পারতেন নট আজ এ (মাশন। 
ভারতের পার্লামেন্টেও এইভাবে গ্রহণ করা হয়। ওরা যতই উপহাস এবং উচ্চ হাস্য করুন 
না কেন আমার তাতে কিছু যায় আসে না। একটা বিষয়ে আমরা ওঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ 
করি কেরোসিনের দাম ন্যায় সংগত নিয়মিতভাবে বাড়ুক | কিন্তু এইভাবে বাড়লে আমর! 
ওদের সঙ্গে বিরোধিতা করতে একমত | এমন অনেক জিনিস প্রস্তাবের সঙ্গে রয়েছে যার 
জনা আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বস্ত এর মধ্যে সংযোজিত না 
করতেন তাহলে ভাল হত | আজকে বিদ্যুৎ সংকট যেখানে হচ্ছে, বিদ্যুৎ সংকটে উৎপাদন 
যেখানে ব্যাহত হচ্ছে সেখানে আপনাদের ব্যার্থতাগুলি সারানোর প্রয়োজন আছে। একদিকে 
আইন শৃঙ্খলার উন্নতি অন্যদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করা দরকার। 
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[315 9৪5, 1979] 
রেলওয়ে ফ্রেট-এর আমার কিছু সাজেশন আছে। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যে 
যারা এই প্রস্তাবের উত্থাপক তারা যেন এটা বিবেচনা করে দেখেন। এই কথা বলে আপনাকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মলকুমার বোস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সদস্য লল্ষ্মীচরণ 
সেন এবং আর দুজন সদস্য অনিল মুখার্জি, ও অমলেন্দু রায় যে প্রস্তাব উখ্াপন করেছেন 
এবং লক্ষ্্ীবাবু যার উপর বক্তৃতা করেছেন, আমি দুটি প্রস্তাবকেই সমর্থন করছি। এই মাত্র 
মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন যে বৈধতার প্রশ্ন তুলেছিলেন, আপনি সেই বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমি এখানে একটি কথা বলে নিই। এখানে রুলস ১৮৫-_এর উপর 
যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে আছে ডিসকাশন অন এ ম্যাটার অব পাবলিক ইন্টারেস্ট | 
ডাঃ আবেদিনের কাছে এটা ম্যাটার অব জেনারেল পাবলিক ইন্টারেস্ট না হতে পারে। কিন্তু 
এই সভার কাছে ইট ইজ এ ম্যাটার অব জেনারেল পাবলিক ইন্টারেস্ট | সুতরাং এটা 
সম্পূর্ণ বিধি সম্মত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই প্রস্তাবের উপর বিরোধী 
পক্ষের প্রথম বক্তব্য অধ্যাপক হরিপদ ভারতী মহাশয় এর বক্তৃতা শুনে আমার একটা গল্পের 
কথা মনে পড়ছে। এক বুড়োর গরু হারিয়েছে। গরু হারিয়ে বুড়োর মন খুব খারাপ। তার 
ছেলে এসে তাকে বলছে, বাবা কি হয়েছেঃ বুড়ো তখন বলছে, দাদারে কি আর বলব। 
পাশে তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, বুড়োর হল কি যে ছেলেকে বলে দাদা? তখন সে 
তার স্ত্রীকে বলছে যে মারে কি আর বলব। তখন স্ত্রী বলছে, বুড়োর হল কি যে স্ত্রীকে বলছে 
মা, ছেলেকে বলছে দাদা। গরু হারিয়ে বুড়োর এই দশা। হরিপদবাবু পন্ডিত ব্যক্তি, ভাল 
বক্তা। তিনি আজকে বক্তৃতা করতে এসে কি বললেন? কয়লার দাম বেড়েছে, বিরোধিতা 
করবার কথা-_কোল ডিলারদের পক্ষে ব্রিফ নিয়ে এলেন, একটা মেমোরাম্ডাম হাজির করলেন। 
চরণ সিং সরকার পেট্রোলজাত দ্রবোর দাম বাড়িয়েছে তার বিরোধিতা করবার কথা রাজনৈতিক 
ভাবে সেদিকে গেলেন না, অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এক হাত নিলেন। জিনিসটা 
বুড়োর গরু হারিয়ে যে অবস্থা হয়েছিল সেই রকম হয়েছে। কেন্দ্রের মোরারজী সরকার, 
জনতা সরকার চলে গেছে। সেই সরকারকে হারিয়ে হরিপদ বাবু দিশে হারা হয়ে গেছেন। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এখানে জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে। এই দাম যে শুধু 
চরণ সিং সরকারের আমলে বেড়েছে তা নয়, এটা মোরারজী সরকারের আমলেও হয়েছে 
এবং প্রস্তাবে সঙ্গত ভাবে বলা হয়েছে যে আগের কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘদিনের নীতির ফলে 
এই অবস্থা হয়েছে। আমি এখানে দু'একটি কথা বলতে চাই। রাজ্যসভায় :২৪শে এপ্রল তখন 
মোরারজী মন্ত্রিসভা রয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে যে নোট দেওয়া হয়েছে তাতে পরিষ্কার বলা 
হয়েছে যে ২৪শে ফেব্রুয়ারি যেদিন বাজেট পেশ করা হয় সেই তারিখ থেকে ৩১শে মার্চের 
মধ্যে জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ এবং পাইকারি সূচক সংখ্যা যেখানে 
ছিল ১৯৭০-৭১ সালের হিসাবে ১৮৩.৬ সেখানে এক মালের মধ্যে বেড়ে হল ১৯০.৫। 
অর্থাৎ মোরারজী যখন প্রধানমন্ত্রী, চ্রণ সিং যখন সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী তখন এই 
বাজেটের ফলে এইভাবে দাম বেড়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মোরারজীর 
বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক লাকড়াওয়ালা, তিনি গত ৯ই জুন তারিখে গুজরাট মিলস এ্যান্ড 
ইন্ডাস্ট্রিজ আযশোসিয়েশনের সভায় বলেছেন যে গত ২।। মাস পাইকারি মুল্যের সূচক বেড়েছে 
শতকরা ৭.৩৫ ভাগ। 
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[4-20--4-30 ৮.1. ] 


এইভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সদসা রাজকৃষ্ণ একই কথা 
বলেছেন এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যাল আন্ড পলিসি, তারাও এই 
মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে এই বছরের শেষে পাইকারি মূল্য সৃচক বেড়ে শতকরা ১২ ভাগ 
দাঁড়াবে। তাই অনেক তথ্য না দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত 
বেড়ে চলেছে। ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব এই মাত্র বললেন যে সারা -পৃথিবী জুড়ে তো 
ইনফ্লেশন চলছে, এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশেও । মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাকে মার্জনা 
করবেন, গত কয়েক বছর আমার বিভিন্ন দেশ ঘোরবার সুযোগ হয়েছে। আমি পশ্চিমী জগৎ, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জামানী, ফ্রালস, ব্রিটেন এই সব দেশ ঘুরে দেখেছি, সত্য সতাই 
ইনফ্লেশন সেখানে বেড়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে 'বাড়েনি। গত বছর মার্চ এপ্রিল মাসে 
আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়েছিলাম এবং এই বছরও গিয়েছিলাম এবং গত সপ্তাহে আমি 
সেখানে ছিলাম। সেখানে সাধারণ জিনিসের দাম বাড়েনি। ১৫ মাস আগেও সেখানে দুধের 
দাম যা ছিল এবারেও সেই দাম দেখলাম, মাংসের দাম আগে যা দেখেছি এবছরেও তাই 
দেখলাম। পোল্যান্ড, যুগোষ্লোভিয়াতেও একই জিনিস দেখেছি। আমি চিনে যাইনি, তবে শুনেছি 
চিনের গত ১০/১৫ বছরের মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দাম বাড়েনি। সুতরাং এটা অর্থনীতির 
ব্যাপার। ধনতাস্ত্রিক দেশে পশ্চিম জামনীতে অনেক অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া সন্ত সেখানে 
ইনফ্লেশন দারুণ বেড়েছে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন-এ দারুণ বেড়েছে, কিন্তু সমাজতাস্থ্রিক দেশে 
বাড়েনি। এটা অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে সময়ে ভারতবর্ষে 
খাদ্য শস্য মজুতের পরিমাণ দারুণ, ২০ মিলিয়ন টন, যখন বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৫|| 
হাজার কোটি টাকা সেই সময় এই ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে কেন? 
এবারে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তার কারণ তো ধর্মঘট নয়, এটার কারণ তো আইন 
শৃঙ্খলার অবনতি নৃয়, এটার কারণ তো বন্যা, মহামারী, খরা এই জাতীয় বড় রকমের 
প্রাকৃতিক দুযেগি নয়? কারণ পরিষ্কার, সরকারি নীতির ব্যর্থতা। কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনীতি 
অনুসরণ করেছেন, মনিটারী এবং ফিজিক্যাল ডিসিপ্লিন বলতে অর্থনীতিতে যা বুঝি তার 
বিন্দুমাত্র তারা অনুসরণ করেননি। টাকার যোগান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আমরা কি দেখছি? 
কি ভাবে টাকার যোগান বেড়ে চলেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে যেখানে ১৪.৬০ বেড়েছিল, ১৯৭০- 
৭১ সালকে ১ ভাগ ধরে, ১৯৭৮-৭৯ সালে তা বেড়ে ১৮.২ ভাগ শতকরা বেড়েছে। আর 
জানুয়ারি থেকে মার্চ ১৯৭৯ পর্যস্ত এই তিন মাসে এটা লাফিয়ে ৬.৩ ভাগ বেড়ে চলেছে। 
বিপরীত দিকে যদি আমরা সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখি, ডিপোজিট দারুণ বেড়েছে। আমি এখানে 
' অনেক তথ্য দেখাচ্ছি এই সময় এখানে ব্যাঙ্কের খণ দানের পরিমাণ কি ভাবে বেড়েছে, এটা 
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার কমার্শিয়াল কনসার্নের কাছে-_কিভাবে বেড়েছে, নভেম্বর, ১৯৭৮ 
থেকে এপ্রিল, ১৯৭৯ এ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে খণ দানের পরিমাণ ১১.১ ভাগ। গত বছরের 
হিসাবে বেড়ে গেছে। বিজি সিজন, লিন সিজন যে কোনও সময়েই গত বছরে খণ দানের 
পরিমাণ যে ভাবে বেড়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে কখনও এই ভাবে বাড়েনি। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ কি ভাবে বাড়ছে? ১৯৭৫-৭৬ সালে ছিল ৩৪৮ 
কোটি টাকা, ১৯৭৬-৭৭ সালে হল ১৩৪ কোটি টাকা, ১৯৭৭-৭৮ সালে মোরারজী দেশাই 
যখন প্রধানমন্ত্রী তখন হল ১১৩৪ কোটি টাকা, ১৯৭৮-৭৯ সালে ১৫৯০ কোটি টাকা আর 
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১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ১৩৫৫ কোটি টাকা। অর্থনীতিবীদরা মনে করছেন 
এই বছরের শেষে সেটা ২।। কোটি টাকা দাঁড়াবে। এই ভাবে দেশে কালো টাকার পরিমাণ 
বাড়ছে এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ছে, ঘাটতি ' বাজেট বাড়ছে। যখন চরণ সিং অর্থমন্ত্রী 
হিসাবে বাজেট পেশ করলেন ফ্রেব্রুয়ারি মাসে, তিনি বলেছিলেন যে শতকরা এক ভাগের 
বেশি জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না। কিন্তু পি.টিআই. অল্প দিনের মধ্যে যে হিসাব দিয়েছে 
তাতে বলা হয়েছে পেট্রোলজাত দ্রবোর দাম বেড়েছে ৫৮ পয়সা, কেরোসিনের দাম ১০ 
থেকে ২০ পয়সা করে ২৫ পয়সা, দেশলাই ৪০ ভাগ, টাক্সি, স্কুটার 8০ ভাগ। সমস্ত 
জিনিসের দাম শতকরা ৬ ভাগ বেড়েছে।”একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, ঘাটতি বাজেট, 
ব্যাঙ্কে টাকার পরিমাণ বেশি এবং বাজেট বিভিন্ন জিনিসের উপর এক্সাইজ ডিউটি বাড়বার 
ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের ত্রাস্ত অর্থনীতির ফলে এই জিনিস হয়েছে। আর 
একদিক থেকে শিল্পপতি, বাবসায়ী-গোষ্ঠী, তারা এই মূল্য বৃদ্ধির জনা দায়ী এবং তাদের 
নিয়ন্্রণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার-_কি কংগ্রেসি আমল, কি মোরারজীব আমল, কি চরণ 
সিং-এর আমল, কেউ কোনও বাবস্থা গ্রহণ করেননি। আমি বেশি দৃষ্টান্ত দেব না, আমি দুটি 
দৃষ্টান্ত দেব। আমি চিনি ও কাপড়ের কথা বলব। যখন চিনি ডিকন্ট্রোল করা হল তখন চিনি 
কলের মালিকরা এই প্রতিশ্রতি দিয়েছিল যে, প্রচুর উৎপাদন হয়েছে দাম বাড়াবে না। তার! 
তল্প দিনের জন্য শাস্ত ছিল, তারপর খোলাবাজারে ছু করে চিনির দাম বেড়ে গেল। 
কাপড়ের ব্যাপারে কি হয়েছে? চরণ সিং যখন বাজেট পেশ করেন সেই সময় ইকোনমিক 
সারভে-তে বলা হয়েছে, "6 5০106116 001 [07090001011 0110 01501101101) 01 ৫০1- 
[9119৫ 01011) 10১ 106০1) 00801001118 01100011. 1)95]0106 ৬০110805 001০০১1011৭ 
81৮1 11017) [1116 (0 [17070 1116 1650001755 101) (116 011010১৪০০1 170১ 1১5011 
|911-1)৩211৩0. মিটার প্রতি কাপড়ের দাম ৫ পয়সা থেকে ২০ পয়সা বৃদ্ধি (পয়োছে। ভাথচ 
এই সময় আমরা দেখছি তুলোর দাম কমে গেছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ থেকে ফেব্রুয়ারি 
১৯৭৯-র মধো শতকরা ৯.৪ ভাগ তুলোর দাম কমে গেছে। অথচ এ একই সময়ে ২.৯ 
ভাগ তৈরি কাপড়ের দাম বেড়ে গেছে। প্ল্যানিং কমিশনের স্টাডি টিম স্টাডি করে বলেছে, 
এটা সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে। গরিবদের কন্ট্রোল বুথ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়নি, এটা করা 
সম্ভব হয়নি, তারা নন-কন্ট্রোলড ক্লথ কিনেছে। জর্জ ফানান্ডেজ চিৎকার করেছেন কিছু হয়নি 
বলে. তিনি স্বীকার করেছেন যে, কিছু আমরা করতে পারলাম না। এই ভাবে শিল্পপতিরা 
বাজারে জিনিসপত্রের যোগান কমিয়ে দিয়েছে। ১০ই জুন তারিখে ইকোনমিক টাইমস লিখছে 
যে, "116 1506110 [01106 1156 15 [001101% 061199105 16001০00101) 11) 500)1116৯ 01 
0১১1)010| 1101), 57101) 25 $091)5. 02161261115, 0919161)1 00159 ঞ1)] (00011- 
[9১0১ এই ভাবে তারা যোগান কমিয়েছে এবং তার ফলে জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে। 
কি হয়েছে? আমরা এই সময় দ্খেতে পাচ্ছি যে, কৃষিজাত পণ্য, যেটা কৃষকরা উৎপন্ন 
করে- ডাঃ আবেদিন কৃষকদের কথা বললেন-- এই কৃষিজাত পণোর দাম কমেছে, এই 
সময় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়েনি। কৃষিজাত দ্রব্য মার্চ, ১৯৭৭ সালে ছিল ১৭০% আর 
ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে কমে সেটা হল ১৬৯%; অর্থাৎ ১% কমে গেল। অপর দিকে 
শিল্পজাত দ্রবোর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি মার্চ ১৯৭৭ সালে ছিল ১৭৭.৮%, সেটা বেড়ে গিয়ে 
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ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে হয়েছিল ১৮০.১%। অর্থাৎ শিল্পপতিদের স্বার্থে এটা বেড়ে গেল। তাই 
গ্রামের প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, বগা্দার প্রতোকের অবস্থা খারপ হল, নিম্ন মধাবিত্ত, মধাবিত্তর 
অবস্থা খারাপ হয়েছে তারা খণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত 
হয়েছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বিরোধী পক্ষ থেকে দুটো কথা বলা হয়েছে--৩০/৩২ বছর 
ধরে শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় সরকারি নীতি গৃহীত হয়েছে এবং তার ফলেই এই অর্থনৈতিক সংকট 
সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য একথা আমাদের প্রস্তাবে বলা হয়েছে। রাজা সরকারও একথা বলেছে 
যে, পটলের দাম উচ্ছের দাম, এগুলির দাম বেড়েছে। কিন্তু এগুলির দাম বাড়ল কেন? এটা 
কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জিনিসের দাম বাড়ে সাল্লাই আন্ড ডিমান্ডের ওপর নির্ভর 
উপর, উৎপাদন ও বন্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের । আমাদের ইকোনমিক প্যাটার্নে 
রাজা সরকারের কিছু করবার নেই। এখানে প্রায়ই আমরা শুনি যখন জিনিস-পত্রের দামের 
নিয়ন্্ণের কথা ওঠে তখনই মাগী ভাতা বাড়ানো হয় এবং এটা বাড়াবার ফলে নাকি 
সংকটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা জানি শ্রমিক শ্রেণী বলতে নিম্ন এবং নিম্ন মধাবিভ্ত-দের 
কথা বলা হয়। মহার্ঘ ভাতা এই সমস্ত গরিব মানুষদের হাতে তুলে দিলে জিনিসপত্রের 
উৎপাদন বাড়ে, তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ পায়। তারপর কাপড়ের কলের ক্ষেত্রে যে 
ভিনিস চলছে তাতে এগুলিকে জাতীয়করণ করতে হবে। তারপর জয়নাল আবেদিন বলেছেন 
করে গেছেন, আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। তার এই প্রস্তাবকে আমি সাধুবাদ জানাই। 
আজকে সমবায়কে শক্তিশালী করতে হলে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দরকার। অসাধু 
বাবসায়ীদের বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব জিনিস দরকার এবং এগুলি করে 
বলবার চেষ্টা করছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার নৈতিক দিক থেকে অপরাধ করেছে। যে সরকারের 
পালামেন্টে মজরিটি নেই তাদের পক্ষে জনসাধারণের বাবহার্যা এই সমস্ত দ্রবোর মূল্য বৃদ্ধি 
করবার অধিকার নেই। সেই কথাই আমরা এই প্রস্তাবের মধ্যে রেখেছি। সেই জন্য এই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 

[4-30--4-40 1১1৬.] 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাব আমরা এখানে উত্থাপন করেছি 
সেই প্রত্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য লক্ষ্্ীসেন মহাশয় তথা সহযোগে ব্যাখ্যা 
করেছেন এবং আমাদের পক্ষের অধাপক নির্মল বোস মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করতে 
গিয়ে তথা সহযোগে তিনি দেখিয়েছেন যে এই প্রস্তাব আনার যৌক্তিকতা কোথায় আছে। 
কাজেই আমি আর তথ্য সম্বলিত কোনও বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব না, ছোট্র কথায় যাবার 
চেষ্টা করি। আমি বিরোধী পক্ষের নেতাদের বক্তব্য শুনলাম, অধ্যাপক ভারতী মহাশয়, 
শামসুদ্দিন আহমেদ্‌ মহাশয়, কংগ্রেস (আই), জয়নাল আবেদিন সাহেব কংগ্রেস (এস)- এদের 
বক্তব্য শুনলাম। এদের বক্তব্য শুনে আমি একটি কথা বুঝতে পারলাম না যে তাদের কি 
গোটা প্রস্তাবেই আপত্তি? প্রস্তাবের দুটি অংশ আছে, প্রস্তাবের প্রথম দিকে যেখানে অপারেটিভ 
পার্ট আছে তার আগে পর্যস্ত না হয় মেনে নিলাম আপত্তি আছে-_আপনারা সেখানে অনেক 
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কিছু বলতে পারেন, অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু সুকৌশলে খুব ডেলিবারেটলি অপারেটিভ 
পার্টকে এড়িয়ে আপনারা গেলেন লজ্জার কথা-_-সেই বক্তব্য কি অধ্যাপক ভারতী মহাশয় 
এবং জয়নাল সাহেব কি গ্রহণ করেন না? (ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ আমি তো আযাকসেপ্ট 
করেছি)__ভাল কথা, কিন্তু হরিপদ ভারতী মহাশয়-এর কাছ থেকে কিছু শুনতে পেলাম 
না--যাই হোক, অপারেটিভ পার্ট নিয়ে আসল মামলা কেন এলো? চরণ সিং যখন এই 
সমস্ত জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়ে দিলেন তখন প্রতিবাদ করা উচিত ছিল এবং আমরা তা 
তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছি এবং তা প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে কিন্তু তারা তা প্রত্যাহার 
করেন নি- সেইজন্য আজকে এই প্রস্তাব দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্র ফুড ফর ওয়ার্কের 
টাকা বন্ধ করে দিয়েছে__আজকে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক বন্ধ থাকবে কি থাকবে না এইটাই 
প্রশ্ন সেখানে বিধানসভার মতামত কি এইটাই বড় কথা। কেরোসিন তেলের দাম যারা 
এইভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং যার ফলে আজকে কোটি কোটি মানুষ কেরোসিনের অভাবে 
' হাহাকার করছে-_শুধু এখানে নয় সারা ভারতবর্ষে-_এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কি অনায়? 
একথা বলা কি অন্যায়? এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং যে দরে উনি আদেশ 
দেবার আগে বিক্রি করা হত সেই দরে বিক্রির ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
একটা কথা অস্বীকার করতে পারি না সেটা হচ্ছে ওনাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা । এতে 
বিরোধিতা থাকবে--সেই বিরোধিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি বিশ্বাস করি এই 
চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতদিন পর্যস্ত টিকে থাকবে ততদিন পর্যস্ত যিনিই প্রধানমন্ত্রী হোন 
না কেন কিছুই এসে যাবে না--সে ইন্দিরাজীই বলুন, মোরারজীই বলুন, চরণ সিংজিই বলুন, 
জগজীবন রামজীই বলুন, অটল বিহারী বাজপেয়ীজীই বলুন কিম্বা এই সমস্ত দলের যারা 
নেতা আছেন-_যারা বসুন না কেন তারা নতুন কিছুই করতে পারবেন না-__এটা অবধারিত 
সত্য--একে কন্ট্রোভাট করা যায় না। এই অবস্থায় জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই বাড়বে এবং 
বাড়াটাই স্বাভাবিক | এর জবাব, আলুর দাম বাড়বে না নুনের দাম বাড়বে, চালের দাম না 
গমের না তেলের দাম বাড়বে এটা বুঝতে গেলে সবিনয়ে আমি অধ্যাপক ভারতী মহাশয়কে 
বলিছ শুধু দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু ইকনমিক এর 
এবি.সি.র মধ্যে যদি না ঢুকি তাহলে এটা বোঝা সম্ভবপর নয় হোয়াট ইজ দ্যাট ফেনোমেনান? 
একটু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমি এতক্ষণ ধরে ওঁদের কথা শুনছিলাম, ওঁরা অনেক কথা 
বললেন, দ্রবামূল্য বৃদ্ধি কেন হচ্ছে, রাজ্য সরকার দায়ী না কে দায়ী এটার কারণটাই বা কি? 
এ যে গোলমাল করে ফেলেছেন, এই যে গোটা জিনিসটা তারা যাতে গোলমাল করে না 
ফেলেন সেজনা অর্থনীতির এই সম্পর্কিত গোড়ার কথাটা একটু বলে দিচ্ছি, দয়া করে একটু 
শুনুন। কথাটা হচ্ছে এই যে, 1106 56170191 [01102 1959] 01 8 00010 15 6091- 
11020 0 0116 20110011 01 011000196101) 01 ০017610%. 11 0105 ৬0101176০01 17019% 
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১৫. শুনুন, অধ্যাপক ভারতী মহাশয় এটা যদি বোঝবার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝবেন। এইটে 
হচ্ছে সূত্র, এটা যদি বোঝবার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝবেন আলোচনা কি নিয়ে করেছেন, 
কাকে দোষারোপ করতে হবে কিভাবে ধরতে হবে, কেন ধরতে হবে এবং ব্যাধিটা কোথায়? 
ব্যাধি সারাতে গেলে কি করতে হবে। সেজন্য এটা আজকে বলে দেওয়া দরকার "০ 
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1901011 ০6 00710910. [6 0115 ৮০180170 01 170917১ 50001 1110162১6১ 0190101)01- 
1101191619 11081101) 10 11517 [11095 21৪ 0198190. এবার আসুন, ওরা বলেছেন 
যে মানি সাপ্লাই, মানি সাগপ্লাইয়ের কথা বলেছেন। কথাটা কি কারেলী, সারকুলেশন মানেটা 
কি? কোথা থেকেই বা হয়, ইকনমিক পলিসিস কোথায় ডিটারমইন্ড হচ্ছে, ফিসাল পলিসিস 
কোথায় ডিটারমাইন্ড হচ্ছে। এগুলি কি এখানে বলতে হবে বক্তৃতা দিয়ে? দুঃখ হয়। যদি এর 
গভীরে না যাই এবং যদি ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করে দিই তাহলে পরে আসল 
ব্যাধিটা সারানো যাবেনা । এখানে এটা মেনে নেওয়া ভাল যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের 
দুস্তর ব্যবধান এবং আমরা জানি যে দাম বাড়বে, দাম বাড়ছে এবং আরও বাড়বে। ইন্দিরাজীর 
পর মোরারজী এলেন, সে সময় কিভাবে দাম বেড়েছে, আমি ওর মধ্যে যাবনা, আমি কোনও 
তথ্যের মধ্যে যাবনা স্ট্যাটিসটিক্সের মধ্যে যাচ্ছি না আমি শুধু সবিনয়ে জানাতে চেয়েছিলাম 
যে অপারেটিভ পার্ট সম্বন্ধে আপত্তি আছে কিনা সেটা পরিষ্কার ভাষায় বলুন আর একটা 
জায়গায় আমাদের তফাত থাক আমরা মনে করি আপনাদের ব্যবস্থায় যিনিই আসুন, ইন্দিরাজী, 
মোরারজী, চরণসিংজী, চ্যবণ, জগজীবনরামজী, অটলবিহারী বাজপেয়ীজী যিনিই হোন, মেডেলের 
এ পিঠ আর ও পিঠ। জেনে রাখুন জিনিসের দাম এই যে ইনফ্লেশন এর কোনও উপায় 
নেই। আপনারা সমাজতান্ত্িক দেশের কথা বলেন, সমাজতান্থিক দেশের কথা বলবেন না 
আপনারা । ওসব বলে লাভ নেই। ওসব বোঝেন না আপনারা । কাজে কাজেই আপনাদের 
টাকা জোগাড় করে আনতে গেলে নোট ছাপাই করতে হবে, নচেত ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে 
কোনও না কোনও দেশের কাছে যেতে হবে, সুতরাং ভিক্ষে পাচ্ছেন না যখন তখন নোট 
ছাপিয়ে আপনাদের ইনফ্লেশন জেনারেট মতো করে কাজ করা ছাড়া আর কোনও উপায় 
নেই। সে অবস্থায় যেভাবে ডেফিসিট ফিনান্সিং এর উপর নির্ভর করতে আপনারা যে 
ইকনমি-_পুরোপুরি নির্মল বোস মহাশয় বলে গেলেন কিভাবে ডেফিসিট ফিনান্সিং কিভাবে 
মারাত্মক জায়গায় সারাদেশে চলে গেছে, ভেঙ্গে যে পড়েনি এটাই আমাদের সকলের ভাগা। 
কিন্তু কিভাবে আজকে চলেছে সারা দেশ, এইভাবে চললে ভেঙ্গে পড়বে, এটা রোধ করা 
যাবেনা । কিন্তু আপাতত আমরা এই টাকায় কি করতে পারি? এই টাকার ব্যাপারে অন্ততপক্ষে 
আমরা যেটা বলছি ওখানে উনি বলে গেলেন আমরা ৫টা জিনিস “পলের কাছে পৌছে 
দিতে চেষ্টা করেছিলাম, ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব বলেছিলেন উনি পাবলিক আ্যাকাউন্টস 
কমিটির মেম্বার আছেন আমিও এবারে আছি, এঁ যে ডাইরেক্টর তারা তৈরি। করেছিলেন সেই 
ডাইরেক্টর যে কথা বললেন তার সঙ্গে কাজের কথায় কতখানি দুস্তর তফাৎ সেটা সেই 
কমিটিতে এখন আলোচনা হচ্ছে, আলোচনা শেষ হোক, রিপোর্ট আপনাদের কাছে আসবে, 
আপনারা দেখবেন যে কি করা হয়েছে। এ সব কথা বলে লাভ নেই কিছু করা হয়নি। 
আজকে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি এই ব্যাপারে একমত হতে পারিনা, ১০টা জিনিসের নাম 
করা হচ্ছে 7191 15 016 01081211৬6 [9211 01 01015 1950100101 আপনারা বলুন যা খুশি, 
আপনারা টি.ভি'র দাম বাড়ান, ফ্রিজের দাম বাড়ান। 


[4+40-_-4-50 ৮.4.] 


আমরা জানি টাটা মোটর কার তৈরি করছে, টেক্সটাইল আছে এবং বিল্ডারও আছে 
এদের উভয়ের হেভি ইনডাস্ট্রি, মিডিয়াম ও লাইট ইনডাস্ট্রি আছে। এই যে 18510 179085-. 
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[3151 48889. 1979] 
৭0165 01 10072) 166. তার মধ্যে থেকে কয়েকট জিনিস বার করে নিয়ে এসে সেগুলির 
দাম বেঁধে দেওয়া হোক এবং তার জন্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে অথাৎ এই সমস্ত 
জিনিস ন্যাযা দামে আপামর জনসাধারণ এর কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত-_এই 
ট্রকুন করার জনা এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। অন্য জিনিসের কথা বলে লাভ নেই। জবানা 
আপনাদের আছে। গদিতে আপনারা আছেন। গা91 15 1779151101. সেই শ্রেণী শোষণ 
এখনও আছে। সেখানে ইন্দিরাজী আছেন, চরণ সিং আছেন হয়ার্স ট্রগেদার-_সেনচুরি টুগেদার 
আপনারা থাকুন। কিন্তু দেশ ভেঙ্গে পড়বে এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধান ওপক্ষের যারা 
আছেন তাদের দ্বারা হবে না। সেজনা রিয়ালিটির উপর দাঁড়িয়ে বলছি অস্ত পক্ষে ১০টা 
জিনিস যা 09510 186065501 ০1 11010) 116 চাল, ডাল, নুন ইত্যাদি সব জিনিস 
আপনারা অল্প ও নায্য দামে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করবার বাবস্থা করুন- অথাৎ 
পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মধা দিয়ে করার কথা এই প্রস্তাবে করা হয়েছে। আপনারা 
নানা রকম থিওরি করে এটা কে বানচাল করতে চান, না এই টুকুন গ্রহণ করবার মতো 
আপনারা সৎ সাহস দেখাবেন সেটা আমরা দেখতে চাই। 


শ্রী বিমলানন্দ মুখার্জি ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মূলা বৃদ্ধি সম্পর্কে যে প্রস্তাব 
লঙ্গ্লীবাবু এনেছেন সেই প্রস্তাবের একটা দিকে আছে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে। দ্বিতীয় 
দিকে দুটি কথা বলা হয়েছে এখানে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কেন বাড়ছে এই কথা বলা 
হয়েছে। এটা নীতির প্রশ্ন যে কারা বাড়াচ্ছে কোন নীতির ফলে বাড়ছে। আপনারা লক্ষা 
করেছেন এক দিকে উৎপাদন বাড়ানোর কথা আছে। চাল ও খাদ্যশস্যের কথায় দেখুন গত 
তিন বছরে খাদা শস্যের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। গত বছর এক কোটি ২৪ লক্ষ টন খাদ্য 
উৎপাদন হয়েছে। অথচ সারা ভারতে খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে গেছে_ পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ 
ছিল বলে বাড়ে নি, এ বছর বেড়েছে। এর কারণ হচ্ছে জোর করে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলেন। 
কিছু নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেখে ছিলেন যেটা কে বাধা হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
অনুমতি দিয়েছিলেন। কাডর্নিং ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে থাকলে দাম বৃদ্ধি হত না। চিনির কথা বলা 
হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়েছে এই যুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়৷ হল এবং বলা 
হল যে সস্তা হয়ে যাবে। কিন্তু এর ফলে দেড়গুনের উপর বেড়ে গেল। কাজেই এর সঙ্গে 
নীতির প্রশ্ন আছে। আমি সমস্ত সামগ্রির কথা না বলে একটা বস্ত্র কথা বলছি যে বস্তু 
সম্পর্কে আমার এলাকার মানুষ খুব উত্তপ্ত কারণ তাদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে। 
গুধু পশ্চিমবাংলায় নয় সারা ভারতের সমস্ত এলাকা উত্তপ্ত। এটা হচ্ছে হস্ত চালিত তাত 
শিল্প। এই শিল্প আজ ধংস হতে চলেছে। এটা অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। আমরা 
জানি সুতা হচ্ছে এসেনশিয়াল কমোডিটি বলতে যে সব জিনিস আছে তার মধ একটা । এর 
দাম বাড়ল দুটো কারণে। বাজেটে উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হল। নির্মল বাবু বলেছেন 
যে তুলার দাম কম হলে সুতা প্রোডাশনের পর সুতার দাম বাড়ল শতকরা ১০ থেকে ১৫ 
ভাগ। কত বাড়ল সেটা একটা হিসাব থেকে বুঝতে পারবেন। তাত শিল্প সম্পর্কে যারা 
জানেন তারা জনেন যে কোটারী বলে ১০০ কাউন্টের একটা সুতা আছে ৪ মাস ১০ দিন 
আগে এর দাম ছিল ১০ পাউন্ড বান্ডিলের ২৯০ টাকা আজকে তার দাম হয়েছে ৫১০ 
টাকা। ১০ থেকে ১৫ পারসেন্ট বাড়ল যা আছে তার সঙ্গে এর ফারাক কত সেটা বুঝে 
নিন। সুতরাং এই যে বাড়তি দাম হল এর জন্য দায়ী কে তা বুঝুন। সুতা কল যে দামে 
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বিক্রি করছে সেখান থেকে বড় বড় এজেন্ট ব্যবসায়ীরা সেই সুতা আটকে রেখে বাজারে 
অভাব সৃষ্টি করে দাম বৃদ্ধি করল। এর ফলে তাত শিল্প ধংস হতে যাচ্ছে। এই শিল্প ধংস 
হবে যদি না একটা বাবস্থা হয়। যারা হোর্ড করছেন, ফটকা খেলেছেন তাদের উপর যদি 
কন্ট্রোল না করা হয়। এটা এসেনশিয়াল কমোডিটি আক্টে করা যায় এবং তার জনা অনুমতি 
কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছ থেকে নিতে হয়। সেটা যদি তারা না দেন তাহলে সব শেষ হয়ে 
যাবে। সুতরাং মুল নীতির প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে আর্থিক নীতির বাবস্থা চলছে সেটা হাচ্ছে 
একচেটিয়া পুঁজিবাদ। সেখানে অতুচ্চ লাভই হচ্ছে তাদের প্রধান কথা এবং কেন্দেই তাদের 
সরকার অবস্থান করছেন। এখানে বামফ্রন্ট, সেখানে ০0171101015 ফন্ট বিশেষ বাবহ্থায 
বাক্তিগত মালিকানা, একচেটিয়া লাভ, মুলোর বৃদ্ধি ইতআাদি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বামফ্রন্ট 
সরকার কিছুটা প্রচেষ্টা করতে পারেন, কিছুটা আটকে রাখতে পারেন, উৎপাদন বাড়িয়ে কিছু 
কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, কিন্তু সেটা বাপক হবে না। যেমন যে কথা বলালেন 
আলু, সারের দাম কে বাড়াচ্ছে, কীটনাশক ওষুধের দাম কে বাড়াচ্ছে£ঃ সেটা এখান (থেকে 
হয় না. মালিক যারা প্রোডাশন করে প্রফিট করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যাদের হাতে 
সেই কেন্দ্রীয় সরকার এ সবের সঙ্গে জড়িত | আলু বলুন, সব্জি বলুন, যে কোনও জিনিস 
সমস্তর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশেষ একটা অর্থনৈতিক বাবস্থা, সেই ব্যবস্থাকে যদি নিয়ন্ত্রণ 
করতে না পারেন, যদি তার পাল্টা বাবস্থা করতে না পারেন তাহলে এই মূলা নিয়ন্বন খুব 
বেশি করা যাবে না, দাম বাড়বে। কাজেই এর ভেতরে যে দুটে প্রস্তাব এখানে দেওয়া 
হয়েছে এই প্রস্তাবের শেষ দিকটা যদি কার্যকরি করা যায় তাহলে খানিকটা বাবস্থা হতে 
পারে, খানিকটা সমাধান হতে পারে, এই কথা বলে এ প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বলা 
শেষ করলাম। 


মিঃ স্পিকার £ নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, অন্ততপক্ষে আরও আধঘন্টা সময় দিতে 
হবে। অতএব বিধানসভা কার্যপ্রণালী ও নিয়মাবলির ১৯০ ধারা অনুযায়ী আরও আধঘন্টা 
সময় বাড়ানো হল। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে উদ্দেশ্য যাই থাকুক রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদ্বেগ 
প্রকাশ করে শেষ পর্যস্ত সরকারি সদস্যদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে আমি সেই প্রস্তাব 
স্বাভাবিকভাবে সমর্থন করে এর উপর আমার যে সংশোধনী সেই সংশোধনী আপনাদের 
বিবেচনার জনা রাখব। এই প্রসঙ্গে আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই মূল্যবৃদ্ধির 
উপর আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে ২রা সেপ্টেম্বর আমি একটা মুলতৃবি প্রস্তাব রাখতে 
চেয়েছিলাম যে মুলতুবি প্রস্তাব পড়ারও আমরা সুযোগ পাইনি, যার জন্য আমরা ওয়াক 
আউট করে চলে গিয়েছিলাম। এই যে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন এই মূলাবৃদ্ধির মূল কারণটাতে গিয়ে 
তার সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে হবে, যুল কারণটার কথা একটা উল্লেখ করতে হবে। 
এখানে আমার বক্তব্য আমাদের দেশে দ্রবামূল্যবৃদ্ধির সমস্যা কোথায়, এটা কি উৎপাদনের 
স্বল্লতা হেতু সমস্যা? আমি মনে করি উৎপাদনের স্বল্পতার সমস্যা আমাদের দেশে মুলাবৃদ্ধির 
ব্যবসায়ীদের চোরাকারবারি মজুতদারি, একথা সবাই স্বীকার করবেন। সবাই জানেন যে কোটি 
কোটি কালো টাকা এই প্রাইস ম্যানিপূলেটররা ব্যবসার সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত 
করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে থাকে, ফলে মুলাবৃদ্ধি ঘটে। 
এই মুল্যবৃদ্ধিকে যদি রোধ করতে হয় তাহলে নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কি পাইকারি কি খুচরা 
উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় বাণিজা সরকার। এই নীতি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় 
মূল্যবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে আমরা মনে করি। এই প্রস্তাব অতীতে 
কংগ্রেস সরকারের আমলে বার বার প্রত্যাখাত হয়েছে, আজ দেখতে পাচ্ছি বামফ্রন্ট সরকার 
মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে এই প্রস্তাব রাখা সত্তেও তারা অতীতের কংগ্রেস সরকারের মত এই 
্রস্তাবকে প্রত্যাহার করেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই বাজেটের মধ্যে স্বীকার করি। আপনারা 
শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের কথা বলছেন কেন? আমি এই জন্য সংশোধনী প্রস্তাবও 
রেখেছি। রাজা সরকার তার তিন তিনটে বাজেটের মধ্য দিয়ে যে করনীতি গ্রহণ করেছেন 
এই পশ্চিমবাংলায় তাতে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাজেটও এই মূলা 
বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। আমি দেখছি শুধু সেলস্‌ ট্যাক্সে বেড়েছে ফ্রম সিক্স পারসেন্ট 
টু সেভেন পারসেন্ট এবং তারপর সেভেন পারসেন্ট টু এইট পারসেন্ট এবং এইভাবে সেলস্‌ 
ট্যান্সে ৩৯ কোটি টাকা বেড়েছে। এছাড়া আছে অসুয় ট্যাক্স, চুগী কর, এনট্রি টযাক্স। এই 
সমস্ত করার ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। আপনারা যদি গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসী পাতা 
হতে পারতেন তাহলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যে 
নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে দেখছি আপনারাও দোষী। আজকে মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে 
অল আউট স্টেট ট্রেডিং কোথায়? আমরা দেখছি এই এক্সজিস্টিং সিস্টেম আপনাদের হাতে 
যে ক্ষমতা রয়েছে সেটাও আপনারা এই প্রাইস ম্যানিপুলেটরদের ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছেন না। 
আজ পশ্চিমবাংলা মজুতদার, কা'লোবাভারিদের কাছে একটা স্বর্গরাজ্য। তারা এই যে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে তাতে আপনাদরে প্রশাসন, পুলিশ সব নিবকি । 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই তিন তিনটে বাজেটে আপনারা যে পুলিশের জনা এই ১৫ কোটি টাকা 
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ছাত্রদের লাঠিপেটা করবার জনা দিয়েছেন? নাকি, এসইউ.সি-র নেতৃত্বে এই যে ১৫ দিন 
ধরে আইন অমানা আন্দোলন চলছে তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য দিয়েছেন? আমাদের 
সঙ্গে পুলিশ দিয়ে পারা যায়না। সরকার যদি এই অসাধু ব্যবসায়ীদের জব্দ করতে না পারেন 
তাহলে জনসাধারণের সাহাযা নিন। আপনারা এই জনগণ আন্দোলন গড়ে তুলুন, জনমত 
সংগ্রহ করুন। আপনারা শহিদ বেদীতে মালা দিয়ে আসছেন, কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে 
জেলায় জেলায় এসইউ.সি-র নেতৃত্বে যে অন্দোলন হচ্ছে সেখানে আপনাদের ভূমিকা কি? 
আপনারা ল আন্ড অডারের কথা বলছেন, কিন্তু আমরা দেখলাম ডায়মন্ড হারবারে গুরুপদ 
হালদারকে আপনারা মেরে ফেলেছেন। আপনরা শিউড়িতে আইন অমানাকারীদের উপর 
হামলা চালিয়েছেন। আমি ল আন্ড অডারের আলোচনার সময় এসব কথা বলব। আপনারা 
এই যে প্রস্তাব এনেছেন ইট ইজ এ প্রিলিউড টু অগানাইজ মাস্ট মুভমেন্ট এগেনস্ট সোরিং 
প্রাইস লেভেল, নাকি আগামী নিবচিনে জনসাধারণের কাছে যেতে হবে বালে জনসাধারণের 
কাছে কৈফিয়ত হিসেবে এই প্রস্তাব এনেছেন। একথা বলে আমি আমার সংশোধনী মুভ করে 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, লোকের অসুবিধা হচ্ছে, 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে, প্রতোকের পকেটে টান পড়েছে, 
সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে গ্রামের ক্যাডারদের পর্যস্ত এই সরকারের অপদার্থত৷ 
সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ। তখন একটা কিছু করার দরকার ছিল এবং সেজনা আজকে এই 
প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবে কি বলা আছে-__এই যে মূলা বৃদ্ধি হয়েছে সামনে পালারমেন্টারি 
সাধারণ নিবচিন আসছে তারজন্য লোককে ধোকা দিতে হবে, সকলকে বোঝাতে হবে নইলে 
অসুবিধা হতে পারে, তাই লোককে এই ধোঁকা দেবার জনা এই প্রস্তাব আনা হয়োছে। প্রস্তাবে 
কি বলা হচ্ছে-_মুল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে-_না কেন্দ্রীয় সরকার নামে একটা বস্তু, 
আর কে দায়ী__-এখানে যে পালামেন্টারি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত আছে সেটা দায়ী। কিন্তু আমাদের 
অধ্যাপক বসু মহাশয় কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে এখানকার ধনতান্ত্িক ব্যবস্থা সেজন্য 
দায়ী। তিনি অনেক তথা দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে চাইলেন কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন__ 
জানেন কিনা জানি না রুমানিয়াকে জাহাজের অডরি দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে ২ 
কোটি টাকা সেই জায়গায় এখন তারা চেয়েছে ১১ কোটি টাকা। ইন্দো সোভিয়েত ট্রিটি 
সিখোনে ৫০০ কোটি টাকা বেশি দিতে হচ্ছে মূলা বৃদ্ধি এবং ইনফ্রেশন এর জনা। সোভিয়েত 
ওপেক তেল দিতে চাচ্ছে, তারা বলেছে দাম বাড়বে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নির্মল বাবু 
অধাপক ভারতীর কথা বলছিলেন কিন্তু তিনি বোধহয় তার বক্তা ভাল করে শুনেন নি। 
তিনি বলেছেন আজকে কয়লার দাম এবং জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তার জন্য নিশ্চয়ই 
কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী-_-একথা আমরাও অস্বীকার করি না। উনি বললেন গরু হারিয়ে এদের 
মাথা খারাপ হয়েছে, কিন্ত আমরা সেই গরু চোর ধরে ফেলেছি, আগস্ট মাসে সেই চোর 
ধরা পড়েছে কিন্তু সেই গরু চোরদের যারা উকিল তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে এবং আগামী 
ডিসেম্বর মাসে সেই গরু চোরদের বিচার হচ্ছে। আমরা জানি জনসাধারণ তাদের শায়েস্তা 
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[31591 /১428১. 1979] 
করবে। শুধু কথা দিয়ে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখা যায়না। তারা বলেছেন যে কেন্ত্রীয় 
সরকার দায়ী__নিশ্চয়ই দায়ী। এই চরণ সিং-এর যে বাজেট এসেছিল তখন ওরা বলেছিলেন 
কুলাক এবং বুজেয়াদের বাজেট এখন সেই কুলাক আর বুজেয়ারা কোথায় গেল? এখন 
সেই বাজেট আপনাদের স্পর্শে গণতাস্তিক বাজেট হয়েছে। আপনারা বলেছেন আপনাদের 
অর্থনীতি বিশারদ টেলিগ্রাম করেছিলেন। ভাল কথা টেলিগ্রাম করার দরকার হল কেন? যখন 
এই সরকারকে সমর্থন করেছিলেন তখন তো শর্ত দিতে পারতেন আপনারা জিনিসপত্রের 
দামের ক্ষেত্রে নীতি না বদলালে আপনাদের আমরা সমর্থন করব না। তখন সেই সরকার 
আপনাদের কথা শুনতে বাধা হত, কিন্তু সেই সমস্ত কথা আপনারা বলেননি শুধু লোককে 
ভোলাবার জন্য আপনারা আজকে এই প্রস্তাব এনেছেন। আজকে যদি আপনাদের এই কথা, 
এই প্রস্তাব তারা না মানেন তাহলে কি করবেন? তাদের কাছ (থকে সমর্থন প্রতাহার 
করবেন? তাঁদের সঙ্গে যে গাটছড়া বেঁধেছেন সেই গাঁটছড়া কি খুলে দেবেন? নিশ্চয়ই 
দেবেন না। কাজেই লোকের ধরে ফেলতে খুব বেশি অসুবিধা হবেনা। তারপর এই যে 
এসেছিল, তখন আমরাই প্রতিবাদ করেছিলাম, এই তার্থমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে তন্ুঁয় কর 
বসাবেন না, সেলস টাক্স বসাবেন না, জিনিসের দামের উপর আপনি ট্যাক্স বসাতে যাচ্ছেন 
এটা করবেন না তাহলে জিনিসের দাম বাড়বে এবং এই মুলা বৃদ্ধি তারজনা সমানভাবে 
দায়ী আমাদের অর্থমন্ত্রী, আমাদের এই সরকার সমানভাবে দায়ী। সুতরাং আজকে আমাদের 
এই প্রস্তাব মেনে নিতে এতটুকু আপত্তি নেই কেবল এইটুকু সংযোজন করতে চাওয়া হয়েছে 
যেসব সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং এই সরকারকে দায়ী করে সেই সংশোধন মেনে 
নিলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তারপর জিনিসের দাম বাড়াবার আর কারণ কি? 
আপনাদের কাছে ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মুনাফাখোর 
বাবসায়ী এদের কারসাজি। আজকে কয়লার দাম ওরা বাড়িয়েছেন সত্য কিন্তু সেই কন্ট্রোল 
দামে কি কয়লা পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র? সব জায়গায় ডবল দাম হয়ে গিয়েছে কেন? এখানে 
কেরোসিন তেলের দাম বাড়ল তারা হয়ত ট্যাক্স বাড়ানো লিটার প্রতি ১০ পয়সা কিন্তু 
এখানে ডবল হল, কি কেরোসিন, ডিজেল কিম্বা পেট্রোল ডবল হয়ে গেল। এই রকম করে 
ডালের দাম বাড়ছে, এই রকম করে প্রতোকটি জিনিসের দাম বেড়েছে। এই যে তরিতরকারির 
দাম বেড়েছে কিন্তু তারজন্য চাষীরা কি পাচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যে মেমারীতে ১- টাকায় 
একগাড়ি কুমড়ো পাওয়া যায়, এখানে আলুর দাম একেবারে জলের দামের মতো কিন্তু 
এখানে যখন বাজারে আসে তার দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে। কারা কারসাজি করছে? বাবসায়ীরা 
কারসাজি করছে, মুনাফাখোররা কারসাজি করছে। আপনাদের হাতে তো এসেনশিয়াল 
কমোডিটিস আক্ট আছে, কাকে ধরেছেন? ধরেন নি। সিমেন্টের দাম বেড়ে যাচ্ছে, কালোবাজারী 
হচ্ছে আপনারা বললেন যে দাওয়াই আছে, মত্ত দাওয়াই। এ যে সব এজেন্ট আছে ওরা 
বুজেয়া সেই বুর্জোয়া বদলে দেওয়া দরকার তাহলে পোলেটারিয়েট এজেন্ট দিয়ে করাণ 
হোক | আমাদের ওখানে কলাইকুন্ডাতৈ পোলেটারিয়েট এজেন্ট একজন নিযুক্ত হল। কিন্তু 
তিনি কি করলেন? পোলেটারিয়েট ভূক্ষা তো, সেইজনা দেখা গেল সেই সিমেন্টের বস্তার 
অর্ধেক সিমেন্ট নেই, চলে গিয়েছে, আর সেই অর্ধেক বস্তাকে ঠিক দাম দিয়ে নিতে হয়েছে। 
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দামে বিক্রি হচ্ছে অবাধে। এসেনশিয়াল কমোডিটিস আযক্ট অনুসারে আপনারা তো তাদের 
কাউকে ধরেননি এবং এটাও আমরা জানি এই যে সিমেন্ট যাচ্ছে সেখানে বস্তা পিছু একটাকা 
দিতে হয়। সেই টাকা চলে যায় পার্টি কাডারের পকেটে, পার্টির দপ্তরে চলে যায়, তাদের 
তহবিলে চলে যায়। সুতরাং একথা বলে লাভ নেই যে শুধু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী 
আর কেউ নয়। আজকে আপনাদের পুলিশ আছে। পুলিশ নাকি মহা শক্তিমান, সরকারও 
আমরা দেখেছি। আপনাদের পুলিশ যে আরও শক্তিমান তা আমরা দেখেছি যে এখানে 
পুরস্কারত্বরূপ আমাদের ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার মিঃ সামস্ত, তার বাড়িতে বসিয়ে-যারা 
সেই উদ্বান্ত্দের পিটাতে দক্ষতা দেখিয়েছিল, তাদের ১৭ টাকা প্লেট দিয়ে খাবার দেওয়া 
হয়েছিল। সে সবও করেছেন আপনারা আর কেবল কাজের বেলায় নেই। যখন লোক মার 
খাচ্ছে, যখন চোরাকারবার হচ্ছে, যেমন জনসাধারণের জিনিস লুঠ করা হচ্ছে, দিনের বেলায় 
নেই সেটাও দেখেছি। আমি সেইজনা এই প্রস্তাব মানতে রাজি আছি. সমর্থন করতে বাজি 
আছি বিরোধী দলে যে সমস্ত সংশোধনীগুলি আছে সেগুলি যোগ করে দিন তাহলে আমরা 
সমর্থন করব। 
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91) 106০ 1৮915851) 1২21 21৬01 50620617115 0049) ৬৩ ঠোটে 010১১111 
01৩ 1004 10161) 01 110 91016 01 ৬/৩১। 9017801. 111১ 1৯191 4 140 
591], 91- 10151. 01700 1১ 00111 019১১০এ 01) 006 ৬/০১ 301891 1981১1011৬5 
/৯১৯০701৬. এখানে হাইপ্রাহীসের কথা হচ্ছে। এটা প.ব, বিধানসভা, এটা লোকসভ! নয়। 
লোকসভা কি করেছে, চরণ সিং কি করেছে, ইন্দিরা গান্ধী কি করেছে, মোরারজী দেশাই কি 
করেছে বলে এখানে কি হবে ০৪ 08110 01৬11 016 01010111101) 01 11) ৩10111৩ 
0৩০71৩ 1 06 00016) 01 00017 0911) 116. ৬/০ 216 01১০05১8006 
1518 [11095 01 00111000101৩১ 1 100 91016 0 ৬/55 367891. 9৪ ০011101 
৩01৬৮ 0110 [07001011109 01011110 10101]1 [0১৪1 01 010) 51101), তো 100৩1 
110১ 1) 10161৩. ৬/5 016 1) 016 ৬০১ 8৩17241 1:65151001৬৩ 4১১১৪1019- ৬৩ 
01৩ 01500551115 (08১ 1116 1710010া) 91 ৬/০৩. 13917691. ১০. 11 ১010911১ 019 
0০৬০11161)1 0101 61১15 1008) 1) ৬৩৭ 81191. এখানে চরণ সিং নেই, এখানে 
মোরারজী দেশাই নেই। বোম্বাই যাব কি? মেরারজী দেশাইয়ের কাছে যাব বোম্বাইতে? এই 
কথা বলতে কি। ৬/1)0) 10 ৮০১ 016 191716 1৬11113101 0010 0110৩ 1156 [010016]া) 
৮/০১ 0৩81 এটা পশ্চিমবাংলার [0109612]). ৬/০১. 801891 108151001৬0১৯010)1) 
1১ 011৩ [000৩1 10701) 01006 070 10 0 10 501৬6 0100 4911) 01001617১01 
(8 [৩0116 01 ৬/০১. 701691. 1,601 1170171001১ 10] 211 ১1৫১১. আজকে 
এখানে অনেক কথা বালেছেন। মোরারজী দেশাইয়ের কথা বলেছেন। [৬]. 110101]) [35০ 
(১ 110 11016 016 [17761111159 তাহলে কে যাবে এঁদের কাছে। এটাতো ৮/০১ 
819] [0010], 910911] ৬০20 10 01000) 91081) 110 9১ 1017) 19 011 
00৬) 016 01055? [0. (009 015 1১ 010 [001016া) 01 ৮/৩১. 91881 010 00৩ 
195001১1011) 1১ 0 005 00611701101 ৬/০১ 73610010191 ০/1১0১ 0009. 
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[3159 408051, 1979] 
আজকে হচ্ছে %০৮ 1010৮, 91, ৬/95 821189| 01161 7111519 এর নাম জ্যোতি, 
কিন্তু জনগণ সব তিমিরে, কেরোসিন অনেক দামে পাচ্ছি শুধু এই মহানগরীতে | 005. 170%/ 
৩17, 900 216 0151716 160105116. ৬/112716 016 01 £900115 10105116 গিতো।, 919 
[70]) 0116 04100012011. 01101179015 109195176 15 10676. 10711 01016 15 110 
70011921 201111015050101. 4১01]115080101 105 91160. 91, আজকে সকালে আমি 
ব৩%/ 1101561 গিয়েছিলাম 1০ ৮০১ 0. 90, 1 ৬০7 211 006 ৯2১ হিতো। 104 
90760 (0 02119110; তারা বলল সকলেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে আপনি গড়িয়া হাটে যান। 
আমি মাছ চাইতে 751) 991৩1 যা বলল, তা বলছি। ]1 00995 1701 17762]। [101 ] 
১০11০৬6 11) 115 31815116110. তারা বলল চ191. 1511155 যিনি আছেন তার এজেন্ট 
এসে সকালে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে সে বলল, ফিস ডিলার বলল, ফিশ মিনিস্টারের এজেন্ট 
এসে নিয়ে যাচ্ছে, স্ট্রিট কনারে না কোথায় বিক্রি করছে। | 010 1701 17০0] 10 52) 0181 
1] 09116৮০0111 11. 000 001 15 ৮9101] ৬5 1010. 


আমি কি পাঁচ মিনিট নেপালীতে বলবোঠ 1901799110৮ 15 2 01517011106 007৩ 
5816 [07100010652 08৬/ ৬5912910125. 


এখানে 10011761095). কাছে সিকিম, সেখানে 501১5101550 1216 এ চাল পাওয়া 
যায়, আর 191 01 0100 16951111105 0৫1. 0০০00190 0 ০0 11051110 ০০001111, 
29010151011. 71106) 891 01 50051015690 1000. 


কিন্তু দার্জিলিং-এ কি হয়, এখানে ধান হয়না, তারা কি খাবে, তারা কি পশ্চিম বাংলার 
লোক নয়? 


/516 101 065 0101291) 01 ৬/০5 31891? 11075 110 [09009 15 £1৬/01) 
0110৬ 816 0116 1111, 910 90017011610 106591 01008100001 19011691178 
(১ 2 11017-0)800১ £109৮/116 015৪. 


একথা কখনও টিস্তা করেছেন? না। কিন্তু আমরা যখন এ নিয়ে আন্দোলন করব তখন 
আমাদের আপনারা কমিউন্যাল বলবেন। দার্জিলিং-এ চাল নাই কেন বলে যখন আমরা 
আন্দোলন করব তখন আপনারা আমাদের কি করবেন? ইউ উইল ব্যান্ড আস আজ 
কমিউন্যাল। বলবেন গুখাঁ লীগ কমিউন্যাল। কিন্তু 0৪ ৬৮11 0০ [08611712 00৩ 1৩2] 


[01001011). 


সেজন্য বলছিলাম দার্জীলং-এর প্রবলেম একটু ডিফারেন্ট, সেখানে এভরি থিং কামস 
ফ্রম দি প্লেইনস, এটা হচ্ছে নন-প্যাডি গ্রোয়িং এরিয়া, সেখানে এমন অবস্থা যে এভরি 
ফামিলি ডাজ্‌ নট হ্যাভ ফুড | [ 21) 110 &া) 82100107151. যিনি এগ্রিকালচার মিনিস্টার 
আছেন, তিনি এগ্রিকালচার জানেন না, কি করে প্যাডি গ্রো করতে হয় এবং কোথায় হয় 
জানেন না, 50 06 09950101) 1১210081 71211709111110 0106 13106 11176. 


সেজন্য, | 16000650115 110056 11101 11 011016 15 0119 1৬011015161 01 /১11- 
০০10॥7১ 70 10০0৫ ৮110 1010৬/ 20০1 1116 50019010106) 5170810 596 11741 
01106 1016 15 1710110211060 11) 10210961106. 11011 ১0৮ ৬৪1 1100101. 
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১1) ১1)98180) []19000017) £ 511 1 096 10 7106 11)91- 


(1) 1) [থা 2, 1106 1, টা 006 ৬/010১ “বিগত ৩২ বছর ধরে বেক্ত্রীয় 
সরকারের”, 076 ৮০১ “বিগত আড়াই বছর ধরে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের” 0৪ 
১)051010010. 


(11) 17 টাও 35111769, 806 016 ৬/01৫৩ “কেন্দ্রীয় সরকার” 07৩ 0105 
“এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার” ৮৫ 17501190. 


(111) |) 0থাছ 4,176 1, 001 06 ৯01৫ “বিধানসভা”, 01৫ ৮/01$ “বিধনসভার 
সদস্যগন' ০০ 9009110816. 


(1৮) 11] 0019. 4. 11065 2-3, টা 016 ৬/0৫$ “রাজাসরকারে মাধামে” 11 
৮/01৫5 “রাজাসরকার এবং” 06 509১0101054 


| 5-20--5-30 ৮14.] 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা শ্রীলক্ষ্মীচরণ সেন, শ্রী অমলেন্দ্র রায় এবং শ্রী 
অনিল মুখার্জি মহাশয় যে মোশন এনেছেন সেই মোশনের উপর আফ্রি 'আমেন্ডমেন্ট এনেছি, 
নিশ্চয় সেগুলি দেখেছেন সেগুলি আমি মুভ করছি। স্যার, আমি এই প্লশেশনটি খুব ভালভাবে 
পড়েছি এবং পড়ে আমার এ সম্বন্ধে যা মনে হয়েছে তা অল্প কথায় আপনার মাধামে এই 
সভায় রাখছি। প্রথমত আমরা যখন বিধানসভায় নিবচিত হয়ে প্রথম এখানে এলাম তখন 
ওঁদের আমি বলেছিলাম, আপনাদের জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি বলেছিলাম, 
আপনারা যে মনে করছেন পশ্চিমবঙ্গের সব লালে লাল করে দিয়েছি তা সত্য নয়। স্যার, 
এই মোশন দেখে আমার মনে হচ্ছে, জনগণ তাদের কাছে সেই কৈফিয়ত চাইছে যে দেশে 
কেন দ্রবামূল্য বাড়ছে, বেকার বাড়ছে তার উত্তর দিন। স্যার, এঁরা সেই উত্তর দিতে গিয়ে 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছেন, সেখানে এই বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য 
কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করার চেষ্টা করছেন। আজকে দেশে যে অরাজকতা এবং দ্রবামূলা 
উর্দগতি চলছে তা সবই কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ফল একথাটাই তারা বলবার চেষ্টা 
করছেন। এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। স্যার, বর্তমানে আমাদের দেশে কেরোসিন, ডিজেল, 
পেট্রোলের অভাব আছে সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমরা জানতে চাই এই পেট্রোল, 
ডিজেল, কেরোসিন কেন কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে? মাননীয় সরবরাহ মন্ত্রী এখানে উপস্থিতি 
আছেন তিনি কি এর যোগ্য জবাব দিতে পারবেন? সার, মুর্শিদাবাদে সপ্তাহ দুয়েক মাগে 
কেরোসিনের ভয়ানক ঘাটতি ছিল-__সেখানে ৩ টাকা, ৪ টাকা পর্যস্ত লিটার দরে কেরোসিন 
বিক্রি হয়েছে। এমন কি জল মিশিয়ে কেরোসিন বিক্রি করা হয়েছে, এর অনেক প্রমাণ 
আমরা পেয়েছি। আমরা নিজের বাড়িতেই জল মেশানো কেরোসিন আমি দেখেছি। দেখলাম 
আলো জুলতে জ্বলতে হঠাৎ নিভে গেল। কি ব্যাপার, কি ব্যাপারঃ তো স্যার, আমার 
বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে সে বললে, “বুঝলেন না, কেরোসিনে জল মেশানো আছে 
তাই নিভে গেল, এখন দেখুন জলটা পড়ে আছে।” সত্যি তাই দেখলাম এর আগে আমি 
জানতাম না যে কেরোসিন জল মিশিয়ে বিক্রি হয়। এইভাবে কালোবাজারি, চোরাকারবারি, 
মুনাফাখোরি চলছে এবং সরকারও চলছে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই যেখানে অবস্থা 
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সেখানে এই সরকার দ্রব্মূল্যের উধ্বগতি কোনওদিনই রুখতে পারবে না। এই অবস্থায় এই 
মোশনের আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। তবে তিনি যদি আমার সংশোধনী গ্রহণ করতে 
রাজি থাকেন তাহলে ওর মোশনও আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি। স্যার, এই কথা বলে, 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার অপচেষ্টার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তধা শেষ করলাম। 


শ্রী সুধীন কুমার ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের বন্ধু মাননীয় লক্ষী সেন মহাশয় 
যে মোশন এনেছেন তা সম্পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা যা বলা দরকার তা 
আপনার মাধ্যমে এই সভায় রাখছি। স্যার, যে বিরোধিতার সুর অধ্যাপক ভারতী শুরু 
করেছিলেন তার উপযুক্ত উপসংহার আমাদের বন্ধু দেওপ্রকাশ রাই মহাশয় করেছেন, অথার্ি 
“ধান ভানতে শিবের গীত” শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত এখানে শুনলাম। তবে তিনি দু/একটি 
অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগগুলি সম্পকে আমি কয়েকটি কথা বলব। তিনি অভিযোগ 
করেছেন গঙ্গার ইলিশ মাছ খাবেন-_আব্দার-তো তার কেন দাম বেশি হবে। তিনি কি এটা 
জানেন না যে, যে ইলিশ মাছ ধরে তাকেও কাপড় কিনতে হয়, তার ঘরে আলো জ্ালাবার 
জনা কেরোসিন লাগে, তাকে একটু নূন স্রহ করতে হয়, তারও অসুখ করে, তার নৌকাতেও 
একটু রং লাগাতে হয়, তাকে অতি উচ্চ মুূলো জাল কিনতে হয়। তিনি মনে করলেন এ 
গঙ্গার জলে ইলিশ মাছ আছে কাজেই তার আর কোনও খরচ নেই, সে খালি সেখান থেকে 
তিলে এনে দেবে। সেখানে একমাত্র বাধা এই বামফ্রন্ট সরকার! এর জবাবও কি আমাদের 
জানি না। তার মেমোরান্ডাম দেখেলে বুঝতে পারতাম, সেটা তিনি নিজের পকেটেই রেখে 
দিয়েছেন। যাইহোক, কোল আশোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এরকম কোথাও নেই। আগে 
ছিল কলকাতাতে সম্প্রতি তার কিছু বংশ বৃদ্ধি হয়ে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করছে। 
আমরা দেখছি, যারা ডিলার তারা এতে অসুবিধা ভোগ করছেন এবং আশোসিয়েশনকে 
পয়সা না.দিলে পান না। সেইজনা সারা পশ্চিমবাঙলায় প্রতোক ডিলারকে লাইসেন্স, পারমিট 
তাদেরই দেওয়া হবে তার বাবস্থা করার সিদ্ধাত্ত গভর্নমেন্ট করেছেন। এটা অধ্যাপক ভারতী 
জিজ্ঞাসা করলে আগেই জানতে পারতেন। কয়লার কথা তৃলেছেন ইলিশ মাছেব কথা তুলেছেন 
মাননীয় হরিপদবাবু। আমি তাকে একটা কথা বলি এটা অন্তত তার পক্ষে জানা উচিত ছিল 
এবং তার আরও ১০ জনকে জানানো উচিত ছিল যে ভারতবর্ষ একটা দেশ এবং এখানে 
একটাই অর্থনীতি আছে। পশ্চিমবাংলা আলাদাভাবে চলে না এবং আলাদাভাবে কিছু করেও 
না। আর সেটা সম্ভব নয়। তিনি তাবশ্য প্রশ্ন করেছেন আমরা আগেকার সরকারকে তাহলে 
কেন দোষী করতাম। তার এটা জানা দরকার তিনি অধ্যাপক মানুষ যে সেদিন এখানকার 
সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার একই সুরে বাঁধা ছিল। এবং সেইজন্যই এই সরকার তিরস্কত 
এগুলি এইভাবে গোলমাল করে দেন তাহলে অসুবিধা হয়। আজকে এই জায়গায় সমস্ত পণ্য 
উৎপাদন হয় না। তাকে সংগ্রহ করা জর মূলা নিধরিণ করা তার বন্টন করা এ একই নীতি 
অনুসরণ করতে হয়। এবং সেই নীতি নিধরিণ কেন্দ্রীয় সরকার করেন। আমাদের দেশে 
ভীষণ শ্রেণী বৈষমা রয়েছে। আমরা যেভাবে রাজনীতি পরিচালনা করছি তাতে আমরা চেষ্টা 
করব। কিন্তু কেন্দ্র বু জিনিস এখানে পরিচালনা করছেন। তাদের শক্তি রয়েছে। আমরা 
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বিরোধিতা করেছি এবং আমাদের দাবি শক্ত করে তুলে ধরেছি। তবুও এই অসম অবস্থার 
মধ্যে জনসাধারণের কিছু কিছু সুবিধা কিভাবে করে দেওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে আমরা চেষ্টা 
করব। আমরা অন্য রাজকে বলবো কেন্দ্রের সামনে দাবি উপস্থিত করব। যাঁরা সংবাদপত্র 
পড়ে থাকেন তারা নিশ্চয় জানেন। অন্যানা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে এটা 
জয়নাল আবেদিন সাহেবের জানা উচিত | তিনি তো বিভিন্ন কাগজপত্র পড়েন। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ কোন কাগজে আছে? 


শ্রী সুধীন কুমার ঃ বিভিন্ন স্থানীয় ও বাইরের কাগজে আছে সরকারি কাগজপত্রে 
আছে | জয়নালবাবু তো গভীর আগ্রহী পালমেন্টে যাবার দিকে। তিনি তো বাইরের কাগজও 
পড়েন তার এটা জানা উচিত । আমরা ১৪টি অতি আবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর নাম 
করেছিলাম। মুখামন্ত্রী সম্মেলনে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই প্রস্তাব রোখেছিল। সেখানে 
এই মতামত হয় সবগুলি এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়। তখন ঠিক যতটা পারা যায় তাই নিয়ে 
আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং এঁ ১৪টি বস্তুর জায়গায় ১০টি বস্ত্র নেবার প্রস্তাব হয়। 
বস্তৃগুলি আমি বলে দিচ্ছি। চাল, গম, গমজাত বস্তু, নুন. তেল, ডাল, কাপড়, কয়লা, 
দেশলাই, কেরোসিন, ডিজেল এবং আরও কতগুলি মিলে এক সঙ্গে বলেছিলাম তার মধ্যে 
এ ১০টিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এইভাবে আমরা জনসাধারণকে কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুখ 
সুবিধা দেবার চেষ্টা করেছি। এতে সকলেই একমত হন। আমরা যে বক্তবা রেখেছিলাম এ 
রাজ্য সম্মেলনে তাতে কেউই প্রতিবাদ করেন নি। মোরারজি দেশাই বলেছিলেন উৎপাদন 
খরচ কমাও তাহলে দর কমে আসবে। 


[5-30-_5-40 7৬.] 


এবং খোলাবাজারে কম্পিটিশন চললে দাম কঘবে। রিজাইন করবার আগে যে বৈঠক 
ন্যায্য মুল্যে অত্যাবশ্যক পণা সরবরাহ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু কোথাও একটি 
ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করেন নি। আমরা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলাম। 
এগুলি শুধু নামের লিস্ট করবেন। আমরা বলেছি যে যেহেতু ভারতবর্ষের সরকারকে নিতে 
হবে কিন্তু বন্টনের দায়িত্ব প্রতিটি রাজ্য সরকারের থাকবে এবং সেই সম্পর্কে আমরা ৪টি 
কথা বলেছিলাম যে উপযুক্ত পরিমাণ দিতে হবে, গ্রহণযোগ্য মান হওয়া চাই। তৃতীয়ত কেবল 
ন্যায্য মূল্যের কথাই বলিনি, আমরা বলেছি যে কমন একটা মৃন্যস্তর করা দরকার যাতে 
আমাদের দেশের গরিব জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে | আর একটা কথা বলছি 
যে ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অর্থ সমভাবে বন্টন করতে হবে। একজনের পক্ষে যতটুকু 
দেওয়া তার জন্য সেটুকু যেন নিশ্চিত থাকে অথাৎ একটা ব্যাপক রেশন বাবস্থা। এই প্রসঙ্গে 
আমরা আরও বলেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের যতটুকু করণীয় কাজ সেটা তাকে করতে 
হবে। আমরা বলেছিলাম যে আাডিকোয়েট কোয়ান্টিটি অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য আমাদের 
দিতে হবে যেগুলি আমরা চাই। নুনের দাম যেখানে উৎপণা হয় (সখানে সবেচ্চি যে দাম 
সেটা বেঁধে দিতে হবে। ওরা বলেছিলেন নানা জায়গায় নানা রকম দাম-_আমরা বলেছিলাম 
যে সবেচ্চি দামটা বেঁধে দিন তাহলে দেশের লোক কম দামে পেতে পারবে। সুগার কন্ট্রোলের 
ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে ২৫০ পয়সা করে ন্যায্য মুল্যে চিনি হওয়া উচিত। ওঁরা 
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বলেছিলেন যে ২৭৫ পয়সার উপরে উঠলে আমরা কন্ট্রোল করে দেব। তারপর এখন যা 
করছেন সেটা কার্টেল করছেন। এখন বলছেন যে আমরা এতটুকু রিলিজ করব তার বেশি 
রিলিজড করতে দেব না। যখন চিনি ডিকন্ট্রোল হয়েছিল তখন যে দাম ছিল এখন কিন্তু তা 
থেকে দাম বেড়ে গেছে। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্টেল নীতি | তিনি 
চরণ সিং সরকার হোন'আর অন্য কোনও সরকার হোন সে কথা আমি বলছি না। কেন্দ্রীয় 
সরকারে ধারা আছেন তারা এক নীতি গ্রহণ করে চলেছেন। আজকে চিনি কার্টেল করাতে 
৩৫০ পয়সা দাম হয়েছে। এটাকি আমরা করেছি? এটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তারপর 
হুইট প্রোডাক্টস অথাৎ ময়দা জাতীয় বস্তু তার দাম বেঁধে দেবার অধিকার আমাদের নেই। 
আমরা বারবার চেয়েও সেটা পাইনি। এমন কি পাউরুটির দাম বেঁধে দিতে আমাদের অসুবিধা 
হয়। কনট্রোল্ড ব্লুথের উৎপাদন বাড়াবার কথা ছিল কিন্তু ওরা সেটাকে কমিয়েছে। আজকে 
ওঁরা নিবচিনের কথা বলছিলেন, আজকে কাগজে হয়ত পাবেন যে কনট্রোল্ড ক্লথ সম্পর্কে 
নুতন কিছু বক্তব্য আছে। এটা হয়ত আশার কথা, হয়ত কথার কথা আমি জানিনা। প্রাইওরিটি 
অব মুভমেন্ট অর্থাৎ পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে সরকারি বন্টন ব্যবস্থায় যে সমস্ত 
সামগ্রী আছে তাতে পরিবহন ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেই অগ্রাধিকার আমাদের 
নেই। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা সেই জিনিস পান। তারা যে রেলওয়ে ওয়াগান র্যাক পান আমরা 
পাইনা। তারা জাহাজ পান কিন্তু আমরা পাইনা। এই যে ব্যবস্থা, এটার পরিবর্তন আমরা 
চেয়েছিলাম এক্সাইজ ডিউটি এবং ইমপোর্ট ডিউটি যেখানে যেখানে দরকার। আমরা পাবলিক 
ডিস্ট্িবিউশনের সিস্টেমে এগুলি চেয়েছি। আমরা বলেছি যে অত্যাবশ্যক পণ্য যেগুলি মানুষের 
প্রয়োজন এবং বিশেষ করে গরিব মানুষের শতকরা ৮০ টাকা যার জন্য বায় হয়ে যায়, যে 
জিনিসপত্রগুলির জন্য তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে | কাজেই তাদের সাহায্যের জন্য এই 
জিনিসগুলি করতে বলা হয়েছিল। কেরোসিনের ফ্রেট ইকোয়ালাইজেশন প্রাইস এগুলিকে 
ইকোয়ালাইজ করুন কিন্তু তা করেন নি। এসেনশিয়াল কমোডিটিসের পাওয়ার কনকারেন্টের 
কথা বলা হয়েছিল। সেই ব্যাপারে তারা কোনও দায়িত্ব নেন নি। সম্প্রতি খুব ঢাক ঢোল 
পিটিয়ে বলছেন যে প্রোডাশন-কাম-ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হবে এবং তাতে তারা বলেছেন যে 
সমস্ত বড় বড় কোম্পানি আছে তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে সস্তায় জিনিস সংগ্রহ করে 
বিতরণ করুন। সব রাজ্যকে তারা এই পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু কোনও রাজ্যের একটা 
পয়সার দায়িত্ব তারা নেন নি-_ক্রেডিটের দায়িত্ব নয়, পরিবহনের দায়িত্ব নয়, সংগ্রহের 
দায়িত্ব নয়, কোনও কিছু নয়। ডালের কথা বলা হয়েছে যে ডালের কথা তুলবেন না, 
ডালটাল চলবে না। এই অবস্থায় আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে পরিমাণ কন্ট্রোল এখানে 
দরকার সেটা নেই এ কথা কেউ বলেন নি। যে ধনতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কাজ করছে, তার 
মধ্যে দিয়ে তার পরিপন্থী একটা ব্যবস্থা যদি হয় তার গায়ে আঘাত লাগে। এই রকম একটা 
ব্যবস্থা চালু করতে গেলে যে সব বিপদ, যে সব ক্রটি ঘটা সম্ভব, তার সমস্তগুলে! আছে। 
তা সত্তেও দুটি কথা বলি। আজকে পশ্চিমবাংলায় যতগুলো অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীর উপর 
যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আছে তা ভারতবনর্ধর কোনও রাজ্যে নেই। দ্বিতীয়ত আজও পশ্চিমবাংলায় 
সমস্ত সামগ্রীর মূল্য স্তর যে অবস্থায় আছে, ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে তা নেই। এই দুটি কাজ 
আমরা করতে পেরেছি। আমরা বলিনি যে আমরা সব করে দিয়েছি। আমরা জোর দিয়ে 
বলছি এই কথা, এত বড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। পশ্চিমবঙ্গে 
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আমাদের সমূহ বিপদের দিনে-_গত বন্যা গেছে, খরা গেছে, আমাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা ছিল 
আমরা সমস্ত বাংলার মানুষকে যারা এম আর.-এ আছেন, তাদের ৩ কিলো শস্য দেব, যারা 
এস.আর.-এ আছেন তাদের ৪ কিলো দেব এই চেষ্টা আমরা করছি। ক্রি কোথাও ঘটতে 
পারে, ঘটবার অনেক কারণ আছে, বিস্তারিত ভাবে বলবার সুযোগ নেই, অন্যান্য বক্তারা 
আছেন, তারা বলবেন। তা সত্তেও এতবড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এতবড় প্রতিজ্ঞা, এতবড় ভারতবর্ষের 
কোনও রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে দেননি। আজকেও মূলা স্তর পশ্চিমবাংলায় যেখানে আছে 
ভারতবর্ষের কোথাও সেই রকম নেই, এই কথা বলে আমার বক্তবা শেষ করছি। 


ডঃ অশোক মিত্র ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা লক্ষী বাবু, অনিল বাবু 
এবং অমল বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থনে দু-একটি মন্তব্য করব। একটু রুদ্ধম্থাসে 
করতে হবে কারণ সময় কম। আমি প্রথমে একটা সামানা মন্তব্য করব সাংবিধানিক ও 
নৈতিক একটা সমস্যা সম্পর্কে । কয়লা এবং পেট্রোল জাত দ্রব্যের মূলা বাড়ানো সম্পর্কে। 
মোরারজী দেশাই পদত্যাগ করলেন ১৫ই জুলাই এবং কয়লার দাম বাড়ানো হল ১৭ই 
জুলাই। তারপর চরণ সিং মন্ত্রিসভার পেট্রোলজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানো ১৭ই আগস্ট। তারা 
[লোকসভার সম্মুখীন না হয়ে ২০শে আগস্ট সকালে পদত্যাগ করলেন। এখানে একটা 
ংবিধানিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংবিধানগত ভাবে তাদের অধিকার ছিল কি না, এই রকম 
দুই ধরনের জিনিসের দাম বাড়ানো, এই ব্যাপারে আপনারা হয়ত্র কাগজে দেখেছেন। আমাদের 
আ্যাডভোকেট জেনারেল এই ব্যাপারে হাইকোর্টে একটা প্রার্থনা করেছেন। আমরা বিচারপতির 
নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করব। কিন্তু তার আগে যে একটা নৈতিক ব্যাপার থাকে, সেটা কি 
উচিত হয়েছে তাদের পক্ষে করা, সেটা একটু ভেবে দেখতে বলি এবং সেদিক থেকে আমরা 
তাদের কাছে একটা বিনীত নিবেদন রাখতে পারি। কিন্তু আসল কথা সেখানে নয়। কিভাবে 
করা হল, দেশের মধো মুদ্রাম্্ীতির ব্যাপার চলছে। এই বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস পর্যাস্ত 
আমরা অন্তত জনতা সরকার সম্বন্ধে বলছি যে এঁদের সাফলাই হোক আর অসাফলাই হোক, 
নিজেরা নিজেদের মধ্যে যতটা কৌদল করুন না কেন, অন্তত দু'বছর ধরে জিনিসপত্রের 
দামটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এখানেও বলেছি, অন্তত এটা নিয়ে। কিন্তু 
তারপর ধরুন ২৮শে ফ্রেব্রয়ারি থেকে আজকে আগস্টের শেষ দিন, এই ছয় মাস সরকারি 
হিসাব অনুযায়ী পাইকারি মূল্যমান ১৫ শতাংশ বেড়েছে। তার মানে বার্ষিক ৩২ শতাংশ, 
আপনারা যদি খুচরো মূল্যমানের হিসাব ধরেন তাহলে হয়ত ৫০ ছাড়িয়ে যাবে। আরও যে 
দাম বাড়বে না তাও বলতে পারি না। আপনারা বিচার করুন যুদ্ধ শেষ হবার পর যে দীর্ঘ 
সময় গেছে, এই সময়ে এই রকম একটা বিস্তারিত হারে মূল্য বৃদ্ধি এর আগে হয়নি। এখানে 
আলাদা কথা বলে লাভ নেই, আলুর দাম বাড়ছে, শক্জীর দাম বাড়ছে এটা হচ্ছে ক্যানসারের 
মতো। শরীরের একটা জায়গায় যদি ক্যানসার দেখা দেয়, একটা স্তর পেরিয়ে গেলে যখন 
মেটাসথিসিস হয় তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এখন সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কারণ এটা পরম্পরের 
সঙ্গে জঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। একটা জিনিসের দাম বাড়লে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়বে। এটা 
হওয়া উচিত ছিল না। কারণ আমরা জানি আমাদের রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন 
হয়েছে। শস্য ভান্ডার তখনও ছিল, এখনও আছে-_মজুত হয়ে আছে ২ কোটি ২০ লক্ষ 
টনের মতো। আমাদের এত বৈদেশিক মুদ্রার একটা ভান্ডার তৈরি হয়েছে, তা স্বাধীনতার 
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পরবর্তীকালে যা কোনওদিন হয়নি। এখন প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মতো আছে। 
মুদ্রান্ম্টীতি এড়াবার যথেষ্ট রকম উপকরণ আমাদের হাতে ছিল কিন্তু কেন এটা হল? গত 
৬ মাসে মনে হল একটা মত্ত হস্তী ভারতবর্ষের উপর দিয়ে চলে গেল এবং এখনও যাচ্ছে। 


[5-40-_ 5-50 ৮..] 


আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে দেখছি। কিছু কিছু জিনিস হল প্রথমত কেন্দ্রীয় 
বাজেটের জন্য এবং আমি মাননীয় হরিপদবাবুকে বলছি যে, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং 
আমরাও সেটা লুকোইনি। ৬০/৮০/১০০ কোটি টাকার বাড়তি রাজন্ব জোগাড় করেছি। কারণ 
এটার দরকার হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব না দিলে আমাদের রাজস্ব সংগ্রহ করতেই 
হবে। কিন্তু আমি একথা বার বার বলেছি, বাজেটের সময় বলেছি এবং এখনো বলছি যে 
এমন কোনও দ্রব্যের ওপর আমরা কর চাপিয়ে দিইনি, বিক্রয় কর বা প্রবেশ পণ্য কর যা 
কিনা সাধারণ মানুষের ওপর গিয়ে পড়ছে। আমি ওঁকে বলছি যে, আমি একদিন ওর 
বাড়িতে যেতে পারি বা উনি দয়া করে আমার বাড়িতে একদিন আতিথা গ্রহণ করতে পারেন 
এবং সেই সময় উনি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, আমাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের 
নিতা বাবহার্য কোনও একটি জিনিসেরও দাম বেড়েছে তাহলে তা আমি মাথা পেতেই মেনে 
নেব। এটার বলার প্রয়োজন যে, পশ্চিমবাংলায় কোনও আযতাবশাকীয় পণোর ওপর রাজ্য 
সরকারের কোনও কর নেই, কোনও প্রবেশ পণ্য মূল্য কর নেই। অস্টুয় ডিউটি নেই এসেনশিয়াল 
কমোডিটির ওপর, সেলস ট্যাক্সেও নেই। অস্তত যত দিন আছি, আমরা এটা হতে দেব না। 


আর দু' নং কথা হচ্ছে, যেকথা বাজেটের সময় বলেছিলাম এবং এখন আবার পুনরুক্তির 
প্রয়োজন আছে।' এটা একটা চিন্তাধারার কথা। উনি বললেন ৭% থেকে ৮% বিক্রয় কর 
বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ঠিক নয়। আমরা সারচার্জ তুলে দিয়েছি। একটা সেলস ট্যাক্স ছিল, 
তারপর আবার একটা সারচার্জ ছিল। কেন্দ্রে যেমন আছে একটা ইনকাম ট্যাক্স, তারপর 
আবার একটা সারচার্জ। এই ধরনের অসাধুতার কোনও মানে হয় না। সারচার্জ, আবার 
সেলস ট্যাক্স, এটার কোনও মানে হয় না, সেই জনা আমরা এটা তুলে দিয়েছি এবং কোনও 
কর-ই বেশি বাড়ানো হয়নি। কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা আপনিও জানেন 
আমিও জানি। তথাপি আমাদের ৩৩ কোটি টাকার মতো ঘাটতি হবে। সরকারকে কিছু কার্যে 
ভরতুকি দিতে হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটেও ভরতুকি দিতে হয়। কিন্তু সেটা কাদের দেওয়া হয়? 
বড় বড় জমিদারদের ভরতুকি দেওয়া হয়, কারণ তারা চরণ সিং সম্প্রদায়ভূক্ত। বড় বড় 
বাবসায়ীদের, রপ্তানীকারিদের, তাদের ভরতুকি দিতে হবে, কারণ তারা মোরারজী দেশাই-এর 
সম্প্রদায়ভুক্ত। একটা সম্মিলিত সরকার তাতে বড় বড় জমিদার আছে, বড় বড় ব্যবসায়ী, 
শিল্পপতিরা আছে, আপনারাও নেই, আমরাও নেই। সুতরাং সেই বোঝা বাজেটের ওপর 
গিয়ে পড়বেই। ১৪.০০/১৫.০০ কোটি টাকার বোঝা বাজেটের ওপর গিয়ে পড়ল, তখন 
ওরা বললেন আমরা ৭০০, ৮০০ কোটি টাকার কর চাপাব। আমরা বলেছিলাম কর চাপান, 
কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষ করা হোক, যাতে জিনিস-পত্রের দাম না বাড়ে। ওঁরা আমাদের কথা 
*নলেন না, ওঁরা চাপালেন পরোক্ষ কর। কাপড়, কেরোসিন ইত্যাদি নিত বাবহার্য জিনিস- 
পত্রের ওপর কর চাপালেন, তামাকের ওপর সিগারেটের ওপর কর বসল। এখন কথা হচ্ছে, 
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আমরা এই সমস্ত কথা-বার্তা বলেছি। আপনাদের হয়ত মনে আছে এই বিধানসভা থেকে 
আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা তখন প্রধানমন্ত্রী এবং চরণ সিং মহাশয়ের কাছে একটা 
আবেদন পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, এটা করবেন না, দয়া করে এটা আর একবার চিন্তা 
করে দেখুন। তারা আমাদের কথা শোনেননি। তারপর থেকে দ্রুত অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। 


তারপর মুদ্রা নীতির ব্যাপারে দেখুন। জানুয়ারি মাস থেকে আজ পর্যন্ত ৩,০০০ কোটি 
টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আশীবদি পুষ্ট হয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর 
তখন একটু অভিনয় করে বলেছিলেন যে, হ্যা বহুগুনা মহাশয়কে সমর্থন করছি, এত টাকা 
ছাড়া হয়েছে, এবং এটা একটু বেশি টাকাই ছাড়া হয়েছে, তবে এটা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবার 
জন্য এবং খাদ্য-শস্যের বাইরে যে সেক্টর আছে, যে ক্ষেত্রে আছে সেখানে আমরা এখনো 
পিছিয়ে রয়েছি। তা আমি মনে করি এই রকম অখাদ্য মুদ্রানীতি হয় না, এই রকম অখাদ্য 
মুদ্রানীতির কথা আমি খুব কম শুনেছি। কাদের টাকা দিচ্ছে? যে ব্যবসায়ীরা শস্য কিনবে, 
সেই বাবসায়ীরাই তো শিল্পজাত দ্রব্যও কেনে। সুতরাং এটাকে ভাগ করা যায় না। এটাতে 
কি হচ্ছে, খাদ্যের জন্য টাকা নিলাম ব্যাঙ্ক থেকে এবং সেই টাকা হাতে পেয়ে সেই টাকা 
দিয়ে শিল্পজাত জিনিসপত্র মজুত করছি, জিনিসের দাম বাড়ছে। এইভাবে ৩০০০ কোটি টাকা 
চলে গেছে। এখন বলছে আমরা টাইটু দেব, বাজারে বেশি টাকা দেব না এবং এর ফলে 
বা্কগুলি কোনও ক্ষেত্রেই টাকা দিচ্ছে না। ফল হিসাবে পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত ছোট ছোট 
শিল্প ধুঁকছে, যেগুলিতে আমরা সাধারণ করমীদের সঙ্গে কথা বলে, সরকারের সঙ্গে কথা বলে, 
পুরোনো মালিকদের সঙ্গে কথা বলে নানারকম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলে যখন 
খোলার চেষ্টা করছি তখন ব্যান্কগুলি বলছে টাকা দেব না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছেন আমরা 
টাকা দেব না-_এরা বেকার থাকছে, এরা বেকার থাকবে। তারপর চিনির কথায় আসুন- 
সুধীনবাবু এবং বিমলানন্দ বাবু এ ব্যাপারে বলেছেন-_এটা আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের দেশে 
এ বছরে রেকর্ড পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়েছে, প্রায় ৫৫ লক্ষ টন চিনি হয়েছে। লম্ডনে 
চিনির দাম ১ টাকা ১০ পয়সা কিলো হয়ে গেছে আর আমাদের এখানে কি হল কন্ট্রোল 
তুলে দেওয়া হল, ইন্ডিয়ান সুগার মিলস আযশোসিয়েশনের মিল মালিকরা বলছেন সরকার 
নিরাসক্ত, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তারা চুপ করে রইলেন বাজারে ছাড়ছেন না-_ যেখানে ১ 
টাকা ৮০ পয়সা ছিল, ১ টাকা ৮৫ পয়সা ছিল সেটা ৬ মাসের পর ৩ টাকা ২৪ পয়সা, 
৩ টাকা ৩০ পয়সা, ৩ টাকা ৫০ পয়সা হয়ে গেল। হরিপদবাবু বললেন যে কয়লাখনির 
মজুরদের বোনাস দেওয়া হল, মজুরী বাড়িয়ে দেওয়া হল এবং সেইজন্য মুদ্রাম্ফ্ীতি হল- 
আমি বলব যে হ্যা__ ৭০/৮০ কোটি টাকা দেওয়া হল। কিন্তু একটু হিসাব করে যদি দেখেন 
তাহলে দেখবেন যে, যদি ৫৫ লক্ষ টন বাজারে যোগান দেওয়া হয় এবং সেখানে ১ টাকা 
করে যদি চিনির দাম বাড়ে তাহলে ৫৫০ কোটি টাকা মিল মালিকদের পকেটে চলে 
গেল__-আপনারা এটা তো কেউ বলছেন না? এটার কি মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে নাঃ এ তো একটার 
পর একটা হল, তারপর আসুন কয়লার ব্যাপারে- কয়লার ব্যাপারে সতাই দরকার ছিল- 
ভালভাবে চালানো যাচ্ছে না- রাষ্ট্রীয়করণের ফলে অনেক গোলমাল হচ্ছে, ম্যানেজমেন্টে 
অনেক গরমিল আছে-_হরিপদবাবু যেটা বললেন আমি মেনে নিচ্ছি-এঁ যে ধানবাদ, 
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আসানসোল, রানীগঞ্জ ওখানে একধরনের অরাজকতা আছে, নৈরাজ্য আছে কিন্তু এটা 
বেশিরভাগই হচ্ছে বিহারে, আমাদের প্রান্তে কম এবং এ ব্যাপারে আমি কপুরী ঠাকুরের 
সাথে কথা বলেছি, বর্তমানে যিনি মন্ত্রী আছেন তাকেও বলেছি যে কিছু করা যায় কিনা কিন্তু 
ওরা নিজেরা অসহায়। যিনি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তারই সঙ্গে কোল ইন্ডিয়ার কিছু কিছু 
কর্মচারিদের সাথে যোগসাজস আছে__সেখানে এক ধরনের নৈরাজ্য হচ্ছে-_আমরা কিছুটা 
অসহায় কারণ কয়লা আমরা খালাস করতে পারছি না-_আপানার যাদের নামে অপবাদ 
দিলেন-_আমাদের ওখানে যে সমস্ত এম.এল.এ.-রা আছেন তারা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গিয়ে 
সেই সমস্ত গুভ্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে লাঠালাঠি করেছে এবং কয়লা খালাস করেছে। 
সুতরাং আপনি যেটা বললেন তার সত্যতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু কয়লার ব্যাপারে 
দাম বাড়ানো কি সত্যিই দরকার ছিল-_ অন্য কিছু কি করা যেত না--আমাদের দেশে 
১২০০ কোটি টাকার মতন বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি হবে, সুতরাং এই টাকার ব্যবস্থা করতে 
হবে। আপনারা যদি একটু তলিয়ে দেখেন বুঝতে পারবেন বিদেশ থেকে আমদাণী করতে 
হবে ১২০০ কোটি টাকা সেইজন্য আপনাদের উপর ৯০০ কোটি টাকার কর চাপছে। কিন্তু 
৯০০ কোটি টাকা পাচ্ছেন তো টাকায় এটা তো টাকায় আসছে, এতে তো বিদেশি মুদ্রা তৈরি 
হচ্ছে না। সুতরাং এই ৯০০ কোটি টাকা কি করবে, না বাড়ালেই কি চলত না। আপনাদের 
তো বিদেশি মুদ্রা আছে। কি কারণে দিচ্ছে তারা--গত ৩১শে মার্চ ৪৮০০ কোটি টাকা ছিল 
সেটা ৩১শে জুলাই ৫৭০০ কোটি টাকা হয়েছে-_এই ৭০০ কোটি টাকা বেড়ে গেছে। কিন্তু 
আমার বক্তব্য হচ্ছে পেট্রোল রেশন করে দিন না-_যুদ্ধের সময়ে তো রেশনে বাবস্থা হয়েছিল, 
সুতরাং রেশন প্রবর্তন করুন। কিন্তু এইটা আসল ব্যাপার নয়-_ওরা টাকা চাচ্ছেন, ওরা 
রেশনে আগ্রহী নন__ওরা অজুহাত দিয়েছেন বিদেশি মুদ্রার কিন্তু আসল কথা তা নয়__এ 
সুযোগ নিয়ে কিছু বাড়তি টাকা তুলতে হবে। কারণ হচ্ছে ভরতুকি, ১৪০০। ১৫০০ কোটি 
টাকা গত ৬ মাসে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সেটা এখন ৩ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে 
পৌঁছেছে। নানা রকম শ্রেণী স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ সাধন করতে গিয়ে টাকার দরকার হয়ে 
পড়েছে। 
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কিন্ত দেশটাতো একেবারে অতলে ডুবে যাবে। সেইজন্য আমরা বলছি এখনও সময় 
আছে, সামনে একটা নিবচিন আছে। আমরা সাধারণ মানুষের শুভ চাইছি। আপনাদের শ্রেণী 
স্বার্থ যদি বলে যে আপাতত আমাদের এতে খুশি করতে হবে কিন্তু তার বাইরে একটা বড় 
স্বার্থ রয়েছে, সেটা দেশের স্বার্থ। এটা গণতান্ত্রিক দেশ, সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে শ্রেণী 
স্বার্থ যদি কায়েম করতে চান সাধারণ মানুষ রুখে দীড়াবে। আপনাদের ক্ষণস্থায়ী শ্রেণী স্বার্থ 
সাধিত হবেনা। সেইজন্য আমি বলি আমরা যদি এফটু উল্টো কাজ করতে পারি। আমি যা 
বলছি, কয়লার দাম জুলাই মাসে যা ছিল তা করে দেওয়া হোক, পেট্রোল জাত জিনিষের 
দাম আগস্ট মাসে যা ছিল তাই করে দেওয়া হোক | তাহলে এক ধাপে জিনিসের দাম যেমন 
চক্রবৃদ্ধি হারে হু হু করে বাড়তে শুরু করে তেমনি চক্রবৃদ্ধি হারে কমতে পারে। মৌল 
দ্রব্যাদির দামগুলো আমরা যদি একটু' সাহসে ভর করি-_কমাতে পারি। আমরা সেজন্য যদি 
জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারি বিধানসভার আলোচনা কেন্দ্রীয় 
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সরকারকে জানাতে পারি। তারপর আমি বলব সামানা দু-একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে সমস্ত 
জিনিসের আকর অন্তত মূল্যমানের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে__যে জিনিসটা খুব বেশি সাধারণ মানুষ 
ভোগ করে-_খাদাদ্রব্য, জামা-কাপড় এগুলো যদি বাড়তি বাজারে ছাড়া যায় তাহলে দামটা 
একটু স্থিতিশীল হবে, ফলটা ভাল হবে এবং বেকারত্ব__সুধীনবাবু বার বার করে এ তথাটা 
দিয়েছেন, অত্যাবশ্যক পণা সামস্ত্রী এক দামে বিক্রি করা হোক, সাধারণ মানুষ কিনুক | 
নুনের ব্যপারে বললেন, তৃতিকোরিনে দুই পয়সা নুনের দাম, পশ্চিমবাংলায় ৪০, ৪৫. ৫০ 
পয়সায় পেলে আমরা ভাগ্য মনে করি, আমি গত সপ্তাহে ত্রিপুরায় গিয়েছিলাম ওখানে ১ 
টাকা ৩০ পয়সা ৪০ পয়সা দামে এক কিলো নুন কিনছে। অথচ এতটুকু দরকার ছিল না 
এ বৈদেশিক মুদ্রার। আমরা এ নুন বাবহার করতে পারি-_দরকার হলে একটু ভর্তুকি দিতে 
পারি। এ বড় বড় ব্যবসাদার, জমিদার, জোতদারদের জন্য ভর্তুকি না দিয়ে একট্ু গরিব 
মানুষের জন্য ভর্তুক দিতে পারি, এটা করা সম্ভব। আমাদের খাদাসামগ্রী আছে, আমাদের 
বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার আছে, আমাদের যেটা দরকার সেটা রাজনৈতিক ইচ্ছে, সাধারণ 
মানুষের কথা ভাববার একটু অনুকম্পা দরকার, একটু অনুকম্পা যদি করতে পারি তাহলে 
দেশের মঙ্গল হবে, এই কথা বলে লক্ষ্মীবাবুর প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এখানে যেসব সংশোধনী এসেছে সেসব 
সংশোধনীর আমরা বিরোধিতা করছি। আমার বলার বিশেষ কিছুই নেই। সমস্ত তথা দিয়ে 
এর আগে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তবে আমি একটা কথা বলতে. চাই যে আমরা আশা 
করেছিলাম যে বিরোধী দলের সদসারা গরিব মানুষের সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এই 
যাবেন, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম তাঁরা আমাদের আশা চূর্ণ করেছেন। সেটার স্বাভাবিক 
কারণ পুঁজিপতি বড়লোকদের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের অভ্যাস। মাননীয় অধ্যাপক হরিপদ বাবু 
মালুর দামের কথা তুলেছেন, পটলের দামের কথা তুলেছেন এবং অন্যান্য জিনিসের দাম 
বাড়ছে বলেছেন। কিন্তু এটা বললেন না এই জিনিসগুলোর দাম কেন বাড়ছে? ফার্টিলাইজার, 
মাসে, কৃষক যখন জমিতে পাম্প চালায়, জল আসে তাতে পেট্রল বা তেল বা পেট্রল জাত 
জনিসের দরকার হয়। নুনের ব্যাপার মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় বললেন, এই নুন ম্যাডরাস 
থেকে লরিতে করে আনতে দুই পয়সার নুন এখানে ৫০ পয়সায় দাঁড়ায়। এই কথাগুলো 
জেনেও তারা জেগে ঘুমোচ্ছেন। জেগে ঘুমিয়ে অনলি বিরোধিতা করার জন্যই আজকে 
জনসাধারণের স্বার্থ তারা না দেখে বিসজজন দিয়ে বিরোধীপক্ষ এই রকম একটা মনোভাব 
প্রহণ করেছেন এবং যে একটা নৈতিক দিক আছে যে সরকার জনসাধারণের কোনও আস্থা 
ঘুহণ করেনি যে সরকার যারা নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে জনসাধারণের কাছে পালারমেন্ট 
এ টেস্ট নেই তাদের কি নৈতিক অধিকার আছে যে এই পেট্রোল জাত দ্রব্য বা জিনিসের 
দাম বাড়ানো। এখানে মানুষ যাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে কেন্দ্র পালামেন্টের সদস্য রিজেকটু 
করে দিয়েছে সেই সদস্যরা কিভাবে বলছে? আমাদের এটাই আজকে বক্তব্য একটা নৈতিক 
দক, আইনের দিক কোনও দিক থেকেই এদের কোনও সমর্থন নেই সেই সমর্থনহীন সরকার 
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বড় প্রশ্ন গরিব সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, যারা আজকে কলকারাখানায় কাজ করছে এইভাবে 
জিনিসের দাম বেড়ে বেড়ে মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা বেড়ে চলেছে তাদের দিকে দৃষ্টি 
দিল না বিরোধীদলের সদস্যরা মুহুর্ত চিন্তা করল না এই দ্রবামূলোর বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের 
কি হচ্ছে? আলুর দাম পিঁয়াজের দাম বাড়ছে তারাও তো প্রচুর পরিমাণে বড় বড় লোকের 
তৈরি জিনিস--এ ফার্টিলাইজার ও তেল ব্যবহার করছে। গরিব কৃষক বা সস্তায় শ্রমিক 
পাওয়া যাক আর ধনী আরও ধনী হোক এটাই কি হরিপদ বাবু চান__এটা অমি বুঝতে 
পারলাম না,_তিনি তো একজন পন্ডিত লোক এটা বুঝতেও কি তার অসুবিধা হল। সাধারণ 
মানুষের উপর--এঁ গরিব কৃষক তার কৃষিজাত দ্রব্যর তার কস্ট অফ প্রোডাকশন না 
পায়-_আজকে ধান তৈরি করতে তার যে কস্ট অফ প্রোডাকশন হয় বা তার আলু তৈরি 
করতে যে কস্ট অফ প্রোডাকশন হয় তার কথা তো তিনি বললেন না। তিনি বন্যার কথা 
ভুলে গেলেন। বিদ্যুতের ক্রাইসিস যে হাজার হাজার মন আলু পচে গেল ও আজকে যে 
কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসেছে এই সব কথা তো তিনি বললেন না। অতএব মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয় যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন আমি সেই সব সংশোধনীর বিরোধিতা করছি 
এবং মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি যে আমাদের যে প্রস্তাব এসেছে সেটা গ্রহণ 
করবার জন্য। 
[6-০০-_-6-14 ৮.4.] 


শ্রী লক্ষ্মী সেন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য রাখব। 
আমি যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাদের বক্তব্য শুনেছি ও যাঁরা সমর্থন করেছেন তাদেরও 
বক্তব্য শুনেছি। প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের অনেকের জবাব 
দেওয়া হয়ে গেছে। তবু কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন এবং আমি সেই সম্পর্কে 
কম সময়ে বলব। 


বিরোধী সদস্যরা বিরোধিতা করে যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি বলব। প্রথমে 
হরিপদ ভারতী বাবু কিছুটা কৌতুহলের সৃষ্টি করেছেন। আমি সেই কৌতুহল নিরসনের চেষ্টা 
করব। এই কথা ঠিক যে আমরা কেন্দ্রে জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছিলাম। নিঃশর্ত নয়- শর্ত 
সাপেক্ষ । স্বৈরতন্ত্রী শক্তির বিরুদ্ধে যদি সে লড়াই করে-_-গণতন্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যদি সে 
সংগ্রাম করে, জনসাধারণের আন্দোলনকে যদি সাহায্য করে-_আমরা সমর্থন করব, এবং 
আমরা সমর্থন করেছি ততক্ষণ পর্যস্ত জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকার এই ইতিবাচক দিক 
ছিল। কিন্তু সমর্থন করিনি যখন ভূতলিঙ্গম কমিটির রিপোর্ট কাজে লাগায়, সমর্থন করি নি 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল আইনে, সমর্থন করিনি পনহনগরে গুলি চালনায়, সমর্থন করিনি যখন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আন্দোলন দমন করবার জন্য অর্ডিন্যাস জারি করে, সমর্থন করিনি যখন 
রেল শ্রমিকদের বোনাস দিতে অস্বীকার করে, সমর্থন করিনি যখন সি.ডি.এস-এর টাকা 
ফেরত দিতে অস্বীকার করে। এই তো অবস্থা। কাজেই যখন আপনারা ইতিবাচক দিক 
চরণ সিং মহাশয় স্বৈরতস্্রী শক্তির বিরুদ্ধে । আজকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আলিগড়ে, 
জামসেদপুরে যা হল যখন কোনও পদক্ষেপ নিতে পারলেন না-_তাসের ঘরের মতো জনতা 
পার্টি ভেঙ্গে গেল এবং তারপর যখন সরে দাঁড়ালেন। এ শক্তি স্বৈরতস্থী ও সাম্প্রদায়িকতার 
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বিরুদ্ধে যদি লড়াই করে তাহলে নিশ্চই আমরা সমর্থন করব। কিন্তু জনগণের স্বার্থের 
বিরুদ্ধে যদি আঘাত আনেন আমাদের প্রতিবাদ করবার-__সংগ্রাম করবার-__আন্দোলন করবার 
যে অধিকার তা আমাদের আছে ও তা আমরা করব। পার্থকযর ব্যাপারে যে কৌতুহল যে 
কৌতুহলের এখানে নিরসন হওয়া উচিত বলে মনে করি। আপনারা নিশ্চয়ই পড়াশুনা 
করেন-_-আলোচনা করেন-_তাতে বিরোধিতা থাকতে পারে। লোকসভা ভেঙ্গে দেবার আগেই 
আমাদের মিটিং হয়েছে, এবং যেদিন এই ট্যাক্স বসিয়েছেন সেদিন মিটিং করে আন্দোলন 
করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজও কলকাতার রাস্তায় যান বিরাট মিছিল দেখতে পাবেন। পাড়ায় 
পাড়ায় আন্দোলন চলেছে। তৃতীয় প্রস্তাবে নীতির কথা বলেছেন। সাত মন তেলও পুড়বে না 
রাধ'ও নাচবে না। রাধা নেচেছে__সাতমন তেল পুড়েছে। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে অনেক 
তেল পুড়েছে এবং রাধা নেচেছে এবং ভারতবর্ষকে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের জায়গা ছেড়ে দিতে 
হবে-_এখান থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই। এটাই অনিবার্য। কাজেই নীতির পরিবর্তন 
আমরা চাই আর চাই বলেই তো নীতির কথা তুলেছি। আলোচনা করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার 
নানান কথা বলেছেন। আমি নীতির কথা বলেছি। কেন মূল্যবৃদ্ধি হয়? কারণ কি? ডেফিসিট 
ফিনান্সিং__মুদ্রাস্ীতি হয় যদি টাকার দাম কমে মূল্য বৃদ্ধি হয়। আপনাদের নীতির সঙ্গে 
সঙ্গতি কোথায়। প্রতাক্ষকর নয় বারবার পরোক্ষ কর যদি বৃদ্ধি হয় তাহলে জিনিসের দাম 
বাড়ে তো? আপনারা কালোবাজারি ও চোরাকারবারিদের কথা বলেছেন। ঠিকই তো-_কে 
অস্বীকার করছে? কিন্তু কয়লার কুইন্টালে যদি ২৫ টাকা ট্যাক্স বাড়াই তাহলে ট্যাক্স বাড়ে 
কিনা? তারা যে সুবিধা নেয় সে সুযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আপনারা কেন তা নিতে 
পারেন নি? এখানে ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব অনেক কথা বলেছেন। ১৯৭৭ সালের 
জুন মাস থেকে তার জ্ঞান হয়েছে। এত দ্রিন কি দাম বাড়েনি। আমি তথ্য দিয়ে বলেছি। 
১৯৫০-৫১ সাল থেকে বলেছি। সুতরাং বুঝতে হবে কোথায় কি হয়। এই পুঁজিবাদী সমাজ 
বাবস্থার মধ্যে থেকে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো-যে নীতির মধ্যে থেকে একটা রাজ্য 
সরকার কাজ করবে_স্বর্গরাজা তৈরি করবে এটা যদি কেউ মনে করেন তবে তিনি মুর্খের 
স্বর্গে বাস করছেন। এতো হয় না। ভারতবর্ষের সংবিধানকে বুঝতে হবে। আমরা বারবার 
রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কথা বলেছি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সুধীন 
কুমার ও ডঃ মিত্র অনেক কথা বলেছেন আমি বেশি যেতে চাই না। ওঁরা পরিষ্কার করে 
আরও আমার চেয়ে ভাল করে বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হরিপদ বাবু আলু, 
পিঁয়াজের দাম কেন বাড়ছে বলেছেন। আপনি অধ্যক্ষ__আপনি বলুন যিনি আলু, বেগুন চাষ 
করেন তিনি চিনি খান, তিনি চা খান, তিনি কেরোসিন ব্যবহার করেন, তিনি তামাক খান, 
তার দেশলাই লাগে, তিনি কাপড় পরেন, গুধধ খান। এই সব জিনিসের উপর আপনারা 
ট্যাক্স বাড়াবেন আর তিনি কি করবেন? তাই আমি বলছি যে মূল বক্তবো না গিয়ে চিরস্তন 
বিরোধিতার মনোভাব নিয়ে যদি আলোচনা করেন তাহলে রাজনীতিও হয় না আর অর্থনীতিও 
হয় না। যা হয় তা হল সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করা-_তাদের আসামির কাঠগড়ায় 
দাড় করানোর এই অপচেষ্টার মাধ্যমে আপনারাই জনগণের কাছে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। 
এই ভাবে উপকার করা যায় না-_পারবেন না। এই ঘটনাই ঘটেছে। আমরা সংগ্রাম করছি 
ও তা আমরা করতে চাই। তাই আমরা নীতির কথা বলেছি দু্জনেই। আমি ও অনিল বাবু 
বলেছি কেন এই কয়েক দিনের মধ্যে কারুর সঙ্গে আলোচনা না করে- কোনও মুখ্যমন্ত্রীর 


262 /১55731,% 2২007601105 
[315 88851, 1979] 
সঙ্গে আলোচনা না করে কেন তারা এই ট্যাক্স বাড়ালেন£ তাদের আলোচনা করা উচিত 
ছিল। কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করা হল মোরারজীর যাবার আগে-_ চরণসিং আসার অব্যবহিত 
পূর্বে। যেখানে অবস্থা ছিল সেখানেই রাখতে বলেছি বাকি আপনারা আলোচনা করুন। আর 
আমরা বলেছি কি যে ১০টি অত্যাবশ্যক জিনিসের দাম আপনারা বেঁধে দিন। এ ১০টা যদি 
কন্টোলের মধো রাখি তাহলে অনা জিনিসের উপর তার প্রভাব পড়বে ও তখন সে 
জিনিসগ্ডলোও আকাশ ছোঁয়া হতে পারবে না। আমরা এটাই তো চাইছি-_-এ ছাড়া আমাদের 
আর অন্য কোনও বক্তব্য নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এই টুকুই বলেছি। কিন্তু 
আপনারা বলছেন আপনাদের সংশোধনী গ্রহণ করার-_এই নীতির সঙ্গে মেলে আমরা যা 
বলেছি? মেলে না। আর বলেছেন যে নিবচিনের দিন__আমি জানি না নিবচিনের জনা যদি 
বলে থাকেন, যখন লোকসভা ভাঙ্গেনি, নিবচিন ঘোষণা হয়নি তার আগেই আমরা শুরু 
করেছি, অনেক দিন থেকে বলছি, সুধীন বাবু বলেছেন, ডঃ মিত্র বলেছেন, আমার কথা যদি 
তাই বুঝেন যে আজকের এই প্রস্তাবের ফলে জনগণের উপর একটা প্রভাব পড়বে তাহলে 
এটাই তো আপনাদের উচিত ছিল অংশগ্রহণ করা জনগণের স্ব'ত্থ তাকে সোচ্চার সমর্থন 
জানিয়ে, বার করে নিতেন না তো। সংগ্রামী লোকের কাছে দীড়ান সে সাহস আপনাদের 
নেই। তাই আজকে এই প্রস্তাবের কার্যত বিরোধিতা করার জনা এই সংশোধনা এনেছেন। 
সমস্ত সংশোধনীর বিরোধিতা করে আমি হাউসের কাছে প্রস্তাব রাখছি যে এই প্রস্তাব পাশ 
করা হোক । 
শ্রী সন্দীপ দাস £ আপনাদের ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য, শিল্প মন্ত্রী এখানে বলেছিলেন 
আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে রসে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব করতে | কিন্তু যেভাবে 
প্রস্তাব রাখা হল এবং যেভাবে প্রস্তাবকরা তাদের বক্তবা শেষ করলেন তাতে কি সেই 
আযাটিচিউট-এর প্রতিফলন হল? 
শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার নিবেদন আছে, ধারা মুভার 
তাদের কাছে আবেদন করব যে আমাদের সবটা নিতে হবে না, কিছু নিন। কিন্তু যতক্ষণ 
আলোচনা হল তাতে কখনও চেষ্টা হল না একটা কমন কজে প্রস্তাবটা এক রকম করার। 
শুধু গালাগাল দেওয়ার উদ্দেশো সেটা করা হল না। আমরা এর বিরোধিতা করতে চাইনি। 


মিঃ ম্পিকার -$ এখন আমি সব সংশোধনী প্রস্তাবগুলি একসঙ্গে ভোটে দিচ্ছি। 
শ1067701101) 01 5111 9100110 ]যাছ1000] 01917 


(1) 17 000. 2, 11070 1,100 ৬01৫5 “বিগত ৩২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় 
সরকারের”, 0) ৬01৫১ "বিগত আড়াই বছর ধরে কেন্দ্রায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের” 1৩ 
১0051110160. | 

(1) 171 009 3, 117৩ 9. 0107 079 ৬/01৫১ “কেন্দ্রীয় সরকার”? 075 ৯/0$ 
“এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার” 1১১৯7581050. 

(11) 111 0010. 4, 1176 1, 00016 ৮/০0. ঠ“বিধানসভা"' 016 ৮০7৫5 
“বিধানসভার সদসাগণ” 10৪ ৪501001৩৫. 


110110৭ 01021২ 702 185 263 


(৮) 17 20াহ। 45110623500 06 ৬০105 “রাজ্য সরকারের মাধ্যমে 06 
৮/0105 “রাজ্যসরকার এবং" 96 580১0100090. 

/85 11217) [00 2110 1091. 

[116 77001011501 9111 1061081)19590 ১৪ (100 

(1) 17 ঢা 3, 11106 8, 810 116 ৬+01৫$ “বন্টনের কোনও ব্যবস্থাই করেন 
নি”, 0০ ৮/০1৫5 “অবশ্য এ ব্যাপারে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও নিতা প্রয়োজনীয় দ্রবোর 
সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করে দ্রবামূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে 
এগিয়ে আসেন নি।” 0৩ 17501060 , 

(7) মা) থা 3,109: 9 870 10, 2৩ (16 ৮/০5 “কেন্দ্রীয় সরকার যে 
বাজেট পেশ করেন”, 016 ৬01৫5 “এবং এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার বিগত দু বছরে 
পরপর যে বাজেট পেশ করেন” ০৪ 1159115 

(11) 17008. 4. 1170 9001 0৩ ৮/01১ “এই সভা”, 03 %/01৫5 “মূল্যবৃদ্ধি 
রোধের উদ্দেশ্যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যাতে অবিলম্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামগ্রিক 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয় তার দাবি জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে এই সভা” 
0৩ 11750100৫, ৮০10 01061) 10011 270 1051. 

[106 70001017১91 1)1. 29170] ৯0941] 0101 - 

(1) 10910. 2, 06. 011011190. 

(11) 11) [0010 31111551109 5, 010 ৬0105 10681110118 ৬/101 '“নিতা প্রয়োজনীয় 
দ্রবামূল্য" 810 ০7017 ৬0 “দ্রবামূলোর বিরামহীন উধ্বগতি”, 06. 01110150, 

(111) 11. 008 3,116. 9. 2901 06 ৮/015 “বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় 
সরকার”, 106 ৮/9105 “এবং রাজা সরকার যে বাজেট পেশ করেন 106 1175166৫, 

(1৬) 210 0010 3, 116 10110/1116 170 [00105 008 20060. 10161 :- 

'“যে সমস্ত নিত্যব্যবহার্য দ্রধাসামগ্্রী যেমন শাকসক্জি, তরিতরকারি, মাছমাংস প্রভৃতি 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় সে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমশ আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে 
অথচ রাজা সরকার বাস্তবসম্মত কার্যকরি কোনও বাবস্থা গ্রহণ করেন নি এই সমস্ত দ্রব্যমূলা 
নিয়ন্্ণের জন্য কিম্বা উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য। 

মুনাফাখোর ও কালোবাজারিরা কৃত্রিম উপায়ে অত্যাবশাক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ক'রে 
প্রচুর মুনাফা লুটে চলেছে অথচ রাজ্য সরকার কার্যকরি কোনও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
এই অসাধু ব্যবসায়ী এবং মুনাফাখোর মজুতদারদের শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। 

এমনকি বহুঘোষিত সরকারি নিয়ন্ত্রণে সিমেন্ট বন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।” 

(%) 01 11)6 010 01 1016 17500101, 06 0011911)6 16৬/ 10৫75 109. 1175611- 
90. 17017191$ :- 

“€৩) ক্রেতা সমবায়গুলিকে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত ক'রে উৎপাদকদের নিকট 
হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রাজোর সর্বত্র বিক্রি এবং বন্টন করার ব্যবস্থা 
করা হোক । 
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[3191 /১05851, 1979] 
(৪) বাণিজিক ব্যাঙ্কগুলি হ'তে অল্প সুদে ক্রেতা সমবায়গুলিকে খণ দেওয়ার ব্যবস্থা 


করা হোক। 


(৫) রাজা সরকারের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় শক্তিশালী 
ক্রেতাসাধারণের প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হোক | 


(৬) অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী আইনে অধিকতর সংখ্যায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী সংযোজিত 
করা হোক | 


(৭) চোরাবাজার এবং মুনাফা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা 
হোক । 


(৮) রাজ্য স্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠন ক'রে এবং রিজার্ভ ব্াঙ্কের প্রতিনিধি সহ 
নিয়মিতভাবে মুলাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা এবং কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের 
সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা হোক | 


(৯) আত্তরাজা আলোচনার মাধ্যমে অন্য রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্সামগ্রী এই রাজ্যে 
ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ এবং বন্টনের ব্যবস্থা করা হোক । 


(১০) সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী সরকারি ভর্তৃকি 
দিয়ে সরকারি নিয়স্থ্বণে বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক । 


(১১) অত্যাবশ্যক দ্রব্সামশ্রীর পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়ের মাশুল লঘু করা হোক । 


(১২)কেন্ত্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিধানসভায় সদসাদের একটি সর্বদলীয় 
কমিটি গঠন করে দ্রব্যমূলা বৃদ্ধি সম্বন্ধে রাজ্যের সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা 
হওয়া বাঞ্চনীয় এবং রাজা সরকার যেন এ বিষয়ে উদ্যোগী হন-_তজ্জন্য বিধানসভা রাজ্য 
সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে। ৬০16 010 [001 014 105. 


[11610001011 01 91011 ৩9099 1২011]0) 9910011 090 11 0119 1951 (৮/0 11155, 
9001 (16 ৮0105 “সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক” 1106 ৬/০1$ “কিন্ত রাজা সরকার 
নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে ব্যর্থ হয়েছে ও তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোনও 
কার্যকরি ব্যবস্থা করতে পারেনি।” ১৪ 17501190, %/5 (1101) [01 2170 1051. 


11067100101) 01 9101 19/10)1 0172101) 961) 000 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের 
অস্বাভাবিক মূলা বৃদ্ধির ফলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। 

বিগত ৩২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই 
মূল্যস্তরে এই বিরামহীন উধ্্বগতি |. 


নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবামূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য যে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
উচিত, সেই সমস্ত পদক্ষেপের একটিও ৩০ বছরের কংগ্রেসি সরকার গ্রহণ করে নি। 
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বাস্তবিকপক্ষে সন্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে রচিত যে নীতিসমূহ বিগত ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি 
সরকার বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে এসেছে এবং যে নীতিসমূহেরই অবশ্যস্ভাবী পরিণতি 
হিসাবে দ্রব্যমূলযের বিরামহীন উধর্বগতি, বিগত আড়াই বছর ধরে সেই একই শ্রেণীনীতি 
কেন্দ্রীয় জনতা. সরকার অনুসরণ করে আসছিলেন। বামস্রন্ট সরকার বারবার দাবি করা 
সত্তেও সরকার নিত প্রয়োজনীয় দশটি দ্রব্যসামগ্রী সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের 
ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মূল্য নিধরিণ করে বন্টনের কোনও ব্যবস্থাই করেন নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রবামূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার করা দূরের কথা, ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ 
করেন তার প্রতাক্ষ ফলে বিবিধ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মুল্যায়ন দ্রুত উধর্বগতি হতে শুরু 
করে। আরও পরিতাপের কথা, শ্রীমোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকার পদতাগ 
করার অব্যবহিত পরেই কয়লার মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজোর 
অর্থমন্ত্রী গত ১৮ই জুলাই রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদপত্রে প্রেরণ করেন: কিন্তু কোনও ফল 
হয় নি। শ্রী চরণ সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে বিপুল 
পরিমাণ কর ধার্যের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল. “করোসিন, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি সমস্ত প্রকার 
পেট্রোলজাত দ্রবাদির মূল্য অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করেন। রাজোর মুখামন্ত্রী এই 
মূলাবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং মূল্যবৃদ্ধির উক্ত সিদ্ধান্তে বাতিল করার দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে 
জরুরি বার্তা পাঠিয়েছেন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জিনিসপত্রের দাম কমাবার জনা 
তিনি বারবার কেন্দ্রকে বলেছেন, বহু চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত তারও কোনও 
প্রতিকার হয় নি। 
তাই পশ্চিমবঙ্গ পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ও কয়লাসহ সমস্ত নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্নাবিক 
মূলাবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই সভা রাজা সরকারের মাধামে কেন্্রীয 
সরকারের কাছে দাবি করছে যে__ 
(১) কেরোসিন, পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ও কয়লার সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ির সিদ্ধান্ত অবিলম্ে 
বাতিল করে পৃববিস্থা বজায় রাখা হোক; এবং 
(২) নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় দশটি জিনিসের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার 
মধ্যে নিধরিণ করে এবং প্রতিটি রাজ্যে উক্ত দ্রব্যসামস্ত্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করে 
সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মাধামে জনগণের কাছে সরবরাহ করার বাবস্থা করা হোক |” 
৮/০5 0121) [001 2110 98660 (০0. 
17118 ০01 1২0]0011 
ঢ0ড 960120 [২9]৮০7% 01 6196 23005118695 /১01561 (০0188016666 
মিঃ ম্পিকার £$ আজকে আমার কক্ষে বিজনেস আ্যাডভাইসরি কমিটির যে মিটিং 
হয়েছে তাতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা 
নিম্নরূপ । 
[06১০৭০১, 4-9-1979 ... (1) 1176 210101118175001 ৬/011515 
(৬/০9 3917691 41061017610) 3111. 
1979 (11)01001101101. 00115100180101) 
1)0 [955116). | 101. 
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৬/০৫165089, 5-9-1979 ... 


[05089, 6-9-1979 


171409%, 7-9-1979 


আমি আর একটা কথা 


[315 48851, 1979] 
(11176 /০51 821291 7810019/01 
5800110 41161101061) 13111, 
1979 (11100000010), 


00705100781100, 900 79855108)... 11/১1)0015. 


(1) 719 ৬/935. 817691 1369000151010176৫ 
1000 (00110111101106 ০01 ০৬/০) 
(/17011017610) 3111, 1979 
(11100001101, (015100191101) 
110 6955175), 1/2 1001 


(11)17176 ৬/০০ 73217591 [011৬1511195 
(0০011001 01 20010110165) 
(0০25580101) 01 4/৯[0115910101) 
9111. 1979 (17000101101), 
(0175106700101) 2170 95517) 1 109॥1 


(111)1116 89180] 13199111011 10919 
(/17611001011 9111, 1979 
(11710011010101, 00115106120101) 
0110 195১11) | 1001. 


... 0) ৩ ৩৪ 80100] /501710] 


91701)11 00170101 (/1161107791)0) 
3111. 1979 (111100701101), 
0015100191101। 2110 [955118). 2 1001. 


[91905 1৬1০1110215 80৩116১৩- 
165010110175/1৯101101) 
(11000117116 185. 3 10015. 


আপনাদের বলছি। আজকে দ্বিতীয় প্রস্তাব যেটা ছিল সেটা 


সময় উত্তীর্ণ হবার জন্য আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে ভবিষাতে আমার নিজের 
অধিকার আছে এবং আমি সেই হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, লিভার অব দি হাউসের সঙ্গে 
আলোচনা করে একটা দিন ফিক্স করব এই টাইম টেবেলের মধ্যে। কার্য উপদেষ্টা কমিটি যে 
সুপারিশ করেছেন সেটা গ্রহণ করবার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি ধরে 


নিচ্ছি এটা গৃহীত হল। 


৬ 1১৫10817067) 


1106 70856 ৮/%5 01161) 801001760 0 6.14 7.৬. 011 1 15. 01151017099 
(0৩ 30 56100117091 1979 0 00 45350110019 1710050, 08100012. 


[১০০৪6017705 91 07০ ০51 7367769] 1,65151908%6 4১556111101 
2559711)160 01106] (116 [91051510915 01 (86 (07751010107) 01 178019 


6 4১556170019 1090 17) 00 1,65151801$6 01180117001 01 00 4১990177019 
70050, 0910008, 01115101702, 0116 310 96016100201, 19179 ॥া 1 ৮৮. 


2 তিঠ১% টি 


1. 90991০1 (9111 55০৫ 4৯০০] 12175017 179010011217) 1] 006 00817, 
13 7৮110151915, 5 1৬111150615 01 91806 2170 156 1৬101000015. 


[1-90--1-19 77৮. ] 


৩(91700 (900656107)$ 
(09 ৮7101) 0781] 27/5৮075 ৮086 01611) 


রামপুরহাট থানা এলাকায় নৈশ বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্র 


* ২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০)) শ্রী শশাঙ্কশেখর মণ্ডল ঃ শিক্ষা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, বর্তমান আর্থিক বৎসরে 
জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি অনুসারে রামপুরহাট থানা এলাকায় কতগুলি নৈশ বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্ 
স্থাপিত হইবে? 
শ্রী শভ্ুচরণ ঘোষ £ 
বর্তমান আর্থিক বংসরে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচিঅনুসারে এখন পর্যস্ত 


রামপুরহাট থানা এলাকায় কোনও বয়স্ক নৈশ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা 
হয় নাই। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমার প্রশ্নের 
উত্তরে বললেন এখনও হয় নি, কবে নাগাদ হবে এবং সেটা হলে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, 
এর কোনও নিশানা দয়া করে দিতে পারবেন কি? 


শ্রী শভ্ভুচরণ ঘোষ ঃ কেন্দ্রীয় জাতীয় বয়ন্ক শিক্ষা কর্মসূচি অনুযায়ী ১৪টি জেলায় ১৪টি 
প্রোজেক্ট চালু করা হয়েছে। বীরভূম জেলায় নলহাট ব্লক ওয়ান এবং টু-তে প্রোজেকু চালু 
করা হয়েছে। পরবর্তী কর্মসূচি অনুযায়ী পরের বছর আমাদের জানালে সে অনুযায়ী আরও 
হবে। এছাড়া রাজ্য সরকারেরর কর্মসূচি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জেলায় দুটি করে নতুন ব্লকের 
ঠিক অনুরূপ কর্মসূচি চালু করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর মণ্ডল £$ আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই যে 
শিক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতদিন টাইম লাগবে । এর সঙ্গে আমার আর একটি 
পার্ট অতিরিক্ত প্রশ্ন ছিল সেগুলি যখন স্থাপিত হবে সেগুলি স্থাপনের কর্মকর্তা কাদের দেওয়া 
হবে। কেবলমাত্র অফিসারদের উপর ভার থাকছে না অন্য কোনও রকম পঞ্চায়েত বা 
আমাদের এম এল এদের প্রতিনিধি সেখানে থাকবে এই কথার্টিই জানতে চাই। 


268 /99191,ঘ [স২00005 
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শ্রী শস্ুচরণ ঘোষ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি যথাযথভাবে সম্পাদন 
করার জন্য রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা পর্যদ একটা তৈরি করার জন্য তারা' একটা মডেল দিয়েছে 
সেই অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় রাজ্য বয়স্ক শিক্ষা পর্যদ গঠন করা হয়েছে এবং কেন্ত্রীয় 
সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় জেলা বয়স্ক শিক্ষা পর্যদ গঠন করা হয়েছে। জেলা 
পর্যদের সভাপতি হচ্ছে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন জেলার এম.এল.এ-দেরও 
সেখানে রাখা হয়েছে। এছাড়া গণসংগঠনের প্রতিনিধিরাও এই জেলা পরিষদে আছে। 


শ্রী 3542 মৈত্র £ অতিরিক্ত প্রশ্ন, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে টাকা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য রবাদ্দ করেছিল বা যে প্রস্তাব চেয়েছিল 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সেই রকম কোনও প্রস্তাব যায়নি কিম্বা সেই টাকা ফেরত 
গিয়েছে? 

শ্রী শড্ুচরণ ঘোষ ঃ প্রশ্নটি যথাযথ বুঝতে পারছিনা। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গতে আমরা 
১৪টি জেলায় ২৮টি বকে অর্থাৎ ১৪টি পর্যদ বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য কেন্দ্র স্থাপন করার 
উদ্যোগ নিয়েছি। এক একটা পর্যদে সর্বাধিক তিন*শটি কেন্দ্র হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
টাকা অনুমোদন করেছে এবং বিভিন্ন জেলায় যে পর্যদ আছে তারা কেন্দ্র নির্বাচন করে কাজ 
শুরু করে দিয়েছে। আমরা আশা করছি ২রা অক্টোবরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলার 
অধীনে অনেকগুলি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করতে পারব। 


শ্রী 18518 মৈত্র £ এই যে ১৪টি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন তার নামগুলি বলবেন 
কি? 


শ্রী শস্তুচরণ ঘোষ $ নোটিশ চাই। 


শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই £ আপনি বলছেন যে রাজ্য বয়স্ক শিক্ষা পর্যদ তৈরি হয়েছে, এই 
রাজ্য বয়স্ক শিক্ষা পর্যদের চেয়ারম্যান কে এবং কতজন সদস্য আছে? 


শ্রী শস্তুচরণ ঘোষ ঃ রাজ্য বয়স্ক শিক্ষা পর্যদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 
স্বয়ং। 


শ্রী -1৮2ন মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ 
থেকে যে ১৪টি প্রোজেক্ট করা হয়েছে তাছাড়া বাইরের সংগঠন যারা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র 
করেছিল তারা যেসব আবেদন করেছিল সেই আবেদনগুলি গ্রহণ করবেন কি না? 


শ্রী শড্ভুচরণ ঘোষ £ এই সম্পর্কে যিনি প্রশ্ন করছেন তার সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তার 
কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করতে 
চান তাদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আবদেনপত্র আহান করেছিলেন। শর্ত ছিল প্রত্যেকটি 
প্রতিষ্ঠান ন্যুনপক্ষে ৩০টি কেন্দ্র পরিচালনা করবেন। এই রকম ২'শর কিছু অধিক স্বেচ্ছাসেবী 
সরকার সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা ৭০টির কিছু বেশি সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছেন, 
বাকিগুলির ক্রটি থাকাতে সরাসরি সেই প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং সেইগুলি 
সংশোধন করে অডিট রিপোর্ট এবং সমস্ত বিবরণসহ পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন। 
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ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্ধ 
*২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ০০০০০০৪ অর্থ বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যোজনা পর্যদ্‌ পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছেন; 
এবং 
(খ) এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দাবি কি ছিল? 
ডঃ অশোক মিত্র 


(ক) যোজনা পর্যদের সহিত রাজ্য সরকারের আলোচনাক্রমে রাজ্যের ১৯৭৮-৮৩ সালে 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য মোট ২,৮১২ কোটি টাকার ব্যয় ধার্য হয়েছে। 


(খ) রাজ্য সরকারের খসড়া পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ ৪,৫২১ কোটি টাকা 
ধার্য করা হয়েছিল। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যা বললেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের যে দাবি ছিল তার চেয়ে যোজনা পর্যদ অনেক কম টাকা বরাদ্দ করেছেন। 
আপনি কি মনে করছেন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বরাদ্দ ব্যাপারে কোনও অবিচার করেছেন? 


ডঃ অশোক মিত্র £ এটা অভিমতের ব্যাপার অন্য দিকে দেখা যায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য যোজনা খাতে ছিল ১২শ কোটি টাকা, সেই জায়গায় আমরা ২৮১২ কোটি 
টাকা পেয়েছি--প্রায় আড়াই গুণ বেশি। আর এক দিকে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন 
সমস্ত রাজ্যগুলির জন্য পুরো বরাদ্দ হয়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা, তার আপাতত শতকরা 
৯ ভাগের মতো আমাদের জনসংখ্যার শতকরা হারে। আমাদের এই কাজ এত বৎসর ধরে 
হয়নি সেইজন্য আরও বেশি টাকা পেলে সুবিধা হত এবং সেইজন্য আরও বাড়তি টাকা 
যাতে পেতে পারি সেইজন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। এখন একটা স্থিতিতে পৌছেছি। 
একটা জিনিস এখানে যোগ করতে চাই, আমরা হালে দেখতে পেলাম যে সামগ্রিক ভাবে 
যোজনার পরিমাণ ৬৯ হাজার কোটি টাকা থেকে ৭১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি হয়েছে। 
এই বাড়তি যে ২ হাজার কোটি টাকা এটা কেন্দ্র পুরোপুরি নিজের হাতে রাখতে চায়। 
আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং 'বলেছি যে এই টাকার কিছু ভাগ আমাদের দিতে হবে। 

[1-10--1-20 ০. 14.] 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ আমি জানতে চাই এ সম্পর্কে বামফ্রম্ট সরকারের অভিমত 
কি, কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের উপর অবিচার করেছে না কি করেনি? 

ডঃ অশোক মিত্রঃ এটাতো বরাবরই বলে আসছি পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আজ নয়, গত 
৩২ বছর ধরে এই অবিচার করা হচ্ছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই নয় পূর্বাঞ্চলের বহু 
রাজ্যের ক্ষেত্রে এই রকম অবিচার করা হয়েছে। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ এই ষষ্ঠ পরিকল্পনা যোজনা পর্যদ যে টাকা বরাদ্দ করেছে, তাতে 
এগ্রিকালচার সেক্টারে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? 
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ডঃ অশোক মিত্র ঃ$ এখানে দেখছি বিভাগীয় বরাদ্দগুলি আছে। ২৮১২ কোটি টাকার 
মধ্যে কৃষি বিভাগে আছে ২৫১ কোটি টাকা, পঞ্যায়েতে ধরা আছে ২৮ কোটি টাকা, ল্যান্ড 
রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে ৫৩ কোটি টাকা, ত্যানিম্যাল হাজবেন্ডরিতে ৩৯ কোটি টাকা, ফরেষ্ট্রিতে 
২১ কোটি টাকা, ফিশারিতে আছে ২৩ কোটি টাকা, কো-অপারেশন আছে ৬৩ কোটি টাকা, 
ইরিগেশন ত্যান্ড ওয়াটার ওয়েজে আছে ৩১২ কোটি টাকা-_ এগুলি মিলিয়ে কৃষিতে হাজার 

কোটি টাকার মতো হবে। | 


শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই ২ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে গত ৩২ বছর ধরে পশ্চিম 
বাংলার প্রতি অবিচার কেন্দ্রীয় সরকার করে আসছে এবং এবারেও করেছে, এই অবিচারের 
প্রতিবাদ স্বরূপ আপনারা কি করেছেন? 


ডঃ অশোক মিত্রঃ এর প্রতিবাদস্বরূপ এত ঠেঁচামেচি করেছি যে লোকেরা বলছে 
পশ্চিমবঙ্গ একটু বেশি টেঁচামেচি করছে। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বললেন যোজনা পর্যদ পশ্চিমবাংলার 
প্রতি অবিচার করেছে, সেটা কোনও বেসিস অনুসারে অবিচার করেছে কিনা? 


ডঃ অশোক মিত্র £ একটা বেসিসের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে এর অনেকগুলি বিষয় 
থাকে, ওরা বলেন, এর আগে তোমরা কত খরচ করেছ, তোমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
করার জন্য নিজেরা কত রাজস্ব তুলতে পেরেছে, তারপরে তোমাদের ভবিষ্যতে কি কি 
কর্মসূচি আছে, সেই কর্মসূচিগুলির কতটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ইত্যাদি। ৫/৬টি বিষয়ে ওদের 
সঙ্গে আমাদের বেশি পার্থক্য আছে, তারপরে একটা বিশেষ স্থানে আপাতত আমরা পৌছেছিলাম, 
এখন সমস্ত কিছু উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমরা একটা মোটামুটি মীমাংসা করে 
এসেছিলাম, সেটাও কাজে পরিণত করা গেল না কারণ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পতন 
ঘটেছে, নতুন নির্বাচনের পর নতুন কেন্দ্রীয় সরকার আসবে, তখন নতুন করে যোজনা 
পর্যদের কাছে আর একবার আমাদের এগুলি বলতে হবে। 


শ্রী সুনীতি চট্ররাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে আমাদের জানাবেন কি যে 
পশ্চিমবাংলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে যে অর্থ জমা দিয়েছে ট্যাক্স ইত্যাদিতে, তার 
কত শতাংশ যোজনা পর্যদ থেকে পেয়েছেন। 


ডঃ অশোক মিত্র ঃ আপনার বোধ হয় মনে আছে গত বিধানসভার অধিবেশনে আমি 
বলেছিলাম প্রতি বছর পশ্চিমবাংলা থেকে প্রায় ১৬/১৭ শত কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার 
রাজস্ব সংগ্রহ করছে, তার মনে আগামী ৫ বছরে ১২,৫০০ কোটি টাকার মতো হবে, তার 
তুলনায় নিশ্চয়ই আমরা কম পাচ্ছি। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন আমাদের সরকার কেন্দ্র-রাজ্য 
আর্থিক প্রশ্ন নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, চেঁচামেচি করেছেন। পশ্চিমবাংলা সরকারের তরফ 
থেকে এই যে প্রতিবাদ জানানো হয়েছি, এ সম্পর্কে অন্যান্য রাজ্যের প্রতিক্রিয়া কি, তারা 
কি কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের কথা বলছেন? অন্যান্য রাজ্যের প্রতিক্রিয়া কি এ 
সম্বন্ধে? | 
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ডঃ অশোক মিত্র ঃ অন্যান্য রাজ্য এবারে অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ যে 
বিগুলি জানিয়েছে সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ভাগেই বরাদ্দটা বেশি আসুক তারজন্য নয়, 
শ্চিমবঙ্গ সাধারণভাবে খিক জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গের এই 
ন্দোলন সফল হলে প্রতিটি রাজ্য সরকার এবং প্রতিটি রাজ্যের মানুষ উপকার পাবে। সেটা 
ঝতে পারছেন বলেই ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি-_অধিকাংশ সরকার-_তারা আমাদের. বিপুলভাবে 
মর্থন জানিয়েছেন। 


শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যোজনা 
রদ যে টাকা পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন ইতিমধ্যে সেই বরাদ্দকৃত টাকার কত 
রিমাণ কৃষি বিভাগে খরচ হয়েছে? 


ডঃ অশোক মিত্র £ যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তাতে প্রথম বছর যেটা চলে গিয়েছে সেই 
ছরের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বছর মানে বর্তমান বছরে কেন্ত্র 
লেছিলেন আমরা ৩৭০ কোটি টাকা খরচ করতে পারব--গত বছরের তুলনায় এক কোটি 
কা কম। আমরা তখন বললাম না, আমরা ৫৩০ কোটি টাকা খরচ করব। শেষ পর্যস্ত 
৮০ কোটি টাকায় একটা মীমাংসা হয়েছে। এখন এর কত টাকা খরচ হবে সেটা বছর শেষ 
লে বুঝতে পারব। তবে প্রথম বছরের ৩৭১ কোটি টাকায় প্রায় পুরোটা খরচ হয়েছে 
মদের হিসাবে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও নীরোদচন্দ্র বসুমল্লিকের দাতব্য সম্পত্তি 
* ৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নীরোদচন্দ্র বসুমল্লিকের 


প্রায় কোটি টাকার দাতব্য সম্পত্তি অর্থাভাবে আইনের আশ্রয় লইয়া উদ্ধার 
করিতে পারিতেছে না; 


(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এঁ কাজ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের 
নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছে ; এবং 

(গ) সরকার কি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিয়াছেন? 

শ্রী শস্ুচরণ ঘোষ £ 


(ক), (খ) ও (গ)__ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত স্বর্গত নীরোদচন্দ্র বসুমল্লিকের 
সম্পত্তিগুলি উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের নিকট 
এক আবেদন করেন। সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার পর রাজ্য সরকার উক্ত সম্পত্তি 
উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া আইনানুযায়ী 
ব্যবস্থা প্রহণের জন্য নির্দেশে দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও পর্যস্ত ঠিক কত 
পরিমাণ অর্থসাহায্য চাই তাহা জানান নাই। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই সম্পত্তির কোনও অংশ 
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বিশ্ববিদ্যালয় আদৌ দখল নিতে পেরেছেন কি? 


শ্রী শস্তুচরণ ঘোষ £ যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে বলতে পারি যে মোট 
সম্পত্তির তিনটি অংশ তারা দখল নিতে পেরেছেন। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ যে অংশটা বাকি আছে সেটা কি অনধিকার প্রবেশকারীরা দখল 
করে আছে? 

শ্রী শস্ুচরণ ঘোষ ঃ ১৫টি সম্পত্তি এই রকম অবস্থায় আছে যে নিরোদ বসু মল্লিকের 
পুত্র হামির বসু মল্লিক অবৈধভাবে সেগুলি লিজ দিয়েছেন অথবা বিক্রি করেছেন। সেগুলি 
নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মামলা করার কথা চিস্তা করছেন। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ আপনি বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় এখনও জানাননি যে এরজন্য 
কত টাকা দরকার আছে, সুতরাং রাজ্য সরকার টাকা পয়সা সেইভাবে দিতে পারেন নি। 
১৯৭৬ সালে স্বর্গত নিরোদ বসু মল্লিকের পুত্র মারা গিয়েছে এবং তারপর থেকে এটা চলে 
আসছে, এখনও পর্যস্ত দখল নিতে পারা যায়নি। আমি জানতে চাই, সরকার টাকা দেবেন 
মামলা হবে- এই যে রাস্তা এই রাস্তা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তার কথা চিস্তা করছেন কিনা 
বা বিবেচনা করছেন কিনা যাতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই সম্পত্তিটা যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দেওয়া হয়েছে সেটা অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা 
করছেন কি? 


শ্রী শম্তুচরণ ঘোষ £ এই প্রশ্নটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে রাখা 
হয়েছিল যে, যে সম্পত্তিগুলি অবৈধভাবে বা বেআইনিভাবে হামির বসু মল্লিক লিজ দিয়েছেন 
বা বিক্রি করেছেন সেগুলি সরকার আইন মাফিক অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে 
পারেন কিনা। এ ক্ষেত্রে এল, আর যে অভিমত দিয়েছেন সেটা হচ্ছে, এগুলি আইন করে 
যদি অধিগ্রহণ করা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্ন আছে। তারপর সরকারের কাছে এই 
প্রশ্নটি আসে যে, যে সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের সেই নিজের সম্পত্তির ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়াটা সমীচিন কিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জিনিসটা আবার ফেরত পাঠানো হয়েছে এই 
বলে যে মামলার মাধ্যমে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করুন। সমস্ত 
বিষয়টির ব্যাপারে 'সরকার হি 31ধধ্ সাথে যোগাযোগ রেখে আলোচনা করছেন। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ বিনা ক্ষতিপূরণের দখল করার জন্য বিশেষ আইন তৈরির কথা 
সরকার ভাবছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ আই ডিসআ্যালাউ দি কোয়েশ্চেন। 
মালদহ জেলায় পশুপালনকেন্দ্র ও হাসাপাতাল 


*৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫০।) ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ঃ পশুপালন ও 
পশুচিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মালদহ জেলায় পশুপালন কেন্দ্র ও হাসপাতাল কোথায় কোথায় আছে; 
(খে) এ জেলার চাচলে একটি পশু হাসপাতাল খোলার কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
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আছে কি; 

(গ) রাজ্যের বিভিন্ন পশুপালন কেন্দ্রগুলিকে প্রতি বছর কেন্দ্রপ্রতি গড়পড়তা কত 
টাকা দেওয়া হয়; এবং 

(ঘ) ভেটেরিনারি ডাক্তারকে পশুকেন্দ্রের বাইরে রোগগ্রস্ত পশু দেখিতে ডাকিলে তাহাকে 
পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা দেওয়ার কোনও বিধান আছে কি? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি £ 

(ক) মালদহ জেলার মালদহ সদর, কালিয়াচক মানিকচক, গাজোল, সামসী ও 
হরিশচন্দ্রপুরে পশুপালন কেন্দ্র এবং মালদহ সদর ও হরিশ্ন্দ্রপুরে পশুচিকিৎসা 
হাসপাতাল আছে। 

(খ) বর্তমানে এরূপ কোনও পরিকল্পনা নাই। 

(গ) বেন্দ্রপ্রতি গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৪৮,০০০ টাকা দেওয়া হয়। 

(ঘ) হ্যা, আছে। 

[1-20--1-30 চ৬.] 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ এই যে কেন্দ্রগুলি আছে, হাসপাতালগুলি আছে সেগুলি কি 

ব্লক হেড কোয়াটারে থাকার বিধান আছে? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জিঃ এই রকম কোনও বিধান নাই এবং আগেও ছিল না। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ চাচোলে দুটি রক আছে সেখানে কোনও হাসপাতাল নাই? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি ঃ নাই। 

শ্রী বীরেন্্রকুমার মৈত্র ঃ এ সব কেন্দ্রের জন্য ৪৮ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। তার 


মধ্যে উষধের জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে? এ সমস্ত পশুপালন কেন্দ্রের যে টাকা বরাদ্দ 
আছে তার মধ্যে গঁধধ বাবদ কত টাকা বরাদ্দ আছে? 


শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি £ মাননীয় সদস্য যদি প্রশ্নটা একটু ভাল করে দেখতেন তাহলে 
বুঝতেন। পশুপালন কেন্দ্র বলতে বুঝায় যেখানে পশু পালন করা হয় সেটা হাসপাতাল নয়। 
এই কেন্দ্রে গোপ্রজননের ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ এগুলিকে এ আই সেন্টার বলা হয়। পশুপালন 
এবং পশু চিকিৎসা কেন্দ্র এক জিনিস নয়। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মালদা জেলার ১৬টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ৩টি হাসপাতাল 
আছে। এই হাসপাতাল প্রসারে কোনও পরিকল্পনা কি সরকারের নেই? 


শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি ঃ মাননীয় সদস্য আমার জবাবটা ভালো করে দেখুন। অনেক 
জায়গায় চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মালদা শহরে দুটি পশু হাসপাতাল আছে এ ছাড়া ১৫টি 
ব্লকে পশু চিকিৎসালয় অর্থাৎ ডিসপেনসারি আছে, এছাড়াও ২৮টি পশ্ড চিকিৎসা সহায়ক 
কেন্দ্র আছে, তারপর দুটি এড সেন্টার আছে। এছাড়াও অতিরিক্ত সহায়ক কেন্দ্র আছে দুটি 
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এবং আরও ভ্রাম্যমান এসি. ভ্যান আছে দুটি। -টরিগিচক কন্ট্রোল সেন্টার আছে একটি 
এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি একটি আছে যেখানে রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। মালদাতে 
পশ্ড চিকিৎসার যে রকম ব্যবস্থা আছে এই রকম অনেক জেলাতেই নেই। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ পণ্ড চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য কত টাকা খরচ হয়? 
শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি ১ নোটিশ দিলে আমি বলে দেব। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ বাইরে রোগগ্রস্ত পশুকে চিকিৎসা করলে টাকা দেবার বিধান 
আছে? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি ঃ ১৯৬৩ সালে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আমলে এই আইন তৈরি 
হয়েছিল। সেই আইন অনুযায়ী পশু চিকিৎসককে পারিশ্রমিক নেবার বিধান আছে। অর্থাৎ 
বাইরে চিকিৎসার ভেটেরনারি সারজেনদের ফি নেবার বিধান আছে। যে ভেটেরনারি 
ম্যানুয়াল আছে তাতে সিনিয়র ভেটেরনারি সারজেন অর্থাৎ ডবলিউ বি ভি এস গ্রেজ ওয়ান 
সেখানে তারা ফি পাবেন প্রতিটি কলের জন্য ৪ টাকা। তাছাড়া যিনি কল দিয়ে নিয়ে 
যাবেন তাকে যাতাযাতের খরচ দিতে হবে। আর জুনিয়র ভেটেরিনারি সার্জন যারা গ্রেড-২- 
এর লোক তারা পাবেন ২ টাকা এবং তাদেরও নিয়ে যেতে গেলে যাতায়াতের খরচ দিতে 
হবে। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন গো-মড়ক দেখা দিলে কল 
দিয়ে এই ভেটেরিনারি টিমকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে গেলে কি তাদের ফি দিতে হবে? 


(নো রিপ্লাই) 


শ্রী শশাঙ্কশেখর মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি পণ্ড চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকগুলি 
উত্তর দিয়েছেন। এই সম্পর্কে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে খুব বেশি ডগ বাইট 
হয়। যদি বড়বড় গরু, মহিষ, গাই বাছুর ইত্যাদিকে ডগ বাইট করে তাহলে এই 
হাসপাতালগুলিতে কি ভাবে কত লিটার ওঁধধ দেবার ব্যবস্থা আছে। আমার দ্বিতীয় কথা 
হচ্ছে চাষীরা, গ্রামের যারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, যাদের গরু, মহিষকে ডগ বাইট করছে, তারা 
যাতে ১৬ টাকা হসপিটালে দিলে এই ওঁধধ পায়। এগুলি কলকাতায় পাওয়া যায় কিন্তু 
সেখান থেকে আনতে গেলে এই সমস্ত গরিব মানুষের অনেক খরচ পড়ে যায়। কাজেই কত 
লিটার করে, কত বোতল করে এই ওঁষধ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় সেটা দয়া করে 
জানাবেন কি? 


শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি ঃ জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা আছে। 
ডগ বাইটের যে কথা বললেন, প্রত্যেকটি পশ্ চিকিৎসা হাসপাতালে তার ব্যবস্থা আছে। তবে 
এটার কোনও মাপ জোপ করে দেওয়া নেই। যেখানে যে রকম প্রয়োজন হয় সেখানে সেই 
রকম দেওয়া হয়। আর মাননীয় সঙ্গস্য নিজেই বলেছেন যে এটার একটা দাম ধার্য আছে। 
কাজেই সেই দাম দিতে হয়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অঞ্চল পঞ্চায়েত যদি সুপারিশ 
করেন দাম দেবার ক্ষমতা নেই বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দাম ছাড় (296) দেওয়া হয়। 
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শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, তিনি বললেন যে 
সিনিয়র ভেটেরিনারি সার্জনের জন্য ৪ টাকা এবং জুনিয়র ভেটেরিনারি সার্জনের জন্য ২ 
টাকা। আপনি কি সংবাদ রাখেন যে এঁ ভেটেরিনারি সার্জনদের নিয়ে যেতে গেলে ১৫/১৬ 
টাকা দিতে হয়? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জিঃ এই ধরনের সংবাদ যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমার কাছে 
পাঠান তাহলে আমি সেই সংবাদ নিয়ে তদন্ত করব। এখানে যে নিয়ম আছে তার যদি 
ব্যতিক্রম হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
৩২ হেল্ড ওভার। 

[1-30--1-40 ৮74.] 

রী সুনীতি চট্টরাজ £ মিঃ স্পিকার অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ আমার দুটো প্রশ্ন 
এসেছিল গত শুক্রবার ফার্স, গত শুক্রবার সেইগুলো হেলড ওভার হয়ে যায়। আপনার 
ডিপার্টমেন্ট থেকে যদিও সেই প্রশ্নগুলো খুব প্রমপ্টলি পাঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত 
তার উত্তর আসে নি। আমার প্রিভিলেজ হচ্ছে কোয়েশ্চেন দেব, আর আ্যানসার পাব না, 
হেল্ড ওভার হয়ে যাবে? মন্ত্রী মহাশয় যদি অসুস্থ্য থাকতেন বা মন্ত্রী মহাশয় যদি না থাকতেন 
তাহলে বুঝতাম। কিন্তু তিনি এখানে উপস্থিত আছেন। ২৪/২৫টা প্রশ্ন দিয়েছি, কিন্তু সব 
হেল্ড ওভার হয়ে রয়েছে। 

মিঃ স্পিকার ঃ মন্ত্রী মহাশয় ইচ্ছাকৃতভাবে স্থগিত রাখেন নি। হয়ত তার ডিপার্টমেন্ট 
ইনফর্মেশন জোগাড় করতে পারেন নি। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ আমি যদি বলি এটা ইনটেনশন্যালি করা হচ্ছে? কারণ আমার 
অনেক গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। হেড মাস্টার স্কুলে ঢুকতে পারছেন না-_ল ত্যান্ড অর্ডারের 
অনেক প্রশ্ন আছে, আমার মনে হয় এই সবগুলো খুব শ্রডলি করা হচ্ছে। আপনি মন্ত্রী 
মহাশয়দের উত্তর দিতে বাধ্য করুন। 

মিঃ ম্পিকার ঃ আমি বাধ্য করতে পারি না। তবে অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার এক 
দেড় সপ্তাহ পর্যস্ত উত্তর পেতে অসুবিধা হয়, এটা সকলেই জানেন। তারপর সব ঠিক হয়ে 
যাবে। 

ডঃ শাশ্বতীপ্রসাদ বাগ £ বিগত দুটি সেশনেও এই জিনিস আমরা দেখেছি। আমার প্রশ্ন 
আ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, আমরা সেইগুলোর রিটিন আনসার তো পেতে পারি? কিন্তু তাও 
আমরা পাইনি। 

মিঃ স্পিকার ঃ আজকে দেখুন, আমার কাছে তিন পাতা প্রশ্ন আছে, প্রত্যেক পাতায় 
৬টি করে প্রশ্ন, এরমধ্যে আবার চারটি হেল্ড ওভার আছে। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজঃ এর মধ্যে আমার দুটি হেল্ড ওভার। ব্যক্তিগত ভাবে আমার 
প্রশ্নগুলো স্থগিত রাখা হচ্ছে। হোয়াই? 


মিঃ স্পিকার ঃ$ আপনি এর দ্বারা কতগুলি এগোচ্ছেন সুনীতি বাবু? 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £$ আপনার প্রটেকশন যদি না পাই, তাহলে কি আমরা হাউসে 
আসব না? আমরা কোয়েশ্চেন দেব না? 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ আমাদেরও অনেক প্রশ্ন হেল্ড ওভার হয়ে রয়েছে। 
মিঃ স্পিকার £ কেন, ধীরেনবাবুর প্রশ্ন তো প্রথমদিন থেকেই আছে। 
বেসরকারি ও স্পনসর্ড কলেজগুলিকে অর্থ সাহায্য 


* ৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০১।) শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিমবাংলায় সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা কত; 
(খ) বেসরকারি কলেজের আওতায় কি স্পনসর্ড কলেজগুলি পড়ে; এবং 
(গ) যদি না পড়ে তবে বেসরকারি ও স্পনসর্ড কলেজগুলিতে সরকারি অর্থ সাহায্যের 





নিয়ম কি? 

শ্রী শত্তুচরণ ঘোষ $ 

কে) পশ্চিমবাংলায় সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা নিন্নরূপ-_ 
সরকারি কলেজ 
১) কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য কলেজ --১৫ 
২) ট্রেনিং কলেজ --১১ 
৩) জনতা কলেজ -২ 
৪) শিল্প ও কার কলেজ --১ 
৫) কারিগরি মহাবিদ্যায় --৬ 

৩৫. 

বেসরকারি কলেজ ্পেনসর্ড সহ) 
১) কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য কলেজ-_২২৭ 
২) ট্রেনিং কলেজ --১৪ 
৩) সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ূ --২ 


8) শিল্প ও কারু মহাবিদ্যালয় --১ 
৫) কারিগরি মহাবিদ্যূলয় --২ 
-ঞ্ 
(খ) হ্যা। 
(গণ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারদ্রাফ্‌ট গ্রহণ 


* ৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৩।) শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ অর্থ বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সর্তেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারদ্রাফ্‌ট নিয়ে কাজ চালিয়েছেন; এবং 


(খ) সত্য হইলে কত টাকা এভাবে ওভারড্রাফ্ট লওয়া হইয়াছে? 
ডঃ অশোক মিত্র £ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ২৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাময়িক 


ঝণ নির্ধারিত নিয়ম-অনুযায়ী পেতে পারেন। সম্প্রতি কোনও কোনও সময়ে এই 
অঙ্কের চেয়ে বেশি পরিমাণ ওভার ড্রাফট হিসাবে নেওয়া হয়েছে। 


(খ) বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে রাজস্ব আদায় এবং ব্যয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের 
দরুন রাজকোষের উপর যে মরশুম়ী চাপ পড়ে তা এড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের 
পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্লকালীন মেয়াদে ওভার ড্রাফট নেওয়া ছাড়া গত্যস্তর 
থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রীয় খণ পরিশোধ, আস্তঃরাজ্য হিসাবের মধ্যে 
সমন্বয়সাধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা খরা, বন্যাজনিত সংকট মেটানো ইত্যাদি কারণে 
এই ওভার ড্রাফট নেওয়ার প্রয়োজন হয়। ১৯৭৯ সালে, ১৫ই মার্চ সর্বাধিক ২০ 
কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভার ড্রাফট বাবদ নেওয়া হয়েছিল। 
১৯৭৯ সালের ১৬ই মার্চ তারিখেই এঁ ওভারড্রাফট সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়। 


জী রজনীকাস্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বললেন যে, ২৩কোটি ৭০ লক্ষ টাকা 
পর্যস্ত সাময়িক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ওভার-্রাফট নেওয়া যায় এবং ১৫ই মার্চ ১৯৭৯ 
সালে আপনি ২০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ওভার-দ্রাফট নিয়েছেন, এটা কি কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমতি অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে? 

ডঃ অশোক মিত্র ঃ$ আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারেননি। আমি বলেছি ২৩ কোটি 
৭০ লক্ষ টাকা পর্যস্ত সাময়িক ক্রেডিট পাওয়া যায়। তারপর নিলে সেটা ওভারড্রাফট হয়। 
আমরা ১৫ই মার্চ পর্যস্ত ২০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা নিয়েছি। কিন্তু এ তারিখ পর্যস্ত কেন্দ্রের 
কাছে আমাদের প্রাপ্য ছিল ১৫৭ কোটি টাকার মতো। বছর শেষ হতে চলেছে, অথচ তখনও 
কেন্দ্র সেই টাকা দিচ্ছে না বলেই আমাদের টাকা নিতে হয়েছে। 


জী সত্যরঞন বাপুলি ঃ আপনি ওভারড্রাফট প্রসঙ্গে কেন্ত্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম 
কোর্টে কেস করবেন বলেছিলেন, আপনি কি কেস করেছেন? 


ডঃ অশোক মিত্র ঃ আমি ওভারড্রাফটের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে কেস করব বলিনি। 
আমি বলেছিলাম যে, যে-নতুন নিয়ম ১লা অক্টোবর ১৯৭৮ সাল থেকে চালু করা হয়েছিল 
সেটা রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা না করেই করা হয়েছিল। সেই জন্য আমরা 
বলেছিলাম যে, এ বিশেষ ব্যবস্থায় আমরা রাজি নই, আমরা আমাদের রাজ্যের অধিবাসীদের 
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প্রয়োজনে ওভারড্রাফট নেব। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ কেন্দ্র ফেক্ষেত্রে অনুমতি দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনারা কি 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


ডঃ অশোক মিত্র ঃ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার বলেছি যে, ওভারড্রাফট-এর 
ব্যাপারে আমাদেরও একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সুতরাং সমস্ত রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করে 
একটা নীতি ঠিক করুন। তা করতে তারা রাজি হননি। তখন আমরা বলেছি যে, আমাদের 
প্রয়োজন হলেই আমরা ওভারড্রাফট নেব। আর একটা কথা হচ্ছে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমতিরও প্রয়োজন নেই, কারণ কেন্দ্রে এখন কোনও সরকারের অস্তিত্বই নেই। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, কেন্দ্রে কোনও সরকার নেই, 
সুতরাং আলোচনার দরকার নেই। এখন যদি টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে কি তিনি রাষ্ট্রপতির 
কাছে আবেদন জানাবেন? 

ডঃ অশোক মিত্র ই হ্যা, প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিতে হবে। আপাতত 
কেন্দ্রীয় সরকারে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এমনই একটা নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে যে, এর ফলে 
কোনও বিষয়ের কোনও হিসাব-নিকাশেরই বালাই থাকছে না। কত টাকা ছাড়া হচ্ছে, কি 
হচ্ছে, না হচ্ছে, কোনও হিসাব নেই। এই রকম একটা অবস্থা চলছে। সুতরাং এই অবস্থার 
মধ্যে আমরা আছি। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, বর্তমানে কেন্দ্রে কোনও 
সরকার নেই। তাহলে বর্তমানে কেন্দ্রে যে চরণ সিংবাবু আছেন, উনি কে? 

ডঃ অশোক মিত্র ঃ ওটা তত্বাবধায়ক সরকার, ওদের কাছে থেকে কোনও নীতি নির্ধারণ 
হতে পারে না। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে জানাবেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
কি বামফ্রন্ট সরকার তথা সি.পি.এম. সরকার অর্থের অপব্যয় করছিল বলেই ওভারড্রাফট 
বন্ধ করে দিয়েছিল? 

ডঃ অশোক মিত্র ই না। আমার কাছে প্ল্যানিং কমিশন এবং কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের চিঠি 
আছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৭ সালের পর পশ্চিমবাংলায় যে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা 
চালু হয়েছে তা অনেক রাজ্যের পক্ষেই অনুকরণ এবং গ্রহণযোগ্য। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ $ আমি যদি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর চিঠি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে লেখা 
দেখাতে পারি যে, তাতে ওর অযোগ্যতা এবং অপব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, তাহলে উনি 
সেই চিঠি দেখে কি ব্যবস্থা নেবেন? 

ডঃ অশোক মিত্রঃ এই রকম কোনও চিঠি আমার আছে আসেনি। বেন্ত্রীয় অর্থমন্ত্রী 
যদি আপনার কাছে চিঠি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আপনার ব্যাপার। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ আমি যদি দেখাতে পারি তাহলে কি আপনি রিজাইন করবেন? 
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ডঃ অশোক মিত্র £$ না, রিজাইন করব না। আমি চিঠি পাইনি। 
[1-40--1-50 ৮7৬] 
মিঃ স্পিকার $ আপনারা হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশ্চেন করবেন না। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে কেন্দ্রে কোনও সরকার 
নেই। তাহলে তদারকি সরকার কি সরকার নন? 


মিঃ ম্পিকার ঃ এটার কোনও উত্তর হয় না। সবাই বুঝতে পেরেছেন কোন কনটেকস্টে 
উনি বলেছেন, কারও এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সুতরাং এটা কোনও প্রশ্ন নয়। 


বিভিন্ন ব্লকে ডেটেরেনারি সার্জেনের খালি পদ 


* ৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০।) স্ত্রী জন্মেজয় ওঝা £ পশুপালন ও পশুচিকিৎসা 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কতগুলি কে ভেটেরিনারি সার্জেনের পদ খালি আছে; এবং 
(খ) এই পদগুলি পূরণের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? 


রী অমৃতেন্দু মুখার্জি £ 
(ক) মোট ১০৭টি পদ খালি আছ। 


(খ) এ খালি পদগুলি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানানো 
হইয়াছিল। কমিশন মাত্র ৭৬ জন যোগ্য পশুচিকিৎসকের নাম গত ২৪.৪.৭৯ 
তারিখে পাঠাইয়াছেন। এ ৭৬ জনকে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি 
পরীক্ষা করা হইতেছে এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট যথাস্থানে চাওয়া হইয়াছে। 
প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ও মেডিক্যাল রিপোর্ট সম্তোষজনক হইলে নিয়োগের 
ব্যবস্থা করা হইবে। অবশিষ্ট ৩১টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য সম-সংখ্যক যোগ্য 
পশুডচিকিৎসকের নাম পাঠানোর জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অনুরোধ করা 
হইয়াছে। 


শ্রী বএগদ মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে জানাবেন, বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে কি পুলিশ ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা বহাল আছে? 


শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জিঃ পুলিশ ভেরিফিকেশন মানে তার অতীত জীবনের কিছু 
কার্যকলাপ- এই রিপোর্ট নিশ্চয়ই পুলিশকে নিতে হবে এবং এই সরকারি ব্যবস্থা বরাবরই 
আছে। এটা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় গোটা ভারতবর্ষেই আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে 
কেউই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ এই ৭৬ জন পশুচিকিৎসকের নাম কোন তারিখে পেয়েছেন 
এবং এটা কমপ্লিট করতে কতদিন লাগবে? 
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শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জিঃ এটা পেয়েছি গত ২৪.৪.৭৯ তারিখে এবং এই ৭৬ জনের 
নিয়োগের জন্য কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা করা হইতেছে এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মেডিক্যাল 
রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে-_সেইজন্য দেরি হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি হয় 
কারণ এখনও ১০৭টি পদ খালি আছে। 

শ্রী বলাইলাল দাসমহাপাত্র ঃ কাথি পশু হাসপাতালে বহুদিন যাবত কোনও পশু চিকিৎসক 
নাই এবং সেখানে এ.ডি.ভি.ও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন___মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ধলবেন কি কবে 
নাগাদ এসব পদে চিকিৎসক নিয়োগ হবে? 

জী অমৃতেন্দু মুখার্জি ঃ মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন। কারণ ৩৬৫টি ব্লক ডিসপেনসারি 
আছে এবং তার মধ্যে ২২৮টি ব্লক ডিসপেনসারিতে ডাক্তার নেই, বাকি ১০৭টি পদের জন্য 
আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে লোক চেয়েছিলাম, তারমধ্যে ৭৬টি পেয়েছি। সুতরাং 
কাজের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। একজন ডাক্তারকে দুটি করে ব্লক ডিসপেনসারি দেখতে হচ্ছে 
এবং তাতে কাজের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করছি এবং পাবলিক 
সার্ভিস কমিশনকে বলেছি অচিরেই যাতে চাহিদামতো লোক পাঠানো হয়। 


* ৩৬ (স্থগিত) 
কলেজ শিক্ষকদের বেতন পুনর্বিন্যাস 
*৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৮।) অচিস্ত্যকৃষ্ণ রায় £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি কলেজে নতুন বেতনহার প্রকল্প অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতন 
পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; 
(খ) কতগুলি কলেজে উক্ত বেতন, পুনর্বিন্যাসের কাজ এখনও বাকি আছে; এবং 
(গ) কবে নাগাদ এ কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়? 
জী শত্তুচরণ ঘোষ £ 
(ক) ২০০ টি কলেজের শিক্ষকদের বেতন নতুন বেতন ক্রমে ধার্য হইয়াছে। 
(খ) ৪৪টি কলেজের শিক্ষকদের বেতন নতুন বেতনক্রমে ধার্যের কাজ এখনও বাকি 
আছে; 
(গ) বাকি শিক্ষকদের বেতনক্রম ধার্যের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। যথাসম্ভব দ্রুততার 
সহিত এই কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
পঞ্চায়েতের সভায় যোগদানের জন্য নির্বাচিত মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিশেষ ছুটি 
* ৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০৪।) শ্রী মনোরঞ্জন রায় £ শিক্ষা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক গত ১৯শে মার্চ, ১৯৭৯ তারিখের মৌখিক 


উত্তরের প্রশ্নীবলির ২২তম তালিকায় প্রকাশিত তারকিত প্রশ্ন নং *৩৩৬ (অনুমোদিত প্রশ্ন 
নং *৮০২)-এর উত্তরের উল্লেখপূর্বক জানাইবেন কি, পঞ্যয়েত সংস্থাসমূহে নির্বাচিত মাধ্যমিক 
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বিদ্যালয়ের শিক্ষক সদস্যদের পঞ্চায়েতের সভাগুলিতে যোগদানের জন্য বিশেষ ছুটি মঞ্জুরের 
ব্যাপারটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
শ্রী পার্থ দেঃ 
সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি পাঠাতে সরকার পশ্চিমবঙ্গ 
মধ্যশিক্ষা পর্যদকে অনুরোধ করেছেন যাতে পঞ্চায়েতের সভায় যোগদান করবার 
জন্য শিক্ষক সদস্যগণ বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটি (902018] 0৪508] ].০8৬০) পান। 
জানা গেছে পর্যদ অনুরূপ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করেছেন। 
শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ কত তারিখে চিহিন্ত করেছেন জানাবেন কি? 
শ্রী পার্থ দেঃ সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নোটিফিকেশন নং ১৫৪১ ইডি.এন ১৫/১২/৫৭ 
তারিখে চালু করা হয়েছিল, পরবর্তী পঞ্চায়েতের ব্যাপারে ১৮.৫.৭৯ তারিখে সরকারের 
তরফ থেকে পরিষদকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়। 
শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ স্পেশ্যাল ক্যাজুয়াল লিভ যেটা ধার্য হবে সেটা উইথ পে, না 
উইদাউট পে? 
শ্রী পার্থ দেঃ ক্যাজুয়াল লিভ সব সময় উইথ পে-ই হয়। 
শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ এই যে নোটিফিকেশন ইস্যু করা হয়েছে সেটা পঞ্চায়েতের 
সদস্যদের কাছে জানানো হয়েছে কি? 
শ্রী পার্থ দেঃ আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্যদের কাছে পাঠাবার কথা নয় আমাদের 
পরিষদের বোর্ডের কাছে পাঠাবার কথা। কারণ হিসেবটা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে আছে। 
শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র £ ক্যাজুয়াল শেষ হয়ে যাবার পরও যদি ক্যাজুয়াল ছাড়া 
কোনও পঞ্চায়েত সদস্য যদি আরও বেশি ছুটি নেয়, কামাই করে তাহলে কি সেটা স্বীকার 
করে নেওয়া হবে? 
শ্রী পার্থ দেঃ বিধিবন্ধভাবে যে নৈমিত্তিক ছুটি আছে এটা তা নয়, এটা বিশেষ 
নৈমিত্তিক ছুটি, কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতের কোনও সভায় যোগদান ইত্যাদি 
কোনও কাজের জন্য এই বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটি পাবেন। 
শ্রী বিমলকান্তি বসুঃ পঞ্চায়েত অফিসে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের দৈনিক অফিস 
করতে হয়, সে ক্ষেত্রে পুরো দিনগুলি কি ক্যাজুয়াল হিসাবে গণ্য হবে? 


মিঃ স্পিকার ঃ এটা বাইরে আলোচনা করে দেবেন। 


উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ 
* ৩৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৫।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ শিক্ষা (প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলির (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যেসব শিক্ষক এক বছরের 
জন্য নিযুক্তি হয়েছিলেন তাদের স্থায়ীকরণের প্রশ্নটি সম্পর্কে সরকার কি চিস্তা করিতেছেন? 


2182 /5581%81% 9২00220705 
[ 310 97০02177৮01, 1979 ] 


শ্রী পার্থ দেঃ 
এক বছরের জন্য কোনও শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি সরকার দেয় নাই। কাজেই 
স্থায়াকরণের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এর সঙ্গে আমি আর একটু বলতে চাই যে, 
উচ্চ মাধ্যমিক বা ১২ ক্লাসের জন্য কিছু পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই পদগুলি 
এক এক বছরের জন্য নয়। সাময়িক ভাবে পুরা সময়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে 
এক একটা বিদ্যালয়ে ২ জন করে। সুতরাং কোনও পদ শুধু মাত্র এক বছরের 
নয়। এটা সাময়িক ব্যবস্থা। একটা পূর্ণাঙ্গ স্টাফ প্যাটার্ন তৈরি করার আগে এই 
ব্যবস্থায় কাজ করা হবে। এখন যেভাবে কাজ করা হচ্ছে তাতে মনে হয় পূর্ণাঙ্গ 
স্টাফ প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যাবে। 

শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এম.এ. বা অনার্স তাদের ক্ষেত্রে 

বিএড. বা বি.টি. লাগবে না কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না এর কারণ কি? 


জী পার্থ দেঃ উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসে পড়ানোর জন্য কোনও ট্রেনিং কমপালসারি নয়। 
রী বিমল বোস £ কলেজগুলিতে যে সমস্ত হায়ার সেকেন্ডারি আছে সেখানে কি একই 
নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে? 
শ্রী পার্থ দেঃ কলেজের লেকচারার আ্যাপয়েন্টের যা নিয়ম সেই ভাবেই হবে। 
৬৪০৪1 19056 01 77177011991 01 1২9171190870196 0011656 
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শ্রী শস্তুচরণ ঘোষ £ 
(৪) হ্যা। 
(৮) €) কলেজের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে পদটি ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস 
হইতে খালি আছে। 


(1) বেসরকারি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য যে 7১191 তৈয়ারি করা হইয়াছিল 
তাহা হইতে একটি নাম কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ২৩/১১/৭৮ তারিখে 
প্রেরণ করা হয়। কিন্তু যাহার নাম প্রেরণ করা হইয়াছিল তিনি কাজে 
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যোগদান করেন নাই। নতুন (9161) হইতে আর একটি নাম কলেজ 
কর্তৃপক্ষের নিকট সত্বর প্রেরণ করা হইবে। 
শ্রী শশাস্কশেখর মণ্ডল ঃ রামপুরহাটে প্রিলিপ্যালের পদ কতদিন থেকে খালি আছে ও 
কবে পুরণ হবে? 
শ্রী শস্ভুচরণ ঘোষ £ আমি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি। 
শ্রী সুনীতি চট্টররাজ ঃ প্যানেল থেকে প্রিলিপাল হিসাবে যার নাম পাঠিয়ে ছিলেন সেই 


ভদ্রলোক বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থ শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে জয়েন করতে গেলেন না এই কথা 
কি সত্য? 


মিঃ স্পিকার £ সেটা উনি কি করে জানবেন। 
*৪১ ও ৪২ স্থৃগিত রহিল। 
মালদহ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ইনজাংশন 

* ৪৩। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *১৫৪।) ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ঃ শিক্ষা (প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ইহা কি সত্য যে, 
মালদহ জেলার স্কুল বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগের উপর 
কোর্টের “ইনজাংশন” রহিয়াছে? 

শ্রী পার্থ দেঃ হ্যা, তবে এ ছাড়া আমি বলছি যে দুটি মামলার কথা আমার জানা 


আছে তাতে এই ধরনের ইনজাংশন অর্ডার আছে যে, 1 87) 81010101710 0০ 1706 
100. ৬111 06 590)60 10 (116 09015101) 01 1176 1010. 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ আপনি কি জানেন যে স্কুল বোর্ডের সভাপতি এই রায়কে 
অমান্য করে অনেক আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে যারজন্য ইনস্পেকটার বিল করতে রাজি হচ্ছেন 
না? 


শ্রী পার্থ দেঃ এ খবর আমার জানা নেই। কোর্টের রায়ে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে 
অমান্য করার সুযোগ নেই কারণ তাতে আছে 11 27 80001001017. 15 17806 11081 111 
১০ 500)901 00 018 ৫9015101) 01 116 119. আর কোনও সমস্যা আছে কিনা জানিনা। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ কয়েকটা কনটেমট অফ কোর্ট হাইকোর্টে দাখিল হয়েছে বলে 
জানেন কি? 


শ্রী পার্থ দেঃ আদালতের আদেশ কেউ অমান্য করবেন না এটাই নিয়ম। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ আপনার সঙ্গে স্কুল বোর্ডের সভাপতির টেলিফোনে কথা 
বলায় আপনি নাকি তাকে বলে দিয়েছেন যে আাডভোকেট জেনারেলের ওপিনিয়ন হচ্ছে যে 
আপনি আযাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে যান। 
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শ্রী পার্থ দেঃ এটা একটা অবাস্তর প্রশ্ন। এক একটা প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেব__যেমন 
প্রথম প্রশ্ন করুন যে টেলিফোনে কথা হয়েছিল কিনা--তার উত্তর হ্যা তারপর সেখানে 
আযাপয়েন্টের ব্যাপারে কোনও সমস্যা হয়েছিল কিনা-_তার উত্তর হচ্ছে হ্যা, তৃতীয় প্রশ্ন 
করুন যে- মন্ত্রী মহাশয় সভাপতিকে হাইকোর্টের অর্ডার অমান্য করতে আদেশ দিয়েছিলেন 
কিনা? তার উত্তর হচ্ছে না। 
বেসরকারি কলেজে মাসিক “পে-প্যাকেট' 
* 8৪1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৩।) শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
(ক) পশ্চিমবাংলায় বেসরকারি কলেজে কোন্‌ তারিখ হইতে মাসিক পে-প্যাকেট-এর 
ব্যবস্থা হইয়াছে; 
(খ) যেসব বেসরকারি কলেজে মাসিক পে-প্যাকেট-এর ব্যবস্থা আছে তাহাদের কি কি 
নিয়ম অনুসরণ করিতে হয় ; এবং 
(গ) এ সব কলেজগুলির অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন কিভাবে এবং কবে নাগাদ 
দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 
শ্রী শস্ুচরণ ঘোষ £ 
(ক) ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে। 
(খ) যে সব বেসরকারি কলেজ মাসিক “পে-প্যাকেটের” আওতায় আসিয়াছে তাহাদের 
সাধারণত নিম্নে বর্ণিত নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে হয়-_ 


১) পূর্ববর্তী ৩ মাসের আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ সরকারি কোবাগারে জমা 
দেবার প্রমাণ পত্র শিক্ষা অধিকর্তার নিকট পেশ করিতে হয়। 

২) পূর্ববর্তী ৩ মাসের অনুদানের যথার্থ হিসাব দাখিল করিতে হয়। 

৩) আইনানুসারে [9১707 করা ইত্যাদি সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষকে 
সার্টিফিকেট দিতে হয়। 

৪) অগ্রিম অনুদান (৩ মাসের মাহিনা) একসঙ্গে প্রদান করার জন্য কলেজ 
কর্তৃপক্ষকে বিল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষা অধিকর্তার নিকট 


পেশ করিতে হয়। কোষাগারগুলি সংশ্লিষ্ট কলেজকে ৩ মাসের অনুমোদিত 
অনুদানের ১/৩ অংশ প্রতি মাসে দিয়া থাকে। 


(গ) আইনানুসারে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে বেসরকারি কলেজের শিক্ষক 
এবং শিক্ষা কর্মীদের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। 


*8৫ হেল্ড ওভার 
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১৫৪1750 (09065010175 
(69 11101) ৮116061) 2756179৮167 1560 01 (106 08116) 


জাতীয় সমর শিক্ষার্থীদের বকেয়া ভাতা 
* ৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮।) শ্রী শশাঙ্কশেখর মণ্ডল £ শিক্ষা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 

(ক) বীরভূম জেলায় গত মার্চ ১৯৭৮ হইতে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর শিক্ষার্থী 
ও শিক্ষকদের ভাতাদি বাকি আছে এরূপ কোনও সংবাদ সরকারের গোচরে 
আসিয়াছে কি; এবং 

(খ) আসিয়া থাকিলে, এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? 

শিক্ষা (প্রাথমিক মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী ঃ 

(ক) না। 

(খ) এই প্রম্ম ওঠে না। 
শিক্ষকদের সন্তানদের বিনা বেতনে উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ার সুযোগ 


* ৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৮।) স্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ শিক্ষা (প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় উচ্চ-মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) বিদ্যালয়ে বিনা 


শিক্ষা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার) বিভাগের মন্ত্রী ঃ 
আপাতত নাই। 
811, 90০8861: 00950101190] 15 0৮০1, 
/৯0]10107ণ1786176 10610) 
[2-10--2-10 ৮.4.] | 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি আজ শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ মহাশয়ের কাছ থেকে একটা 
মুলতুবি প্রস্তাববের নোটিশ পেয়েছি। শ্রী আহমেদ পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয় 
আলোচনা করতে চেয়েছেন। আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার কথা আছে। 
তাছাড়া প্রচলিত আইনের মধ্যে এর প্রতিকার আছে। সুতরাং এই বিষয়ে মুলতুবি প্রস্তাবের 
উপর আলোচনা হতে পারে না। আমি তাই এই মুলতুবি প্রস্তাবে আমার অসম্মতি জ্ঞাপন 
করছি। তবে সদস্য মহাশয় ইচ্ছা করলে সংশোধিত অংশটুকু পড়তে পারেন। 


91881 9179171981001]) 48110601015 4১550110019 ৫0 170৬/ 80100) 10 
01509$5 ৪ 1181061০016 000110 11000108170 210 ০0 16061) 9০০01121106, 
৬12. 006 11701021705 01 ৫8001, 00701550100 170৬০101105 01 210-900115, 10101019 
19811580101) 01 01765 0/ 08 /১৫9190, 100010615, 11018 01 0800155, 10101016 
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১০০10081101) 01 12105, ৪৮1০0101) 01 091580219, 6(০., 18৬6 0600116 110177)91 
19115 01101511001 /০9 73011691. 1110176 ০01 ০80195 21৫ (1600161) 040101 
1 16811201191 1১,5. 11) 016 01510110101 1181091) 216 08051118 ৮/017195 (0 016 
6806 11118 [0110110 ০01 076 8162. 


(0911117 4619716101) 60 71966675 01 [0156171 101)1)0 17701)0191706 : 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দুটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, 
থা ঃ_ 


১। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার বন্যা- এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন শ্রী আব্দুল হাসানাৎ খান। 


২। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি__এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রী শামসুদ্দিন 
আহমেদ। 


আমি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার বন্যা বিষয়ের উপর শ্রী আব্দুল হাসনাৎ 
ান কর্তৃক আনীত নোটিশ মনোনীত করছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় যদি সম্ভব হয় আজকে 
ই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারেন অথবা বিবৃতি দেবার জন্য একটি দিন দিতে 
[ারেন। 


১))71 1719517] /0000] টিন]]]) : 0901) ৬111] 06219101176) 09. 
মিঃ স্পিকার £ এনি ওয়ে যদি তাড়াতাড়ি মন্ত্রী মহাশয় এসে যান তাহলে দিয়ে দেবেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমার কিছু বক্তব্য আছে। গত 
১শে আগস্ট হাউসে বসে যখন আমরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উপর উদ্দেগ প্রকাশ করে প্রস্তাব 
হণ করছি সেদিন পশ্চিমবাংলার সর্বব্র এস ইউ সি-র আহানে এই মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংকট 
বং ভাষা ও শিক্ষানীতির প্রতিবাদে যখন ব্যাপক গণ আইন অমান্য হচ্ছিল তখন বীরভূম, 
ধর্মান এবং ডায়মন্ডহারবারে পুলিশ অত্যন্ত নির্মমভাবে আইন অমান্যকারীদের উপর লাঠিচার্জ 
রে এবং টিয়ার গ্যাস চালায় এবং তার ফলে নারী শিশু নির্বিশেষে পুলিশের এই বর্বর 
াক্রমণে আহত হয় কয়েকশত মানুষ এবং আরও নির্মম ঘটনা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকরা যখন 
ক্তাপুত অবস্থায় ওই আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে যায় তখন পুলিশ তাদেরও পেটাতে 
সুর করেনি। আজ পর্যস্ত তারা হাসপাতালে ভূগছে। আমি বামফ্রন্ট সরকারের এই পুলিশি 
ত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বামফ্রন্ট সরকারের এই যে রাজনৈতিক 
দ্ধাস্ত অর্থাৎ তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে দমন করবে, 
ন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ নির্মমভাবে অত্যাচার করবে আমি তারও তীব্র প্রতিবাদ 
নাচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি এই ব্যাপারে একটা বেসরকারি তদস্ত কমিশন গঠন 
রতে হবে। আমরা এই পুলিশি অত্যাচারের জন্য ধিক্কার জানিয়ে আজকে হাউস পরিত্যাগ 
রছি। - 


(1 015 30886 016 1061)0915 01 006 5.00.০.1. ৮815৫ ০001 
রিট 0175 01821061), 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ স্যার, আমিও এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটা অত্যন্ত 
জঘন্য ব্যাপার যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুলিশ এইভাবে অত্যাচার করে এবং 
আমরা দেখেছি বিগত দুবছর ধরে এটা চলছে। আমি মনে করি বৃটিশ রাজত্বের রেকর্ড এই 
বামফ্রন্ট সরকার, জ্যোতিবাবুর পুলিশদল ললান করে দিয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
রাখছি তিনি যেন গণতান্ত্রিক অন্দোলনের ক্ষেত্রে এরকমভাবে পুলিশের অত্যাচার আর না 
চালান। 
| 1৬707761071 (08965 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দুর্গাপুরে এ ভি পি ওয়ার্কমেন 
স্টাফরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ১৫ই জুন থেকে স্ট্রাইক করে এবং এই স্ট্রাইক 
ডেকেছিল সিটু এবং আই এন টি ইউ সি তাদের সমর্থন করে। কিন্তু দেখা গেল আই এন 
টি ইউ সি-র ৩৫জন কর্মী এবং সিটুর ৫ জন কর্মী এই মোট ৪০ জন কর্মী দীর্ঘদিনের 
কর্মচ্যুত অবস্থায় আছে। এই সমস্ত কর্মীরা যাতে তাদের কর্ম ফিরে পায়, ম্যানেজমেন্ট যাতে 
তাদের কর্মের ব্যবস্থা করেন আমি সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অনুরোধ 
করছি এই স্ট্রারইক উইথড্র করার ব্যবস্থা করে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনুন। 


শ্রী বিষু্কাস্ত শাল্ত্রী ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকবর্ণ করছি। গত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রেরণায় অনেক শিক্ষিত যুবক 
অর্গানাইজিং টিচার হিসেবে স্কুল করেছে এবং তারা এই অপেক্ষায় আছে যে সরকার তাদের 
স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মালদহতে তাদের আন্দোলন অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন 
করা হচ্ছে এবং তাদের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করছে। আমি অনুরোধ করছি মালদহতে 
অর্গানাইজিং টিচারদের যে আন্দোলন চলছে তাতে শিক্ষামন্ত্রী তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ করুন 
এবং তাদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। 


[2-10-_ 2-20 চ2.৯.] 


শ্রী ঠঞেঞ্হুগল মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ট্যার্সিওয়ালাদের অত্যাচার এই বিধান 
সভায় বহুবার আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহাশয়, থেকে কোনও কিছু 
হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আজকে খবরের কাগজে দেখলাম মোহন বাগানের প্লেয়ারদের 
বিমান বন্দরে কিভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে এবং তাদের দুটো ঘড়ি চলে গেছে। আমার 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি প্রত্যেকদিন ট্যাক্সির ব্যাপারে আমাদের যেভাবে ভুগতে হয়, 
তারা কথা শোনেনা, দুপুর বেলায় রাত্রে ডবল ভাড়া দিয়ে হাওড়ায় যেতে হয়। আমি 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ইমিডিয়েটলি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি 
নিজে কমপ্লেন দিয়েছি কোনও রেজাল্ট হয় না। আমি বলছি কমপ্লেন গেলে পরে সঙ্গে সঙ্গে 
একটা ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা হয় সেরকম ইনস্ট্রাকশন পুলিশকে দিন এবং তাদের সামনে 
ঘটনা ঘটলে তারা যাতে সাক্ষী হয় এবং যাতে রেকর্ড করে তার ব্যবস্থা করুন। 


স্রী মহাদেব মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 


মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া শহরে একটা 
অংশের মধ্যে দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে, সেই রেল লাইন থাকার জন্য সেখানে গেট 
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আছে, সে গেট বন্ধ থাকে প্রায়ই। তার উপর একটা পরিকল্পনা হয়েছিল যে রাস্তার উপর 
একটা হাই ওয়ে ব্রিজ হবে। সেই পরিকল্পনা অনেক দিন আগে নেওয়া হয়েছিল। আমি যখন 
ওখানে যাই সেখানে রেলের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং পুরুলিয়া রোডে ইঞ্জিনিয়ার 
তারা ইঙ্সপেক্ট করে একটা প্ল্যান এবং এসটিমেট তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে চিঠি পাই যে সেটা নাকি রেলওয়ে 
বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তার পরে আর কাজ প্রসিড করেনি। কিছু 
জায়গা ল্যান্ড একুইজিশন করতে হবে, তবে সেটা হয়ত এখানে পড়ে আছে আর বাকি 
কাজগুলি আমরা সব করে দিয়েছি। এই টাকাটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ৫০ পারসেন্ট দেবে আর 
স্টেট গভর্নমেন্ট ৫০ পারসেন্ট দেবে। এই. কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় তার জন্য 
অনুরোধ করছি। ওখানে কোনও ডাক্তার গেলে ওপারে দাঁড়িয়ে থাকলে ওপাশে যেতে পারে 
না, কোনও কোনও সময় প্রায় ১ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেখানকার জনসাধারণকে 
বিশেষ দুর্ভোগে ভুগতে হয়। আমি আশাকরি আমাদের এখানে থেকে এই স্বীমের কাজটা 
যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় সেজন্য যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু নজর দেন। 


শ্রী সম্তভোষ রাণা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি অত্যস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এই সভার গোচরে আনতে চাই এবং সরকারের এই ব্যাপারে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। গোগীবল্পভপুর থানা তথা সমস্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমা অনাবৃষ্টির ফলে প্রায় 
সেখানে দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে। গত ৭ দিনে অন্তত ১০ জন লোক না খেতে পেয়ে অথবা 
অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মারা গেছে। লোকে গাছের পাতা খাচ্ছে এমন ধরনের খাদ্য যেগুলি 
খেতে পারে না। অশ্ব গাছের পাতা সেগুলি পর্যন্ত মানুষ সিদ্ধ করে খাচ্ছে। সেখানে 
লোকের কোনও কাজ নেই, এখন ফুড ফর ওয়ার্ক বা এ ধরনের কোনও কাজ নেই। 
করা যায়নি। এই রকম অবস্থা কি চলবে, মানুষ কি না খেতে পেয়ে মরবে-_সরকার কি 
কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না? আমার কাছে সেখানকার অনেকগুলি অঞ্চলের প্রধান 
এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারা অনেক চিঠি পাঠিয়েছেন সেই চিঠিগুলি আমি আপনার 
কাছে জমা দিচ্ছি। আমি দাবি করছি অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক 
যাতে মানুষ অনাহারে না মরে। 


শ্রী শচীন সেন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত করতে 
চাই। কলকাতা পৌরসভার আর্থিক সংকট আমরা সকলেই জানি। সেই আর্থিক দুরবস্থা 
আরও সংকটাপন্ন কিভাবে কলকাতা শহরের কায়েমী স্বার্থবাদীরা করছে তার কয়েকটি দৃষ্টাস্ত 
উপস্থিত করতে চাই। পৌরসভার আর্থিক সংকট এমন যে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজ্য 
সরকারকে ঘাটতি পূরণ করবার জন্য দিতে হয়। অথচ আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে দেবার জন্য 
শহরের কায়েমী স্বার্থবাদীরা আইনের সুযোগ নিয়ে, কলিকাতা পৌরসভা আইন, ১৯৫৮, সেই 
আইনের ক্রটিবিচ্যুতি সুযোগ নিয়ে তারা ফ্কাকি দিচ্ছে, কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা দিচ্ছেনা। 
আমি নাম করে বলছি কিভাবে লক্ষাধিক টাকা তারা ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। রামনাথ 
ঝুনঝুনওয়ালা-_২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া--১৫ লক্ষ টাকা। 


মিঃ স্পিকার £ নাম বলা ঠিক নয় কারণ তারা এখানে উপস্থিত নেই। তাদের নাম 
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বললে তারা তার জবাব দিতে পারবেনা । আপনি টেকিং আাডভানটেজ অব দি ফ্লোর অব 
দি হাউস নাম বলবেন না। 


শ্রী শচীন সেনঃ আমি আপনার নিদের্শ মেনে নিচ্ছি, আমি নাম করছি না, শুধু 
সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। যাদের সিভিক ত্যামেনিটিস যে পৌরসভা দিতে পারে 
না আর্থিক সংকটের জন্য সেখানে যারা আজকে এই পৌরসভার আর্থিক সংকটাপন্ন অবস্থাকে 
আরো সংকটাপন্ন করবার চেষ্টা করছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে যথপোষুক্ত ব্যবস্থা করুন এটাই 
আমি চাই। 


শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা দীর্ঘ দিনের 
সমস্যার কথা আমি আজকে উপস্থাপিত করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কম আছে। কিন্তু বাঁকুড়া শহরে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে 
১০ মেগাওয়াট। এই ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরহের মধ্যে বাঁকুড়া শহরে ও বড় বড় 
গ্রামগুলি ঘে রয়েছে সেখানে দিনের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ থাকে না। এটা কিন্তু 
লোডশেডিং-এর জন্য নয়, মানুষের ধারণা লোড শেডিং হচ্ছে কিন্তু তা নয় প্রশাসনিক 
গাফিলতির জন্য হচ্ছে। দুর্গাপুর থেকে বেলতোড় হয়ে বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় 
সেখানে বিদ্যুতের তারের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে বান্ডেল-এর ট্রান্গফরমার ডাউন 
থেকে আপ করা হয় তখন হাই ভোল্টেজ পাশ করার জন্য এই সমস্ত তারগুলি পুড়ে যায় 
ফলে অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। আবার সেই হাই টেনশন বৈদ্যুতিক তারগুলি 
মেরামত করে যখন বিদ্যুৎ সাপ্লাই করা হবে তখন লোডশেডিং শুরু হয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ 
সাপ্লাই দিলে তার পুড়ে যায় আবার তা মেরামত করে বিদ্যুৎ দেবার সময় লোড শেডিং হয়। 
বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে বাঁকুড়া শহরে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করব যেন প্রশাসনকে এবং নতুন করে লাইন তৈরি করে তাড়াতাড়ি মানুষের দুর্গাতি 
দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৬*সাল থেকে আমরা বলে আসছি। 


[2209- 230 2674] 


শ্রী সুধাংশুশেখর মাঝি £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলার প্রত্যেক ব্লকে আজকে খরা দেখা 
দিয়েছে। আমি কয়েকদিন আগে দেখে এলাম সেখানে মাত্র ৫ পারসেন্টে রৌয়া লাগানো 
হয়েছে, কিন্তু এমন প্রচণ্ড রোদ যে সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে এবং এই এলাকার সমস্ত নিশ্চিহ 
হয়ে গেছে। এই অবস্থায় অনুরোধ করি যে সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর ডবলিউ পি 
এবং এফ এফ ডবলিউ ক্বীম যেন চালু করা হয় এবং পুরুলিয়া জেলাকে খরা এলাকা বলে 
যেন ঘোষণা করা হয়। আমি এ বিষয়ে মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 

শ্রী সুনীতি টট্টরাজ $ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সি পি এম 
সরকারের লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৫/৭/৭৯ 
তারিখে একটা পিটিশন জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রী দিলীপকুমার ব্যানার্জি, ওয়েস্ট বেঙ্গল 
মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের তরফ থেকে জানান যে পশ্চিম বাংলার ১২ মিউনিসিপ্যাল 
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এমপ্রয়ীজ লাগাতর ধর্মঘটে নামছে ১১/৯/৭৯ তারিখ থেকে। এ বিষয়ে তাদের কতগুলি 
দাবির কথা পৌরমন্ত্রী মহাশয়কে জানানো হয়েছে ২৫/৭/৭৯ তারিখে । একেতো পশ্চিমবাংলার 
মিউনিসিপ্যাল শহরে জগ্জাল জমছে, কোনও নর্দমা পরিষ্কার হচ্ছে না, কোনও কাজও হচ্ছেনা, 
অপচয় হচ্ছে ট্যাক্স আদায় হচ্ছেনা এদের/ এমপ্লয়ীদের অযোগ্যতার ফলে এই জিনিস ঘটছে, 
এতে মন্ত্রী মহাশয়ের যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে একে কুন্তকর্ণের নিদ্রা বলতে হবে। যুগাস্তরে 
আজকে তিন তারিখে বেরিয়েছে, স্েটসম্যানে ১ তারিখে বেরিয়েছে, বসুমতীতে এক তারিখে 
বেরিয়েছে, মিঃ দিলীপ ব্যানার্জি স্পেসিফিক আযালিগেশন করছে, আমি একটু পড়ে দিচ্ছি 
11. 10111 921701096, 00100 990161819 01 07০ 19৫21780101) 21162 8 ৪ [91955 
০0171610102 1] 0:2100005 01) 17109 0180 1112119 ৬/0110615 ৬/০16 1701 ০0011- 
ঠা1া)20. 4৯১০৪. 3000 ৮/0110615 06101781175 00 075 0210) 1180 0০০1) 21৬০1) 
1005 810)00811 11101 1181765 ৬/০16 1701 16£155160 ৬/101) 0103 121010109701)1 
[20178159, 16 510. স্পেসিফিক আযালিগেশন আছে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে যে সমস্ত 
বেকারের নাম আছে, সেখান থেকে নয়, সি পি এম ক্যাডাররা কিছু টাকা পয়সা নিয়ে চাকুরি 
দিচ্ছে, পৌর মন্ত্রী বে-আইনিভাবে তাদের চাকুরি দিচ্ছেন সি পি এম সরকারেরর নীতি অমান্য 
করে। তার কাছে এই যে লাগাতর ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, এই সম্বন্ধে তিনি কি 
করছেন? তিনিতো কিছুদিন পি জি হাসপাতালে ঘুমিয়ে এসেছেন, কিন্তু যতক্ষণ জেগে আছেন, 
ততক্ষণ তিনি যেন এই ব্যাপারে একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। 


সী সত্যরপ্রান বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, লোকসভার নির্বাচনের আগে এনুমারেটার, 
লোক গণনা যারা করবেন, তাদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট শুরু হয়েছে। কিন্তু খুবই দুঃখ এবং 
দুভার্গ্যের বিষয় যে এই এনুমারেটার আযাপয়েন্ট ব্যাপারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে 
বিডি ও এবং এস ডি ও অফিসে চিঠি দিয়ে লিস্ট দাখিল করা হয়েছে, যাদের মধ্য থেকে. 
প্রত্যেক বুথে একজন করে এনুমারেটর ত্যাপয়েন্ট করতে হবে। আমার কাছে একটা কাগজ 
আছে, বহু কষ্ট করে এটা আমি সংগ্রহ করেছি, তাতে দেখছি যে সি পি এম পার্টির প্যাডে 
এক একটা ব্লকের লিস্ট তৈরি করেছে। গতবার যারা এই কাজ করেছিল যাদের এক্সপেরিয়ে্স 
আছে, তাদের সুযোগ না দিয়ে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দিয়ে, যারা গণনা করেছিল সেই 
লোকদের অগ্রাধিকার না দিয়ে এবারে যাদের আ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে তাদের এমপ্লয়মেন্ট 
একচেঞ্জ থেকে নেওয়া হয়নি, অন্য কোথাও থেকে নেওয়া হল না, রবিবার রাত্রে রেডিও 
গ্রাম গেল, সোমবার দিন সকাল থেকে শুরু হয়ে গেল নেওয়া। কোনও অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে 
আলোচনা করা হল না, কোনও পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করা হল না, আলোচনা 
করা হল একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এবং তাদের 
সঙ্গে আলোচনা করে এই এনুমরেটার আ্যাপয়েন্ট করা হল। আপনার মাধ্যমে এই অনুরোধ 
করছি এ বিষয়ে দেখতে। আজকে অরুন সেন নির্বাচনী কমিশনার হয়েছেন, যিনি গত 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে অত্যন্ত রিগিং করেছিলেন, আবার সেই ভদ্রলোককে বসানো হয়েছে এবং 
আমি আজকে বিধানসভায় অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে এই লোকসভার নির্বাচনে শুরু 
থেকেই নির্বাচনের প্রথম পর্যায়েই রিগিং করা শুরু হয়ে গেছে, বিডিও-কে সরাসরি নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে সাহায্য করার জন্য এবং প্রেটেন করা হচ্ছে এই লিস্ট অনুযায়ী লোক নিতে, 
যদি না নেন তবে তাকে ট্রাসফারের ভয় দেখানো হচ্ছে চাকুরির ভয় দেখান হচ্ছে, ট্রাফারের 
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ভয় দেখান হচ্ছে, আমার মনে হয় বিধানসভায় এই ব্যাপার অগ্রধিকার পাওয়া উচিত এবং 
আপনার দেখা উচিত আমি যে অভিযোগ করছি সে সম্বন্ধে। আপনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খবর 
নিন--২৪ পরগনার জেলা শাসকের কাছে খবর নিন-_-আমি কাল এবং পরশু দিন মিলিয়ে 
২৬টা ব্লক অফিসে ঘুরেছি। সেখানে প্রতিটি ব্লক অফিসের খবর হচ্ছে এই যে আমাদের কিছু 
করবার নেই, আমাদের কাছে লিস্ট এনে দিয়েছে। আমার আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি 
অবিলম্বে বলুন যে পুরানো যে.সমস্ত এনুমারেটারস ছিল, যারা গণনার কাজ করেছে, যাদের 
দক্ষতা আছে তাদের আগে নিয়োগ করতে। তাদের বাদ দিয়ে পার্টি ক্যাডার দিয়ে এই সমস্ত 
করে নির্বাচনের প্রথম রিগিং বন্ধ করা হোক, প্রথম রিগিং-এর এই পদক্ষেপ স্তব্ধ করে 
দেওয়া হোক। স্যার, যদি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা করতে চাই তাহলে, আপনার মাধ্যমে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, আজকে আমার এই বক্তৃতার পর 
অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং হাউসে স্টেটমেন্ট দিন। 


শ্রী সুনীল বসু রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার মাধ্যমে দু-একটি কথা এই হাউসে রাখতে 
চাই। স্যার, আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের মালিকানাধীন এবং পরিচালনাধীন বিভিন্ন সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট করার 
নোটিশ দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, প্রচলিত যে ব্যবস্থা রয়েছে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার তাতে 
ব্যুরো অব পাবলিক এনটারপ্রাইজ যেভাবে হস্তক্ষেপ করে তার ফলে আলোচনাগুলি ঠিকভাবে 
নিষ্পত্তি হয় না। স্যার, এর ফলে যে শ্রম অশান্তি দেখা দেবে এবং তার ফলে শিল্পের 
উৎপাদনের ব্যাপারে যে বিঘ্ন দেখা দেবে তা যাতে না হয় তারজন্য আমাদের রাজ্য সরকার 
রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং তিনি যাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তারজন্য অনুরোধ 
করুন এই অনুরোধ রাখছি। 
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স্রী শামসুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বক্তব্য খুব সহজ, সরল। 
মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী অনুপস্থিত, আমি একটি কেলেঙ্কারির কথা বলব। স্যার, মালদহ জেলার 
কালিয়াচক-এর তিন নং ব্লকের অধীন বীরনগর গ্রামপঞ্চায়েতে ৫০টি জি.আর.-এর টোকেন 
জনৈক বীরনগর গ্রামপধ্যায়েতের সদস্য আত্মসাত করেছেন। তার সঙ্গে একজন পঞ্চায়েত 
সমিতির সদস্য-_আমি নাম করছি না স্যার, তার কারণ নাম করলে আপনি আপত্তি করেন। 
(শ্রী সুনীতি চট্টুরাজ £ নাম বলুন) নাম আমি বলব না। (শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £- কোন পার্টি 
বলুন।) এঁ পার্টি, এ সি.পি.এম। স্যার তাদের সম্বন্ধে লোকেরা ক্যাটিগরিক্যালি কমপ্লেন 
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বি.ডি.ওর কাছে করেছেন। থানায় কোনও কিছু না নেওয়াতে বি.ডি.ও'র কাছে আপত্তি দাখিল 
করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। স্যার, গরিব 
লোকেদের ৫০টি জিআর.-এর টোকেন এইভাবে আত্মসাত করা হয়েছে। সেখানে টোকেন 
নাম্বার সহ ক্যাটিগরিক্যালি কমপ্লেন দেওয়া সত্তেও কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যস্ত হচ্ছে না। 
আমি এ ব্যাপারে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার 
অনুরোধ, এ বিষয়ে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখন দেখছি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয় 
এলেন, তাকে বলছি, কালিয়াচকের তিন নং ব্লকের অধীন বীরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনৈক 
গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং সেখানে থেকে নির্বাচিত জনৈক পঞ্যায়েত সমিতির সদস্য জি.আর,- 
এর টোকেন আত্মসাত করেছেন। সেখানে এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কেস বি.ডি.ও অফিসে পড়ে 
থাকা সত্তেও কোনও আ্যাকশন হয়নি। এ সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 
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শ্রী পতিতপাবন পাঠক $£ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সেই পুরানো কথা আবার 
বল্পছি সেই টেলিফোন সংক্রান্ত ব্যাপার। এটা একটা বিশেষ যন্ত্রণা হয়ে পড়েছে। এবং আমরা 
ভীষণভাবে তার জন্য দুর্ভোগ ভোগ করছি। যে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে সেই এক্সচেঞ্জের 
ভিতর কেবল কথা বলা যায় বাইরে কোনও কথা বলা যায় না। এটা একটা অস্বস্তিকর 
ব্যাপার। আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম আপনি সেটা যথাযোগ্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
শুধু আমাদের নয়, সকলের যাতে সুব্যবস্থা হয় তার জন্য জেনারেল ম্যানেজার ও অপারেটিং 
ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার আছে যে তারা যদি এর একটা সুরাহা না করেন তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গে এই টেলিফোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভীষণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে। সুনীতিবাবুরা টেলিফোন 
বিলের টাকা দেয় নি। আমরা কিন্তু তা দিয়ে দিই। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত নির্বাচনের 
আগে বামফ্রন্ট সরকার জোর গলায় বলেছিলেন যে গ্রামে গঞ্জে এবং গ্রাম বাংলার চুরি 
ডাকাতি বন্ধ করবেন। 


মিঃ স্পিকার ঃ$ কবে বলেছিলেন? 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ স্যার, নির্বাচনের আগে বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে 
আজ আড়াই বছর পূর্ণ হবার পরেও গ্রামবাংলার সেই চুরি ডাকাতি বন্ধ হল না। বরং 
পশ্চিম দিনাজপুরের সীমাস্ত এলাকায় চুরি ডাকাতি বেড়েই চলেছে। এই কিছুদিন আগে 
রাধিকাপুর অঞ্চলে লং মার্চ যখন হয় তখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানকার স্থানীয় 
লোকেরা জানাল। 

মিঃ ম্পিকার 8 আপনি তো রোজই এ একই কথা বলেন। আপনি বসুন। 

্্ী হীরেন্্রনাথ সরকার £ হ্যা স্যার রোজই বলতে হচ্ছে। 'কারণ সেখানকার গ্রামের 
মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। একদিকে খরা চলছে জলের অভাব সাধারণ কৃষক ধান রুইতে 
পারছে না আর অন্য দিকে তাদের গরু চুরি হচ্ছে, লাঙ্গল চুরি হচ্ছে। আপনি বলছেন রোজ 
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বলছেন। রোজ তো বলবই নিশ্চয় বলব। যাতে সত্বর এর একটা সুরাহা হয় তার জন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ$ এ কি রকম কথা। আপনি আমার সঙ্গে কো-অপারেট করুন। আমি 
যখন বসতে বলেছি তখন আপনি বসলেন না। এটা ডিসওবিডিয়েন্টের কাজ হয়েছে। 


শ্রী হরিপদ ভারতী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি জোড়াবাগান অঞ্চলে একটা অমানুষিক 
পুলিশের নির্যাতনের ঘটনার দিকে। ২৮শে আগস্ট, মঙ্গলবার, ২৬ নম্বর জোড়াবাগান স্ট্রিট 
নিবাসী একটি হরিজন যুবক যিনি জনতার কর্মী নাম লছমন পাল। পেশায় হকার তিনি যখন 
নতুন বাজার থেকে তার কাজকর্ম সেরে আসছিলেন তখন ব্রজকুমার শেঠ লেনে ৩টি 
পানোম্মত্ত পুলিশ কর্মচারী, তাদের পরিচয় একজনের নাম চৌবে, আর একজন এর নাম 
তেওয়ারী এবং তৃতীয় ব্যক্তির নাম আমার কাছে আসেনি। এরা তখন নেশায় চুর হয়ে ছিল। 
তারা তখন ডিউটিতে ছিল কিনা আমি জানিনা। কিন্তু তারা একে জিজ্ঞাসাবাদ করে অকারণে 
নির্মম ভাবে প্রহার করতে থাকে এবং এই প্রহারের জন্য তারা কেবল মাত্র হাতের উপর 
নির্ভর করেছে তা নয়। লোহার রড দিয়ে তাকে পিটিয়ে সর্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত 
করেছে। তারপর সেই যুবককে জোড়াবাগান থানায় নিয়ে সারা রাত্রি লক আপে আটকে 
রেখেছে। এই রক্তাক্ত ছেলেটি চিৎকার করেছে তাকে এক ফৌটা জলও দেওয়া হয়নি, 
খাবারের তো প্রশ্নই আসে না, কোনও চিকিৎসক ডেকেও তারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে 
নি। পরের দিন সকাল বেলায় ওখানকার স্থানীয় জনতা কর্মীরা গিয়ে ওকে জামিনে ছাড়িয়ে 
নিয়ে মেয়ো হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। আমি মেয়ো হাসপাতালে গিয়ে ছেলেটিকে দেখে 
এসেছি। এখনও সে গুরুতর ভাবে অসুস্থ। তার সমস্ত ক্ষত স্থান দিয়ে র্ত ঝরছে। এই 
অত্যাচারের যদি কোনও প্রতিবিধান সরকার না করেন এবং এইভাবে যদি পুলিশ নিরীহ 
মানুষের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি 
শব্দগুলি শূন্য গর্ভ হয়ে যায়। তাই, আমি আপনার মাধ্যমে পুলিশমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে আবেদন করব যে উদ্ধত, দুর্বিনীত এই পুলিশগুলির বিরুদ্ধে তিনি যেন তদস্ত করে 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন যাতে 
ভবিষ্যতে এই রকম ভাবে নিরীহ নাগরিকের উপর কোনও পুলিশ অত্যাচার করতে সাহস 
না করে। 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিশেষ বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লগন জুট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানির এই কারখানায় ১৯৬৭-৬৮ 
সালে ১১ জন শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ ছাটাই করেছিল। তারপর তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের শ্রমমন্ত্রী 
তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ছাঁটাই না করার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং শ্রমিকদের 
ফিরিয়ে নেবার জন্য বলেছিলেন। বর্তমানে কিন্তু তারা তা নেন নি। তারপর কংগ্রেস সরকার 
শেষ পর্যস্ত সেই সমস্ত ফাইল টাইল সেখান থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন গভর্নমেন্ট দপ্তর 
থেকে। এবারে আবার বামসরকার আসার পর তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ মহাশয়ের 
কাছে আমরা জানিয়েছিলাম এবং ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১০ বছরের মধ্যে ১১ জন শ্রমিক 
অনাহারে শেষ পর্যস্ত মারা গেছে এবং ১০ জন শ্রমিক আছে। গত বছর এই কারখানাটি 
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অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এটা অধিগ্রহণ করেছেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে 
এই ব্যাপারে জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে কথা বলেছি যখন তিনি এখানে এসেছিলেন। তারপর 
তার মন্ত্রিসভা উল্টে গেছে এবং তিনি চলে যাবার পর শ্রমমন্ত্রী নির্দেশে দিয়েছেন যে এ 
কারখানার কর্তৃপক্ষ বর্তমান শ্রী আর. এন. সেনকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা এই শ্রমিকদের 
ফিরিয়ে নেয় নি। এই সমস্ত বেআইনি ছাঁটাই শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে অনেক 
জায়গায় দৃষ্টাত্ত আছে। সে জন্য আপনার মাধ্যমে বিশেষভাবে অনুরোধ যে সরকার এই 
ব্যাপারে নজর দেবেন এবং সরকার যাতে নির্দেশে দেন যে কোনও অবস্থাতেই এই ১০ জন 
শ্রমিককে না ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে রাখা উচিত নয়। 
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[৬010-51016/90 80110117727 3111, 1979, ০৪ 0810) 1000 0015106181101. মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে আমার সামান্য কয়েকটি বক্তব্য আছে। ১৯৭৫ সালে পূর্বতন সরকার 
বছতল বিশিষ্ট বাড়ির উপর কর আরোপ করার ব্যাপারে একটা আইন প্রণয়ন করেন। এ 
আইনে বলে দেন, যেখানে এই ধরনের অট্টালিকা থাকুক না কেন, যদি নগর এলাকায় থাকে 
তাহলে প্রতি স্বয়্যার মিটারে একটাকা করে কর দিতে হবে। পরে ১৯৭৭ সালে আমরা এই 
বিধিটা অদল বদল করি আমরা বলি, এটা ঠিক নয়, বড় অট্টালিকা, ছোট অট্টালিকা, বেশি 
মজবুত বাড়ি, কম মজবুত বাড়ি, ইত্যাদি আছে, তাছাড়া ছোট ফ্ল্যাট, বড় ফ্ল্যাট এর উপর 
কর এক হওয়া ঠিক নয়। সেই জন্য আমরা এই বিধিটিতে বলি যে ফ্ল্যাটের আয়তনের 
পরিমাণ অনুসারে করের পরিমাণ কম বেশি হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে একটি সংশোধনী 
আনা হয় এবং তারপর সেটা সংশোধিত আইনে পরিণত হয়। তাতে বলা ছিল ৫০ স্কয়্যার 
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মিটার পর্যন্ত যদি ফ্লোর স্পেস হয় তাহলে প্রতি স্কয়্যার মিটারের জন্য ৫০ পয়সা করে কর 
দিতে হবে। ৫০ এর উপর থেকে ১০০ স্কয়্যার মিটার পর্যস্ত ফ্ল্যাটের যদি আয়তন হয়, 
তাহলে প্রতি বছর প্রতি স্কয়্যার মিটারের জন্য ১ টাকা করে কর দিতে হবে। ১০০ থেকে 
২০০ স্কয়ার মিটার পর্যন্ত যদি আয়তন হয় তাহলে প্রতি বছর প্রতি স্কয়্যার মিটারের জন্য 
৩ টাকা করে কর দিতে হবে এবং ২০০'এর বেশি যদি হয় তাহলে ৫ টাকা করে কর 
দিতে হবে। তারপর আমরা যোগ করে দিই এই সব অট্টালিকা যদি বাণিজ্যিক ব্যাপারে বা 
শিল্পের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই সব অট্টালিকার প্রতি স্কয়্যার মিটারের জন্য 
৭ টাকা করে বছরের কর দিতে হবে। ১৯৭৭ সালে বিধি অনুযায়ী কর আদায় হতে 
পারত। কিন্তু ইতিমধ্যে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি কেস দায়ের করা হয় এই বিধির 
বিরুদ্ধে, তাতে অনেক কিছু বলা হয় সংবিধান বিরোধী ইত্যাদি বলে। কিন্তু গত ৫ই মার্চ 
তারিখে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেন-_অনেকগুলি ব্যাপার নিয়ে ওখানে প্রন্ন করা 
হয়েছিল, একটি ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্ট রায় দিলেন যে এটা সংবিধান বিরোধী, বেলগাছিয়ার 
একটি বহুতল বিশিষ্ট অট্রালিকা যা কর দেবে, পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত সেই রকম বহুতল বিশিষ্ট 
অট্রালিকার জন্য অনুরূপ কর দেবে, এটা ঠিক নয়। সব ক্ষেত্রে এক হারে কর আরোপ করা 
ঠিক নয়, এই কথা বিচারপতি মহাশয় বলেছেন। মাননীয় বিচারপতি মহাশয় রায় দিয়েছেন, 
অসম যারা তাদের আমরা সমভাবে দেখবার চেষ্টা করছি যখন, সেই ক্ষেত্রে এটা ঠিক হচ্ছে 
না। সেই কারণে এই আইনটি বৈধ বলে বিবেচনা করেন সংবিধানের ১৪ ধারা অনুযায়ী। 
এখন এটা যখন হল তখন আমাদের একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিস্তা করতে হল। কারণ 
আমরা এটা বলি যে, যারা অপেক্ষাকৃত বিস্তবান তারা একটু বাড়তি কর দেবে। এটা আমরা 
চাই এবং এটা আমাদের ঘোষিত নীতি। সুতরাং এই ধরনের উঁচু দালানে যারা থাকে তারা 
সমাজের সাধারণস্তরের মানুষ নয়, তারা উঁচু স্তর থেকে আসে। এটা আমরা জানি। 
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এসব উচুতলা বাড়িগুলির জন্য সরকারকে বিশেষ দায়-দায়িত্ব বহন 
করতে হয়। অর্থাৎ যেমন পয়ঃপ্রণালির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, জল সরবরাহের জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং যানবাহনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব 
কারণের জন্যই এই বাড়তি কর এই সব উঁচুতলার অধিবাসীদের ওপর চাপানো হচ্ছে। 
আমার মনে হয় সামাজিক দিক থেকে এটা যুক্তিযুক্ত এবং এটা রাখা উচিত এবং এটা করে 
আমরা কিছু কর সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু বিচারকের নির্দেশ ছিল, এই কর ফেরত দিতে 
হবে। সেই অবস্থায় আমাদের একটা নতুন অর্ডিন্যান্স-এর কথা চিস্তা করতে হয়েছিল এবং 
তখন বিধানসভা চালু ছিলনা বলেই একটা অর্ডিন্যান্স করতে হয়েছিল। সেই অর্ভিন্যান্সটিকে 
আইনে পরিণত করবার জন্যই আজকে আপনাদের অনুমতি চাওয়া হচ্ছে, শুধু দু'একটি 
জায়গায় একটু অদল-বদল করা হয়েছে, তা ছাড়া আর সব একই রকম আছে। যখন 
মাননীয় বিচারপতি নিদের্শ দিয়েছেন তখন সেই নির্দেশ আমাদের পালন করতে হবে। উনি 
বলছেন, এটা ঠিক হবে না যে, বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত একই ধরনের দালান উঠেছে 
সেগুলির সামাজিক পরিবেশ আলাদা আলাদা। এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলের জমির 
মুল্যও আলাদা এবং ফ্ল্যাটের ভাড়াও আলাদা হয়, বিভিন্ন রকম হয়। সুতরাং এটা একটা 
সাধারণ সত্য এটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে এবং এটা স্বীকার করে নিয়ে আমরা 
এই অর্ডিন্যাঙ্গ এবং বিলের মারফত স্থির করছি যে, প্রকৃত মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর আদায় 
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করব। এটা আমরা জানি যে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির এবং মূল্যায়নও একই রকম 
নয়। মাননীয় বিচারপতি বলেছিলেন যে, বেলগাছিয়া বা ট্যাংরার মাল্টি-স্টোরিড্‌ যে বাড়ি 
তার চেয়ে পার্ক স্ট্রিট বা সাদার্ন আযভিনিউ-এর বাড়ির মূল্যায়নের পরিমাণ বেশি হবে। সেটা 
হয় এবং আমরা সেটা মেনে নিই। সেটা মেনে-নিয়ে এবং সেটা মেনে নিয়ে যদি সেটাকে 
আমরা আইনে পরিণত করি তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সেটা বিচারপতির নির্দেশ 
অনুযায়ী হবে, আইন গ্রাহ্য হবে এবং সংবিধান গ্রাহ্য হবে। সুতরাং বর্তমান বিলে সেই 
্রস্তাবই করা হচ্ছে। 

সুতরাং যে ফ্ল্যাটের প্রকৃত মূল্যায়ন প্রতি স্কোয়ার মিটার ৩০ টাকা পর্যস্ত সেখানে ৫০ 
পয়সা প্রতি স্কোয়ার মিটারের জন্য করের প্রস্তবা করা হচ্ছে। যে ফ্ল্যাট বা উচ্চতল বিশিষ্ট 
বাড়ীর প্রকৃত মূল্যায়ন প্রতি স্কোয়ার মিটার ৩০ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যস্ত সেখানে প্রতি 
স্কোয়ার মিটারের জন্য ১ টাকা হারে করে প্রস্তাব করা হচ্ছে। যেখানে ৬০ থেকে ১০০ টাকা 
পযস্ত প্রতি স্কোয়ার মিটারের মূল্যায়ন সেখানে ২ টাকা হারে করের প্রস্তাব করা হচ্ছে। আর 
যেখানে ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যস্ত প্রকৃত মূল্যায়ন প্রতি স্কোয়ার মিটারের সেখানে 
৩ টাকা হারে করের প্রস্তাব করা হচ্ছে। আর যেখানে ১৫০ টাকার বেশি প্রতি স্কোয়ার 
মিটারের মূল্যায়ন সেখানে ৪ টাকা হারে প্রতি স্কোয়ার মিটারের জন্য করের প্রস্তাব করা 
হচ্ছে। আর বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রতি স্তরে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি 
কর আরোপ করা হবে। তার মানে যেটা ৪ টাকার স্তর সেটা ৬ টাকা হবে, যেটা ৩ টাকার 
স্তর সেটা সাড়ে ৪টাকা হবে, যেটা ২ টাকার স্তর সেটা ৩ টাকা হবে, যেটা ১ টাকার স্তর 
সেটা দেড় টাকা হবে এবং যেটা ৫০ পয়সার স্তর সেটা ৭৫ পয়সা হবে। 


আর একটা কথা যেটা বলবার প্রয়োজন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই প্রকৃত মূল্যায়ন কে 
করবে এবং সেটা কি ভাবে করা হবে? সে বিষয়েও কিছু বিস্তারিত বিবরণ এই বিলের মধ্যে 
দেওয়া আছে। আমরা বলছি এখন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মূল্যায়ন করা হয় কিম্বা কোনও 
মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মূল্যায়ন করা হয়। সেই মূল্যায়নগুলিই এই কর 
পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে। তবে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কর প্রযোজ্য 
হচ্ছে অথচ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এবং কর্পোরেশন থেকে বার্ষিক মূল্যায়নের বাবস্থা নেই। 
আমরা এই কর যারা নির্ধারক কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের উপর ভার অর্পন করব যেন 
ন্যায়ভাবে এই বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। তবে আমার মনে হয় আপাতত আলাদা মূল্যায়নের 
প্রশ্ন আসে না। আরও একটা জিনিস সম্পকে অনেকে আমাকে বলেছেন যে, এই যে কর 
চাপাচ্ছেন তাহলে একটা জিনিস করতে পারেন যারা নিজেরা বাড়িতে থাকেন এবং যারা 
ফ্ল্যাট ভাড়া দেন এদের ভিতরে আলাদা মানে পৃথকীকরণ করা যায় কিনা যারা ফ্ল্যাট ভাড়া 
দেন তাদের উপর চাপানো যায় কিনা এটা একটু দেখবেন। আমি বলেছি সংবিধানগত সমস্যা 
আছে-- এগুলি খতিয়ে দেখছি এবং বছরখানেক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যত হয়ত কিছু 
সংশোধন আনতে পারব। তবে আপাতত মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার এই প্রস্তাবটুকু 
যাতে মঞ্জুর করে নেন তারজন্য রাখছি এবং এই বলে আমি আমার কথা এখন শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি ঃ কো-অপারেটিভ হাউসিং এস্টেট যেগুলি আছে তার সম্পর্কে 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কনসিডার করবেন কি, এগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলুন। 


মিঃ স্পিকার $ মাননীয় সদস্য শ্রী সন্দীপ দাস মহাশয়ের কাছ থেকে বিলটির জনমত 
সংগ্রহের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে, আমি মাননীয় সদস্যকে তার প্রস্তাব উত্থাপন করতে 
বলছি। 


শ্রী সন্দীপ দাস $ 1৬1. 5168101", 51, ] 068 10 170৬ 01781 1196 73111 ৮৩ 
01710018190 [01 10116 [01056 ০01 110101)6 0110101) (11616011 (9 1116 3151 [)6- 
০০761, 1979. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মহাশয় সভার কাছে 
যে বিলটি রেখেছেন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং ট্যাক্স বিল, ১৯৭৯-আমি মনে 
করছি এই বিলটি বর্তমান আকারে গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য আনি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ 
করব তিনি আমার সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করুন এবং এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে 
পরবর্তী কোনও সময়ে বা বাজেট অধিবেশনে এই সম্পর্কে বিল আনুন। যদি বিলটি এইভাবে 
রাখা হয়-_তিনি যেভাবে পেশ করেছেন আমি এই বিলটির বিরোধিতা করছি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিরোধিতা করার প্রথম কারণ হচ্ছে ডঃ মিত্র--যিনি সব-সময়ে এই 
সভার কাছে সেন্টার স্টেট ফিসক্যাল রিলেশনশিপ-এর কথা তোলেন এবং রাজ্যের ভিতরে 
যে সমস্ত সম্পদ হয় বা উৎপাদন হচ্ছে সেগুলি কেন্দ্র নিয়ে যাচ্ছেন অথচ কেন্দ্রের কাছ 
থেকে আশানুরূপ টাকা পাচ্ছেন না-_এই অভিযোগ ডঃ মিত্র করে থাকেন এবং আমরাও 
করে থাকি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই যে ফিসক্যাল রিলেশন এটা কি সেন্টার-স্টেট 
ফিসক্যাল রিলেশনশিপ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, রাজ্যের অন্যান্য উর্ধাতর সংস্থার সঙ্গে 
প্রসারিত হবে? আমার কথা হচ্ছে ডঃ মিত্র মহাশয় এই যে বিল এনেছেন [15 ৪ 
581005 01010801070] 01] 10081 5611-509117116]1. আমি বিশ্বীস করি এখানে যে 
সমস্ত বন্ধুরা আছেন-_তারা সরকার পক্ষেরই হোন কিম্বা বিরোধী পক্ষেরই হোন-_যারা 
কর্পোরেশন কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আছেন-_যেমন, শচীন বাবু, অশোক বাবু, 
এবং বিনয় বাবু-_এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির কাজের সঙ্গে 
জড়িত আমি আশা করি তারা আমার বক্তব্যের সারবস্তা স্বীকার করবেন। আমার প্রথম কথা 
হচ্ছে যে বিল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করার অধিকার কাদের আছে। 1 15 1106 6/01051$০ 11211 
01018 00120181101) 01 01)0 11100101010)9110165. আমার প্রশ্ন সরকারেরর কাছে, কি কি 
সার্ভিস দিয়েছেন বিল্ডিংগুলিকে-__এই যে সার্ভিস প্রিভি, স্পেস, বিল্ডিং রেগুলেশন সমস্ত 
কিছুই কর্পোরেশনের অধিকার আছে যদি ট্যাক্স করার অধিকার আমরা মেনে নিই। 


আমার মনে হয় মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং এর জন্য কর্পোরেশনকে আডিশন্যাল ট্যাক্স 
দিতে হচ্ছে, তারজন্য তাকে ড্রেনেজ ইত্যাদি করতে হবে-_- আমি নীতিগতভাবে বলছি না 
যে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংয়ে ট্যাক্স করা হবে না, আমার বক্তব্য তা নয়। প্রথম বক্তব্য হচ্ছে 
নিশ্চয় যেখানে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং হচ্ছে সেখানকার পয়ঃপ্রণালী সমস্ত কিছু আপসেট 
হচ্ছে, আবার নতুন করে সেগুলি করতে হবে। তার ড্রেনেজ, পার্কিং স্পেস, তার অন্যান্য 
রেগুলেশন কিছু করতে হবে। সার্ভিস টা কি? কর্পোরেশন টাকা ডাইরেকটলি আদায় করবে, 
কি ধরনের যুক্তিতে আমি বুঝতে পারছি না। আজকে যদি চিস্তা করে দেখেন কর্পোরেশনের 
ন্যায়সঙ্গত অধিকার, আদায় করার অধিকার সরকার ক্রমশ একটার পর একটা এনক্রোচ 
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করছে এবং করে করে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এবং কর্পোরেশনকে দেউলিয়া করে 
রেখেছেন, পঙ্গু করে দিয়েছেন। তারা নিজেরা চলতে পারছে না। রাজ্য সরকার যেমন কেন্দ্রের 
কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সব সময় উপস্থিত হন, তেমনিভাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এবং 
কর্পোরেশনকে রাজ্য সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর সব সময় বসে থাকতে হয়। আজকে রাজ্য 
সরকার ছাড়া কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলো চলতে পারছে না। কিন্তু যদি কর্পোরেশন, 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে তাদের ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয় এবং পৃথিবীর সর্বদেশে ও ভারতের 
অন্যান্য রাজ্যেও যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে সে রকম ব্যবস্থা যদি হত তাহলেও তাদের 
কিছুটা উপকার হত। অন্যান্য রাজ্যে আপনি জানেন অন্টুয় ট্যাক্স রোড ট্যাক্স, কর্পোরেশন 
আদায় করে। আর আমরা কি করছি, না ২৫ পারসেন্ট মাত্র কর্পোরেশনকে দিচ্ছি। কর্পোরেশন 
ট্যাক্সের যথার্থ অর্থ আদায় করতে পারছে না। তারা যাতে তা করতে পারে তার জন্য তাদের 
সমস্ত অধিকারগুলি রাজ্য সরকারকে স্বীকার করতে হবে। কাজেই আমি মনে কির বিল্ডিংয়ের 
উপর ট্যাক্স করার অধিকার রাজ্য সরকারের আছে। কিন্তু কর্পোরেশন এবং 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে আজকে যদি রাজ্য সরকার স্বীকার না করেন, তাহলে তারা ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণের যে কথা বলেন সেটা হবেনা। এটা দিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হবে, দিল্লি থেকে ক্ষমতাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আনতে চাইছেন এবং এনে সমস্ত ক্ষমতা 
সেখানে কুক্ষিগত করতে চাইছেন। সেই ক্ষমতা লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট দিতে চাইছেন না। 
সেইজন্য আমি সরাসরি এই বিলের বিরোধিতা করছি। সেইজন্য বলছি পাবলিক ওপিনিয়ন 
নেওয়া হোক, আলোচনা করা হোক। কথা হচ্ছে কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্সেশন 
কতকগুলি প্রিন্সিপলের উপর চলে। ডঃ মিত্র তার বক্তৃতায় বলেছেন ভ্যালুয়েশনের কথা। 
ভ্যালুয়েশনের টাকা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ডেপুটি কমিশনার আছে, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনে 
আসেসার আছেন তারা করবেন। সেটা সরকার কেন করবেন? যেখানে ওনার্স ফ্ল্যাট, যে 
ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে মালিক টাকা আদায় করেন, আর যে ব্যক্তির একটা ফ্ল্যাট থাকে এবং যিনি 
নিজে বাস করেন তাদের ট্যাক্স সমান হয়না। ডঃ মিত্র তার বক্তৃতায় এবং তার এই বিলের 
আইনের মধ্যে এই ধরনের ডিফারেনসিয়েশন করেন নি। আমরা মনে করি এটা হওয়া উচিত। 
বরং যারা বহুতল বাড়িতে থাকেন তাদের বাড়ির সামনে বাগান রাখতে হয়, লন রাখতে 
হয়। কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যারা কলেজের শিক্ষক, সরকারি 
কর্মচারী তারা অনেকে ৩০/৩২ হাজার টাকা এককালীন কিম্বা ইনস্টলমেন্টে টাকা দিয়ে এই 
ধরনের ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন। সব জায়গায় বহুতল বাড়ির ত্যাপার্টমেন্ট ট্যাক্স সম্বন্ধে 
কর্পোরেশনের একটা প্রিনিপল আছে, কিন্তু এই বিলের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হয়নি। আমি 
যতদুর জানি যে, বোম, দিল্লি মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর যেখানে এই রকম ধরনের মাল্টি-স্টোরিড 
_ বিল্ডিং আছে সেখানে এই রকম ধরনের ট্যাক্সেশন নেই। এটা একটা অভিনব ব্যাপার। 
আমাকে আপনি ঠিক করে দেবেন আমি যত দূর জানি পৃথিবীর কোনও দেশে এই ধরনের 
ট্যাক্স নেই। ভারতের কোনও বিধান সভায় এই ধরনের বিল উপস্থাপিত হয় নি। সুতরাং এই 
সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। আমি প্রথমেই বলছি যারা মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং 
এ থাকেন তারা সকলেই বড় লোক এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। খুব বেশি 
বড়লোক এখানে থাকে না। যারা বড়লোক তাদের বাগান লন ইত্যাদি থাকা চাই। সুতরাং 
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এই ট্যাক্সেশন তাদের এফেক্ট করবে না। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিস্তরাই এই ট্যাক্সেশনের দ্বারা 
গ্যফেক্টটেড হবে। যে সমস্ত আ্যাডিশনাল ফেসিলিটিস দিতে হয় তারজন্য ট্যাক্সেশনের প্রয়োজন 
আছে। কিন্তু এখানে সেই রকমের দরকার নেই। উনি বলেছেন সি.এম.ডি.এ. রাজ্য সরকারের 
একটা দপ্তর। আমি বলছি সি.এম.ডি.এর জন্য রাজ্য সরকারের কোনও ব্যয় করতে হচ্ছে না। 
তারা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকেই সরাসরি টাকা পাচ্ছে। কর্পোরেশন যে সার্ভিস দিচ্ছে তারজন্য সমস্ত 
সেটআপ কর্পোরেশনকেই দিতে হয়েছে। সুতরাং এরজন্য ট্যাক্সেশন করবার অধিকার রাজ্য 
সরকারকে কর্পোরেশনকেই দিতে হবে। সেইজন্য আমি এই সার্কুলেশন মোশন যেটা দিয়েছি 
সেটা সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে হারিয়ে না দিয়ে আমার বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন 
এবং মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশনকে এই অধিকার দিয়ে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ বিল 
আনেন তাহলে আমরা সে বিল সমর্থন করব। বর্তমান অবস্থায় যে বিল এনেছেন সে বিল 
বিরোধিতা করা ছাড়া কোনও পথ নেই। 
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শ্রী বিমলানন্দ মুখার্জি ঃ স্যার, শাস্তিপুর থেকে ৪/৫ হাজার তাঁত শিল্পি মিছিল করে 
বিধান সভায় আসার সময় ডেকার্স লেনের কাছে এসপ্লানেড ইস্টে তাদের আটকে দিয়েছে। 
তারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। সুতার দাম এক থেকে দেড়গুণ 
বেড়ে যাওয়ায় তারা গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। 


মিঃ স্পিকার ঃ মন্ত্রী পরিষদের সদস্য যারা আছেন তাদের বলছি তারা এটা মন্ত্রী 
মহাশয়কে জানিয়ে দেবেন। সন্দীপবাবু যে আ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন তার উপরে আর কোনও 
আযামেন্ডমেন্ট নেই, সুতরাং সার্কুলেশন মোশনের উপর আপনারা এবার আলোচনা করবেন। 


শ্রী কৃষ্ণদাস রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বিল আজকে উপস্থিত 
করেছেন সে সম্পর্কে সন্দীপবাবু বিরোধিতা করেছেন। এই সম্পর্কে বলতে উঠে আমি 
প্রথমেই বলব দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবাংলার লোকেদের একটা ইচ্ছা ছিল যে আর্বান সিলিং 
বিল তৈরি হোক। সেইজন্য নানাভাবে নানা সময় যারা লিডার ছিলেন তাদের সঙ্গে আলোচন৷ 
হয়েছিল। আর্বান সিলিং করার কতকগুলি আইন গত অসুবিধা আছে। ১৯৭৫ সালে মাননীয় 
মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এই বিল এনেছিলেন যাতে এর উদ্দেশ্য এর দ্বারা পূরণ হয়। অতএব 
মাননীয় সদস্য পদ্ধতিগত বিরোধিতা করেছেন যার সঙ্গে আমি এক মত। কিন্তু এতে এমন 
কতকগুলি জিনিস আছে যে গুলির দিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম হচ্ছে 
এই বিলটা আমার মতে একটা শ্বৈরতন্ত্রী বিল তিনি করেছেন। কেননা তিনি কমিশনারদের 
এত বেশি ক্ষমতা দিয়েছেন যে তিনি ইচ্ছা করলেই যে কোনও ভাবে লোকের ক্ষতি করতে 
পারবেন। ১৯৭৫ কমিশনার ত্যাপয়েন্ট হন এবং তার অধীনস্ত সহকর্মী যারা আযাপয়েন্টেড 
হয়ে ছিলেন তার ভার ছিল স্টেট গভঃ-এর হাতে। বর্তমান বিলের ৪(২) অনুচ্ছেদ দেখা 
যাচ্ছে 1106 ১0816 0০৬০1100110 1799 20001 01 01000৬/61 (116 (00111115510 
(0 80001 50) 00061 [95075 তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি আ্যাপয়েন্টেড হলেন এবং 
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তার সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগী লোকদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষমতাও তাকে দিয়ে দেওয়া 
হল। আমি মনে করি এর দ্বারা গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি ব্যাহত হবে এবং 
অন্যায়ভাবে দলগত ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য কমিশনার মহোদয় নিশ্চয়ই অন্যভাবে লোক 
নিয়োগ করবেন এবং সেখানে সেই লোক নিয়োগের দ্বারা ভ্যালুয়েশন এবং অন্যান্য প্রেসক্রাইব 
যে সমস্ত কাজ আছে সেই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে তারমধ্যে জঞ্জাল সৃষ্টি হবে, এটা আমার 
কাছে বেশি আকারে দেখা দিয়েছে। আর একটা জায়গায় দেখা যাবে 10 (0011107155101101 
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নাকি ভেস্টের কথা আসছে, যখন নাকি তার অসুবিধা দেখা দেবে তখন সেই অসুবিধার 
জন্য সিভিল কোর্টের যে সমস্ত পাওয়ার আছে সেই পাওয়ারও তার উপর ভেস্ট করে 
দেওয়া হয়েছে। এটা যদি শুধু কমিশনারের উপর থাকত তাহলে না হয় বুঝতাম একজন হাই 
র্যাংকিং লোকের উপর পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আ্যাপয়েন্টেড যে সমস্ত লোক 
তাদের উপর এটা ভেস্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর একটা জিনিস আছে যেটা সেখানে ছিল 
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আর কারোর কাছে এর বিরুদ্ধে আপিল 
করা যাবে না, এই বিলের শেষ দিকে দেখা যাচ্ছে--এই আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে (৩)(২) 
উপ-ধারার বিধানসমূহ কোনও আদালত, ট্রাইবুনাল বা প্রাধিকারীর কোনও রায়, ডিগ্রি বা 
আদেশ বিরুদ্ধার্থক হওয়া সত্তেও কার্যকর হইবে, এর দ্বারা আমাদের চোখের সামনে দেখা 
যাচ্ছে জনগণের যে অধিকার সেই অধিকারকে অন্যায়ভাবে লংঘন করার একটা চেষ্টা করা 
হয়েছে। দ্বিতীয় কথা যেটা মনে জেগেছে সেটা হচ্ছে লো ইনকাম গ্রুপের কথা এই বিলের 
মধ্যে স্পেসিফাই করা নেই। লো ইনকাম গ্রুপের লোক যারা নাকি এক একটা ফ্ল্যাট ভাড়া 
নিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দেয় তাদের উপর কিভাবে ট্যাক্সেশন হবে সে সম্পর্কে এই 
বিলে বিশদভাবে বলা নেই। শুধু তাই নয়, যারা নাকি কো-অপারেটিভ বেসিসে বাড়ি-ঘর 
করবেন কো-অপারেটিং হাউসিং বোর্ডের কাছ থেকে লোন নিয়ে তাদের উপর কিভাবে 
ট্যাক্সেশন করবেন সে সম্পর্কে একটা কোনও স্পষ্ট আশ্বাস এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। 
অতএব দেখা যাচ্ছে যদিও এটা একটা প্রয়োজনীয় বিল কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে জনগণের যে আশা-আকাঙ্থা সেই আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধাচারণ করা হচ্ছে। সেইজন্য 
মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করব তিনি যেন বিলটাকে পুনর্বিবেচনা করে 
দেখেন। যেসব ধারা অসামঞ্জস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এতবেশি 
পাওয়ার দেওয়া হয়েছে কমিশনার বা তার নিযুক্ত ব্যক্তিদের যে সেখানে তাদের কেউ 
বিরাগভাজন হলে যে কোনও রকম ভ্যালুয়েশন তাদের উপর ধার্য হয়ে যেতে পারে, এটা 
খুব খারাপ নজীর হবে। এই সম্পর্কে কি স্পষ্ট আশ্বাস আছে তিনি আমাদের কাছে এই 
বিলের মাধ্যমে জানালে আমরা খুশি হব। আরসএকটা জিনিস খুবই দরকারি এবং মাননীয় 
সদস্য সন্দীপ দাসের সঙ্গে আমি একমত যে, কমিশনারের উপর এত ক্ষমতা দিচ্ছেন কেন? 
কাজেই মন্ত্রী মহাশয় যদি বলেন তাহলে অন্তত তার বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব 
যে কমিশনারের উপর এত ইমপর্ট্যা্স দেবার কি দরকার ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
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যদিও এই বিল আজকে এই সভার মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে তথাপি বলি এই বিলের 
পুরাপুরি বিরোধিতা না করে যে সমস্ত জিনিস এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য আছে সে সম্পর্কে আমি 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে এই আকারে এই বিলের বিরোধিতা না করে 
উপায় নেই। কাজেই আরও যদি কিছু কিছু "পরিবর্তন সাধন করেন তাহলে ভাল হয়। উনি 
যে ট্যাক্স বাড়িয়েছেন আমি তার বিরোধিতা করছিনা। কিন্তু মানুষের আর্থিক সংগতির কথা 
বিবেচনা করে যদি এটা করতেন এবং সে সম্বন্ধে কোনও প্রভিসন রাখতেন তাহলে আমি 
একে সমর্থন করতে পারতাম। কিন্তু সেসব জিনিস যখন নেই এবং কমিশনারকে এই যে 
অধিক ক্ষমতা দিয়েছেন তারজন্য আমি বলব একে জনমত সংগ্রহের জন্য দিন। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী আজকে পশ্চিমবঙ্গ বহুতল 
ভবন কর বিধেয়ক ১৯৭৯ হাউসে উপস্থিত করেছেন। বিলটি দেখে প্রথমেই মনে পড়ে 
বিলের উদ্দেশ্য এবং হেতু যা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্য এবং হেতুর দিকে লক্ষ্য 
রেখে যা করতে চাচ্ছেন তার থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছেন। এই বিলকে বলা যেতে পারে 
এক কথায় এটি একটি অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট বিল। মন্ত্রী মহাশয় তার বক্তৃতার শেষের 
দিকে বলেছেন ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে এই বহুতল ভবন বিলটি থাকবে, অর্থাৎ তার 
কথায় বোঝা যাচ্ছে তিনি হয়ত আরও একটি সংশোধনী বিল উপস্থিত করবেন। অর্থাৎ 
এরকম একটা বিল তার মনের মধ্যে রয়েছে। কাজেই আমি বলব এই বিল আপনি 
প্রত্যাহার করেনি এবং আগামীদিনে ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্ষেত্রে সংশোধনীসহ একটা বিল 
আনার কথা চিন্তা করে সেটা এখানে আনুন এবং তখনই এ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে আলোচনা 
করার সুযোগ হতে পারে। বিলটি যে অসম্পূর্ণ তার কারণ হচ্ছে বিলের ৪ ধারায় একটি 
কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, কিন্তু ৪-এর ২ ধারায় বলা হয়েছে রাজ্য সরকার কমিশনারকে 
ক্ষমতা দিচ্ছেন তাকে সাহায্য করবার জন্য তিনি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে স্পেসিফিক কোন কোন ব্যক্তিকে বা কোন কোন পদাধিকারী ব্যক্তিকে তিনি 
কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করবেন তার কোনও উল্লেখ নেই। নির্দিষ্ট কোনও পদ বিশিষ্ট 
অফিসার বা ব্যক্তির নাম যখন উল্লেখ নেই তখন কমিশনার যদি সিপিএম-এর লোক হন 
তাহলে তিনি যে সমস্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন সেটা আমরা সন্দেহের চোখে দেখছি। 
কাজেই এটা একটা অস্পষ্ট বিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে এই বিধায়ক এর দরুন 
রাজ্য সরকারকে কোনও অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করতে হবে না। আমার ধারণা একথা 
ঠিক নয়, অতিরিক্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করতে হবে নিশ্চয়ই। কেন হবে তার কারণ হল যে 
কর কমিশনারের নিযুক্তি করণ এবং কর-কমিশনারের দ্বারা পরবর্তী যে সমস্ত অফিসার গণ 
নিযুক্ত হবেন তাদের কথা তিনি এখানে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, এর ফলে এই সমস্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটা সময় চলে যাবে এবং বিলম্বিত হবে। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের 
ফলে কিছ কিছু বিলম্ব ঘটে, এর এই বিলম্বের ফল কি তা আমরা ভাল ভাবে জানি। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে বিলম্বের সুযোগ গ্রহণ করেন সুযোগ সন্ধানীকামী এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। তারা চেষ্টা করেন সময়ের সুযোগ তাদের নিজেদের কাজ হাসিল 
করেন। আমাদের ধারণা এই বিলম্বিত সময়ের জন্য যে কর্মচারিরা নিযুক্ত হবেন তাদের জন্য 
মোটা টাকা ব্যয় করতে হবে। এটা যদি বিলে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকত যে বিলের 
কর্মকর্তাগণ ট্যা্স আসেসমেন্ট করবার জন্য যে কর্মকর্তাগণ নিযুক্ত হবেন তাহলে অল্প 
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সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হত। কিন্তু এখানে অস্পষ্ট ধারা রাখা হয়েছে সেই হেতু এটা সম্ভব 
হবে না, ফলে এইগুলি করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে। এই বিলম্ব হওয়া মানে সরকারি অর্থের 
অপচয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল তবুও আমি বলব এই 
বিল অসঙ্গিতপূর্ণ। কারণ আমরা জানি বহু বহুতল ভবন সমবায় ভিত্তিক আছে। আমার মতে 
এই বিলের আওতা থেকে সেগুলিকে রেহাই দেওয়া উচিত ছিল। কারণ সমবায় মনভাব 
নিয়ে এবং কো-অপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে চিন্তা রেখে 
সমবায় বহুতল ভবনকে রেহাই দেওয়া দরকার, তানাহলে যে সমস্ত বহুতল ভবনের নির্মাণ 
কারী মালিকেরা রয়েছে তারা শুধুমাত্র বাহিরের লোক এবং কোটিপতি লোক। কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে সমবায়ের ক্ষেত্রে সমবায় ভিত্তিক না হলে আমাদের বাংলা মানুষ আমাদের বাঙ্গালিরা 
বহুতল ভবন নির্মাণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। এই সমস্ত দিক থেকে চিস্তা করে দেখা যায় 
যে আমাদের স্থানীয় যে সমস্ত মানুষেরা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এই করের 
আওতা থেকে রেহাই দেওয়া উচিত ছিল। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয় হাইকোর্টের কথা উল্লেখ 
করেছেন। তারা এই বিল এনেছিলেন ১৯৭৭ সালে এবং তখন এই বিলকে গ্রহণ করবার 
জন্য বলেছিলেন তখনই আমরা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে 
উত্থাপন করা প্রয়োজন। তখন মন্ত্রী মহাশয় আমাদের কথা শুনেননি। তার ফলে পাওয়ার 
গেল যে আমাদের স্থানীয় যে সমস্ত বহুতল বাড়ির মালিকেরা তারা হাইকোর্টে কেস করে 
দিলেন এবং হাইকোর্ট পরিষ্কার ভাবে বলেদিলেন যে বামফ্রন্ট কর্তৃক আনীত ১৯৭৭ সালে 
এই বহুতল ভবন বিলটা অবৈধ। সেজন্য বিভিন্ন যে সমস্ত কর আদায় করা হয়েছিল 
মালিকদের কাছ থেকে তা বাধ্য হয়ে ফেরত দিতে হল। এই ছেলেখেলা করার কোনও 
আবার এই বিল এনেছেন। আজকেও আমরা দেখছি এই বিল আনতে গিয়েও মন্ত্রী মহাশয়ের 
মনের মধ্যে কিঞ্চিত দ্বিধা রয়ে গেছে। সুতরাং সেটাকে সংশোধন করতে গিয়ে আবার হয়ত 
মন্ত্রী মহাশয়ের আমাদের কাছে আসতে হবে। তাই আমি বলি যে এই সমস্ত কার্যকলাপের 
মধ্যে যে জিনিসটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা আর কিছুই নয় তাদের 
আজকে মতিভ্রম হয়েছে। তারা আজকে স্থির করতে পারছেননা যে তাদের লক্ষ্য কি এবং 
তারা এই প্রতিক্রিয়াশীলদের কিভাবে মোকাবিলা করবেন। আজকে সেইজন্য এই বামফ্রন্ট 
পুঁজিবাদীদের শিকার হয়েছেন। এই কথা পরিষ্কারভাবে অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা থেকে বোঝা 
গিয়েছে। সুতরাং এই বিল পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি প্রত্যাহার করে নিন এবং এই 
প্রস্তাব থাকুক যে একটা পূর্ণাঙ্গ বিল যেটা আগামী দিনে আনবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন 
সেইভাবে এটা নিয়ে আসুন এই বক্তব্য আমি রাখছি। শেষের দিকে আর একটা কথা বলতে 
চাই, তিনি বহুতল ভবন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে পাঁচের অধিক যে সমস্ত তল থাকবে সেই 
সমস্ত ভবনকে বহুতল পরিগণিত হবে। অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি বহুবচন হচ্ছে দুই-এর 
উর্ধে, দুই হচ্ছে দ্বিচন এবং দুইএর উর্ধে হচ্ছে বহু বচন। কিন্তু এখানে একটা সীমানা করে 
দিয়েছেন। পাঁচ তলা পর্যস্ত যে বহুতল সেগুলিকে বহুতল বলা হবেনা, পাচের উর্ধে যে সমস্ত 
বাড়ি সেগুলিকেই বহুতল ভবন বলা হবে। কলকাতা শহরে গগন ছোঁয়া বাড়ি আছে, 
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৩০ তল পর্যস্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী ভাগ করা উচিত ছিল। পাঁচ তলার উর্ধে 
যে সমস্ত বহুতল ভবন রয়েছে, যেখান আমাদের স্থানীয়' লোকজন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে একটু 
সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল। পাঁচ থেকে সাত কি আটতলা পর্যস্ত যে সমস্ত বহুতল ভবনের 
মালিক থাকবে-_-তাদের তিনি সমহারে ট্যাক্স করছেন, তা প্রোষজ্য না করে যদি কিছু 
পরিবর্তন করতেন তাহলে আরও একটু উদার মনোভাব দেখাতে পারতেন বলে আমি মনে 
করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই গুরুত্বপূর্ণ বিলে অনেক কিছু বলা থাকলেও এই বিল 
নুতনত্ব কিছু বহন করে না। এই বিলের উদ্দেশ্য একটাই সেটা হচ্ছে ট্যাক্স আদায় করা। এই 
ট্যাক্স আদায় করার ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের যে অধিকার সেই অধিকার হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। 
কলকাতা কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠান একে সাবলম্বী করা উচিত ছিল। যদিও 
কথাবার্তায় তারা একথা বলছেন কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনকে এই বিলের মধ্যে দিয়ে তার 
যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে, তার অধিকারের হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। 
কলকাতা কর্পোরেশন আইনের যে বক্তব্য আজ সেটাই রাখা দরকার। এখানে পরিষ্কারভাবে 
বলা উচিত ছিল এই বিলে যে ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে, আসেসমেন্টের ক্ষেত্রে, কর আদায় কর 
নির্ধারণ, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশনকে পূর্ণভাবে দায়িত্ব দিচ্ছি। তাহলেই কলকাতা 
কর্পোরেশনকে দিয়ে সবকটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করাতে পারতেন, এই বহু তল ভবনের ক্ষেত্রে 
তারা যুগান্তকারী কিছু করতে পারতেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পরিশেষে আমি বলতে চাই 
বিলে যে পদ্ধতি ও যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি না। এই 
পদ্ধতিতে কিছু ক্রটি রয়ে গিয়েছে যার জন্য এটা সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছিনা । তাই 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিলে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে এবং 
যেসমস্ত পুঁজিবাদী শক্তি রয়েছে সেই শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য 
পশ্চিম বাংলার মানুষ যদি আজকে সেই শক্তির উর্ধে না উঠতে পারে তাহলে তাদের প্রাপ্য 
জিনিস তারা আদায় করতে পারবেনা । আজকে গ্রামবাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ 
যেভাবে ধুঁকছে তার একমাত্র কারণ হল এই পুঁজিপতিদের নানা রকম চত্রাস্ত। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যা তৈরি হয়, যে জিনিস না হলে 
সাধারণ মানুষের চলেনা সেগুলি প্রায় সবই মেশিনজাত। যেমন কাপড়, এগুলি সাধারণ 
মানুষের দরকার। এই সমস্ত মেশিনজাত দ্রব্য বড় বড় মিল মালিক, কোটিপতিরা অর্থ লগ্মি 
করে বলেই পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে দেখা যায় এই সমস্ত মিল মালিকরা এই বিলে আনীত 
ট্যাক্সের বোঝা বহন করবে না, এজন্য হাইকোর্টে ইনজাংশন চালু করা দরকার। সেজন্য 
পুনর্বিবেচনার কথা বলেছেন, তাই করুন। আগামী দিনে যদি পূর্ণাঙ্গ বিল আসে তখন এ 
সম্বন্ধে বক্তব্য রাখব। এই বলে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শচীন সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক আনীত দি ওয়েস্ট 
বেঙ্গল মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং ট্যাক্স বিল নহিন্টিন সেভেন্টি নাইন আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি 
এবং এই সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এতে আলোচনার বিষয় বস্তু খুব বেশি 
নাই। তবে কয়েকটি কথা এসেছে। এই বিলের সমালোচনা করতে গিয়ে কিস্বা বিল সার্কুলেট 
করা হোক তার সমর্থন করতে গিয়ে যে বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশেষ করে 
সন্দীপ বাবু জনতা পার্টির তরফ থেকে তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার বক্তৃতার কনক্লুশনে 
যে আবেদন করেছেন যে যদি কমপ্রিহেল্িভ বিল আনা হয় তাহলে ভবিষ্যতে তিনি এবং 
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তার দল বিলকে সমর্থন জানাবেন, এই যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে তিনি বড্ড বেশি রিস্ক 
নিয়েছেন। সন্দীপবাবুর দল থাকবে কি থাকবেনা, থাকলেও তাতে কে কে থাকবেন তার ঠিক 
নাই। কিন্তু তিনি তার দলের পক্ষ থেকে বিল আসলে সমর্থন করবেন এই কথা বলে 
গেলেন। তার পক্ষে এতে রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। যাইহোক এই বিলকে সমর্থন দিয়ে বলি 
যে এই বিলকে কেন শ্বৈরতান্ত্রিক বিল বলা হল, বুঝতে পারছিনা তার গাত্রদাহ কোন 
জায়গায়। এটা কলকাতা শহরে পাঁচ তলার উপর বহুতল বিশিষ্ট যে বাড়িগুলি আছে তার 
উপর ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাব এই বিলে করা হয়েছে। সন্দীপবাবু বলেছেন পৌর সভার 
দায়িত্ব সেটা, তার আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। পৌরসভা এই ট্যাক্স ধার্য করতে 
পারেনা। আইনে তাকে এই অধিকার দেয়নি পৌরসভার যে প্রাপ্য ট্যাক্স, ভ্যালুয়েশনের উপর 
করে এবং সেই প্রাপ্য টাকা আদায় করে ট্যাক্স হিসাবে আইনে সেটা আছে। কিন্তু কলকাতা 
শহরের উপর বড় বড় এই যে বাড়ি তৈরি করে কারা? বলেছেন গরিব মানুষ, মধ্যবিত্ত, 
তারা কি এই বিল্ডিং তৈরি করে? এই বিল্ডিংগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও কোনও 
জায়গায় কো-অপারেটিভে করে বলা হয়েছে। কিছু কিছু সেসব প্রম্ম থাকতে পারে। আসলে 
এই সমস্ত যে বড় বড় বাড়ি যারা ধনী, যারা কালো টাকার মালিক, নানা কায়দায় জমি 
কেনে তারাই করে। তারা যেভাবে জমি কেনে তাতে সাধারণ মানুষ যেতে পারে না। 
ইম্প্রভমেন্ট ট্রাস্টের কাছেই হোক অথবা সরকারি জমিই হোক, তারা যেভাবে জমিগুলি ক্রয় 
করে অকশনে তুলে তাতে এই ধনী ব্যক্তিরাই সবার আগে মোটা টাকা দিয়ে কিনে নেয় এবং 
কিনে বড় বড় বাড়ি তৈরি করে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে। এই বাড়িগুলির উপর 
সামান্য কিছু ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে এতে রাজ্য সরকারের ভান্ডারে যে একটা 
বিরাট অর্থ এসে যাবে তা নয়। কারণ সংখ্যা খুব বেশি নয়, ১/১১।। কোটি টাকা আসতে 
পারে। কিন্তু এখানে দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝতে হবে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ট্যাক্স ধার্য করার কথা 
বলা হয়েছে। অতীতেও করা হয়েছিল, তার কতকগুলি ত্রুটি থাকার জন্য হাইকোর্টে মামলা 
হয়, হাইকোর্টের নির্দেশ মানতে গিয়ে যেগুলি করার দরকার সেইগুলি এই বিলে রাখা 
হয়েছে। সেটা হচ্ছে, আর্টিকেল ১৪ সম্পর্কে_সেখানে সমতা রক্ষা করতে হবে। কর্পোরেশন 
বা মিউনিসিপ্যালিটি যখন কোনও বাড়ির উপর ট্যাক্স ধার্য করেন, ভ্যালুয়েশন করেন তখন 
সেখানে তার ভাড়ার উপর ভ্যালুয়েশনটা তৈরি হয়। কাজেই চৌরঙ্গী রোডের একটা বাড়ির 
যে ভাড়া নিশ্চয় বেলেঘাটা বা ট্যাংরা অঞ্চলের বাড়ির সেই ভাড়া হয় না। ঠিক সেইভাবেই 
ধার্য করা হয় এবং এখানে সেই ব্যবস্থাটা রেখেই করা হয়েছে। কলকাতা শহরের মধ্যে যারা 
এই বড় বড় বাড়িগুলি করেন তাদের উপরই ট্যাক্স ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই 
এখানে এ গরিবদের উপর আক্রমণ, নতুন ট্যাক্স, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের 
উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে যা বলা হচ্ছে মোটেই তা করা হচ্ছে না। এটা প্রত্যেক্ষ 
ট্যাক্স, পরোক্ষ ট্যাক্স নয়। কলকাতা শহরেব্র যারা বড় বড় ধনী, ব্যবসায়ী বা বাছাই করা 
লোক তাদের উপরই এটা করা হয়েছে। সেইজন্যই বলছি, দৃষ্টিভঙ্গির তফাতটা আপনাদের 
বুঝতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষের সেবার জন্য যখন অর্থ ভান্ডার পূরণ করার চেষ্টা 
করব তখন ট্যাক্স ধার্য করার সময় কয়েমীস্বার্থের উপর আমরা আক্রমণ করব, বড় বড় ধনী, 


1107514710৭ 305 


একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাদের উপরই সেটা রাখব গরিবদের উপর নয়। তা যদি হত তাহলে 
সব বাড়ির উপরই অর্থাৎ ৫ তলার নিচে যে সমস্ত বাড়ি আছে তাদের উপরও চাপিয়ে 
দেওয়া যেত। দৃষ্টিভঙ্গির তফাত আপনাদের সঙ্গে আমাদের এইখানেই। তারপর এই বিলে 
ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে 
লিপিবদ্ধ করা আছে। যেসব বাড়িগুলি স্কুল কলেজ, হাসপাতাল এই ধরনের জনহিতকর 
কাজের জন্য তৈরি হবে তারা ছাড় পাবে। আমরা অতীতে দেখেছি, পৌরসভার সারচার্জ 
করতে গিয়ে সেখানে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে সাধারণভাবে এটা ছিল বলে অনেক 
বড় বড় স্কুলবাড়ি এরমধ্যে পড়ে গিয়েছে । এই বিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার অনেক 
চিন্তা ভাবনা করে বিলটা আনবার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার প্রারস্তিক 
ভাষণে এর মূল দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের বলব, এটাতে 
ভয়ের কোনও কারণ নেই। কলকাতা শহরের কিছু বড়লোকের উপর খানিকটা ট্যাক্স চাপিয়ে 
রাজ্যের অর্থতান্ডার পূরণ করার খানিকটা চেষ্টা করা হচ্ছে। এইজন্য এই বিলকে সকলের 
সমর্থন করা উচিত বলেই আমি মনে করি, এর বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই কলকাতা শহরের 
কায়েমীস্বার্থকে সমর্থন করা। এই বলে এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করলাম। 


শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আপনার 
মাধ্যমে কয়েকটি কথা এই সভায় রাখছি। স্যার, জনতা দলের মাননীয় বন্ধু যখন এই 
বিলটির বিরোধিতা করলেন তখন আমরা বুঝেছিলাম যে তিনি এটার বিরোধিতা করবেন 
তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। জনতা দলের যে নীতি আছে পুঁজিপতিদের সমর্থন করা, 
বড়লোকদের সমর্থন করা সেই হিসাবে তারা এটা করবেন তা আমরা বুঝেছিলাম। তারপর 
ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরা-_স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর আগেই বলেছেন এই হাউসে 
যে, এই বিলটি ১৯৭৫ সালে কংগ্রেস আমলে একবার উপস্থিত করা হয়েছিল। এই কংগ্রেসের 
সেই বিলে কিছু কিছু ক্রটি থাকার ফলে কলকাতার মহামান্য বিচারালয় হাইকোর্ট 
সাংবিধানিক/আলট্রাভায়ার্স কিছু গোলমালের জন্য আইনগতভাবে সেই বিলের বিরুদ্ধে রায় 
দিয়েছিলেন। আজকে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রটিগুলি ছিল সেই ক্রটিগুলি দূর করে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে এই বিলটি উপস্থাপিত করেছেন। কংগ্রেস আজকে নীতিগতভাবে 
এটাকে সমর্থন করতে দ্বিধাগ্রস্ত আবার একদিকে তারা আবার গরিব লোকদের কথা বলেন 
আবার কেউ কেউ আসল কথা বলে ফেললেন বড় লোকদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা 
বললেন। উপরে গরিব লোকদের কথা বললেন আর ভিতরে বড় লোকদের সমর্থন করার 
কথা বললেন। যে জিনিস কংগ্রেস আমলে হয়েছে সেই জিনিস কোনও দিনও তারা ইমপ্লিমেন্ট 
করেন নি। স্টেট আ্যাকুইজিশন আ্যাক্ট জমিদারি প্রথা লোপ আইন হল। এবং আমরা জানি 
একজন আ্যাউভোকেট মহাশয় বললেন স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় হাউসে বিল নিয়ে এলেন। 
জমিদারি উচ্ছেদ আইন সকলে সমর্থন করলেন। তারপর সকলে বিধানবাবুর কাছে গিয়ে 
বললেন এ কি করেছেন এ যে সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের যে সব চলে গেল। বিধানবাবু 
বললেন আপনারা তো সমর্থন করেছেন। ওরা বললেন সমর্থন করতে হয় তাই করেছি। 
আপনি কখনই এটা কার্যকর করবেন না। তাই সেটা সঠিকভাবে কার্যকর হয় নি। তারপর 
কমিটি হল আসলে সেটা আর কার্যকর হল না। তার পর ল্যান্ড রিফর্ম বিল এসেছিল। 
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কিন্ত আইনটাকে এমনভাবে করা হল যাতে করে তা আর ইমপ্লিমেন্ট হয় নি কার্যকর যাতে 
না হতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন আজকে সেই সব ক্রটি দূর করে হাইকোর্টের 
বড় বড় সৌধ অট্রালিকার উপর ট্যাক্স করা যায়। এই সব বাড়ি কালো টাকায় হয়েছে। যদি 
আসেসমেন্ট করতে গেলে দেখা যায় পার স্কোয়ার মিটার, যদি খোজ করে দেখা যায় তাহলে 
দেখতে পাওয়া যাবে সেই সব মালিকদের খুঁজে বার করলে দেখা যাবে বহু কালো টাকা ধরা 
পড়বে। বড় বড় রুই কাতলা বেরিয়ে আসবে। সন্দীপবাবু সেই সব বড় লোকদের স্বার্থ রক্ষা 
করবার প্রচেষ্টা করেছেন তার বক্তব্যের মধ্যে সেইটাই দেখলাম। এই বিলের মধ্যে মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় উত্থাপন করার সময় বলে দিয়েছেন যে কি করে ট্যাক্স লেভি করা হবে। প্রত্যেক 
স্কোয়ার মিটারে ৫০ পয়সা করা হবে, তারপর ১ টাকা করা হবে তারপর দুটাকা ৪ 
টাকা- এইভাবে সিলিংয়ের কথা তিনি বলেছেন। তিনি এই তথ্য আমাদের কাছে দিয়েছেন। 
কিন্তু তা সত্তেও আমরা লক্ষ্য করলাম জনতা দলের সদস্য বললেন যে এটা ভারতের অন্য 
রাজ্যে নাই। ঠিক কথা কিন্তু ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে তো বড় লোকদের স্বার্থ ক্ষু্ন 
করবার মতো সরকার হয় নি। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলাতেই বামফ্রন্ট সরকার হয়েছে 
যারা গরিব লোকদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং বড় লোকদের কাছ থেকে কর আদায় করে। 
অন্য কোনও রাজ্যে এই রকম ব্যবস্থা নেই। কারণ সেখানে কংগ্রেস কিম্বা জনতা দলের 
সরকার রয়েছে যারা বড় লোকদের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের উপর ট্যাক্স বসায় না। পশ্চিমবাংলার 
বামফ্রন্ট সরকার গরিবদের স্বার্থ রক্ষা করে। এই পার্থক্যতো থাকবেই এটা আমরা জানি। 
তারপর ওরা বললেন যেটা কর্পেরেশনের সঙ্গে, মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে একটা স্টেট গভর্নমেন্ট 
লেভি আর ট্যাক্সেশন-_কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে যখন টাকা দিতে হবে তখন 
রাজ্য সরকারের কাছে আসে। বিদ্যুৎ ঘাটতি, শহর পরিষ্কার করবার টাকা, রাস্তা করবার টাকা 
সমস্ত রাজ্য সরকার দেবেন, ফাইনান্স মিনিস্ত্রি দেবে। কিন্তু কর আদায়ের অধিকার অশোক 
মিত্রের নেই। টাকাটা উনি দিয়ে যাবেন, কোন জায়গা থেকে দেবেন সেটা উনি ভাববেন। রাস্তা 
হবে, বড় বড় ইন্প্রুভমেন্ট হবে, এই সব জিনিস হবে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও ট্যা্জ 
করতে পারবে না। রাজ্য সরকার টাকা দেবে আর ট্যাক্স করবে কর্পোরেশন। সুতরাং যেখানে 
রাজ্য সরকার টাকা দেবে, রাজ্য সরকার বিভিন্ন জায়গায়-_-আবার কেউ কেউ বলেছেন যে 
এটা শ্বৈরচারী, স্বৈরতান্ত্রিক বিল। অবশ্য এটা স্বাভাবিক কারণ স্বৈরচারী ব্যবস্থাটা ওদের ভালো 
জানা আছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের বাবুরা আবার রিগিং-এর স্বপ্ন দেখছেন। এটা স্বাভাবিক কারণ 
চোরের মন পুলিশ পুলিশ। চোর যে হয় সে পুলিশ-এর কথা ভাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
ওরা শ্বৈরচারী চিন্তা, ধৈরঙা?ি্ চিন্তার কথা বলছেন। ওরা নিজেদেরই ছায়াতে ভুত দেখছেন। 
কাজেই ওরা এই বিলের মধ্যে শ্বৈরতন্ত্র দেখছে। বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে অনেক 
আইনজ্ঞজ লোক আছেন এবং বিচার বলে একটা বস্তু সেটা তাদের কিছু কিছু জানা আছে। 
এই আইনের মধ্যে সুন্দর ভাবে বলা আছে*যে কি ভাবে বিচার হবে, কিভাবে আ্যাসেসমেন্ট 
হবে। সেই আযসেসমেন্ট যদি কেউ ত্যাপ্রিভড হয় তাহলে তার জন্য রিভিসন, যদি তার জন্য 
কোনও আ্যাপীল করতে চাই তাহলে আযাপীলের প্রভিসন আছে এবং আপীল উইদাউট এনি 
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হিয়ারিং একটা লোককে, নোটিশ দেবে, রিজনেবল অপারচ্যুনিটি অব হিয়ারিং দেবে অর্থাৎ 
একটা জুডিসিয়াল প্রোসেসের ভিতর দিয়ে এই আ্যাসেসমেন্টটা করা হবে। কাজেই এটা 
শ্বৈরতান্ত্রিক নয়। এটা পড়তে না জানলে এই রকম হবে। আমি যদি বিলটা ভালো করে 
পড়তে না পারি, ভালো করে বুঝতে না পারি তাহলে এটা অস্পষ্ট হবে, অসম্পূর্ণ মনে 
হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে এই বিলের 
সেকশন ৪ সেখানে টেকিং অথরিটিজের কথা বলা আছে এবং ক্রিয়ারলি এই আইনের মধ্যে 
ট্যান্সিং অথরিটিজের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি করে 
অসম্পূর্ণ দেখলেন আমি জানিনা। আযানুয়াল ভ্যালুয়েশনের ব্যাপারে এখানে একটা পদ্ধতির 
কথা স্পষ্টভবে বলা রয়েছে সেকশন ৫-তে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখন ট্যাক্স যেখানে 
দিতে হবে এবং ক্লিয়ারলি বলা আছে যে [0 83595917010 518]1] ১০ 77206 ৮/10)001 
81178 010 ০%/761 0. 80001101710 ০1 0০115 19210. অতএব এরা এই সবগুলি 
কিছু দেখেন নি। পড়াশুনা না করে এই বিলের সমালোচনা করছেন। তবে মাননীয় অর্থ 
মন্ত্রীকে বলব এখানে দুটো প্রভিসন উনি রেখেছেন। একটা হচ্ছে রিভিসন এবং আর একটা 
হচ্ছে আযাপীলের প্রভিসন। এই আ্যাপীলের প্রভিসন যেখানে আছে, আপীল ফর হায়ার 
অথরিটি সেখানে অথরিটিকে স্পেল আউট করে নিয়ে কমিশনারের পরে-__এই ব্যাপারে উনি 
বলেছেন যে সেটা নাকি পরে দেওয়া হবে এবং কমিশনারের পরে যে আ্যাপীলেট অথরিটি 
হবে সেই আগীলেট অথরিটির কাজ যখন রূলস করবেন তখন লক্ষ্য রাখবেন যে কমিশনার 
কি করবেন সেটাও ভালো করে দেখবেন। এখানে রিভিউ এর কথা বলা হয়েছে, আদার দ্যান 
কমিশনার যদি হয় তাহলে কমিশনারের কাছে রিভিসন হতে পারে। কিন্তু রিভিসন যদি 
আদার দ্যান কমিশনার হয় তাহলে মনে হয়-_-উনি যদি ভেবে দেখেন যে রিভিসনটা অন্য 
কোথাও করা যায় কি না। ইনকাম ট্যাক্স বা আদার ট্যাক্সের মোটামুটি এই রকম প্রভিসন 
আছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে যে কথা বলি, এই বিলটা 
একটা সরকারি অর্থ আদায় করার জন্য, বড়লোকের উপর কর আরোপ করে এবং একজন 
এখানে বললেন লো ইনকাম গ্রুপ সম্পর্কে-_যারা নাকি ভাড়া নিয়ে আছে, ভাড়াটেদের 
সম্পর্কে। ভাড়াটেদের সঙ্গে এই আইনের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি জানিনা তিনি কোথা 
থেকে এই সব বললেন। বড় বড় মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এর ওনার, যারা, তাদের উপর 
আ্আসেসমেন্ট হবে। এখানে ভাড়াটেদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কো-অপারেটিভের ব্যাপারটা 
নিশ্চয় থাকবে। সুতরাং, এই সব লো ইনকাম গ্রুপ, ভাড়াটে এই সব বলে বিরোধিতা করবার 
চেষ্টা করেছেন বিরোধী দল থেকে। যাই হোক, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ বিল, এর দ্বারা একটা 
নতুন কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল অতীতে। তার মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল, সেই ক্রটিগুলো 
বাদ দিয়ে নতুন করে কর আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। ' 

শ্রী মতীশ রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বিল এখানে উপস্থিত 
করেছেন আমি তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি 
আইনগত ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করছি। সেকশন (২) সাব্রুজ বি'র ডেফিনেশনে 
বলেছেন 170110-50016/60 09011010)8 176215 2 100110116 01) 2119 12100 11) 01) 102) 


308 /৯০512৮91,% 7২001570110৩ 
| 310 90০1017217, 1979 ] 


[4-25 -_4-35 724.] 


2198. 00151511701 5 900165 210 ৪১০%৪. এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি অর্থমন্ত্রী 
বিবেচনা করবেন, একটা কথা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কারণ চার তলা কিম্বা ৩ তলা 
বিল্ডিং বেশি এরিয়া নিয়ে যদি তৈরি হয়, আর পাঁচ কাঠা জমির উপর যদি ১০ তলা বাড়ি 
হয় তাহলে আদায়ের দিক থেকে যে দুবিঘা জমির উপর হবে, সেটার আয় অনেক বাড়বে। 
অথচ এইসবগুলো ফাক থেকে যাচ্ছে। অতএব ন্যুনতম জায়গায় কথা বলে দেওয়া উচিত। 
এরিয়া যদি বেঁধে দিতে পারি তাহলে হয়ত আইনের যে সমতা তা কার্যকর করার দিক 
থেকে সুবিধা হবে। আর একটা কথা ডেফিনেশনে যেটা আছে, সেকশন টু সাব্ক্লজ জি, এটা 
আমার মনে হয় মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করে দেখবেন “61507” 1101040 211) 170110- 
091, ৪ [11119, 2 [1177 & ০01010217%, 01 0) 85500181101) 01 00 01 1110110- 
015, ৬/1)91101 17001001810 01 170 আমার মনে হয় একটা জায়গায় ফাক থেকে 
যাচ্ছে। কংেগ্রসি বন্ধুরা কিম্বা আমাদের দেশের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তার সুযোগ নিতে পারেন। 
আমরা জানি কোম্পানির বাইরে কতকগুলো অর্গানাইজেশন আছে যেগুলো কোম্পানি ত্যাক্টে 
কভার করে না বা স্ট্যাটাসে সেইগুলো কমার্সিয়াল অর্গানাইজেশন, প্রফিটেবল কনসার্ন' হিসবে 
রান করে। যেমন এফ. সি. আই. এল. আই. সি., ব্যাঙ্ক। এদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় 
অর্থমন্ত্রী যদি এ জায়গায় আর একটি শব্দ লিখে নেন স্ট্যাচুটারি কর্পোরেশন, অর্থাৎ যে 
কর্পোরেশনগুলো আইনের বিধি বলে তৈরি হল, যেমন ডি.ভি.সি., এল. আই. সি., এটা 
কোম্পানিজ আযাক্টে নেই। এইগুলোর ক্ষেত্রে যদি স্ট্যাচুটারি কর্পোরেশনকে কভার করি তাহলে 
সেখানে থেকে আমরা আয় করতে পারব। কারণটা আমি বলছি, সেকশন থ্রি সাব ক্লুজ গ্থি 
বি, যেখানে বলছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস, অর্থাৎ যে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংগুলোতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
পারপাস হিসাবে ব্যবহৃত হবে, সেখানেও এই বিলের আওতায় আমরা আনতে চাইছি। 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস বলতে অর্থমন্ত্রী মিন করছেন “[7003018] [010050”" 176201)5 0119 
056 01 217 11101-90016/90 01101]6 0 [থা 11)61901 001 00171106017 21 
[78107000117 [19093১ ৪5 0691)60 11) 01)9 চ80(0119$. আমি বিনীতভাবে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীর কাছে বলব যে, আমাদের দেশে ফ্যাক্টরি ত্যাক্ট দ্বারাই শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস 
গাইডেড হয় না। ইন্ডাস্ট্রির ডেফিনিশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট তযাক্টেও দেওয়া আছে। সেই জন্য 
আমি বলব যে, শুধু ফ্যাক্টরি আক্ট মন্ত্রী মহাশয় এখানে রেখেছেন, কিন্তু এটাকে পরিপূর্ণ রূপ 
দিতে গেলে এখানে তাকে কিছু সংযোজন করতে হবে এবং সেটা করবার জন্য আমি তাকে 
অনুরোধ করছি। যেখানে তিনি বলছেন 25 01160 17 176 [80001195 ৪০. তারপর বলা 
হোক 2179 01161 69620115106 ৯/10101) 15 009৬6190 07007 (116 01118010101 
58০. 200) 01 1016 [170005018] 10130005 4১০(.-কারণ এটা যদি আমরা না বলি, তাহলে 
বহু কাজ হবে এবং 00815 & 0 01116 11210800015 100655 এবং সুপ্রিম 
কোর্টের জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ার ইন্ডাস্ট্রির যে ডেফিনিশন দিয়েছেন আমার মনে হয় সেটা যদি 
আমরা এখানে সংযোজন করি তাহলে বোধ স্থয় আমাদের বিল পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং 
আদায়ের দিক থেকে, আয়ের দিক থেকে আমাদের বিলের যে উদ্দেশ্য সেটা সঠিকভাবে 
সাফল্যলাভ করবে। এই কারণে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, তিনি যেন এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
পারপাসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটার পরিবর্তন করে- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট আ্যাক্টে যার সম্পূর্ণ ব্যাথ্যা 
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দেওয়া হয়েছে যে, ইন্ডাস্ট্রি বলতে কি বুঝি, সেই ব্যাখ্যা এখানে সংযোজন করুন। আর যদি 
আমরা এটাকে শুধু ফ্যাক্টরি ত্যাক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে কিছু কিছু ফাক থেকে যাবে 
বলে আমি মনে করছি। সেই কারণে মাননীয় মন্ত্রীকে আমি আমার এই তিনটি সংযোজনের 
ব্যাপারে অনুরোধ করছিলাম যে, তিনি এটা একটু বিবেচনা করুন। তানাহলে--আমরা অতীতে 
দেখেছি-_যদি এগুলি কভার্ড না করা হয় তাহলে আইনের চুলচেরা বিচার নিয়ে হাই কোর্টে 
মামলা হয়, সরকারের রাজস্ব আটকে থাকে এবং ব্যাখ্যা যত দিন পর্যস্ত না পাওয়া যায় তত 
দিন পর্যন্ত সরকারের পক্ষে অকারণ সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়। সেই জন্য আমি মাননীয় 
মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে বিলটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে কার্যকর হতে পারে তার জন্য 
আমার এই বক্তব্যটুকু তিনি একটু চিন্তা করে দেখুন। তিনি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট আ্যাক্টের 
ডেফিনিশনটা একটু দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন ইন্ডাস্ট্রি বলতে কি কি বোঝাচ্ছে; এবং 
সেটা এ ত্যাক্টের সেকশন ২(জে)-তে পরিপূর্ণভাবে বলে দেওয়া আছে এবং তা ফ্যাক্স 
আ্যাক্টের কভার্ড করছে। সুতরাং আমি মনে করি এটা থাকা উচিত। এই বলে এই বিলকে 
সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[11০ 07 1৮01 
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অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ এখন আমাদের একটু সংক্ষিপ্ত কাজ আছে। আমাদের কার্য উপদেষ্টা 
সমিতির (বিজনেস আ্যাডভাইসারি কমিটি) দ্বারা স্থিরীকৃত পরিবতীতি কার্যসূচি (রিভাইসড 
প্রোগ্রাম) আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি। কারণ আমাদের পূর্ব ঘোষিত কার্যসূচির (প্রোগ্রাম) 
কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমি কার্য উপদেষ্টা সমিতির, অর্থাৎ বিজনেস আ্যাডভাইসারি 
কমিটির ৪৩-এর প্রতিবেদন (ফরটি থার্ড রিপোর্ট) পেশ করছি, যার বৈঠক আজকে আমার 
কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত বৈঠকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ এবং ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে 
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ পর্যন্ত বিধান সভার কার্যক্রমের নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছে। 


106১৫৪%, 4-9-79 () 1116 1৬10101 112115007 ৬/01105 
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শ্রী দীনেশ মজুমদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভার কার্য-উপদেক্টা সমিতির 
৪৩তম যে সুপারিশ করা হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য সভায় উত্থাপন করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি আশা করছি, এর বিরুদ্ধে কেউই নেই, অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত 
হল। 
[1019141710৭ 
1109 ৬/95 36708] $1016-51016760 73001101706 189 13111) 1979 


ডঃ অশোক মিত্র ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আলোচনা শুনলাম। এই বিলের 
উপর খুব বেশি যোগ করবার নেই। আমি দু-একটি কথা বলব। আমি বুঝতে পারলাম না 
সন্দীপবাবু এই বিলটা সমর্থন করছেন কি করছেন না এটা খুব মুশকিল হয়ে গেল। উনি 
একবার বলছেন এই বিলটা সার্কুলেশনে যাক এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন বিলটা এনেছেন 
কেন, কর্পোরেশন করে দিন, কর্পোরেশন কর আদায় করবে। উনি মনঃস্থির করে বলুন 
কোনটা করা হবে। কিন্তু উনি মনঃস্থির করে বললেন না যখন, তখন আমার সন্দেহ তাহলে 
আসল ব্যাপারটা কি? ওরা কি চাইছেন না যে এই কর আমরা আরোপ করি এবং আরোপ 
করে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করি, সমাজে যে সমস্ত বড় লোকেরা 
আছেন, যারা বেশি টাকা পেয়ে থাকেন তাদের কাছ থেকে কিছু কর আদায় করি__আমি 
ওনার উদ্দেশ্য জানতে পারলাম না, জানলে ভালো হত। এটা আমাদের এক্তিয়ার আছে-__মাননীয় 
বিচারপতি বলে দিয়েছেন যে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার আছে কর আদায় করা এবং তার 
বাইরে যে কথা আছে যে, এটা এক ধরনের কর যেটা কর্পোরেশন তুলতে পারবে কিনা? 
নিশ্চয়ই পারবে এটা বিবেচ্য বিষয়। একটা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন হয়েছে তারা 
কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থা এবং আরও অন্যান্য খোল-নলচে বিশ্লেষণ 
করে দেখছে এবং তারপর যদি প্রস্তাব "আসে নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখব। ইতিমধ্যে 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন যে সমস্ত কর আদায় করছেন সেগুলি ভালোভাবে করুন, 
আমরাও মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং ট্যাক্স আদায় করি বড় বড় লোকেদের বেশি করে কর 
আরোপ করি এবং আরোপ করে গরিব মানুষের উপকারে লাগাই, রাজস্ব সংগ্রহ করার 
কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আপনারা বলেছেন অভিনব ব্যাপার নিশ্চয়ই অভিনব, বড় 
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লোকেদের ট্যাক্স আদায় করব এটা অভিনব হবে না? দেশের লোকেরা দেখুক, পৃথিবীর 
লোকেরা দেখুক যে এমন একটা কর আরোপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে অভিনব হলেও 
ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়ত আর একটি কথা বলা হয়েছে সমবায় ভিত্তিতে যে সমস্ত বহুতল বিশিষ্ট 
বাড়ি তৈরি করা হয় তাদের জন্য কোনও কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা কলকাতায় বহু 
বড় লোক আছেন যারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছেন এই সমবায় ভিত্তিতে বাড়ি করে 
এবং এই ধরনের বাড়ি করে তারা ৪০/৫০ হাজার টাকা উপার্জন করছেন তারা সরকারকে 
কর ফাঁকি দেয় সমবায় সমিতি স্থাপন করে বড় বড় দালান তুলছে আমি বলব কিছুই করা 
যাবে না তাদেরকে কর দিতে হবে। সাধারণ গৃহস্থ যারা ছোট চাকুরি করে- সন্দীপবাবু 
অধ্যাপকের কথা বললেন আমি নিজে অধ্যাপক, আমি বুঝতে পারছি কিন্ত 
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আমি তো যারা ছোট ফ্লাট কিনছেন তাদের করের হার কম করা হবে তাতো বলেছি-_আমি 
হিসাব করলাম ৬০০/৭০০/৮০০ স্কোয়ার মিটার এরিয়া নিয়ে যাদের ফ্লাট তাদের উপর 
বছরে ৪০/৫০ টাকার বেশি কর পড়বে না অর্থাৎ মাসে 8/৫ টাকা। ধীরেনবাবু বললেন কি 
কেলেঙ্কারী ব্যাপার-_ হাইকোর্টে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা অপবাদ দিয়ে গেল। আমি 
বলব কংগ্রেসিরা যে বিধান নিয়েছিল তার একটা অংশ ছিল অ-সাংবিধানিক সব ধরনের 
ফ্ল্যাটে একই হারে আদায় করব আমরা সেটা পাল্টালাম__আমরা বললাম ফ্লাটের পরিমাণ 
যদি বড় হয় তাহলে করের হার বেশি হবে। তাতে হাইকোর্টের বিচারপতি কিছুটা সম্তষ্ট 
হলেও কিন্তু বাড়তি কথা কিছু থেকে গেল। তিনি বললেন বেলগাছিয়া ফ্ল্যাট আর পার্ক 
স্ব্িটের ফ্ল্যাটে একই হারে কর চাপাতে পারে না। আমরা সংশোধন করে নিলাম আমরা 
হাইকোর্টের কাছে কৃতজ্ঞ--আমরা যাতে বড় লোকেদের উপর বাড়তি কর চাপাতে পারি 
তারজন্য হাইকোর্ট আমাদের পথ দেখি়ছেন সেইজন্য হাইকোর্টের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 
তারপর আর একটা কথা উনি বললেন যে এটা স্বৈরাচারী হচ্ছে। কি স্বৈরাচারী হচ্ছে? 
একজন কমিশনার এবং তার কর্মচারী তারা এই কর আদায় করবেন অতএব কিভাবে 
স্বৈরাচারী হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। কমিশনার নিয়োগ করা হয় সরকারের দ্বারাতেই। সেই 
কমিশনারের কর্মচারী যারা আছেন তারা ন্যায্য সরকারি বিধিব্যবস্থার দ্বারা এর কর আদায় 
করবেন। এর মধ্যে ম্বৈরাচারী ঘটনা কি ঘটল? স্বৈরচারী একজন মহিলা বা একজন ভদ্রলোক 
যদি নিয়ম কানুন না মেনে, নিয়ম কানুনের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, নিয়ম কানুন না শুনে 
এবং যারা নিয়ম কানুন মানতে চান তাদের জেলে পুরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে 
স্বৈরাচারী তাকে বলে। তারপর বলেছেন কি হবে? যে কোনও কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে ধরনের 
ব্যবস্থা থাকে এবং সাধারণত সেই ধরনের ব্যবস্থার কথা এই বর্তমান বিলেও আছে। সুতরাং 
এই কথা বলা অযৌক্তিক হবে। এই ব্যবস্থায় কোনও অতিরিক্ত ব্যয় ভার হবেনা- এই 
কারণে যে আমাদের এগ্রিকালচার, ইনকামট্যাক্স এর দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত আছে, অতিরিক্ত 
দায়িত্ব হিসাবে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং থেকে করের টাকা তারাই আদায় করবে। সেজন্য 
আমাদের হিসেব অনুযায়ী বাড়তি ব্যয়ভার বহন করতে হবে না। ভবিষ্যতে কি হবে বলতে 
পারছি না। যখন বড় বড় লোকেদের একটু বেশি করে ধরতে পারব তখন কি হবে বলতে 
পারিনা, তা ছাড়া মতীশ বাবু যেটা বললেন স্ট্যাটুটারি কর্পোরেশন গুলোকে করের আওতায় 
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আনা যায় কিনা দেখতে হবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে বাদ দিয়েছি। এটা ঠিক রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর 
রাষ্ট্রের টাকা, রাষ্ট্রের ভিতর ঘোরাফেরা করে। এটার উপর বাড়তি কর চাপিয়ে লাভ হবেনা। 
তাদের আপাতত কিছু করছি না, কিন্তু অন্য সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থাকে এই করের আওতায় 
আসতে হবে যারা বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি ব্যবহার করেন। আইনে কিছু ফাক আছে বলে 
আমার মনে হয় না যেটা সন্দীপবাবু বললেন। নতুন কর করে কার কাছে সারকুলেট করব 
অর্থাৎ বড়লোকদের হাতে টাকাটা থাক, সরকারের না আসুক এটার মানে তাই দীড়ায়। 
সুতরাং এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি এবং আমি আশা করব যে সকলে আমার এই 
বিলটিকে সমর্থন করুন। 
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মিঃ স্পিকার ঃ পরিস্থিতি যা দেখা যাচ্ছে তাতে কোয়েশ্চেন এখনও ছেপে আসে নি। 
যা শুনছি তাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেপে আসতে পারে। অতএব এর জন্য হয় হাউস 
আ্ডজোর্ন করতে হয় না হয় উল্লেখণ্ডলি করতে পারি। 
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শ্রী কমলকান্তি গুহঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি উল্লেখ করার জন্য বলেছেন 
বলে আমি উল্লেখ করছি। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদসাদের জানাচ্ছি যে অনেকে 
বলেছিলেন যে খরা জনিত কারণের জন্য জলের খুব অসুবিধা হচ্ছে বলে সরকারের যে 
সমস্ত ডিপ টিউবওয়েল, রিভার লিফট্‌, শ্যালো আছে সেখান থেকে এখনই জল দেওয়া 
হোক- ট্যাক্স পরে দেওয়া হবে। আজকে এই অর্ডার চলে গেছে যে জল আমরা এক্ষুনি দিয়ে 
দিচ্ছি__ফসল ওঠার পর তারা ট্যাক্স দেবে। আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের 
এলাকায় সমস্ত জানিয়ে দেবেন। 


শ্রী নির্মলকুমার বসু ঃ স্যার, আপনার মাধামে আমি শ্রমমন্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
গতকাল থেকে পশ্চিম বাংলায় ডেকরেটারদের অধীনে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেছে। 
পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৫ হাজার ছোট বড় ডেকরেটার আছে। এই ২৫ হাজার শ্রমিকের চাকরির 
নিরাপত্তা নেই, নিন্নতম বেতন নেই এবং রাত দেড়টা-দুটা এমন কি ৩টার সময় যখন তারা 
কাজ থেকে ফেরে তখন অনেক সময় পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যায় কারণ তাদের কোনও 
আইডেন্টটি কার্ড নেই অর্থাৎ তারা একটা মধ্যযুগীয় অবস্থায় বাস করছে। এরা দাবি করছে 
সর্ব নিম্ন বেতন একটা স্থির করতে হবে, চাকরির নিরাপত্তা ঠিক করতে হবে, হাজিরা খাতা 
করতে হবে এবং আইডেন্টটিটি কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা বিধানসভায় আসছেন 
মিছিল করে কারণ তারা এখন তাদের দাবি পালন করছেন। মালিকরা তাদের দাবি দাওয়া 
মানছেন না। ধর্মঘট চললে পুজার খুব ক্ষতি হবে তাই শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে এদের 
দাবি দাওয়ার যাতে সুমীমাংসা হয় সেজন্য আপনি হস্তক্ষেপ করুন ও পূজা নিবিদ্বে হয় তার 
জন্য ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী হাবিবুর রহমান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গণতন্ত্রে 
যে উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত উত্থাপন করেছেন তার নজীর আপনার মাধ্যমে তুলে ধরছি। মুর্শিদাবাদ 
জেলার রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের বড়শিমূল দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে প্রধান নির্বাচন 
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হয় সেই নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীকে পরাজিত করে আমাদের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। 
তিনি যখন প্রথম সভা করতে যাচ্ছেন তখন যিনি পরাজিত হয়েছিলেন নির্বাচনে তিনি গুন্ডা 
বাহিনী নিয়ে সেই অফিসে ঢুকে আমাদের প্রধানকে ঘেরাও করে তার হাতঘড়ি ছিনতাই করে, 
তার জামা ছিঁড়ে দেয় এবং একজন সদস্যের সাইকেল ছিনতাই করে। তারপর থেকে একের 
পর এক কংগ্রেসি সদস্যদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২১.৬.৭৯ তারিখে আমাদের 
কংগ্রেস কর্মী রুস্তম বিশ্বাসের বাড়ি ১৫০ জন লোক নিয়ে গিয়ে ঘেরাও করে। এই খবর 
পেয়ে আমি পুলিশ নিয়ে গিয়ে রুস্তমজীর বাড়িতে উপস্থিত হই, গিয়ে দেখি এ ১৫০ জন 
লোক রুস্তমজীর বাড়ির ১০/১২ জন লোককে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। পুলিশ তাদের কাছে 
কেস চাইলে তারা কেস দিল না, বললে প্রাণের দায়ে পবিত্র কোরাণ শরিফ মাথায় নিয়ে 
শপথ করে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তারা যা বলবে তাই শুনব, আমি আর 
কংগ্রেস করব না। পুলিশ তাদের কেস নিতে সাহস পেল না। তারপরে আমাদের প্রধানের 
বাড়ি অতর্কিতে আক্রমণ করে ২০/২২জন লোককে জখম করে, তার মধ্যে ১০/১২ জন 
হাসপাতাল চিকিৎসাধীন ছিল। পুলিশ সেখানে আসামিদের আযারেস্ট না করে আমাদের লোককে 
আরেস্ট করে নিয়ে গেল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ জন সদস্য দেড় মাস ধরে প্রাণের দায়ে বাড়ি 
ছেড়েছে এবং প্রধান এখন পর্যস্ত বাড়িতে প্রবেশ করতে পারছে না প্রাণের দায়ে। ফায়জুদিন 
সদস্য পার্শ্ববর্তী বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেটা যখন প্রকাশ পেল তখন তাকে সেখান থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রাণ নাশের চেষ্টা করল। আমি পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে যখন উদ্ধার 
করতে গেলাম তখন সেই বাড়ির যা দৃশ্য দেখলাম তাতে একটা মৃত দেহ একটা বাড়ি থেকে 
নিয়ে যাওয়ার সময় যে দৃশ্য দেখা যায় সেটা দেখলাম। গত শনিবার আমাদের কংগ্রেসইে)র 
৭/৮জন কর্মীর বাড়ি লুঠ হয়েছে, তাদের গরু, বাছুর ছিনতাই হয়ে গেছে। ঈদের পূর্বে 
বুধবার আমাদের কর্মীর ৩/৪টি বাড়ি লুঠ হয়েছে, ৫টি গরু, ৩টি ছাগল, ৩০/৩৫ হাজার 
টাকার জিনিস নিয়ে গেছে। আমরা পুলিশের কাছে এর প্রতিকার দাবি করেছি, কিন্তু এখন 
পর্যস্ত কোনও আসামি আ্যারেস্ট হচ্ছে না। আমি আমাদের সেই পলাতক দুজন সদস্যকে নিয়ে 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি কিন্তু কোনও প্রতিকার পাইনি। আমাদের প্রধানের সমস্ত 
লোকের উপর হামলা চলছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আবেদন করছি 
আমাদের প্রধান, আমাদের কংগ্রেস(ই) কর্মীদের উপর যে অত্যাচার জুলুম চলছে তা বন্ধ 
করা হোক এবং অন্যায় কাজের বিচার করা. হোক। 
[1-20--1-30 ৮.৮.] 
শ্রী রাসবিহারী পাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিশেষ ব্যাপারে মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার কীথি মহকুমার ৩নং ব্লকের কুসুমপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অফিস গৃহ নির্মাণ করবার স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে (সাইট সিলেকশন) গ্রাম 
পধ্ধায়েতের সিদ্ধান্তের প্রতি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রাম 
পধ্যায়েতের নির্ধারিত অধিবেশন ছাড়া স্থান নির্ধারণের সিদ্ধাস্ত লওয়া হইয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকার একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে (রসুলপুর) এই স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের 
কয়েকজন সদস্য এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আবশ্যকীয় তদন্তের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 
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শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কাথি মহকুমার বন্যা বিধ্বস্ত 
পোলট্রিগুলির বকেয়া লোন উৎগীড়নমূলক ক্রোকের মাধ্যমে আদায় বন্ধ করার এবং দুর্গতদের 
এই লোন মুকুব করার জন্য পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পোলট্রি লোন ক্রোকের মাধ্যমে আদায় করার 
ফলে যখন গ্রহীতাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগ পশ্চিমবাংলার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য 
পোলট্রি স্থাপনের জন্য ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যস্ত কিছু সংখাক ব্যক্তিকে 
পোলট্রি লোন দিয়েছিলেন। ওই সময় কাথি মহকুমার কিছু ব্যক্তি (পোলট্রি লোন পেয়েছিলেন 
এবং পোলট্রি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ওই বছর ব্যাপক রানিক্ষেত রোগের মড়কে বহু পাখী 
মারা যায়। পোলট্রি মালিকরা তার ফলে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং তারা নিজেরা অর্থ লগ্নি 
করে পোলট্রিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে বিধবংসী বন্যায় কাথি 
মহকুমার অধিবাসীরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সরকারি তথ্য অনুসারে সহশ্র সহশ্র গৃহ ভূমিসাৎ 
হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হন এবং কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়। রামনগর থানার 
বাধিয়া অঞ্চলে বন্যার জল ২২ ফুট পর্যস্ত দাড়িয়েছিল। এই অবস্থায় সমস্ত পোলট্রিগুলি নষ্ট 
হয়ে যায়। ওই সময় পোলট্রি মালিকরা সরকারের নিকট পোলদ্রি পুনর্গঠনের জন্য নিবেদন 
করে কোনও সাহায্য পান নাই। ফলে পোল্রি মালিকদের পক্ষে আর পোলট্রি চালানো সম্ভব 
হয় নাই। ১৯৭৬ সালে কংগ্রেস সরকারের আমলে পোলট্রি লোন আদায়ের তাগিদে আসায় 
পোলট্রি লোন গ্রহীতাদের আবেদনক্রমে জেলা শাসকের মাধ্যমে ব্যাপক তদন্ত হয়।' সরকার 
হতে সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করা হয়। পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রী 
সুধীরচন্দ্র দাস ওই বন্যায় প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পোলট্রিগুলির জন্য খণ মুকুবের 
সুপারিশ করেছিলেন এবং তৎকালীন সরকারের এই বিষয়টি বিবেচনাধীন ছিল। আমি তো 
বুঝতে পারছিনা বন্যার জন্য যে লোন দেওয়া হয় সেটা কি ফেরত দেবার জন্য দেওয়া হয়? 
বন্যাবিধবস্ত অঞ্চলে সরকার তো খণ মুকুব করেন এবং বন্যার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশে 
সাহায্য দেয়। কাজেই এই বন্যাবিধবস্ত অঞ্চলে যে সমস্ত পোলট্রি নষ্ট হয়ে গেছে তাদের 
পোলট্রি লোন মকুব করবার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। জেলা শাসক যেন ক্রোকের 
মাধ্যমে এই খণ আদায় না করেন মন্ত্রী মহাশয় যেন সেই নির্দেশ দেন। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রীর 
দৃষ্টি অকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র বহরমপুর থেকে পাচতুপি এবং সাঁইথিয়া থেকে 
পাচতুপি যে সমস্ত বাস রুট আছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাসগুলো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যাচ্ছেনা 
এবং এর ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা হচ্ছে। আমি লোকাল এম এল এ হিসেবে 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটে এবং রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসারকে এই ব্যাপারে তাড়াতাড়ি মীমাংসা 
করবার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু দেখছি আজ পর্যস্ত এর কোনও মীমাংসা হয় নি। কাজেই 
আমি আজকেই এই ব্যাপারে পরিবহনমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি যাতে বাস মালিকরা 
ওখানে যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে সেটা বন্ধ হয় এবং যাত্রীদের সুবিধা হয়। 


্্ী প্রদ্যুতকুমার মহাস্তি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বরাবর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের প্রধান 
এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক স্পেশ্যাল আযালাউলস পেয়ে আসছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
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1 401. 906117001, 1979 ] 
আসবার পর দুটো সারকুলার দিয়েছেন ১৯৭৮ 1সলে জি.ও. নম্বর ২৬৭৬ এবং ১৯৭৯ 
সালে জি.ও. নম্বর ৪৯১ এই দুটো সারকুলার দিয়েছেন। এই দুটো সারকুলার দিয়ে দ্বাদশ 
শ্রেণীর হেডমাস্টার এবং সরকারী হেড মাস্টাদের স্পেশাল পে অবজরব করে দিয়েছেন এবং 
আদেশ দিয়েছেন ১.১.৭৬ থেকে এই সব স্পেশাল পে পারসোনাল পে হিসাবে ট্রিটেড হবে, 
যতদিন না পুরোটা ইনক্রিমেন্টে আবজরব হয়ে যায়। ইদানিং খবর পাওয়া গেল যে পঃবঙ্গ 
সরকার সারকুলার পরিবর্তন করে হেড-মাস্টারদের রেট্রসপেকটিভ অফেরু এ ১০০ টাকা 
করে স্পেশাল আ্যালাউন্স করেদিয়েছেন। কিন্তু সরকারী হেড-মাস্টারদের বেলায় তা করা 
হয়নি। পুজার আগে হেড-মাস্টাররা স্পেশাল পে ১০০ টাকা করে রেক্টসপেকটিভ আ্যাফেব্টু 
পাচ্ছেন কিন্তু এ স্কুলের সরকারী হেড-মাস্টারদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে 
এই বিষয়ে কোনও বিবেচনা করা হয়নি। এই জন্য সরকারী হেড-মাস্টারদের মধো খুব 
অসন্তোষ দেখা দিয়েছেন এবং তার জন্য শিক্ষা কার্য বাহত হচ্ছে। আমি মাননীয় উচ্চ শিক্ষা 
মন্ত্রী মহাশয়ের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যাতে পুজার আগে সহকারী প্রধান 
শিক্ষকরা ১১০০1] 70 পান তারজন্য জুরোধ করছি। 


শ্রী সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আমার এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। আমার এলাকায় রাজনগর, দুবরাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খরা 
পরিস্থিতি চলেছে। বৃষ্টি প্রায় হয়নি বললেই হয়। এখন থেকে মাসখানেক ধরে বিশেষ করে 
রাজনগরে একেবারে বৃষ্টি হয়নি, যার ফলে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ জমিতে পোতা 
হয়েছে কিন্তু বৃষ্টির অভাবে তারও মরে যেতে বসেছে। সেই অবস্থায় আমার রাজনগর থানায় 
তিনটি গ্রাম পড্ডায়েতের মধে। বেশির ভাগ লোকই ট্রাইবেল এবং তফসিলি ভুক্ত এবং 
আদিবাসী। তারা দিন মজুর করে খেটে খায়, তাদের মধ্যে আজ খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে, 
তারা কাজও পাচ্ছে না, কিন্তু পঞ্চায়েত ফুড ফর ওয়ার্ক এর একটা প্রোগ্রাম আছে কিন্তু 
অবস্থা এমন হয়ে দাড়িয়েছে যে পঞ্ঘায়েতির গম নাই। গমের অভাবের জনা তারা সে কাজ 
করতে পারছেনা। সেজনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে 
তিনি যেন শীগ্র গমের বাবস্থা করেন। গভর্নমেন্ট থেকে এমন অর্ডার এর বাবস্থা করেন যাতে 
দিন মজুরি দিয়ে কাজ করান যায় তাহলে কিছুটা সুরাহা হবে। আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 
মহাশয়ের এই বাপারে প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। 


শ্রী রামচন্দ্র সৎপতি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি মন্ত্ী 
এবং মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যে ঝাড়গ্রাম এলাকায় প্রতি বছরের 
মতন এবারেও সেই খরার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এবছর একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। যদিও 
মাঝে মাঝে কিছু কিছু বৃষ্টি হবার জন্য চাষ হয়েছিল ১০ থেকে ১৫ শতাংশ তাও ভাদ্র 
মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে শুকিয়ে গেছে। স্যার, ঝুড়গ্রাম এলাকা অনুন্নত এলাকা এবং আদিবাসী 
তফসিল তুক্ত অনগ্রসর এলাকা এবং পাহাড়ি অঞ্চল। সেজনা ঝাড়গ্রাম এলাকাকে যদি 
বাচাতে হয় তাহলে অলিবেম্ব ফুড ফর ওয়ার্ক স্বীম চালু করতে হবে। জলের জন্য সুবর্ণ 
রেখা নীদ, কাসাই নদী এবং কিছু কিছু পাহাড়ী খাল আছে সেই খালে ছোট ছোট মেশিন 
পাম্প এবং বড় বড় যে সব নদী আছে তাদের সাহায্যে যদি সেচের ব্যবস্থা এখুনি করা যায় 
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তাহলে আমরা ভালো ধান পেতে পারি, এবং ধান যেগুলি মরে যাচ্ছে তার বিকল্প হিসাবে 
রবিচাষ কলাই এবং সর্ষে এগুলি করা যেতে পারে বা গমও করা যেতে পারে। বর্তমান 
অবস্থায় সেখানে মানুষ না খেতে পাওয়ার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করব যে আপনি নিজে সরেজমিনে তদস্ত করে আসুন তাহলেই আপনি 
প্রকৃত অবস্থা উপলদ্ধি করতে পারবেন। আমরা ইতিমধো দুই একজন এম.এল.এ. বলেছি 
এবং অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যে আপনারা ঝাড়গ্রামের 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন, তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। এই হচ্ছে আমার বিশেষ অনুরোধ । 


[1-20--1-30 27৮.] 


শ্রী শিবনাথ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সূতাহাটা এলাকায় আইনের শাসন 
বলতে কিছু নেই। তার একটি ঘটনা আমি আপনার কাছে উল্লেখ করছি। আপনার মাধ্যমে 
সেই ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সূতাহাটায় চাউলখোলা গ্রামে উদারী 
মোহন মান্না, বনমালী মান্না এবং নারায়ণচন্দ্র মান্না, এদের নিজস্ব সম্পত্তি এরা নিজেরা 
দীর্ঘদিন ধরে চাষ করে. আসছে। জে,এল, আর, ও, রিপোর্ট করেছে যে ওরা নিজেরাই চাষ 
করে এবং ভেস্টেড হয়নি, নিজস্ব খাস রয়েছে। অথচ সেই জমির উপর গত ২৯/৭/৭৯ 
তারিখে চাউলখোলা গ্রামের কুমুদ সামস্তের ছেলে সুশীল সামন্ত ৭০/৮০ জন লোক, দলবল 
নিয়ে লালঝান্ডা উড়িয়ে সেই জমির উপর জবরদখল নিলো। পুলিশের কাছে সাহায্য চাওয়া 
হয়েছিল, এমন কি জে, এল, আর, ও, পুলিশের কাছে তমলুক এস ডি ও র কাছে ও 
এস ডি পি ও,র কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল যে সেই জমিটা তার নিজস্ব খাসে আছে, অথচ 
তারাও কোনও সাহায্য এই ব্যাপারে করবেন না। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষ 
কি করে টিকে থাকবে, এখানে বাস করবে কি করে? এটা কি জঙ্গলের শাসন বলে ধরে 
নিতে হবে? তাহলে কি সেখানকার মানুষকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে পশ্চিমবাংলা 
ছেড়ে? এই বিষয়ে তিনি একটা ব্যবস্থা নিন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আশা নিয়ে তার 
কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী সন্তোষ রাণা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
আপনার দৃষ্টি গোচর করতে ও এই রাজ্যের মন্ত্রিসভার দৃষ্টি গোচর করতে চাচ্ছি। বীরভূম 
জেলার রামপুরহাট মহকুমার কালিদহ গ্রামটি গত বৎসর বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। তারপর 
এখন পর্যস্ত সেই গ্রামে পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। সেই গ্রামের লোকেরা বারংবার 
ডেপুটেশন দেওয়া থেকে আরম্ত করে বিভিন্ন ধরনের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে 
কিন্তু এখন পর্যস্ত সেই গ্রামের লোকদের কোনও পুনর্বাসন হয়নি। সেই গ্রামে পুনর্বাসন যাতে 
অবিলম্বে করা হয় সেই জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সম্তোষকুমার দাস £ মননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত সপ্তাহের মঙ্গলবারে আমি পাঁচলা 
সহ হাওড়া জেলার খরার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বর্তমানে সেই খরা আরও উদ্বেগজনক 
পরিস্থিতি ধারণ করেছে এবং এখানে এক্ষুনি যদি কোনও ব্যবস্থা না গ্রহণ করা হয় তাহলে 
বেশ কিছু লোক অকালে প্রাণ হারাবে বলে মনে হচ্ছে এইজন্য আমি আবার সরকারের 
কাছে আপনার মাধ্যমে নিবেদন রাখছি যে তারা যেন এক্ষুনি সেখানে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে এই খরা কবলিত মানুষগুলিকে বাঁচান এবং খরার করাল ছায়া সমগ্র হাওড়া জেলাকে 
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ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করেছে। এখন যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে একটা ভয়ঙ্কর 
অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি যেন যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কয়েকদিন আগে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 
রাজ্যের খারিপ চাষ সম্বন্ধে একটা করুণ চিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন। আজ পর্যস্ত প্রকৃতির 
আশীর্বাদে এই খরা পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। ফলে যে সমস্ত জায়গায় এখনও বৃষ্টির 
অভাবে চাষবাস বন্ধ আছে, সেখানে মানুষগুলি কাজ পাচ্ছেনা। এক দিকে এই যেমন 
অসুবিধা হচ্ছে, অন্য দিকে পাট কিম্বা সামান্য আমন চাষ কিছু যদি হয়েও থাকে, সেগুলি 
বীজ থেকে আরম্ভ করে সব শুকিয়ে গেছে এবং বীজ গাছের বয়স হয়ে গেছে বলে সেগুলি 
লাগানো যাচ্ছেনা, আবার পাট পচবার মতো জল কোথাও নেই, এর ফলে এই দুর্বিসহ 
পরিস্থিতিতে মানুষেরা অর্ধাহারে অনাহারে এবং কর্মহীন অবস্থায় আছে। আমি তাই অনুরোধ 
করি মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রীকে, অর্থ মন্ত্রী মহাশয়ও আছেন, যে এই অস্বাভাবিক খরা 
পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অবিলম্বে ইনত্যাক্সেসিবল এরিয়াতে এদের জন্য কাজ চালু 
করুন এবং এদের খাবার দিয়ে সরকারি নিয়মে কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিন। সরকারি 
ব্যবস্থায় কিছু বীজের ব্যবস্থা করুন, অকেজো ডিপ টিউবওয়েলগুলি যা আছে সেগুলি ঠিক 
করুন, অকেজো রিভার লিফুট ইরিগেশন সিস্টেম কিন্বা ক্লাস্টার সিস্টেম যা আছে সেগুলি 
ঠিক করে এবং বিদ্যুতের উন্নতি ঘটাবার ব্যবস্থা করুন। আজকে বিদ্যুতের অভাবে মাইনর 
ইরিগেশন ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। এগুলি চালু করে মানুষের কাজের ব্যবস্থা করুন। 
আমি নিজে দেখে এলাম মানুষের কি অসহায় করুণ অবস্থা, তাদের কোনও কাজ নাই। 
(সরকারি দল থেকে জনৈক সদস্যের হাসি) স্যার, ওরা হাসতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের পক্ষে 
করুণ এবং ভয়াবহ অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমাকে সময় দিয়েছেন বলতে, 
আপনাকে ধন্যবাদ, আমি মাননীয় মন্ত্রিসভার কাছে অনুরোধ করছি, এরা যেন এই খরা 
পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মতো গুরুত্ব দেন। এখানে পঞ্চায়েত মন্ত্রী 
আছেন, পঞ্চায়েত সম্বন্ধে তিনি অনেক বক্তব্য রেখেছেন, তিনি এই ব্যাপারে ব্যবস্থাটা একটু 
গিয়ার আপ করুন এবং যাতে কোনও কিছুর আাবিউস এবং মিসইউজ না ঘটে, সেটা দেখার 
জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি। 


শ্রী সুধাংশুশেখর মাঝি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা বিশেষ 
ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলায় অমনিতে প্রতি বছর খরা হয়, এ 
বছরও বিরাট খরা হয়েছে। বৃষ্টির অভাবেও কিছু লাগানো যাচ্ছেনা । বিশেষ করে বান্দোয়া, 
মানবাজার, গোরাবাজার এলাকায় যে ভুট্টা এবং বজরার চাষ হয়েছিল সেগুলি বৃষ্টির অভাবে 
নষ্ট হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। যার ফলে এই এলাকায় মানুষের কোনও কাজ নাই, তারা খুব 
দুশ্চিন্তা এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা কাজের সন্ধানে এদিক ওদিকে ঘুরছে। তাই 
মাননীয় মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তাড়াতাড়ি পুরুলিয়ার 
এই বান্দোয়া, মানবাজার এবং গোরা বাজার এলাকায় ব্যাপক কাজ করেন। 


শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 
এলাকার একটা বিষয়ে প্রতিকারের জন্য ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি কিছু 
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ব্যক্তি এবং কিছু সংবাদপত্রের পেশা এবং নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অপ-প্রচার করা যে 
পশ্চিম বাংলার আইনশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু এই আইনশৃঙ্খলা ব্যাহত করছে যে যে দুর্বৃত্তরা 
তাদের বিরুদ্ধে কোনও কথা এরা কিন্তু বার করেন না। গত ১০/৮/৭৯ তারিখে আমাদের 
এলাকায় কিছু লোক একটা লরি করে এসে স্থানীয় একটা তেলকলের একজন লোকের হাত 
কেটে দিয়ে টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তার পরবর্তীকালে ১২/৮/৭৯ তারিখে এখানকার 
স্থানীয় যুবকেরা একটা লরিকে সন্দেহ করে এবং ধরে, সেই লরির লোকেরা ডাকাতি করতে 
যাচ্ছিল, সেই ডাকাত দলের কাছ থেকে স্থানীয় সেই সব যুবকেরা বে-আইনি অন্ত্রশস্ত 
আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে, এতে ৩ জন ডাকাত মারা গিয়েছে। এতে সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে 
পড়েছে, এই অবস্থায় সেখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ির প্রয়োজন আছে, যে সমস্ত দুর্বৃত্ত আসছে 
তাদের ঠেকাবার জন্যই এটা দরকার, স্থানীয় যুবকেরা পুলিশের সহযোগিতা চাইছে। তাই 
আপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কাজী হাফিজুর রহমন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটি অত্যন্ত মর্মাস্তিক 
ঘটনার প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রায় দু 
মাসের উপর গত হতে চললো মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার ২নং ব্লকের অধীন 
কোলাস গ্রামের বাদু সেখকে প্রায় ৭০/৮০ জন দুষ্কৃতকারী যখন সে এক গ্রাম থেকে অন্য 
গ্রামে যাচ্ছিল তখন তাকে মারাত্মক অন্ত্রশ্ত্র সজ্জিত হয়ে মারধর করে হত্যা করে এবং তার 
হত্যার পর তার আত্্ীয় স্বজনের ১৪টি পরিবারের বাড়িঘর লুঠপাট ও ভাঙ্গচুর করে বাড়ি 
থেকে সকলকে তাড়াইয়া দেয়। আজ পর্যস্ত এ দুক্কৃতকারীদের ভয়ে এসব গৃহহারারা বাড়িতে 
আসতে পারে না। স্থানীয় পুলিশ উর্ধতন পুলিশের কাছে আবেদন নিবেদন করা সত্বেও এসব 
দুষ্কৃতকারীদের ধরা হয়নি। তারা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে__কোনও আসামিকেই ধরা হয় নি। 
তাই এই বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করছি যে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক 
এবং যাতে তারা আবার ঘরে ফিরে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী মহাদেব মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিশেষ গুরুতুপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে পুরুলিয়া 
জেলা সাধারণভাবে খরাপ্রবণ এলাকা। বর্তমান বৎসরে একেবারে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য 
সেখানে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার লোক এক প্রকার ঘাস ও মাঠের শাক 
খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে এবং এই অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেইজন্য আমি দাবি 
জানাচ্ছি এবং এই হাউসে আবেদন রাখছি এবং আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যে অবিলম্বে পুরুলিয়া জেলাকে খরা এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে 
লোকসভার নির্বাচন কিছু দিনের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় তথা সারা দেশে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। 
সারাদেশের লোক চায় যে পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতবর্ষের সকল জায়গায় অবাধ এবং সুষ্ঠ 
নির্বাচন হোক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাজ্যের সিপি,এম এমন একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে 
যে পুলিশ এবং সিপিএম সব এক হয়ে গেছে এবং সিপিএম-র ক্যাডাররাই বুথ দখল করার 
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জন্য সব কিছু করছে। তারা সব ফলস ভোটারদের নাম ভোটার লিস্টে ঢোকাচ্ছে। এবং 
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারদের দিল্লিতে যে মিটিং হবে সেখানে তারা কি বলবে সেটাও 
সিপিএম অফিস থেকে বলে দিচ্ছেন। এই ব্যবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি 


শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে 
উল্লেখ করতে চাইছি। গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ভোটার 
তালিকা সংশোধন করার দিন স্থির হয়েছে। কিন্তু সেই ভোটার লিস্ট ঠিক করার জন্য সমস্ত 
সিপিএম ক্যাডারদের নিযুক্ত করা হয়েছে। এবং তারা অন্যায়ভাবে এই ভোটার লিস্ট তৈরি 
করছেন অনেক সময় ফল্স ভোটারদের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। যে সমস্ত এনুমারেটারদের 
নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে যাবার কথা কিন্তু তারা কোনও বাড়িতেই 
যাচ্ছে না। সমস্ত সিপিএম-এর নেতাদের বাড়িতে বসে এই সব লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে। 
কেউই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে না। সমস্ত গ্রাম সভার অধ্যক্ষরা বলছে আমরা আবার বাড়ি যাব 
কি এখানে বসেই আমরা সব ঠিক করব। আজকে নির্বাচন আসন্ন তাতে যে ভোটার লিস্ট 
হবে তা কি রকম হবে তা আপনি বুঝতে পারছেন। এখন থেকে একটা কারচুপি শুরু হয়ে 
গেছে। এই বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চাইছি যে সরকার এ বিষয়ে 
অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন করুন। 


শ্রী জম্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রী ও 
সরবরাহ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলার সর্বত্র কাগজের দারুণ অভাব দেখা 
দিয়েছে। এই কাগজ সরবরাহ ঠিক মতো না থাকার জন্য স্কুল কলেজের পরীক্ষা বন্ধ হতে 
চলেছে, কোয়েশ্চেন পেপার ছাপানো যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কনজিউমার স্টোর্সেও মাথা খুঁড়ে 
কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই একটা ভীষণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি সরবরাহ 
মন্ত্রীকে এই কাগজ সরবরাহ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া যাতে চলতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন তা না হলে সব 
বন্ধ হয়ে যাবে। 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার অঞ্চলের দুটি হসপিটাল 
সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আপনার সামনে রাখছি। এখানে একটা হাসপাতাল আছে নাম তার 
হনুমান হাসপাতাল এবং এটা একটা ২৫০ বেডের হাসপাতাল এবং এটা প্রাইভেট হাসপাতাল। 
আগামী, ১লা অক্টোবর তারিখে থেকে এটা বন্ধ করে দেবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এটা 
যদি বন্ধ হয় তাহলে শুধু রুগী নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ১৫০ জন কর্মচারীরও দূরবস্থার 
সৃষ্টি হবে। এই বিষয়ে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা হচ্ছে 
আমাদের জি.টি. রোডের উপর তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়শওয়াল হসপিটাল। এটাও খুব বড় 
হসপিটাল কিন্তু এখানে একটা নরককুন্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। এখনও পর্যস্ত কংগ্রেসের সমাজ 
বিরোধীরা সেখান থেকে যেতে চাইছে 'না। আমি আবেদন করছি অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
দ্বারা এই কলঙ্ক মুক্ত করা হোক। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বহুবার মেনশন দিয়েছি, এখানে বলতে 
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হবে বলে বলছি। কারণ এখানে কোনও মন্ত্রীরা আমাদের বক্তব্য আমরা রাখছি তার সমাধান 
করার জন্য কোনও নোট নেওয়া তা করছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী 
নেই। ২ বছর আগে বামজ্রন্ট সরকার যখন আসেন সেই সময় মথুরাপুর প্রাইমারি স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র ভেঙ্গে যায়। তারপর আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে আপনি এটাকে 
সারানোর ব্যবস্থা করুন। কারণ যেদিন আপনি শপথ নেন সেদিন থেকে মথুরাপুর স্বাস্থ্যকেন্্ 
ভেঙ্গে গেছে। উনি আমাকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, 
কংগ্রেস এলাকা বলে যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি না সারেন তাহলে আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তত 
আছি, আপনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সারিয়ে দিন। উনি এই ব্যাপারে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা 
স্যাংশন করেছিলেন। ২ বছর হয়ে গেছে এই ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা স্যাংশন হয়েছে কিন্তু 
২ বছরে কাজ কিছুই হয়নি, সেই ভাঙ্গা অবস্থাতেই পড়ে আছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এটা সরানোর ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই পশ্চিমবাংলার 
জঙ্গলের রাজত্বের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। স্যার, বোলপুর থানার সমসদগ্রামে নির্বাচিত প্রতিনিধি 
গ্রামসভা প্রধান, উপপ্রধান এবং ১১ জন মেম্বার, তারা কংগ্রেসের গ্রামসভার। ওখানকার 
সিপিএম সদস্যদের দাবি পদত্যাগ করতে হবে কারণ আমাদের সিপিএম-এর প্রধান ওখানে 
আসছে না। ৩জন সিপিএম মেম্বার ছাড়া বাকি সিপিএম মেম্বারের জমানত জব্দ হয়ে গেছে। 
এই ঘটনার পর আমাদের কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রহিম চৌধুরির বাড়ি সিপিএম-এর 
জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে লুঠ হল। পুলিশের সামনে সেই 
বাড়ি লুঠ হল। পুলিশ যখন তার প্রতিবাদ করতে গেল সেখানে সিপিএম-এর ২/৩ হাজার 
মানুষ পুলিশকে মারল, পুলিশের গাড়ি ঘেরাও করল, পুলিশ বলল যে আমরা কিছু করতে 
পারব না আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি, এই রকম যদি অবস্থা হয়, পুলিশ যদি 
বলে আমরা হেলপলেস, পুলিশের সামনে যদি বাড়ি লুঠ হয়, পুলিশ যদি বলে আমাদের 
কিছু করণীয় নেই, লোকসভার আসন্ন নির্বাচন আসছে, গ্রামসভার এই রকম অবস্থা, 
পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলি আতঙ্কগ্রস্ত, কাজেই কেন্দ্র থেকে সি আর পি, মিলিটারি আনা হোক 
তাতে যদি পশ্চিমবাংলার নির্বাচন করা যায়। তা না হলে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন করা যাবে 
না যদি এই জঙ্গলের রাজত্ব থাকে। 


[1-40--1-50 ৮.41.] 


শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি প্রশাসনিক 
ক্রটির কথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে তুলে ধরছি প্রতিবিধানের জন্য। মাধ্যমিক শিক্ষার 
ডি.পি. আই. সেকশনে বিরাট একটা প্রশাসনিক অবহেলা দেখা দিয়েছে। আমি কয়েকদিন 
আগে আমার জেলার কয়েক জন শিক্ষককে নিয়ে রিটেনশনের অর্ডারের ব্যাপারে শিক্ষা 
বিভাগের ডি.পি.আই. এর কাছে যাই। ডি. পি. আই. আমাদের এ. ডি. পি. আই. শ্রীমতী 
উষ্টাচার্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। আমরা তার ঘরে যাবার পর তিনি তো আমাদের দিকে মুখ 
তুলে তাকালেনই না, কাজ করতে লাগলেন মুখ নিচু করে। বহুক্ষণ বাদে তিনি মুখ তুলে 
তাকালেন এবং আমি তখন তাকে বলাম যে মাধ্যমিক শিক্ষকরা মাইনে পাচ্ছেন না, আপনি 
দয়া করে আমার কথা শুনুন। তারপর তিনি আমাদের বললেন, বসুন। তারপর ১০ মিনিট 
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বাদে উনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। আমি বললাম রিটেনশন অর্ডার যাচ্ছে না, উনি 
বললৈন আমরা তো অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আমি বললাম আপনারা অর্ডার দিয়েছেন কি না 
জানিনা, কিন্তু এই ঘটনা ঘটছে। আপনাদের মাইনে যদি এই ভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে 
তো আপনারা পরেরদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হবেন। আপনারা উচ্চ 
পদে বসে আছেন, এই সাধারণ শিক্ষকরা মাইনে পাচ্ছে না, এদের ব্যাপারটা একটু দেখুন। 
উনি বললেন আমরা কি করব? আমি যখন বারবার তার কাছে অনুরোধ করি, তখন তিনি 
বলেন যে আমার কিছু করার নেই। আমাদের আরও অনেক কর্মচারী এবং অফিসার দরকার। 
তা নাহলে এই রকম হবে। আমি আপনার মাধ্যমে এই একটি দৃষ্টাস্ত উপস্থিত করছি। 
মাধ্যমিক শিক্ষক যারা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে নিযুক্ত আছেন তারা প্রশাসনিক অবহেলার 
জন্য তাদের মাইনে পাচ্ছেন না। সুতরাং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। 


শ্রী কৃষ্ণদাস রায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রমিক আন্দোলনের নামে পল্লীগ্রামে 
যে অত্যাচার চলছে তা অবর্ণনীয়। গত ৩১শে আগস্ট মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানায় 
তুতরাঙ্গা গ্রামে মধ্যবিত্ত কৃষক প্রতি বছরের মতো এবারেও নিড়েনের কাজ করছিল নিজেদের 
জমিতে। সেই সময় দেশ চক গ্রামের সিপিএম: কর্মীরা শ্রী মিহির খুটিয়া ও বনমালিপুর 
গ্রামের কালিপদ দাস প্রভৃতির নেতৃত্বে এক উন্মত্ত জনতা বল্পম, হাঁসুয়া, তীর, ধনুক, নিয়ে 
তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে ২১ জন জখম হয়। তাদের বেলদা হাসপাতালে 
চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু বেলদা হাসপাতালের ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে চান 
না। তাদের নেকুড়শোনী আমেরিকান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী মহাশয়কে এই গুরুতর ব্যাপারে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই গুরুতর ব্যাপারটি আগেও 
মেনশন করেছি আজও বলছি। কালিয়াচক তিন নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ মধু 
মগুলের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ব্যাপারে এস.পি 
তদন্ত করেছেন কিন্তু এখনও পর্যস্ত মধু মগ্ডলের থাকার জায়গা হয়নি। আমি এই ব্যাপারে 
যে ডায়েরি করা হয়েছিল তার নম্বরটা জানাচ্ছি, ডি. আর. ডায়েরি নং ১৭৪১ তাং ২২৬.৭৯। 
এস. পি. তদত্ত করেছেন, এটা ২২/৬/৭৯ তারিখের ব্যাপার কিন্তু এখনও পর্যত কোনও 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সুতরাং অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী 42 মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পঞ্চায়েতের 
মন্ত্রীৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উনি একটু আগে এখানে ছিলেন, কিন্তু এখন এখানে নেই। 
পঞ্চায়েত বিভাগ কিরকম চলছে, সেটা ওর একটু জানা দরকার। আমার নির্বাচন কেন্দ্রের 
কুশীদা গ্রামে একটি গ্রাম-পঞ্চায়েত আছে। সেখানে আজ থেকে সাড়ে তিন মাস আগে একটা 
নো কনফিডেন্স পাশ হয়েছে। আমরা*জানিনা নো কনফিডেস পাশ হওয়ার পর আইনে 
প্রেসক্রাইবড অথরিটি বি.ডি.ও-র কিছু করণীয় আছে কিনা! যাই হোক তিনি নিজে লিখে 
দিয়েছিলেন, আমি দেখছি বলে। তারপর তিনি প্রধানকে নোটিশ দিয়েছিলেন যে, আপনার 
বিরুদ্ধে নো কনফিডেজ পাশ হয়েছে, কিন্তু আপনার কি বক্তব্য আছে, তা আপনি বলেননি। 


0056০711095 40 5৮7২৩ 323 


তা সর্তেও এরপরও তিনি বহাল তবিয়তে ছিলেন। তারপর বি.ডি.ও. বলেছিলেন নো কনফিডেল 
ঠিক মতই পাশ হয়েছে। একথা বলার পরে বি.ডি.ও-কে লোকজন নিয়ে তাড়া করা হয় 
এবং তিনি তখন ছুটি নিয়ে ৮ দিনের জন্য বাড়ি চলে যান। গত পরশু দিন আবার তিনি 
জয়েন করেছেন এবং করে জিপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অফিসে ঢুকতে পারছেন 
না, সিপিএম ক্যাডাররা তাকে তাড়া করছে। তা ওরা করুক, এদের বি.ডি.ও ওদের সরকার, 
ওরা যা খুশি তাই করুক তাতে আমার কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে নো 
কনফিডেন্স পাশ হওয়ার পর যদি কেউ চার্জ না দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
কিছু করণীয় আছে কিনা? এটা আমাদের জানা দরকার। নো কনফিডেন্স পাশ হয়েছে, তথাপি 
চার্জ দিচ্ছে না, তারপর নো কনফিডেন্সের নোটিশ বার বার দেওয়া সর্তেও মিটিং ডাকছে না 
এবং মিটিং-এ মেম্বাররা যে ডিসেন্ট দিতে চাইছে তা নোট করা হচ্ছে না। এই অবস্থা 
আজকে পঞ্চায়েতগুলিতে চলছে। তাই আমি এই বিষয়গুলির ওপর মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি পঞ্চায়েতগুলিকে ভালোভাবে 
চালাতে চান এবং সেই জন্য এবিষয়ে কিছু করবেন। 


১(৪770 (0065110175 
(60 ৮/17101) 0791] 2115$%015 ৮675 61%607)) 


পশ্চিমবঙ্গে জে, সি আই-এর পাট ক্রয় কেন্দ্র 


* 8৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৯।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে জে.সি.আই-এর (জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া) কতগুলি পাট ক্রয় 
কেন আছে; এবং 
(খ) এই রাজ্যের আরও অধিক সংক্যক পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জে.সিআই 


কর্তৃপক্ষের কাছে রাজ্য কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও আবেদন জানানো হয়েছে 
কি? 


শ্রী কমলকাস্তি গুহঃ 


(ক) গত বৎসর ৪৭টি পাট ক্রয় কেন্দ্র ও ১৭টি উপকেন্দ্র ছিল। এ বৎসর প্রস্তাবিত 
পাট ক্রয়কেন্দর ও উপকেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭ এ ২৭। 


(খ) কৃষি বিভাগের কর্মচারীগণ এবং আমিও ব্যক্তিগতভাবে জে সি আই কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে আলোচনাকালে বহুবার পাট ক্রয়কেন্দ্র বাড়াবার জন্য বলেছি; কিন্তু এ 
সংস্থার উপর রাজ্য সরকারের কোনও কর্তৃত্ব নাই। অতএব কয়েকটি উপকেন্দ্র 
বাড়ান ছাড়া বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। তবে যতদুর জানা গেছে এ বৎসর 
উক্ত সংখ্যক পাট ক্রয় কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র ছাড়াও জে সি আই ১১০টি গ্রামীণ 
হাট সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে পাট কেনার ব্যবস্থা করেছেন। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ক্রয় কেন্দ্রগুলির কথা বললেন সেই 
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সমস্ত পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে জুট কর্পোরেশন মোট কত শতাংশ পট ক্রয় করে জানাবেন 
কি? 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ আমি মোটামুটিভাবে আপনাদের কাছে এ-সম্বন্ধে একটা বক্তব্য 
রাখছি, সেটা হচ্ছে জেসিআই,-র সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম 
যে, আপনার সরকার নির্দিষ্ট হাট থেকে সরাসরি পাট কিনুন বা যে সমস্ত চালু হাটগুলি 
আছে সেখান থেকে কিনুন। তখন তারা বলেছিলেন যে, যে সংখ্যা দেওয়া আছে তার চেয়ে 
বেশি আর কিছু বাড়াবার তাদের উপায় নেই এবং তারা বেনফেড'-এর মাধ্যমে কিছু পাট 
কিনবেন। “বেনফেড' দিয়ে কিনলেও আমরা দেখছি যে, উত্তরবঙ্গে ডিক্ট্েসড সেলে পাট এসে 
গেছে, কিন্তু এখনো কোনও রকম ব্যবস্থা করা হয়নি। এখানে আবার জে সি আই বলছে 
“বেনফেড"কে তারা টাকা দিতে পারবে না। “বেনফেড কৃষি দপ্তরের কাছে টাকা চেয়েছে, 
সেই টাকায় তারা বাইরে থেকে কিছু পাট কিনতে পারবেন। আমরা ১ কোটি টাকা মঞ্জুর 
করেছি কৃষি দপ্তর থেকে। এখন অবস্থা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে, জে.সি.আই.-এর ওপর 
আমাদের সরাসরি কর্তৃত্ব নেই। তারা সময় মতো হাটে বা ক্রয় কেন্দ্র যায় না এবং সরাসরি 
কৃষকদের কাছ থেকে কেনে না, কিছু কিছু ফড়েদের কাছ থেকে কেনে। যারা অল্প পাট নিয়ে 
আসে, ২০/৪০ কে.জি. পাট যারা নিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে তারা পাট কেনে না এবং 
গ্রেডিং-এর নামে কৃষকদের শোষণ করা হয়। এই অবস্থা চলছে। 


[1-50-- 2-090 ৮7৮.] 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ পশ্চিমবাংলার দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই জানি যে 
পশ্চিমবাংলায় পাট চাষীরা ভীষণভাবে মার খাচ্ছে-_মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্র জুট কর্পোরেশন তৈরি 
হয়েছে সেখানকান পাট চাষীদের পাট বিক্রয় করার জন্য মহারাষ্ট্রের অনুকরণে পশ্চিমবাংলায় 
সরকারি উদ্যোগে এই পাট চাষীদের সুরাহা করার জন্য এবং এই পাট চাষীরা যাতে ন্যায্য 
মূল্যে বিক্রি করতে পারে তারজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জুট কর্পোরেশন গঠন করার কোনও 
প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে কি? 


স্ত্রী কমলকান্তি গুহ ঃ এ বছরে রবিতে তৈল বীজ এবং গম সরকার থেকে কেনবার 
ব্যবস্থা করেছি। এ বছরে দেরি হয়ে গেছে তাই আগামী বছরে সরকার থেকে আমরা সরাসরি 
পাট কেনবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। তবে সেটা কোনও কর্পোরেশনের মাধ্যমে না আমাদের 
মাধ্যমে সেটা ঠিক হয়নি। 


শ্রী -144,৫ মৈত্র ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন জুট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 
নির্বাচনের সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত নিয়ে কি চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়েছিল? 


শ্রী কমলকাতি গুহ $ আমাদের মত নিয়ে হয়নি। 


কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের বাস সংখ্যা 
* 8৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৩।) শ্রী জল্মেজয় ওঝা £ স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) কলিকাতা রাষ্ট্রী পরিবহন কর্পেরশেনের অধীনে বাস সংখ্যা কত; এবং 
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(খ) কর্তৃপক্ষ কতগুলি নতুন বাস ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন? 

শ্রী মহম্মদ আমিন £ 

(ক) ১০৩৬ টি (ব্যবহারোপযোগী)। - 

(খ) বর্তমান আর্থিক বৎসরে ২০০টি। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ১০৩৬টি বাস বর্তমানে ঠিক 
অবস্থায় আছে- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, চালু, নয় এমন বাসের সংখ্যা কত? 

শ্রী মহঃ আমিন £ ১০৩৬ বাসের মধ্যে রাস্তায় বেরোয় ৮০০ থেকে কিছু বেশি আর 
বাকিগুলি প্রিভেনটিভ মেনটেনানের জন্য ডিপোতে রাখা হয়। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই ৮০০ বাসের মধ্যে 
কতগুলি রাস্তায় খারাপ হয়? 


শ্রী মহঃ আমিন ঃ এগুলি এক একদিন এক এক রকম হয়। আমাদের সরকার যখন 
হয়েছিল তখন গাড়িগুলি বেশি খারাপ হত শতকরা ৪০ ভাগ ছিল। সেটা এখন কমে গিয়ে 
শতকরা ২০ ভাগে এসেছে। 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই গাড়িগুলির সাথে কত 
সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন? 

শ্রী মহঃ আমিন $ নোটিশ দিতে হবে। 

শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই ঃ আপনি তো ২০০টি নতুন বাস ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন-__এই 
বাসগুলি কবে কিনবেন আর কবে রাস্তায় নামবে? 


শ্রী মহঃ আমিন £ চেসিস আসতে শুরু করে দিয়েছে। মাসে ২৫/৩০টা করে আসবে। 
যে মাসে চেসিস আসবে তার পরের মাসে গাড়ি নামানো যাবে। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ এগুলি সবই কি স্পেশ্যাল বাস করছেন? 


শ্রী মহঃ আমিনঃ এই যে ২০০টা বাস আনা হচ্ছে তারমধ্যে ২২টি বাস হবে সেমি- 
আর্টিকুলেটেড ডাবল ডেকার, একটি করে অর্ডিনারি ডেকার, ১৭৭টি সিঙ্গল ডেকার আর 
তারমধ্যে ৩০টি স্পেশ্যাল বাস। 

শ্রী সন্দীপ দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই বাসের ব্যাপারে যে ব্যানার্জি 
কমিশন হয়েছিল সেই কমিশন তাদের রিপোর্ট বলেছিলেন যে বাসগুলিকে ইচ্ছা করে কনডেম 
করা হয় ডিপো ম্যানেজার নানা রকমের গোলমাল করে প্রাইভেট বাস ওনারদের দিয়ে দেন 
এটা কি সত্যি? 

শ্রী মহঃ আমিন £ ব্যানার্জি কমিশন যে তদন্ত করেছিলেন সেটা আগেকার কথা, আমাদের 
সরকার হওয়ার পরে এই রকম ধরনের ঘটনা ঘটেনি। 


শ্রী সন্দীপ দাস £ ব্যানার্জি কমিশন আপনাদের আমলে হয়নি, আমরা জানি, কিন্তু 
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ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে যে সমস্ত অভিযোগ আছে সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে 
কোনও ব্যবস্থা কি নিয়েছেন? 
শ্রী মহঃ আমিন £ ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্টে কোনও স্পেসিফিক অভিযোগ নেই। 
শ্রী সত্যরপ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আপনি বললেন আগে 
শতকরা ৪০ ভাগ খারাপ ছিল, এখন ২০ ভাগ হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন আগে আপনি যে 


একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন যে এবারে বাস অনেক কমে গেছে, আপনার 
কোন স্টেটমেন্টটা সত্য? আগের টা না এখনকারটা? 


শ্রী মহঃ আমিন £ আমি আগে এরকম কোনও স্টেটমেন্ট দিইনি। 
গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর আর ডাবলিউ পি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব 
* ৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫২।) ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ই পঞ্চায়েত ও সমষ্টি 
(ক) ইহা কি সত্য যে,_ 
(১) ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে আর ডাবলিউ পি প্রকল্পের মনোনয়ন , অনুমোদন 
ও রূপায়ণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, 


(২) গ্রামাঞ্চলে এই সব উন্নয়নমূলক কাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবার জন্য পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলিকে ও তার সদস্যদের পদ দেওয়া হইয়াছে; এবং 


(খ) স্থানীয় এম এল এ-গণকে তাদের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল রাখার জন্য কি ব্যবস্থা আছে? 


শ্রী দেব্ররত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 


(ক) (১) গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা 
'বিভীগ শ্রীম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করেছেন। 


(২) এই কর্মসূচি সম্পর্কে সমাপ্তি সার্টিফিকেট পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জিলা 
পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগকে পাঠানোর 
জন্য নিদেশ দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পঞ্যায়েত সমিতি ও 
জিলা পরিষদকে তত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 


(খ) এম.এল.এ. গণ পঞ্চায়েত জাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। 
সুতরাং স্বীয় নির্বাচন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল 
থাকবেন আশা করা যায়। 


যে প্রশ্নটা করা হয়েছে__আর, ডবলিউ. পি. সংক্রান্ত, এই কোয়েশ্চেন এখানে ওঠে না। 
এই সব স্কীম বা তার সার্টিফিকেট এর ব্যাপার আমার নয়। আমি সাধারণ ভাবে উত্তর 
দিচ্ছি। সঠিক বিভাগকে জেনে প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন। | 
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ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী $ উন্নয়নমূলক কাজের কথা পঞ্চায়েত সমিতিতে ওঠেনা, টাকাগুলো 
গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়, পঞ্চায়েত সমিতির হাতে আসে না এটা কি আপনি জানেন? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ই সেটা সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়ে থাকে, এ 
বৎসর পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা সন্বন্ধে যে বইটি দেওয়া হয়েছিল সেটা ভাল করে 
পড়বেন। প্রকল্প নির্বাচনের ব্যাপারে বইটিতে গভর্নমেন্ট পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ “জেলা 
পরিষদ ও পঞ্ধায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রামপঞ্চায়েতকে বরাদ্দ করা হবে। যেখানে জেলা 
পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়নি, সেখানে জেলা শাসক/রলক উন্নয়ন 
আধিকারিক মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দ করা হবে। জেলা পরিষদ ও পণ্ঘায়েত সমিতির 
তদারকি ও নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় কর্মসূচি তৈরি করবেন। 

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন এই রকম হয় কিন্তু আমি 
প্রযাকটিকালি দেখেছি, সেই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ভার ন্যস্ত হয়। 
সে কাজগুলি সম্বন্ধে জেলাপরিষদ কিম্বা পঞ্চায়েত সমিতি তাদের ইনফর্ম করা হয় না, 
আমরা জানতে পারিনা। 

[2-00--2-10 চ4.] 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পঞ্চায়েত সমিতির 
তদারক ও জেলা সমিতির তদারক বলতে কি বোঝাচ্ছে? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই সব পরিকল্পনা অনুসারে হয়ে থাকে। এই বইটিতে 
পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। | 

রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ জেলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতে যে কাজ হবে এই কাজের 
তদারক করার অধিকার বি, ডি,ও ডিস্টি্ট ইঞ্জিনিয়ার বা সাব আ্যাসিস্টেন্ট ইর্জিনিয়ারের আছে 
কিনা? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৫ .থেকে ২০ হাজার টাকা স্কীমগ্ডলির জন্য পঞ্চায়েত 
সমিতির ভেটিং নিতে হবে। যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে কংক্রিট কেস দেবেন দেখবো । 


্্ী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ আমি ভেটিংএর কথা বলছি না__আমি পরিষ্কার জানতে চাই 
ইন্পেকশন করার অধিকার আছে কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে কোয়েশ্চেন করলে এর উত্তর দেব। 


ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী £ আগে দেখেছি এই সব জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজ যা হবে 
তার একটা কপি এম এল এর কাছে যেত যাতে তারা সমস্ত জানতে পারতেন কিন্তু এখন 
সে সব যাচ্ছে না-_-এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেবেন কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ হ্যা। 
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শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ জেলা পরিষদ ও পঞ্যায়েত সমিতির সদস্য এম এল এরা। কিন্তু 
যেহেতু তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নন সেহেতু আইনসঙ্গতভাবে গ্রামের উন্নয়নের কাজে 
তারা কিভাবে যোগদান করবেন তা জানাবেন কি? 


জ্বী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এম এল এ দের গ্রাম পঞ্চায়েতে অস্তরভূক্ত করানোর যে 
প্রস্তাব এসেছে সেটা সরকার বিবেচনা করছেন। 


. স্ত্রী রজনীকাস্ত দোলুই $ আর, ডারু, টির কাজগুলো ইন্সপেকশন বা সুপারভিসন হচ্ছে 
না এ খবর আপনার জানা আছে কি? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৫৬ নং কোয়েশ্চেন উত্তরে সব বলব। 
* ৫১ স্থগিত 
পশ্চিমবঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা 
*৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮০।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতির জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ 
সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছে কিনা ; 


(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হইলে, এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছে কিনা ; এবং 

(গ) হইয়া থাকিলে কবে নাগাদ এ অর্থ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়? 

শ্রী মহম্মদ আমিন ঃ 

(ক) কলিকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে বিশ্বব্যাঙ্কের সহিত 

আলোচনা চলিতেছে। 

(খ) এখনও হয় নাই। 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 

শ্রী অমল রায় £ কলকাতা মহানগরীর ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর 
কাছ থেকে মোট কত টাকা চেয়েছেনঃ 


শ্রী মহঃ আমিন £ সমস্ত বিষয়টা বিবেচনাধীন সেইজন্য অনুরোধ করব যে বিষয়টা 
সিদ্ধাত্ত করার অধিকার যখন অন্য লোকের হাতে তখন এটা নিয়ে অলোচনা না করাই 
ভালো। 
পশ্চিমবাংলায় বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের গরু সরবরাহ 
* ৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৭ 1) শ্রী শিবনাথ দাস ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_- 
(ক) পশ্চিমবাংলায় বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চাষের জন্য গরু সরবরাহ করা 
হইয়াছে কি; 
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(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর 'হ্যা' হইলে, তাহার সংখ্যা কত; এবং 

(গ) কৃষিকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা লইয়াছেন? 
শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ 

(ক) না, কোনও গরু সরবরাহ করা হয়নি। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


(গ) বন্যার পরবত্তীকালে কৃষিকার্ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কৃষিবিভাগ নিম্নলিখিত 
ব্যবস্থাগুলি লইয়াছিলেন ঃ-_ 


(১) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্রসেচ যন্ত্রসমূহের জন্য (17518191107) ৩.৫০ কোটি টাকা 
খরচ করে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি চালু করা হয়। 


(২) ১০০টি ২০ অশ্বশক্তির ডিজেল পাম্প সেট ক্রয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা 
আনুমোদন করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই 
পাম্প সেটগুলিকে জেলা শাসকদের অধীনে দেওয়া হয়ছিল। 


(৩) নদী হইতে জল উত্তোলন প্রকল্লাধীন বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া। মুর্শিদাবাদ , 
মালদা এবং পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় ২০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ৫০০টি ডিজেল 
পাম্প সেট এবং ২০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ২৪৪টি ইলেক্ট্রিক মোটর ক্রয়ের 
জন্য ১.৭৪ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয় এবং বেশিরভাগ পাম্পই জেলায় 
পাঠানো হয়েছিল। 

(৪) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাবীদিগের সুবিধার জন্য জলকর অগ্রিম পরিশোধের কাজটি 


শিথিল করিয়া উহা শষ্যবর্তনের (101769.) পরে পরিশোধযোগ্য করা হইয়াছিল, 
উক্ত সুবিধা কেবল মাত্র ১৯৭৮-৭৯ সালের জনাই প্রযোজ্য। 


(৫) বিনামুল্যে বিভিন্ন বীজের মিনিকিট বিতরণের জন্য ১৬,৯১,০০০ টাকা অনুমোদন 
করা হইয়াছিল। 

(৬) বন্যা বিধ্বস্ত চাষীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য জিলা শাসকদের অধীনে 
[যাবা০22 হইতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত ২০০টি ৫ অশ্ব শক্তি পাম্পসেট ও ১৪০টি 
পাওয়ার ট্রিলার দেওয়া হয়, ইহা ছাড়া অন্তপ্রদেশ সরকার হইতে বিনামূল্যে 
প্রাপ্ত আরও ৫০টি পাওয়ার ট্রিলার জেলা শাসকদের দেওয়া হয়। 

(৭) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদিগকে স্বল্লকালীন খণ প্রদানের জন্য মোট ২৬, 
৯২,২৫,০০০ টাকা অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল। এই খণ ডিফলটার দিগকেও 
দেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ফুল চাষীদেরও খণ দেওয়া হয়েছে, পান 

. চাষীদের খণের সুযোগ দেওয়া হয়। 


(৮) ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে বীজতলা তৈয়ারি করে কৃষকদের বিতরণ করা 
হয়। 
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শ্রী শিবনাথ দাস £ বন্যায় যে হাজার হাজার গরু মারা গেছে সেই সমস্ত লোকেরা 
কিভাবে জমি চাষ করল সেটা জানাবেন কি কারণ সরকার থেকে যখন তাদের গরু সরবরাহ 
করা হয়নি? 

শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ আমরা সরকার থেকে কিছু ট্রাক্টার দিয়েছিলাম এছাড়া কৃষকরা 
নিজেদের হালের গরু জোগাড় করে নিয়ে চাষ করেছে। 

, শ্রী শিবনাথ দাস ঃ গরু কেনার জন্য কি অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন? 

শ্রী কলমকাস্তি গুহ ঃ কৃষিখণ দিয়েছিলাম। 

্্ী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মিনি কীট বিলির জন্য ৭,১৬,৯১,০০০ টাকা যে খরচ হয়েছিল 
তাতে এই মিনি কীটগুলো কোথা থেকে কেনা হয়েছিল-কে বিলি করেছিল এবং বন্যা 
গীড়িত এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় দেওয়া হয়েছিল কিনা? 

স্ত্রী কমলকান্তি গুহ ঃ উত্তরবঙ্গে ৪টি জেলায় খরা এবং বাকি ১২টি জেলায় বন্যা 
হয়েছিল। অতএব মোট ১৬টা জেলায় এই মিনিকীট দেওয়া হয়েছিল এবং আযাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ 
এর কাছ থেকে আমরা এগুলি নিয়েছিলাম। 

[2-10-_2-20 ৮.৮.] 

শ্রী শিবনাথ দাস ঃ সরকারি তথ্যে আছে হাজার হাজার গরু বন্যায় মারা গেছে, আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ব্যাপকভাবে হালের গরু মারা গেছে এরফলে এই জমিগুলি চাষ করার 
জন্য আপনারা কতগুলি ট্রাক্টর সরবরাহ করেছেন এবং এই ট্রাক্টরগুলি কি সরকারি খরচে 
চালান হয়েছে? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ আমরা ১৪০টি পাওয়ার টিলার, তাছাড়া অন্ধ প্রদেশ সরকারের 
কাছ থেকে ৫০টি পাওয়ার ট্রিলার মোট ১৯০টি পাওয়ার ট্রিলার বিভিন্ন জেলায় দিয়েছিলাম 
এবং তারা তাই দিয়ে যত্টা পারেন চাষ করেছেন। তবে প্রয়োজনৈর তুলনায় এর সংখ্যা 
অত্যন্ত কম সেটা আমরা জানি। 


৫৪ স্থৃগিত 
কলিকাতা মহানগরীতে ফুটপাথ বাসিন্দাদের পরিসংখ্যান 
* ৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩০।) শ্রী নানুরাম রায় ঃ স্থানীয় প্রশাসন ও নগর 
উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) কলকাতা মহানগরীতে কত লোক ফুটপাথে বাস করে তার কোনও পরিসংখ্যান 
সরকারের কাছে আছে কি; এবং 

(খ) থাকিলে, এই সংখ্যা কত? 

্রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ 

(ক) কলিকাতা মহানগরীর ফুটপাথ বাসিন্দাদের কোনও পরিসংখ্যান সরকারের কাছে 
নাই। 
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(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

শ্রী নানুরাম রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পরিসংখ্যান নেবার চেষ্টা 
করেছেন কিনা? 

্্ী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ না। 

রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন কলকাতার ফুটপাথে কিছু 


লোক প্রতিদিন বাস করে এই সম্বন্ধে অবহিত আছেন কিনা? যদি অবহিত থাকেন তাহলে 
এই সম্বন্ধে কি করছেন? 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর ই অবহিত আছি। 

রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ ফুটপাথে যারা বসবাস করে তাদের সর্বহারা বলে স্বীকার 
করেন কিনা? 

্রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ সর্বহারা এরা নয়। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ তাহলে সর্বহারার ক্যাটাগোরিতে কারা পড়বে বলবেন কি? 

্্ী প্রশাস্তকুমার শূর ঃ শ্রমিক শ্রেণী যাদের শৃঙ্খলা ছাড়া হারাবার আর কিছু নেই। 

শ্রী সন্দীপ দাস ৫ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ফুটপাথ বাসিদের জন্য কোনও 
বাসস্থান তৈরি করার পরিকল্পনা আছে কি? 

্রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ না। 


সত্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইমাত্র বললেন পরিসংখ্যান নেই, মন্ত্র 
মহাশয় জানাবেন কি এই ফুটপাথে কত বছর ধরে লোক বাস করছে? 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর £ কংগ্রেসি রাজত্বের প্রথম দিন থেকে। 


শ্রী জম্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ফুটপাথে যারা বাস করে তারা 
সর্বহারা নন, আমি জিজ্ঞাসা করছি এদের মধ্যে কতজন ক্যাপিটালিস্ট? 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ সেটা বিড়লাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি জানি না। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ ফুটপাথে যারা বসবাস করে তাদের রিহ্যাবিলিটেট করার 
কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


শ্রী প্রশান্তকুমার শুর ই মাননীয় সদস্যরা মনোযোগ সহকারে শুনবেন আমরা কি উত্তর 
দিই। আমি এর উত্তর দিয়েছি। 


শ্রী নানুরাম রায় ঃ ১২ই আগস্ট বসুমতী কাগজে পুলিশ রিপোর্টে বেরিয়েছে ৭ লক্ষ 
ফুটপাথে বসবাস করে , এটা কি ঠিক? 


্্রী প্রশাস্তকুমার শূর ঃ সেটা বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করবেন। 
ডাঃ শাম্বতীপ্রসাদ বাগ ঃ গত ২ বছর ধরে ফুটপাথবাসীদের সংখ্যা কি বেড়েছে? 
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শ্রী প্রশাস্তকুমার শূর ঃ সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। 
রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি রাইটার্স বিল্ডিংসে 
এয়ারকন্ডিশন ঘরে ঢোকার পর ফুটপাথবাসীদের খবর রাখেন রিনা? 
শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ$ আমরা কংগ্রেসি মন্ত্রী নই যে রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে সরকার 
পরিচালনা করব, আমরা রাস্তায় গিয়ে কাজ করি। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কলকাতা মহানগরীর ফুটপাথে যে 
সমস্ত সর্বহারারা বাস করছে তারা ভোটার কিনা? 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর $ আমাদের আইনে তারা ভোটার নয়। 

ডাঃ শাম্বতীপ্রসাদ বাগ £ পশ্চিমবাংলায় ফুটপাথে বাস করে এই অধিবাসীদের সংখ্যা 
ফ্রমশ বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এই সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে সেটা দেখা কি সরকারের 
কতর্বা নয়? 

শ্রী প্রশান্তকুমার শূর ঃ আমাদের দেশে পুঁজিবাদি ব্যবস্থার ফলে এই ঘটনা ঘটে। কেন্্রীয় 
সরকারে যারা বসে আছেন, যারা আমাদের অর্থনীতি পরিচালনা করেন তারা এর সমাধান 
করতে পারেন। তবে পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় এটা সম্ভব নয়। 


পঞ্চায়েত সংস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ 


* ৫৬। (অনুমোদিত প্রন্প নং *৩৮।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ পঞ্চায়েত ও সমষ্টি 
উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত 
সমিতি, জেলা পরিষদ) থেকে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আসছে; এবং 


(খ) সত্য হইলে, এ দুর্নীতি-রোধে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
শ্রী দেবর্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
(ক) পঞ্চায়েত সংস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কিছু অভিযোগ এসেছে। 


(খ) কোনও পঞ্চয়েত সংস্থা সম্পর্কে কোনও প্রকার অভিযোগ পাওয়া মাত্র অভিযোগপত্র 
স্থানীয় আধিকারিকের নিকট পাঠিয়ে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়ে থাকে। 
প্রতিবেদন নেওয়ার পর আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মন্ত্রী মহাশয় পঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু অভিযোগ এসেছে এবং 
তার সমাধানের কথাও বললেন। আমার প্রথম প্রম্ম হচ্ছে এ পর্যস্ত দুনীতির অভিযোগ গ্রাম 
পঞ্ডায়েত, পধ্ায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ সম্পর্কে যা এসেছে তার সম্পর্কে কোনও 
কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কিনা? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে এরকম 
কোনও ইনফরমেশন আছে কি যে, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা 
পরিষদ সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে তাতে যাদের উপর তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে 
তারা তদন্ত করতে ভয় পাচ্ছে? 


03012571085 ঠা 5৮25 333 


শ্রী দেব্্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে তাতে 
আমি দেখেছি এ পর্যস্ত ৩৫টি অভিযোগ লিখিতভাবে এসেছে। এই অভিযোগগুলি বিভিন্ন 
ধরনের। কোনওটা দুনীতি সম্পর্কে, কোনওটা 'ঠিকঠিক ভাবে রিলিফ দেওয়া হয়নি, কোনওটা 
আছে কুটির শিল্পে অনুদান ঠিকভাবে বন্টন করা হয়নি। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও এসেছে 
যে, যেখানে মিটিং করা উচিত সেই নির্ধারিত জায়গায় হয়নি। আমি দেখেছি মোটামুটি ৩৫টি 
অভিযোগ এসেছে। এই ব্যাপারে সরকার খুব সজাগ আছে এবং ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ 
পঞ্চায়েত আইনের ২০৫ধারায় বিভিন্ন পরিদর্শক এবং আধিকারিকদের অধিকার দেওয়া আছে। 

শ্রী হবিবুর রহমান £ তদন্তের ক্ষেত্রে ভয় পাচ্ছে কিনা বলবেন কি? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমি এরকম অভিযোগ পাইনি। 

জ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ বন্যা উপলক্ষে ঘর তৈরি করবার জন্য গ্রামাঞ্চলে যে টাকা 
দেওয়া হয়েছে সেই টাকা যদি গরিব মানুষদের মধ্যে ঠিকভাবে বণ্টন করা না হয়ে থাকে 
এবং এ সম্পর্কে যদি আপনার কাছে তালিকা দেওয়া হয় তাহলে যে সমস্ত প্রধান এবং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সদস্য তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি? 

মিঃ স্পিকার $ এটা হাইপথেটিক্যাল কোয়েশ্চেন। 

[2-20-_2-30 7.%.] 

শ্রী 11এয়েখনণ রায় £ এই যে অভিযোগগুলি আপনি পেয়েছেন বলেছেন এটা ঠিক 
কি, অভিযোগ যারা করেছেন সে ব্যক্তি হোক বা পার্টি হোক তারা সবাই পরাজিত হয়েছেন 
এবং তারাই অভিযোগ করেছেন এটা কি আপনার জানা আছে? 

(নো রিপ্লাই) 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয় আমার একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে 
সেটা হচ্ছে যে, আমার কেন্দ্রে অধিকাংশ জায়গায় আমরা জয়লাভ করেছি। সেইসব জায়গায় 
দুর্নীতির অভিযোগ করছি না, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল কিছু কিছু পঞ্চায়েত আমার নির্বাচন 
কেন্দ্রে পেয়েছে সেইসব কেন্দ্রের অভিযোগগুলি করছি এবং আমার বক্তব্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট 
অভিযোগ সম্বলিত কাগজ যদি দেওয়া হয়, গ্রামের মানুষের স্বাক্ষর প্রমাণাদিসহ যদি দেওয়া 
হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি? 

মিঃ ম্পিকার ঃ এর জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে। 

শ্রী অনিল মুখার্জিঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্যাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করতে চাই। উনি বললেন যে ২০৫ ধারা 
অনুযায়ী নোটিফিকেশন হবে, কিন্তু সেই ধারা অনুযায়ী যদি নোটিফিকেশন হয় তাহলে বি ডি 
ও বা কেউ আকশন নিতে পারবেন? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ হ্যা, পারবেন। 

শ্রী অতীশচন্ত্র সিন্হা £ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের এবং প্রধানদের বিরুদ্ধে নানা 
ধরনের অভিযোগ উঠেছে। মন্ত্রী মহাশয় বললেন মাত্র ৩৫টি লিখিত অভিযোগ তিনি পেয়েছেন। 
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আমরা জানি এই সংখ্যা আরও অধিক। এই ব্যাপারে জানি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই 
পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধানদের বিরুদ্ধে যদি কোনও দুর্নীতির অভিযোগ থাকে সেই দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে তদন্ত করবার জন্য বা প্রতিকার করবার জন্য কোনও সুর্নিদিষ্ট উপায় পঞ্চায়েত 
বিভাগে আছে কিনা সেটা জানাবেন। 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ই আরও ভালোভাবে প্রতিরোধ করবার জন্য ২০৫ ধারা 
অনুযায়ী আমি বিভিন্ন অফিসারদের নিয়ে বসব খুব শীঘ্ব। আশা করি এক মাসের মধ্যে এর 
একটা ব্যবস্থা করতে পারব এবং এক মাসের মধ্যেই নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করব। 

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি £ আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি এই যে 
দুনীতিগুলি হচ্ছে, আমার মনে হয় যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে কাজ 
করবার জন্য কিন্তু কাজ তারা কি করছে না করছে সেটা পঞ্চায়েত সমিতিকে জানাচ্ছে না 
বা এম এল এ-দের জানাচ্ছে না। ফলে এই দুর্নীতিগুলি হবার চান্স পাচ্ছে। 
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রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই শ্রীমতী আভা 
মাইতি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি একটি লিখিত অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমিও একটি অভিযোগ আপনার হাতে 
দিয়েছি। এগুলি বি ডি ও দ্বারা এনকোয়ারি হচ্ছে কিনা এবং আপনি এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছেন কিনা সেটা আমরা জানি না। 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি এটা আযালাউ করব না। কে অভিযোগ করেছেন তার কথা 
আপনি এখানে বলতে পারেন না। 


মেদিনীপুর জেলার সাহাচক গ্রাম পঞ্চায়েতের ও অনস্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 


*৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৯৪।) শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ পঞ্চায়েত ও সমষ্টি 
উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) (১) মেদিনীপুর জেলার ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে সাহাচক গ্রাম পঞ্যায়েতের 
বিরুদ্ধে, ও (২) উক্ত জেলার তমলুক ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে অনস্তপুর 
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-এর বিরুদ্ধে কোনও অভিযাগ সরকারের নিকট আসিয়াছে 
কি; এবং 

(খ) আসিয়া থাকিলে, সে বিষয়ে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধায় ঃ 

(ক) (১) ও (২) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় না বললেন। এই প্রসঙ্গে আমি একটা প্রশ্ন 
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জিজ্ঞাসা করছি দয়া করে উত্তর দেবেন কি, এই যে হাজার হাজার অভিযোগের দরখাস্ত 
সর বাকিগুলি 
আপনি না বলে দিচ্ছেন? 


মিঃ স্পিকার $ এইভাবে কি আপনি প্রন্ম করবেন? 
শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ আপনি কি অবগত আছেন যে, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট 


৫২ হাজার টাকা এই পঞ্চায়েতকে দিয়েছিল তারা সেই টাকার সিংহভাগ দিয়ে নিজেরা লরি 
কিনে ব্যবসা চালাচ্ছে? 


অভির টার এই অভিযোগ মুখে আপনার শুনছি, লিখিতভাবে কিছু 
পাইনি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয় তার রেডিওগ্রামে একবার 
বলেছিলেন আ্যাভারেজ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে 
অনুদান, ৭০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হয়েছে। আমি ধরে নিচ্ছি এটা আাভারেজ, এই টাকাটা 
প্রপার ইউজ হয়েছে এটা তদারকি করার আপনার কি মেশিনারি আছে? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা রেলিভেল নয়। 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন $ আমি এমনি জিজ্ঞাসা করলাম জানা থাকলে উত্তর দেবেন। 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার চেম্বারে জিজ্ঞাসা করবেন। 

শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি মুর্শিদাবাদ জেলায়। 

মিঃ স্পিকার £ এটা মুর্শিদাবাদের প্রশ্ন নয়। 

শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন $ আমি মেদিনীপুরের কথাই বলছি যে কিছু কিছু সরকারি কর্মচারিরা 
পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির কোনও অভিযোগ আপনার কাছে আছে কিনা? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মুর্শিদাবাদ থেকে হরিহরপাড়ার দুরত্ব ১৫০ মাইল, আমি 
১৫০ ঘণ্টা বাদে আবার সামনের মঙ্গলবারে উত্তর দেব। 

পশ্চিমবঙ্গে নারিকেল চাষ 

* ৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬।) শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 

(ক) পশ্চিমবঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ জেলায় নারিকেল চাষ হয়; এবং 

(খ) নারিকেল চাষের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 

শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ 

(ক) ২৪ পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর ও হুগলি প্রধানত নারিকেল উৎপাদক জেলা। 


ইহা ছাড়া কাকরে লাল মাটি জেলাগুলি বাদ দিলে অন্য জেলাগুলিতে অল্প বিস্তর 
নারিকেল চাষ হয়। 
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(খ) নারিকেল চাষের উন্নয়নের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে-_ 

(১) স্বপ্পমেয়াদী ব্যবস্থা ঃ-_বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা, ছোটছোট সভা সমিতি ও প্রদর্শনী 
ক্ষেত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত চাষ, সার, কীট ও রোগনাশক ওঁধধ ব্যবহারের 
পদ্ধতি প্রচার করা হয়। 

(২) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা £__ দক্ষিণ ভারত বিশেষ করে অন্ত্রের গোদাবরী উপত্যকার 
উন্নত ফলনশীল জাতের নীরোগ বীজ নারিকেল প্রতি বংসর সংগ্রহ করা 
হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে চন্দননগর ও বিভিন্ন জেলা ও ব্লক বীজ খামারে 
(মোট ৫৩টি) চারা উৎপাদন করে চাষীদের বিনা লাভে বিক্রয় করা হয়। 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর ব্লক খামারে একটি 
বেঁটে জাতের নারিকেল বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

[2-30-_-2-40 74.] 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন তামিলনাড়, এবং কেরালার 
মতো এখানেও ডাব খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়ার কোনও প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা? 

শ্রী কমলকান্তি গুহঃ এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও পরিকল্পনা নাই। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে পরিকল্পনা নাই, কিন্তু এখানে 
নারকেল তৈল শিল্পের স্বার্থে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের স্বার্থে এই রকম কোনও পরিকল্পনা 
নিতে সরকার ইচ্ছুক কিনা? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ £ এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা নাই। 

শ্রী জম্মেজয় ওঝা £ নারকেল চাষের উন্নতির জন্য সরকার যে যে ব্যবস্থা করেছেন 
বললেন, কিন্তু এখানে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি খামারে নারকেল চাষের ব্যবস্থা করবেন কি? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ $ আমি বলেছি ৩৫টি বীজ খামারে এবং কয়েকটি জেলায় আমাদের 
ব্যবস্থা আছে। 

শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র ঃ দিঘা এবং তার উপকূলবর্তী অঞ্চলে নারকেল চাষের 
ব্যবস্থা করবেন কিনা? 

শ্রীকমলকাস্তি গুহ ২ দীঘায় হয়েছে, আমাদের আছে। 

পশ্চিমবঙ্গে কাজু বাদামের চাষ 

* ৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৫) শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) পশ্চিমবাংলার কত জমিতে কাজু বাদামের চাষ হয় ; এবং 

(খ) কাজু বাদাম চাষের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? 

শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ 


(ক) ৩২০০ হেক্টর বা আটহাজার একর জমিতে কাজুবাদামের চাষ হয়। 


প 
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(খ) দীঘাতে কাজুবাদামের একটি বাগিচা স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে। এজন্য 
দিঘাতে প্ল্যানিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অধীনে ১০৮ একর জমি কৃষি বিভাগকে 
হস্তান্তরের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে হস্তাস্তরিত হইবার পর প্রস্তাবিত বাগিচা 
হইতে উন্নত জাতের কাজুবাদামের চারা এবং গুটি কলম প্রস্তুত ও উৎপাদন 
করিয়া চাষীদের বিতরণ করা হইবে। তাহাছাড়া এই বাগিচায় কাজুবাদাম চাষের 
উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হইবে এবং গবেষণালব্ 
ফল দ্বারা চাষীরা উপকৃত হইবেন। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ এই এলাকা ছাড়া আর কোন্‌ কোন্‌ এলাকায় কাজুবাদাম হচ্ছে? 
শ্রী কমলকান্তি গুহ £ আমাদের এখানে মেদিনীপুর জেলায় এই পরিকল্পনা নিয়েছি। 
শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র ঃ কাথি মহকুমায় কত পরিমাণ জায়গায় কাজুবাদামের চাষ 
হয়? 
শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ নোটিশ দিলে বলতে পারি। 
* প্রশ্ন ৬৪ (স্থগিত) 
০17111715 01 081011668 (011)0796107)+5 9011001 110] 4৯111010017) ১৫7০০! 
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শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি এই যে কলকাতা 
কর্পোরেশন স্কুলটি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ শিফট করা হল, এটা সি 
পি এম অফিস এক্সটেনশন করার জন্য? 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ আমার উত্তরে যা বলেছি সে কথাই আমার কথা। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ একথা কি সত্য ল্যান্ড ওনার আবদুল ওয়াজেদ এবং তার 
মাইনরদ্দ্ের বাধ্য করা হয়েছে এই বাড়িটি সি পি এমকে ছেড়ে দিতে? 

শ্রী প্রশান্তকুমার শুর ঃ এটা অসত্য এবং চক্রাস্তমূলক কথা। 

শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই ঃ এটা কি সত্য যে কর্পোরেশন স্কুলটি ওখানে কর্পোরেশন 
বিল্ডিং-এ সরিয়ে নেবার পরেই সি পি এম অফিস থেকে এটা দখল করা হয়েছে এবং 
সেখানে অফিস করা হয়েছে? 


রী প্রশান্তকুমার শুর আপনি সি পি এম অফিসে যান, খবর পাবেন। 
শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ ওখান থেকে স্কুলটি শিফট করার কারণ কি? 


' শ্রী প্রশান্তকুমার শূর £ এটা আমি আগেই বলেছি, মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত 
ছিল। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি $ আপনি যেটা বলেছেন সেটা অস্পষ্ট। স্যার, মন্ত্রী মহাশয় যে 
উত্তর দিলেন সেটা অস্পষ্ট 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শূর ঃ আমি যা উত্তর দিয়েছি সেটা ঠিক উত্তরই দিয়েছি। উনি বলছেন 
অস্পষ্ট। এই কথাটা ওনাকে উইথডু করতে হবে। 
(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার ঃ আপনারা চুপ করুন উনি আবার রি রিড করে দিচ্ছেন। 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি $ মাননীয় মহাশয়, আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা উনি 
বললেন না। স্যার, উনি তো শুধু শূর নন, মহীশাসুর উনি ঝীটা খেয়েছেন। 


(গোলমাল) 


্্ী সুনীতি টট্টরাজ £ স্যার, মহিলারা ওঁকে আক্রমণ করেছিল। মহিলারা ওকে কামড়ে 
দিয়েছিল। 
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শ্রী মীর আব্ুস সৈয়াদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মাত্র উনি যে উক্তি করলেন 
একজন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শুর সম্পর্কে সেটা ওনাকে উইথড্র করতে হবে। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ না আমি উইথডু করব না। আমি আবার বলছি মহিলারা কামড়ে 
দিয়েছে। এবং কেন্তর ষ্কামড়াল? 


শ্রী মীর আব্দুস সৈয়দ ঃ স্যার, একজন মাননীয় মন্ত্রী সম্পর্কে উনি এই রকম উক্তি 
করতে পারেন না। ওনাকে উইথড্র করতে হবে। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ স্যার, আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম উনি সে প্রসঙ্গে 
গেলেন না। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে আমাকে উইথড্র করতে বলছেন। আমি উইথড্র করব না। 
আমার প্রশ্নটাই উনি শুনলেন না। বিধানসভার সদস্য কোনও প্রশ্ন করলে মন্ত্রী হয়ে শাস্ত হয়ে 
তার উত্তর দিতে হয়। অত মাথা গরম করবেন না। মাথা গরম করে ভালোভাবে উত্তর 
দেওয়া যায় না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যাদের জায়গা নেওয়া হয়েছে তাদের কোনও কমপেনসেশন 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা? 


রী প্রশাস্তকুমার শুর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাকে রুলিং দিতে হবে। উনি 
আমাকে বললেন আমার উত্তর অস্পষ্ট। আপনি সাধারণভাবে বললেন আমি সেটা আবার 
পড়ে দিলাম। অস্পষ্ট কিনা সেটা আপনি দেখুন। আমি দেখতে পাচ্ছি উনি অশোভন আচরণ 
করেছেন। এই জন্য আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চাইছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর অস্পষ্ট 
আমার প্রশ্নটা ওনার শোনবারই ধৈর্য নাই। অস্পষ্ট হলে আমি নিশ্চয় জানতে চাইব। আমি 
স্যার, আপনার কাছে জানতে চাইছি এই রকম উইথড্র করার কথা উনি বলতে পারেন কিনা 
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শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মাত্র সুনীতিবাবু যে মন্তব্য করলেন 
এবং একজন মাননীয় মন্ত্রী সম্পর্কে যে কথা বললেন সুনীতিবাবু এবং সত্যরঞ্জন বাপুলি 
মহাশয় নিশ্চয় সবই জানেন কিন্তু যে উক্তি করলেন সেটা খুব আনফরচুনেট। জনগণের কাজে 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে তিনি যে ....... 


(গোলমাল) 


মামাকে যদি বলতে না দেন এবং হাউসের কাজ যেভাবে আপনারা চালাতে দিচ্ছেন সেটা 
পার্লামেন্ট ডেমোক্রাসিতে হয় না। মন্ত্রী মহাশয় নিজে বিবৃতি দিয়েছেন। আমরা এটা লক্ষ্য 
চরছি যে যা ঘটেছিল তাতে ওনাদের হাত ছিল এটাই আজকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা 
নার উইথড্র করা উচিত ছিল। মন্ত্রী মহাশয় নিজে তার বক্তব্য আবার তুলে ধরেছেন তার 
ঈবাব থেকে। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল মুখার্জি যে কথা বললেন যে তাতে 


কি আমাদের হাত ছিল। তাহলে কি স্যার হাউসের বাইরে যেসব ঘটনা ঘটবে আমরা সে 
ম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না? 
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অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য অনিল মুখার্জি মহাশয়, উনি বললেন 
অকারণে উইদাউট এনি এভিডেলস ঘটনায় নাকি আমাদের হাত ছিল। আমরা হাউসে জানতে 
চাচ্ছি কোনও সত্য কথা যদি বাইরে ঘটে সেটা কি আমরা হাউসে বঙ্গীতে পারব না? মন্ত্রী 
মহাশয়ের অশোভন আচরণ যদি বাইরে হয় সেটা কি হাউসে বলার প্রিভিলেজ তার নেই? 
এই বিষয়ে আপনি রুলিং দেবেন বলে আশা করছি? 


মিঃ স্পিকার ঃ এই রকম যে কোনও ব্যাপারে রুলিং চাইলেই রুলিং দেওয়া যাবেনা। 
আমি প্রসিডিংস দেখব। এখন সাপ্লিমেন্টারি। কেউ যদি বলেন তাহলে বলবেন তা নাহলে ৰ 
কোয়েশ্চেন আওয়ার শেষ। এখন আমি অন্য কর্মে চলে যাব। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সাপ্লিমেন্টারি ছিল। মাননীয় 
প্রশান্ত শূর মহাশয়-এর প্রশ্ন যতগুলি হবে আমি একটিও সাপ্লিমেন্টারি করব না তার 
ব্যবহারের জন্য। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ স্যার, আমার একটা প্রিভিলেজ ছিল সেটার কি রুলিং দেবেন 
না? | 


মিঃ স্পিকার £ আমি আপনার প্রিভিলেজ আকসেপ্ট করিনি। আমি রুলিং সম্পর্কে 
বলেছি। এর আগেও আপনারা দাবি করেছিলেন। রুলিং দিয়ে বলতে হবে প্রত্যেকটি ব্যাপারে 
এই রকম কোনও ব্যবস্থা নেই। আপনার মতে একটা আযাসিওরেল দেওয়া হয়েছিল, চিফ 
মিনিস্টার স্টেটমেন্ট করবেন। তিনি করতে পারেন নি তার জন্য প্রিভিলেজ হয়ে যাবে। এ 
যদি হয় তাহলে তো হাউসে কোনও কাজ-_ 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা প্রিভিলেজ এনেছিলাম 
মাননীয় প্রমোদ দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে সেটা আপনি আজও পর্যস্ত কোনও রুলিং দেন নি। এই 
বিষয়ে যদি তাড়াতাড়ি করে রুলিং দেন তাহলে ভাল হয় কারণ হাউসের সকলে এটা 
জানতে চাইছে। 

মিঃ স্পিকার ঃ$ এটা আমি দেখব। 
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মিঃ স্পিকার ঃ আমি আজকে কৃষ্ণদাস রায় ও শামসুদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে ১টি 
মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যগণ এই প্রস্তাবে লোকসভার আসন্ন নির্বাচনে 
ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব ও দুনীতির কথা অলোচনা করতে চেয়েছেন। 
আজকে আপনারা জানেন এক ঘণ্টা কোয়েশ্েন আওয়ারের পর আধ ঘণ্টার একটা বিল 
অছে। বাকি আছে আপনাদের প্রাইভেট মেম্বারস মোশন। আমার মনে হয় এটা যদি উইথড্র 
করে নেন তাহলে হয়ে যায়। ইট ইজ নট ফেয়ার। প্রাইভেট মেম্বারস ডেতে এই রকম দেওয়া 
উচিত নয়। রি 

রী শামসুদ্দিন আহমেদ ঃ আপনি পরে আলোচনা করতে দেবেন বলে আমি উই 
করে নিলাম। 
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মিঃ শ্পিকার £ আমি নিন্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি-_ 
১। দুর্গাপুর এ.ভি.বি. কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট-_শ্রী সুনীল বসু রায় 
২। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চালকলগুলির আউশ ধান সংগ্রহ না করা-_ 
৩। ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইউনিট খারাপ- শ্রী সুনীতি চট্টারাজ, 
৪। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ইউরোপ সফরের পর পশ্চিমবাঙ্গে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট-_ 
শ্রী সুনীতি চট্টারাজ 
৫। ভোটার লিস্ট-এ ভোটার সংযোজনের জন্য সিপিএম পার্টির কর্মী নিয়োগ-_ 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 
৬। সরকার নির্ধারিত পাটের মূল্য পাইতে কৃষকদের দুর্ভোগ- শ্রী মনোরঞ্জন রায় 
৭। ১০.৯.৭৯ তারিখ থেকে বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে রাজ্যের সমস্ত জেলের 


ওয়াডারগণের অনশন ধর্মঘট-_শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন, শ্রী কাজী হাফিজুর রহমান 
এবং শ্রী কৃষ্ণদাস রায় 

৯। হলদিয়ায় শিল্প গঠনের কাছে ব্যাঘাত শ্রী শিবনাথ দাস 

১০। ধুবুলিয়া বিধানচন্দ্র চেস্ট ক্লিনিকের ডাক্তার ও নার্সদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ 
এবং গ্রেপ্তার-_ শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন , শ্রী কাজী হাফিজুর রহমান, শ্রী কৃষ্ণদাস 
রায়, শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ এবং শ্রী জন্মেজয় ওঝা 

১১। রাজ্য জুড়ে ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতি-_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার 


১২। প্যারেড অব ইউসথ ত্যান্ড স্টুডেন্টস আযাট কৃষ্ণনগর ত্যান্ড আাটাক অন দেম 
শাই সাম মিসক্রিয়েন্টস- স্ত্রী মাধবেন্দু মোহাত্ত। 


মিঃ স্পিকার £ শ্রী সুনীল বসু রায় মহাশয় এ.ভি.বি. কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট সম্পর্কে 
যে স্টেটমেন্ট দাবি করেছেন কলিং আযাটেনশনের মাধ্যমে তা আমি অনুমতি দিলাম। মন্ত্রী 
মহাশয় এই ব্যাপারে কবে উত্তর দিতে পারবেন দয়া করে জানান। 


শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ £ আমি আগামীকাল উত্তর দেব। 


শ্রী রজনীকান্ত দৌলুই £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২৪শে মার্চ যখন বাজেট সেশন 
চলছিল তখন আমি একটা আযাডজোর্নমেন্ট মোশন দিয়েছিলাম খড়গপুর আই'আই.টিতে মুসলিম 
সুঁডেন্টের উপর ইনজাস্টিস হচ্ছে ওখানকার ডিরেক্টার শঙ্করলাল মহাশয়ের প্ররোচনায়, যিনি 
একজন আর এস এস এর লোক এই সম্পর্কে। এই প্রঃ শঙ্করলাল তিনি আর এস এস 
প্রধান সুন্মমনিয়ম স্বামীর বিশেষ বন্ধু এবং সমর্থক। মুসলিম রিলিজিয়নে মুরগি জবাই করে 
খাওয়ার যে সিস্টেম রীতি চালু আছে, সেই রীতির উপর আঘাত করা হয়েছে এই আর. 
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এস. এস. সমর্থক ডিরেক্টারের প্ররোচনায়। এই ব্যাপারে বিভিন্ন পলিটিক্যাল নেতারা তখন 
মোরারজী দেশাই এর কাছে দরখাস্ত করেছিলেন এবং দেখা করেছিলেন। বর্তমানে সি.পি.এম. 
সেক্রেটারি চরণ সিং এর দৃষ্টিগোচরেও এনেছেন। কারণ বর্তমানে ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর 
আকার ধারণ করেছে। এই ব্যাপারটা কমিউন্যাল আকার ধারণ করেছে। ওখানে মুসলিম 
ছাত্ররা থাকতে পারছে না। আমি বারবার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তিনি 
বলেছিলেন যে এই ব্যাপারে তিনি একটা স্টেটমেন্ট করবেন। ২৭শে মার্চ তিনি বলেছিলেন 
যে তদন্ত করে তিনি হাউসকে জানাবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি কিছুই আমাদের জানাননি। 
সুতরাং হাউসের কাছে আমার প্রিভিলেজ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার যে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া 
উচিত ছিল, আজ পর্যস্ত তিনি তা নেননি। এই ব্যাপারে নানা কাগজে মন্তব্য সহ খবর 
নিউজ প্রভৃতি। এই রকম একটা ইমপর্ট্যান্ট ইস্যুকে নেগলেক্ট করা হয়েছে, ইগনোর করা 
হয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার কাছে আমি প্রিভিলেজ চাইছি, আপনি আশা করি রুলিং 
দেবেন। 


মিঃ ম্পিকার ঃ আমি আগামীকাল আমার রুলিং দেব। 
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স্যার, আমি সংক্ষেপ এক আধটি কথা বলব। এটা সামান্য একটু পরিবর্তনের ব্যাপার। 
১৯৭৮ সালে এই মোটর ট্রান্সপোর্ট আমেন্ডমেন্ট বিল-এর কিছু আযামেন্ডমেন্ট হয়েছিল এবং 
সেখানে লেখা ছিল অনলি দি ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কারস, যারা প্যাসেঞ্জার ক্যারি করে তাদের 
সম্পর্কে কতগুলি সুযোগ সুবিধার কথা। সেটার পরিবর্তন করে সেই জায়গায় আমরা বলছি 
যারা গুডস ক্যারি করে, অর্থাৎ দ্রব্য সামশ্রী বহনকারী যেসমস্ত ট্রাক ইত্যাদির শ্রমিকরা আছে, 
তাদেরও এ একই রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। এটাই হচ্ছে আজকে আমার সংশোধনী 
প্রস্তাব | ৭৮ সালে যখন আমি এই বিল এনেছিলাম তখন বিরোধী পক্ষের অনেক সদস্য 
এটার সমালোচনা করে বলেছিলেন যে শুধু প্যাসেঞ্জার যারা ক্যারি করে তাদের কথা আপনি 
বললেন কেন, যারা গুডস ক্যারি করে তাদের কথা বললেন না কেন? আমি তাদের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, গুডস যারা ক্যারি করে তাদের সম্বন্ধেও রঁ একই নীতি নেওয়া 
হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি এই বিল মুভ করছি। আমি আশা করি মাননীয় 
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সদস্যবৃন্দ বিনা বাধায় এই বিলটি গ্রহণ করবেন এবং সর্বসম্মতভাবেই গ্রহণ করবেন। এই 
আমার বক্তব্য । | 


অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ এই বিলটির ওপর দুটি সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে। একটা শ্রী বলাইলাল 
দাস মহাপাত্রের, উনি জনমত সংগ্রহের জন্য এই বিলটির প্রচারের আবেদন জানিয়েছেন। আর 
একটি কথা নুতনভাবে সংযোজনের জন্য এখানে শ্রী মনোরপ্ন রায় একটি সংশাধনী প্রস্তাব 
দিয়েছেন এবং সেটার কপি আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখবেন তাতে তিনি 
সেকশন ২০(এ)-তে একটা নতুন সংযোজন চেয়েছেন। কিন্তু এভাবে কোনও সংশোধনী আনা 
যায় না। এই সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে যদি কোনও সংশোধনী থাকে তাহলে সেটা আনা 
যায়। আর উনি যেটা চেয়েছেন সেটা যদি সমস্ত বিলটি রাখা হত তাহলে আসতে পারত, 
তাহলে এই সংযোজনের প্রস্তাব উঠত। এটা বিধিবহির্তীত বলে আমি শ্রী মনোরঞ্রন রায়ের 
সংশোধনীটি নাকচ করছি। 


এখন শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র, আপনার সার্কুলেশন মোশন এখানে রাখুন বা মুভ 
করুন। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী একটি ছোট বিল এখানে এনেছেন এবং এই 
বিলে তিনি শুধু একটি শব্দ সংযোজনের কথা বলেছেন। এ বিষয়ের ১৯৬১ সালে যে 
কেন্দ্রীয় বিল হয়েছিল ১৯৭৮ সালে সেটাকে একটু সংশোধন করা হয়েছিল এবং সেখানে 
মোটর কর্মীদের কতগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এবারে যারা মাল-পরিবহন করে 
তাদেরও সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগ্ডলি দেওয়ার জন্য এই বিল আনা হয়েছে এবং সেই 
কারণে তিনি এখানে প্যাসেঞ্জার এবং গুডস এই শব্দটি ব্যবহার করছেন। যদিও সংশোধনীটি 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র তথাপি আমি মনে.করি তিনি যেমন মোটর কর্মচারিদের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা 
করছেন তেমন প্যাসেঞ্জার বা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কোনও কিছু ব্যবস্থার উল্লেখ এখানে 
করেননি বা এই সংশোধনীর মধ্যে আনেননি। এখানে কর্মীদের বেতনের সুবিধা, রেজিস্ট্রেশন 
নম্বর-এর জন্য যখন আ্যপলিকেশন করবে মোটর সংস্থায় তখন তারা সুযোগ সুবিধা পাবে 
এবং তাদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পর্যস্ত দিতে হবে, এই রকম নানা রকম সুযোগ সুবিধার 
সংস্থান রাখা হচ্ছে। এই সঙ্গে এক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্যাসেপ্জারদের জীবনের নিরাপত্তা 
সম্পর্কে আমাদের এই ধারার মধ্যে সংশোধনী আনার দরকার ছিল। সেই জন্য আমি এটা 
জনমত সংগ্রহের জন্য পাঠাবার প্রস্তাব দিয়েছি। যেভাবে আজকে মোটর কর্মীরা, এই সমস্ত 
কর্মচারিরা বাস চালায় তাতে তাদের ওপর কতগুলি বিধি-ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা 
দেখছি যাত্রী বোঝাই গাড়ি বেপরোয়াভাবে চালানো হচ্ছে, ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় গাড়ি 
চালাচ্ছে। এবং ৪০/৫০ জনের যেখানে সীট সেখানে ১০০/১৫০ কিম্বা তারও বেশি লোককে 
নিয়ে যাচ্ছে, কখনও ছাদের উপর কিন্বা পিছনের দিকে বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। একটা 
বাস আর একটা বাসকে টপকাবার জন্য কখনও ডান দিকে যাচ্ছে আবার কখনও ঝা দিকে 
যাচ্ছে__কোনও নিয়মকানুন নেই, কোনও চেকিং-এর ব্যবস্থা নেই। রাস্তায় মাঝে মাঝে গাড়ি 
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খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক সময়ে ইচ্ছা করেই ঘটছে, খাদের মধ্যে কোথাও পড়ে যাচ্ছে। 
যাত্রীদের কোনও নিরাপত্ত। নেই। এইভাবে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে, দিনের পর দিন ঘটছে, ঘন 
ঘন ঘটছে, সারা বাংলাদেশে ঘটছে এবং প্রত্যেক দুর্ঘটনায় দেখা যাচ্ছে এ রাস্তায় উল্টে পড়ছে 
কিম্বা খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। কর্মচারিদের যেমন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করছেন-_তাদের 
যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং এইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ করছি তিনি যেমন গুডস সম্পর্কে যাত্রী বাহকদের ব্যবস্থা করলেন তেমনি পাসেঞ্জারদের 
নিরাপত্তা এবং তাদের জীবন, সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং 
পরবর্তীকালে এই আইন সংশোধন করে আর একটা নতুন আইন আনবেন। আর লাইসেল 
দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া দরকার। কোন ড্রাইভার এবং কনডাক্টুর লাইসেন্স পাবেন এই 
সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার । এক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে এই 
যে দুর্ঘটনা যেটা দিনের পর দিন ঘটছে এবং তার ফলে ধন-সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে__লক্ষ লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারে কিছুটা প্রতিকার করতে পারবেন। এইজন্য আমি 
জনমত সংগ্রহের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 71 
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এই বিলটা আনা হয়েছিল আগে এবং তখন যদি আনা হত তাহলে কিছু ক্ষতি ছিল না। 
এটা ছোট ছোট করে মাঝে মাঝে আনার কোনও যৌক্তিকতা আমি দেখতে পাচ্ছি না। 
বলাইবাবু যা বলেছেন তার একটা দিক আছে। এখানে এই বিলে যারা যাত্রী বহন করে এই 
সমস্ত কর্মচারিদের তাদের সার্ভিস, রেকর্ড, আ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা অমুক-তমুক অনেক কিছুই 
আছে ৬১তে দেওয়া আছে এবং এটা করা হয়েছে কিস্ত সঙ্গে সঙ্গে কনডাক্টর যারা কর্মী 
যেকথা বলাইবাবু বললেন-_-আজকে যাত্রীরা পদে-পদে রাস্তা ঘাটে বিপদের সম্মুখীন হন 
অসতর্কতার জন্য কিন্তু অনেক সময়ে অসতর্কতার জন্যই ঘটে তা নয়, অনেক সময়ে 
ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয় এবং তারফলে প্রাণ-হানি ঘটে। অনেক কর্মীরা টেকনিক্যাল নলেজ 
না নিয়ে অন্যায়ভাবে সার্টিফিকেট পেয়ে হয়ত চাকুরি পাচ্ছে বা পান এবং সেইসব কর্মীরা 
ড্রাইভার হতে পারে, ক্লিনার হতে পারে, আ্যাসিস্ট্যন্ট হতে পারে কিম্বা কনডাক্টর হতে পারে। 
এইসব কর্মীদের জন্য অনেক ঘটনা ঘটে যায়। তাই আমি এই সঙ্গে বলতে চাইছি, আপনি 
মাল-বহনকারী যারা ড্রাইভার কনডাক্টর বা যারা আ্যাসিস্ট্যান্ট হবে এ রকমভাবে দেখে 
আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে এবং এদের সার্ভিসের ব্যাপারে আপয়েন্টমেন্টের কথা বলেছেন, 
নাম-ধাম ঠিকানা, রেটের কথা বলেছেন কিন্তু এখানে একটি জিনিস পরিষ্কার করে নেই সেটা 
হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফাল্ড-এর ব্যাপার। প্রভিডেন্ট ফান্ড বা এই রকম ধরনের জিনিস যেটা 
অন্যান্য কর্মচারিরা পাচ্ছে__তাদের বেলায় যে ব্যবস্থাগুলি আছে সেই ব্যবস্থার কথা বা 
ইনক্রিমেন্টের কথা এইসব কথা আসবে-_-আপনি কি সেটা পরে ছোট ছোট আ্যামেন্ডমেন্ট-এর 
মাধ্যমে আনবেন? আপনি এটা একসঙ্গেপেশ করলেন না কেন সেটা আমি বুঝতে পারছি 
না। একটা করে আমেন্ডমেন্ট এনে বা ধারা এনে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। অন্যান্য 
কর্মচারী যারা আছেন তাদের জন্য যে নিয়ম-কানুন আছে সেই নিয়ম-কানুন একসঙ্গে কেন 
করলেন না সেটা আমার প্রশ্ন? 
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কেবলমাত্র এইটা আনা হচ্ছে, এটাই আমার প্রম্ন। আমি তাই বেশি বক্তব্য রাখছিনা, বিলটি 
সমর্থন করছি, কিন্তু তার সঙ্গ এইটুকু জুড়ে দিচ্ছি। আপনি যে কথাগুলো বলেছেন পূর্ণাঙ্গভাবে 
সমর্থন করা হয়ে উঠবে কিনা, স্জন্য অনুরোধ করছি, বিচার করে দেখুন, আপনি এটাকে 
সংশোধিত করে করতে পারেন কিনা? বিল হবে, সার্কুলেশন করার সময় সবগুলি-_অমরবাবু 
হাসবেন না, এটা আনতে হবে, তখন আপনারাই দাবি তুলবেন, আ্যামেস্ডমেন্ট আনবেন। 
সুতরাং এটা না করে পূর্ণাঙ্গভাবে উন্নয়নের বিরোধিতা না করে যেটা বেশি দিয়েছেন সেগুলি 
বললাম। ছোট ছোট আযামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে এতে আমি রাজনৈতিক গন্ধ পাচ্ছি। সামনে 
নির্বাচন, কিছু লোককে দেখিয়ে দেওয়া একটা ত্যাট্টাকশন, তাদের আট্রাক্ট করার একটা গন্ধ 
আছে যে তোমাদের জন্য এই এই করলাম। আমি এর বিরোধিতা না করে বলতে বাধ্য 
হলাম এই সেশনে না হলেও পরের সেশনে এইগুলি 'ঠিক করে আনবেন। এই কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শাস্তিরাম মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে আ্যামেন্ডমেন্ট বিল 
এনেছেন তা খুব ছোট। এর সঙ্গে যদি তিনি আরও কিছু যোগ করতেন তাহলে খুশি হতাম। 
তিনি ট্রাঙ্গপোর্ট ও গুডস এর কথা বলেছেন আমরা তার বিরোধিতা করছি না। আমরা চাই 
যারা গুডস ক্যারি করে সেই সমস্ত ট্রা্সপোর্টের কর্মচারিদের যেন ত্যাপয়েন্ট লেটার দেওয়া 
হয় ও সরকারি কর্মচারিরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় সে সমস্ত ব্যবস্থা যেন তাদের জন্য 
হয়। তিনি শুধু একটা আপয়েন্ট লেটার এর কথা বলেছেন। কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইনক্রিমেন্ট 
ইত্যাদি আনা উচিত ছিল। এই বিলের আমরা বিরোধিতা করছি না তবে এর সঙ্গে যদি 
এগুলো সংযোগ করতেন তাহলে ভালো হত। এইকথা বলে এই বিল কে সমর্থন করে 
আমি শেষ করছি। 

শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে আ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে 
তাকে আমি সমর্থন করছি। এতদিন ধরে কর্মচারিরা নানা রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত 
হত এবং মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আইনের আশ্রয় নিতে পারত না। কিন্তু এই 
আযমেন্ডমেন্টের ফলে কর্মচারী যারা মাল বহন করে তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে 
পারবে। তাদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার বোধের মানসিকতাকে সাহায্য করবে। সেদিক 
থেকে আমি এটাকে সমর্থন করছি। এর সঙ্গে সঙ্গে ২০ (এ) যে আ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছিল 
যাকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করার কথা ছিল তার সঙ্গে আমি এটা যোগ করতে 
চেয়েছিলাম যে, শুধু আ্যাপয়েন্ট লেটার নয় তার সঙ্গে প্রত্যেক নিয়োগকর্তাকে আযা্টেনডেল, 
একুইটেন্স রুল লিভ রেজিস্টার মেনটেন করতে হবে। কারণ তা না হলে নিয়োগ পত্র 
পেলেও কাজে যোগদান করছে কিনা তার নিশ্চয়তার প্রমাণপত্রের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকরা এই 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আরও 'জোর পাবে। এ্যটেনডেন্স রেজিষ্টার, এ্যকুইটেক্স রোল যদি 
এটা যুক্ত করা হতো তাহলে তাদের অনেক দিক থেকে বাঁচান যেত। এখনও পর্যস্ত মালিকরা 
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কোনও এাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিচ্ছে না। মেদিনীপুর জেলায় দেখেছি যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নাকচ 
হয়ে গেল। সুতরাং সে দিক থেকে তাদের অধিকার রক্ষা করতে গেলে তাদের উপস্থিত থাকা 
এ্কুইটেক্ রোল ইত্যাদি করার ব্যাপারে যদি মালিকদের উপর বাধ্যবাধকতা থাকতো তাহলে 
শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধা হতো। এই সব ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি এবং এই বিলকে 
সমর্থন করে আমি শেষ করছি। 

গ্লীলর্লী হঘযু্লীলা মুহা : লাললীঘ অভ্যঞ্ন মন্তীত্য, যন্ত সা জঙ্ীঘল নিল অনল 
ক জজ্মুত্র ভঘত্খিল কিতা শা ই, তজক্ধ নাই ল লন কষ্ুনা ভ্ছান্ণী উঁ। অন্রজ 
অন্তল শী কল্তলা লার্ুর্ী কি লীতৎ ভ্িক্ষি্ন হন্ধলত্ নিশ্মাম ম নক্ত্ল ঘৃহাতআীহী ত্বল 
হী উ। লী ক্কিকিল্ন ন্ধ লাই লী ঘৃক্ষ ঘাহবল্ অন উই ক্ষিত্বার্সিলিম ভিডিকেত মল 
জী জাহণ্তী০০ শর, ভুল আহ ভী০ হা০ মঁ লকন্রহছিত লী০ তী৩ হল০ ক্কাজ্ঞাহা 
ই। তলল লী০ ঘী০ হূল০ ক লীলা আসান ললহ্‌ ই। বুল লিল কী শ্রী লমর্থন কর্ধী 
কিন্তু হলক্ ভরা ক্কা মি নিক্কুল ভী জলথল নর্ভী হ্র্ী। জা০ তীও হ০ ক মহ্হ 
শী০ ঘীণ্ঘলণ০ ক ভ্ঘাহা উর, মাহ বুলহী ঘার্তিনী ক লীল নষ্তী উ। তরী মন্ত্রী মন্তীত্য 
ল নিনহল কী কি ট্লা কহক্যাল নতা ভী হন্তা ই? ছুহ্বাত্ীহী নযাঁ ল হী? 
জিলল মী নক্র্ম জীহ্‌ ভরা উ, তলক্কী লাহ্‌ক্ষ লী কহ লিকসীহিতী নষ্তী উ। তনক 
লিহ কীহ্‌ সীহনস্থাল লল্তী উ। মীত্হ ল্তিক্কিজ্ল ক হুন্তীন্ততহ ঘা লন ক জী হৃজক্কা 
অহিতাল অন্ত ভীলা ই কি জিলল ছিল কী হামলা নম্তী উই, তলত ছি কহ হতী 
৷ 

অন্ী ক্ষাহতা উ্ক্কি জাত হিল ভ্তিল হ্হিসা ল জুন হ্ক্ীত্রল্ত ভীলা লা ই্। 
নষ্তাঁ জু আ্সাহা হন ভী হভ্ঞা উ্। হুজন্দা সলিন্কান হলনা অভ্হী ই। 

ভীম লালা ভিতা্লল্ত ল জা মীত্হ ঘুল ই, তললি জী ভ্রাহ্মক লী ক্কান 
কহ উট, নর উন্দী ভ্রজ ঘত কাল কহ উর, ভলল্দী অর্শিল অখী লন ঘহ্মানল্ত লঙ্ভী 
জা ই। হজ নিম হ্রী জীহ মী যলর্নসল্ত কা চ্যান আক্র্থিন ক্ৃহলা ভ্বার্টু্ী। 


লাখ অযাল ভুত লাল্তীন্র ক্ষা্ঘীকলল মঁ কহঙ্থাল লন্তরল জ্সাহা উর, ভ্লাহ ক্তিল 
ঘহিষা ভ্রার্সিলিন ম ভিুউ্ জীব ক্কালিঘায ল মীভিঘু ই। নার মাল ম হল্তত্ক্ঘু 
উজা কিন্তু তল তক্ষ শী জাহ্মী ভ্রিলক্কা নম্ভী স্জা। হুল্তহঙ্ঘু কুভ নিষ্বাত ল তু, 
তন ঘুক্ষ শী জানদী ভ্মাই ভ্তিল হ্হিযা জি লঙ্তী ন্ুলাঘা বাযা। অহিতাল অন্ত ভুলা 
কিন ক জাননিযা কী ভী লিযা_শামা। মই ন্তন ক্ধা মললন অন্ত উর ক্ষিক্ন 
ক লী নন্তাঁ ক্কী মামা জাজ্ভী লহ্ত জ লম্ভী লমন্ব দান উঁ জিজক্ষ ক্কা্ঘা শলন্ধী 
নী ক্ততিলাতব ভীলী ই। ললিত লি লিলিজহে জানত জী অনৃতীগ কর্মী কি ন নল 
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আহ গযাল ব। জাত জাঘ হুল জীহ মাল লম্তী নী লী দহ্যঘাল অভ্ঞা নর্তী ভীমা। 

অন্ত জা অহ্বাগ্রলী নিল জাঘা উর, লি হুলক্কা অমর্থল হ্লী ভুঁ ন্ষিন্তু মাললীয 
অলাহলাল ভাজ মন্তানাঙ্গ ন জী সহলান হম্বা ই, [11911150111 96 ০1:0019190 101 
611010175 0911101 (1101901) হুক্কা মী ললখল কত্নী উঁ হুল নিলা মী জলর্খন 
কক্লী ভু কিন্তু হুলক ভাত ক্কা লক্ষী মী অলর্থল লল্ভী কহলীর্তু। 

জাহ০ হী হ০ ক্ধ জিলল শী লহনহ উ, তনক্কা জঙ্গাম্রল ভীনা লআআন্ি। নল 
অবাল ক ভ্িল হৃহ্যা লহার্সিলিল ভিন্নতর মী সী জাহ০ ত্ী9 ০ ই, তলম 
লী০ ঘী০ ঘৃলণ কক সকন্বহ জ্ঞাহ্া ই। য আহ্‌ তী০ ০ ক মজহ দিলীন্রল ক ঘহলিত 
ক্ধ লিঘ্‌;) রুক্ষ ক ঘহলিত ক লিহ্‌) ইবী লফন্রব ক লিঘ্‌ জী নল অহলিত ঈ লিঘ 
কী জাঘইতিম ননাকহ লারৃঈল্ল' ইন উ। শী০ ঘী০ হ্নণ লকনরহী কী বুল ভহককল ক্দী 
হাক্ষলা নন্তুল জনহী উ। জান হুল লহ কক ক্ৃহস্থোল ক্ধী হীক্ষা লম্তী বাতা লী ভুলক্কা 
্ষল অন্ধ্তা লহ্বী ভীমা। হুললিঘ মী মন্্ী মন্তী্য ল অনূতীপ কর্ব্মী কি নর বুল আহ্‌ 
চান নু। 

[3-40-- 3-50 চ.৮.] 


শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যেহেতু কোনও সংশোধনী প্রস্তাব নেই 
সেজন্য প্রথমে বলাইলাল দাসমহাপাত্র মহাশয় যা বলেছেন আমি সেই সম্পর্কে এই কথা 
বলতে চাই যে এই বিলের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমিত এবং সাধারণ, সুতরাং জনমত সংগ্রহ 
করবার কোনও বিষয় এর ভেতরে নেই, অর্থাৎ এর আগে যে আ্যমেন্ডমেন্ট এসেছিল তাতে 
কিছু শ্রমিকের জন্য বলা হয়েছিল, তারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, যেমন 
তাদের নাম লেখা হবে, শ্রমিক হিসাবে তাদের গণ্য করা হবে, কিন্তু সেই সামান্যতম সুযোগ 
আরও কিছু লোক পান না যারা পরিবহন বিভাগে কাজ করেন, যারা গুডস ক্যারি করেন, 
কেরিয়ার ট্রান্সপোর্ট যাকে বলা হয়, তারাও সেই সম অধিকার পাক এটাই এই বিলে বলা 
হয়েছে। এতে জনমত সংগ্রহ করার কিছু নেই। এই হাউসে যেটুকু সংশোধনের কথা বলেছি 
তার বিরোধিতা তো কেউ করলেন না, সুতরাং জনমত সংগ্রহ করার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত 
অন্য মানে এটা থাকা স্বাভাবিক যে একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল আনতে হবে, এটা আমার 
কাছে এসে বললে আমি ঘরে একটা সভা ডাকতে পারি, সেখানে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারকে 
ডাকতে পারি, বিভিন্ন পার্টির লোককে ডাকতে পারি। বর্তমানে যে আইন আছে সেটা যদি 
যথেষ্ট না হয় তাহলে তাকে অন্যভাবে পরিবর্তন করে একটা সার্বিক বিল আনা যায় কিনা 
সেটা আলোচনা করে পরবর্তীকালে বিল আনা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান বিলের সঙ্গে তার 
কিছু সম্পর্ক নেই। এখানে যেটা পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যারিইং প্যাসেঞ্জার্স 
যেখানে লেখা ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হবে আন্ড গুডস অর্থাৎ ক্যারিং প্যাসে্জার্স আ্যান্ড গুডস 
যাদের নাম লেখা হবে তাদের নাম্বার থাকবে, পে রোল থাকবে, সমস্ত যেগুলি আছে সেগুলি 
যদি তারা পায় তাহলে পরবর্তী সময়ে শ্রমিক হিসাবে তারা গণ্য হবে। তারপর আর কি 
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কি করা যেতে পারে তাদের সকলের সঙ্গে আলোচনা করে করা যেতে পারে। সুতরাং 
জনমত সংগ্রহ করার যে প্রস্তাব আমি তার বিরোধিতা করছি, আর যা বলেছেন তার 
প্রত্যেকটার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই বিলটা গ্রহণ করা হোক এই হচ্ছে 
আমার আবেদন। 

111০ 1700 0090 0106 9111 0০ ০0110019060 001 016 100100956 01 ০1101101105 
001171011 (1101601). 45 01701 1001 10 1051. 

[116 17090101701 9111 10151182808 01091) 01781 076 1810(0111121757011 


9/0115915 (৬/65 301188)] /1161007010) 13111, 1979, ০৪ 08101) 11000 ০01751061- 
81101), ৮/25 01101) 00. 81 8269৫ 10. 


00180565 1 60 3 2770 7১627111016 


1106 00650101) 081 01980565 1 10 3 810 19762101016 009 50270 [0811 ০0 
0116 13111, /85 01001) [00 274 2£99৫ (0. 


9111 10115110128 1১909 (91091) £ 517, 11098 00 170৬6 1121 006 110101 
118750011 ৮/011015 (৬/951 3217881 /17161701110101) 73111, 1979, 45 591116৫ 11) 
[7০ /১55211001%, 0০ 7085890. 


শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন 
এ সম্পর্কে আমার কোনও আপত্তি নেই। শ্রমিকরা সুযোগ সুবিধা পাক এটা আমি চাই। তবে 
আমি বলছিলাম একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল আনতে কারণ প্যাসেঞ্জারদের অসুবিধা হচ্ছে এবং 
তার উদাহরণও আমি দিয়েছি। কাজেই প্যাসেঞ্জারদের স্বার্থে এবং তাদের জীবনের নিরাপত্তার 
জন্য একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল আনুন এই অনুরোধ রাখছি। 


মিঃ স্পিকার £ এর উত্তর মন্ত্রী মহাশয় তো দিয়েছেন,__ 


[116 170101011 00 016 10001 118115001 ৬/0171615 (৬/০১ 9017581 
/110617011101010) 3111, 1979 85 5১100160111 010 £১55010019, 06 085560 ৮/৪$ 0161) 
[001 270 42109 (0. 


101107) 10 6%66789101) 01 (17706 107 [)769010186801) 01 [₹6])0171% 01 
(186 0017117186666 01) 7801)110 4৯000101769, 


৩171 701)001 (011911078 ১171)8 : ৩1, 1 065 00 17706 01781 1076 0116 
[01 [01650108010 0 60015 01 0116 00111010066 01) £00110 4১০০০1)0$ 01) 
0116 /১100701017190101) 9170 11701706 4১000] 0 076 51816 [01 0116 6213 1974- 
75, 1975-76 74 1976-77 81 076 1২61015 01 0110 00100110120 4১001001- 
00110181 01 11018 001 0076 9621 19712-73 85 ৮61] 85 01) 06 (৬৮/০ ১1)116- 
11011181) (0100115 ০0 076 00100116 20 /১001007 06116181] 01 17012 001 016 
১৪০ 1973-74 87 1975-76 ০০ 6%27106৫ 0111 06 315 758101, 1980. 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি মনে করি, এই যে প্রস্তাব রাখা হল তাতে সভায় কারুর কোনও 
আপত্তি নেই অর্থাৎ সময় বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব গৃহীত হল। 


10110 ঢাবা)2ং £01,2 185 349 
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10607) [01061 1২81০ 185 
91811 1১7019001) €011911079 31171)8 : 910 1 095 10 170৮6 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র আইন ও 
শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি ঘটছে; ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে; 


এই অবস্থার মধ্যে লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে হবে কিনা 
সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে; 


তাই এই সভার অভিমত এই যে, শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ 
নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি থানা হতে জেলাস্তর পর্যস্ত সাধারণ ও পুলিশ 
প্রশাসনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা 
হউক। ্‌ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা যে মুলতুবি প্রস্তাব আপনার কাছে দিয়েছিলাম তাতে 
আরও দু-একটি কথা ছিল। কিন্তু আপনি যেভাবে সংশোধন করে প্রস্তাবটি দিয়েছেন আমি 
সেটাই গ্রহণ করছি এবং তার ভিত্তিতে আমি আলোচনা করতে চাই। স্যার, আপনি জানেন 
আজকে পশ্চিমবাংলার সর্ধপ্ল জনসাধারণের জীবনে একটা বিরাট আশঙ্কা এবং বিরাট 
নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে যেভাবে 
দিনের পরদিন অবনতির দিকে যাচ্ছে তা থেকে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে যে 
প্রত্যেকটি নাগরিক তার নাগরিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে চলবে কি করে? গত 
বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন আপনাদের অবগতির জন্য জানাই 
যে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে সেটা গত বাজেট অধিবেশনে পুলিশ খাতে 
ব্যয়-বরাদ্দের বিতর্কের সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ৭৭ সাল থেকে ৭৮ সালে 
কলকাতায় অপরাধমূলক কাজ-কর্ম শতকরা ২ পারসেন্ট বেড়ে গেছে এবং কলকাতার বাইরে 
অন্যান্য শহরাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে অপরাধমূলক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং যে 
কথা আপনারা বলছিলেন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেনি তা ঠিক নয়। আবার ৭৮ সাল 
থেকে ৭৯ সাল পর্যস্ত এই সময়ে যেভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে তা যদি হিসাব 
করে দেখা যায় তাহলে তার শতকরা ভাগ আরও বেশি বেড়েছে। প্রত্যেকদিন সংবাদপত্র 
দেখলে, আমরা গ্রামের মানুষ আমরা প্রায় প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি প্রতি দিন কোনও না 
কোনও এলাকায় এমন সব ঘটনা ঘটছে যে ঘটনা অভূতপূর্ব এবং সেই ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে একটা সংঘবদ্ধ পরিকল্পনা করে সংঘবন্ধভাবে আইন-শৃঙ্খলাকে অবনতির 
দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। 
গত বিধানসভার অধিবেশনের পর থেকে বহু ঘটনা বিরোধীদলের পক্ষ থেকে এই হাউসে 
তুলে ধরা হয়েছে। আমি তাই আগের ঘটনার দিকে যাব না, বিধানসভার বাজেট অধিবেশন 
শেষ হবার পর থেকে আজ পর্যস্ত সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় যে ৫টি চাঞ্চল্যকর 
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ঘটনা ঘটেছে এবং এ ছাড়াও আরও অনেক ছোট-খাটো ঘটনা ঘটেছে যেগুলির হিসাব দিলে 
আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাবেন যে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের, যারা সরকার পক্ষের 
লোক নয়, যারা সরকারকে সমর্থন করে না, যারা সিপিএম দলের গুণগান করতে রাজি 
হচ্ছে না, যারা সেই পার্টির সদস্য হতে রাজি হচ্ছে না, যারা তাদের শ্রমিক সংঘের নাম 
রাজি হচ্ছে না তারা কি ক্ষুদ্র কৃষক, কি প্রান্তিক কৃষক কি খেটে খাওয়া মানুষ কি সাধারণ 
মানুষ-_তারা আজকে নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করতে পারছে না। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা 
এবং নাগরিক অধিকার আজকে সম্পূর্ণরূপে পধুদুত্ত হয়েছে। আমি কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে 
আপনাদের কাছে আমার এই বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। স্যার, আপনি জানেন জুনের 
গোড়ার দিকে আমাদের দলের বিধানসভার সদস্য শ্রী বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র-_তার বাড়ি একটি 
হঠাৎ ১ থেকে দেড় হাজার মতন সিপিএম কর্মীরা ঘেরাও করল এবং পুলিশের সামনে 
বীরেন্দ্রবাবুর বাড়িকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করল। কিন্তু পুলিশ কাউকে কিছু বলল না, 
কাউকে গ্রেপ্তার করা হল না। অথচ সেই বীরেনবাবুর বিরুদ্ধে সিপিএম দলের লোকেরা মিথ্যা 
মামলা থানায় উপস্থিত করল, তার উপর ভিত্তি করে সেই দিনই তৎক্ষণাৎ বীরেন বাবুর ঘর 
সার্চ করা হল এবং বীরেনবাবুর বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে এবং বীরেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে 
সি. পি. এম-এর কর্মীরা যে সমস্ত মন্তব্য করেছিল সেগুলি বীরেনবাবু টেপ রেকর্ড করে 
এনেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে শোনাবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। একথা তো 
কারও অজনা নয়। অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি কি, না, সেখানে পুলিশ সেই হরিশচন্দ্রপুর 
এলাকায় নির্বাচিত পঞ্চায়েতের যারা সদস্য সেই নির্বাচিত সদস্যদের সিপিএম-র লোকেরা 
যখন রাস্তায় ঘেরাও করে মারধর করছিল পুলিশ কাছে থেকেও তাদের কোনও প্রটেকশন 
দেয়নি, কাউকে গ্রেপ্তার করল না। উপরোস্ত বলল যে তোমরা কোর্টে গিয়ে বেল নিয়ে এসো। 
আসামিরা আজ পর্যস্ত কেউ বেল নেয়নি। এই রকম একটা ঘটনা সেখানে ঘটে গিয়েছে। 
মানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন মে মাসের শেষদিকে উত্তরবঙ্গে হায়দারপাড়াতে কি 
ঘটনা ঘটেছিল। জীবন রায়ের বাড়িকে কেন্দ্র করে তার ঘর ঘেরাও করে বিরাট একটা তান্ডব 
সৃষ্টি হয়ে ছিল এবং তার পরিবারবর্গ এবং তার যে সমস্ত লোকজন ছিল তাদের সকলকে 
একটা অসস্তিকর অবস্থার মধ্যে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। যদি পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ 
না করত, যদিও অনেক পরে হস্তক্ষেপ করেছে, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই এসেছিলেন ও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা না হলে তার জীবন 
রক্ষা পেত না। প্রচন্ড পরিমাণে তার ঘর দুয়ার লুঠ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন যে টাদপাড়া এলাকায় ২৪ পরগনা এলাকায়, বিকাশ সাহা, বিষ্ঞ্দত্ত চৌধুরি, তারা 
দুইজন গুলিতে নিহত হয়েছিল এবং এই বিকাশ সাহার আর যে ভাইরা ছিল, মোহন সাহা, 
অশোক সাহা ওরা গুরুতরভাবে আহত হল। কিন্তু কি হল? এই যে দিনের পর দিন প্রকাশ্য 
দিবালোকে, সন্ধ্যার সময়, জনবহুল এলাকায় জনসাধারণের সমানে পাইপ গান দিয়ে, বোমা 
মেরে এই যে গুলি করে হত্যা করা হল, নিহত করা হল, পুলিশ কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার 
করেনি। এর ফলে এর প্রতিবাদে সেখানে সত্যাগ্রহ পালিত হয়েছে। সেখানে সত্যাগ্রহ পালিত 
হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও পুলিশ যারা এই' সমস্ত কাজে লিপ্ত ছিল তাদের জানা সত্ত্বেও 
পুলিশ কিন্তু তাদের কখনো গ্রেপ্তার করেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন কিছুদিন 
আগে নদীয়া জেলার চাপড়া এলাকায় কি ঘটনা ঘটেছে। আমি সেই ঘটনা উল্লেখ করতে 
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চাইনা কিন্তু ঘটনা কেন ঘটলো? দীর্ঘদিন থেকে সেই গ্রামাঞ্চলে সেই এলাকায় যে সমাজবিরোধী 
কার্যকলাপ চলছিল, চুরি, ডাকাতি, দিনের পর দিন চলছিল, যেসমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ 
কাজ হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবেন যে আমাদের 
দলনেতা, কাশীবাবু তিনি নদীয়ার সেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার প্রায় মাসখানেক পূর্বে সমস্ত 
ঘটনা সম্পর্কে আইজি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাকে সময়মতো ব্যবস্থা নেবার জন্য 
অনুরোধ করেছিলেন। আই, জি, কাশীবাবুকে একটা উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, উত্তর তো 
দেনইনি, কোনও ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি, যার ফলশ্রুতি এরকম একটা মর্মাস্তিক দাঙ্গা 
হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে প্রশাসন কোন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে এটা আমাদের 
চিন্তা করে দেখতে হবে এবং সেখানে দেখা গিয়েছে এক একদিন ১০/১৫টি বাড়ি লুঠ হয়ে 
গিয়েছে। এই ঘটনা পুলিশের কাছে ডায়রি করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে ডায়রি গ্রহণ করেনি 
এবং ডায়রি নিলেও সময়মতো গিয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। যাতে জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষিত 
হয়, যাতে তাদের মনোবল ফিরে আসে, আস্থা ফিরে আসে সেইজন্য কোনও ব্যবস্থা তারা 
গ্রহণ করেনি। এর পরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের কাথি মহকুমায় 
এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে এই গত কয়েক মাসের মধ্যে, সেই ঘটনা এমন চাঞ্চল্যকর 
এবং এমন দুঃখজনক যে আজকালকার দিনে এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে কিনা তা 
আমাদের কল্পনার বাইরে। গত বিধান সভার অধিবেশনে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন বাহাদূরপুরে পুলিশ যে পরিস্থিতিতে গুলি নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল সে সম্পর্কে 
আলোচনা হয়েছিল, সেকথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছিলেন যে সেই ঘটনার 
সঙ্গে কারা জড়িত ছিলেন। সেখানে চাষের সময় কি হয়েছিল? সেই জমির মালিকরা যখন 
চাষ করতে গেল তখন সি.পি.এম.র লোকেরা, প্রায় ২/৩ শত লোক, লাঠি, বল্পম, বিভিন্ন 
রকম অস্ত্রে সঙ্জিত হয়ে বাধা দিলো, যার ফলে কি হল? তাদের সময়মতো জমি চাষ করতে 
দিলো না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘর দুয়ার লুঠ করা হল, খড়ের গাদাতে আগুন দেওয়া 
হল, কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল এবং সেই রাত্রে মেদিনীপুর থেকে আযাডিশনাল 
এস. পি. তিনি বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে কোনও রকমে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা 
করেন। কিন্তু তাও অনেক দেরি হয়ে গেল। সুতরাং এই ঘটনা বাহাদুরপুরে ঘটেছে। তারপরের 
ঘটনা। দিনের বেলায় কোর্ট বার এলাকায় আমাদের দলের দল্লাদ খা যে এক সময়ে সিপি 
এম দলের সমর্থক ছিল, যে কোনও কারণেই হোক মত পার্থক্য হওয়ায় সে দল ছেড়ে দেয় 
এবং আমাদের দলে আসে, সেই দল্লাদ খার ছেলে আসগর খী মাঠের দিকে যাচ্ছিল যখন, 
তখন তাকে এমনভাবে বল্পম দিয়ে আঘাত করে যে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। সেখানেই 
শেষ নয়, তার বাড়ি ভাঙচুর করে, শুধু তাই নয তার প্রতিবেশি আয়েসা বেগম, অস্তসস্তা 
মহিলা, তাকে এমনভাবে লাথি মারে চিকিৎসার জন্য তাকে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। 
আমি যা বলছি এর প্রতিটি ঘটনা সত্য। আপনাদের দলের নিচের তলার কর্মীরা কোথাও 
নেমে গেছে চিস্তা করে বুঝবার চেষ্টা করবেন। (সরকারি পক্ষের জনৈক সদস্য £ এটা সত্য 
নয়, আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন) বুকে হাত দিয়েই বলছি, আপনি আমার সঙ্গে বলুন, 
এই ঘটনা যদি সামান্যতম অসত্য হয় তো বিধানসভার সদস্যপদ থেকে চলে যাব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আর একটি ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
(নয়েজ) কাথি থানায় ভাজা চাউলি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে গত জুলাই মাসে ৫/৬/৭ 
তারিখে তিন দিন ধরে প্রায় ২০টি বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে লুঠপাট করেছে এবং তাদের সর্বন্ব 
লুঠ করে নিয়ে গেছে। এটা প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে জানানো সব্েও কোনও রূপ ব্যবস্থা করেনি। 
এই যখন লুঠপাট হয় কোনও কোনও সময়ে সেখানে পুলিশ উপস্থিত ছিল, তারা কিছু 
করতে পারেনি, কি করে করবে, বিরাট জনতা, 8/৫ জন পুলিশ লাঠি নিয়ে সেখানে অবস্থা 
সামলানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাজা চাউলিতে অরবিন্দ মণ্ডলের বাড়িতে ৫ তারিখে 
লুঠ করা হয়েছে, এ একই বাড়িতে ৬ তারিখে সকালে লুঠ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত 
জিনিস লুঠ করা হয়েছে তাতে কি কি জিনিস ছিল শুনবেন? অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ছিল 
৯টি বলদ এবং ৪টি গাই গরু। এই ঘটনা ঘটার কয়েকদিন পরে থানার যিনি সেকেন্ড 
অফিসার ৪টি বলদ উদ্ধার করে এবং দুজন আসামিকে গ্রেপ্তার করে। অধ্যক্ষ মহাশয়, 
যেখানে গরু বলদ পর্যস্ত নিয়ে যায়, সেখানে অন্য জিনিসের তো কথাই নাই, মানুষ কোথায় 
দাড়াবে? ৬ তারিখে সকালে নীলপুরে হাট বাজারে লোকজন যখন ছিল, তখন প্রকাশ্য 
দিবালোকে পরিহরা গ্রামের শশাঙ্ক জানার কেরোসিন এবং ডিজেল তেলের দোকান লুঠপাট 
করা হয়েছে। ভাজা চাউলিতে বালিকা বিদ্যালয় আছে, সেখানে সি পি এম-এর লোকেরা 
ক্যাম্প করে ৩দিন থাকে এবং সেখানে থেকে লুঠপাট করা কার্য পরিচালনা করে। ৬ 
৭ তারিখে সকালে লুঠ করেছে। যাদের বাড়ি লুঠ করেছে, আমি তার নাম কয়েকটি বলছি। 

ভাজা চাউলিতে--শ্রী রাসবিহারী মণ্ডল, পরিহরা গ্রামে ৪ 


শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস। 

শ্রী কালিপদ জানা। 

শ্রী পরমানন্দ গিরি। 

শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল! 

শ্রী নারায়ণ মগ্ডল। 

শ্রী সিদ্ধেশ্বর মাইতি। 

শ্রী নটেন দাস। 

শ্রী সম্তোষ দাস। 

শ্রী উপেন দাস। 

শ্রী রাসবিহারী দাস। 

শ্রী সুদর্শন দাস। 

পাঁচবেড়িয়াতে ঃ শ্রী অবনীকুমার মণ্ডল 
শ্রী অদ্বৈতকুমার মগ্ডুল। 
শ্রী অনিলকুমার মগ্ডল। 
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এই রকম আরও আছে। এই রকম করে তিন দিনে প্রায় ২০টি বাড়ি সম্পূর্ণ লুঠপাট করা 
হয়েছে। এই ঘটনার কথা আমরা সরকারের দৃষ্টিতে এনেছি, রাজ্যপালের কাছে দিয়েছি। 
এতদিনে নিশ্চয়ই সরকারি স্তরে সেই ঘটনা তদন্তের রিপোর্ট এসে হাজির হয়েছে। এই ঘটনার 
কথা এখানে সরাসরি অস্বীকার করার আগে বিধানসভার সদস্যদের এই রিপোর্টে কি আছে 
সেটা শোনানো উচিত ছিল এবং এই রিপোর্টের কপি বিধানসভার সকল সদস্যদের অবগতির 
জন্য টেবিলে দেওয়া হোক। তাহলে তো বুঝব। তা না করে আমরা একটা বক্তব্য রাখলাম 
সেখানে আপনারা বলবেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বক্তবা রাখছি এবং আপনি 
তার কাউন্টার উত্তর দেবেন। কিন্তু আমরা বলব আপনারা প্রকৃত ঘটনাকে চেপে যাবার চেষ্টা 
_ করছেন। শঙ্করগেড়িয়াতে যে ঘটনা ঘটেছে তার সি. আই. ডির তরফ থেকে তদস্ত হয়েছে 
প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত হয়েছে এবং সেই তদন্ত হয়ে 
নিশ্চয় সরকারের কাছে রিপোর্ট এসেছে। আমরা জানতে চাই এই সব ঘটনা সম্পর্কে যে 
রিপোর্ট সরকারের পক্ষ থেকে পরিচালিত হয়েছে সেই এনকোয়ারি রিপোর্ট তারা যেটা 
সাবমিট করেছেন সেই রিপোর্ট বিধানসভার সামনে উপস্থিত করা হোক। আমাদের জানবার 
সুযোগ দেওয়া হোক। তবেই বুঝতে পারব ব্যাপারটা। তিন দিন ধরে এই ঘটনা হয়েছে এবং 
তার মধ্যে কি হয়েছেঃ আজ বেশ কয়েক দিন এই ঘটনা ঘটে যাবার পর সরকারি উচ্চ 
পদস্থ অফিসার গিয়েছেন তারা স্তস্তিত হয়েছে এবং বলেছেন এই রকম ঘটনা যে ঘটত তা 
কল্পনা করা যায় না। শসন্ত্র পুলিশ বাহিনী দিয়ে সেখানে একটা বিরাট পুলশি ক্যাম্প রেখে 
দেওয়া হয়েছে যেখানে ৮ থেকে ১০ জন পুলিশ দিয়ে একটা থানাকে পরিচালনা করা হয় 
সেখানে একটা গ্রামে ৪২ জন আর্মড ফোর্স দিয়ে ক্যাম্প করে রেখে দেওয়া হয়েছে। কেন 
হয়েছে? আপনাদের দলের লোক যদি শাস্ত-শিষ্ট হত আইনানুগ আচরণ করত আইন শৃঙ্খলা 
মেনে চলত তাহলে এতবড় পুলিশ বাহিনী দিয়ে একটা ছোট গ্রামাঞ্চলের একটা শসন্ত্র পুলিশ 
ক্যাম্প বসিয়ে রাখার কোনও যুক্তি থাকত? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমরা বলছি বলে 
নিশ্চয় ওরা বলবেন যে আমরা বিরোধী পক্ষের লোক আমাদের কাজই হচ্ছে সরকার পক্ষকে 
বেকায়দায় ফেলা। কিন্তু ওরা ভুলে যাচ্ছেন আজকে সরকার পক্ষের যে সমস্ত দল রয়েছে 
এ আর এস পি. দলের জনৈক মাননীয় মন্ত্রী কিছু দিন আগে হাওড়া জেলার আমার থানার 
গাজিপুর অঞ্চলে যে ঘটনা ঘটেছিল, সি.পি.এম. দলের লোক আর এস.পি. কর্মীদের উপর 
যেভাবে মারয্মক অস্ত্র শন্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিল সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় নিজে সরজামিনে 
তদস্তে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার একটা কথা আমার মনে 
আছে তিনি বলেছিলেন যে গাজিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তা মধ্যযুগের বর্বরতাকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছে। একথা সরকার পক্ষের লোক বলেছেন একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী বলেছিলেন। তাহলে 
একথা ভুল উনিও আমাদের মতো চক্রাত্ত করছেন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে 
এই কথাই বলবেন কি? কয়েকদিন আগে বর্ধমানের কেতুগ্রামে সি.পি,এম.-এর লোকরা আর. 
এস. পি.-র লোকদের উপর যে হামলা করেছিল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং বহু আর. এস. 
পি.-র লোকদের ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে দিয়েছিল। এবং তারপর দেবব্রত বাবু ও 
মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ননীবাবু উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারিদের এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা বলব নিশ্চয় চক্রাত্ত করছেন সরকারের সুনাম নষ্ট করছেন। কিন্ত 
মন্ত্রী হয়ে যে সমস্ত বক্তব্য রাখছেন সেটা কি সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন আজকে 
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থানায় যে ওয়ারেন্ট জারি করে অর্থাৎ কোর্ট থেকে যে ওয়ারেন্ট ইস্যু হচ্ছে সেই ওয়ারেন্ট 
আজকে জারি করা যাচ্ছে না। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন খেজুরি থানার একটি 
জায়গা রয়েছে সেই এলাকার কিছু সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোর্টের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
ছিল। থানা থেকে এই প্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করার জন্য পুলিশ সেখানে গিয়েছিল। 
ওখানকার যারা সি.পি.এম. সমর্থক রয়েছেন তারা বললেন আপনারা তো ঢুকতে পারবেন 
না। কন? কেন না আপনি তো পঞ্চায়েত প্রধানের মত নেন নি। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানের মত না নিলে গ্রামে ঢুকতে পারবেন না। এই ঘটনা জানলাম কখন? এটা আমাদের 
অভিযোগ নয়। এই অভিযোগ পুলিশ প্রশাসনের। এখন কিছু কিছু সুবিধা হয়েছে কিছু কিছু 
জানবার সুবিধা হয়েছে। দু মাস অস্তর একটা বৈঠক প্রত্যেক মহকুমাতে হচ্ছে। সেখানে জেলা 
পরিষদের চেয়ারম্যান থাকেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন এস.পি. থাকেন, এস. ডি. ও থাকেন 
পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান থাকেন আর আমরা এম. এল. এ-রাও ইনভাইটেড হই। 
পুলিশ পক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হল এই যে অতগুলি ওয়ারেন্ট রয়েছে এগুলি 
আমরা কি করে একজিকিউট করব যদি এই রকমভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়। তখন পুলিশের 
পক্ষ থেকে ডিত্রিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্যয়েত সমিতির যিনি চেয়ারম্যান 
তাকে বলা হল আপনি আপনার দলের লোকদের বলে দেবেন এটা বেআইনি, পুলিশকে 
তার কর্তব্য করতে দিতে হবে। আমি গত বাজেট অধিবেশনে বলেছিলাম যে খেজুরি থানার 
কয়েকটি অঞ্চলে একেবারে মুক্ত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল। এটা আপনারা অস্বীকার 
করেছিলেন। পুলিশ প্রশাসন কিছু দিন আগে আলোচনা বৈঠকে সে কথা বলেছিলেন। কাথি 
মহকুমার বিভিন্ন থানায় আজকে শত শত ওয়ারেন্ট আনএকজিকিউটেড হয়ে পড়ে রয়েছে। 
যারা দোষী, যারা অপরাধ করেছে তাদের যদি আইনানুগ ভাবে শাস্তির বিধান না করা হয় 
তাহলে অপরাধ প্রবনতা বেড়ে যাবে, অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং এই যদি অবস্থা হয় 
তাহলে দেশে শাস্তি শৃঙ্খলা থাকবে কি করে? দেশে আরও চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, খুন 
খারাপি বেড়ে যাবে। আর একটা কি হচ্ছে? আর একটা হচ্ছে আজকে আদালতকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ 
দেখানো হচ্ছে। আদালতের যে সমস্ত নির্দেশ সেই নির্দেশেকে মানা হচ্ছে না। আমি একটা 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা আপনার সামনে তুলে ধরছি এবং এই ঘটনার সঙ্গে সং্লিষ্ট এলাকার এম. 
এল. এ-কে দিয়ে ভেরিফাই করিয়েছি। তিনি বলেছেন যে এই ঘটনা সত্য। এই রকম ঘটনার 
বহু অভিযোগ করেছি। আপনাদের দলের লোকেরা আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছেন। 
আদালতের প্রতি যদি এই রকম অবজ্ঞা করা হয়, আইনের প্রাপ্তি যদি কোনও রকম শ্রদ্ধা 
না থাকে তাহলে আইনের শাসন এই দেশে বলবৎ হবে কি করে? এখানে সংবাদপত্রে লেখা 
আছে যে হাইকোর্টের রুলিং কুকুরের লেজে বেঁধে তাকে প্রসেশন করা হয়েছে। এই ঘটনা 
ঘটেছে কোথাও। সুতাহাটা থানায় সেখানকার যে পঞ্চায়েত আছে সেখানে এই জিনিস হয়েছে। 
এক ব্যক্তি সেই গ্রামের কোনও একটি বিষয়ে হাইকোর্টের কাছে আবেদন করে ইনজাংশন 
পেয়েছিল। সেই ইনজাংশন এবং উকিলের চিঠি যখন প্রতিপক্ষের উপর সার্ভ করা হয়। সেই 
ইনজাংশনকে অমান্য করার জন্য উকিলের চিঠিকে অমান্য করার জন্য হাইকোর্টের ইনজাংশন- 
এর অর্ডার এবং উকিলের চিঠিটাকে কুকুরের লেজে বেঁধে গ্রামে প্রসেশন করা হয়েছে। 
হাইকোর্টের নির্দেশের প্রতি যদি এই রকম অশোভনতা, এই রকম আচরণ করা হয় তাহলে 
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আইনের শাসন সেখানে কিভাবে থাকবে আমি জানিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই অবস্থায় 
আমি মনে করছি যে আজকের পশ্চিমবাংলার আইন শৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতির দিকে গেছে 
এবং এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিষ্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হচ্ছে। আগামীদিনে 
কয়েক মাসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে লোকসভার অস্তর্বতী নির্বাচন। 
এই নির্বাচনকে যদি সুষ্ঠুভাবে অবাধে করতে হয়, নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে বু রকম কাজ 
রয়েছে, আজকে ভোটার তালিকা সংশোধন হবে, নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের 
।গাঠিয়ে তাদের নিজেদের বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করবেন। কাজেই সেইভাবে গ্রামের মানুষের 
মনে ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে যে সরকারের দলকে সমর্থন না করলে তাদের অসুবিধা হবে 
এইভাবে একটা সঞ্চার করা হয়েছে। এই যদি পরিবেশ থাকে তাহলে এই পরিবেশ অবাধে 
নির্বাচন হওয়া খুবই অসম্ভব এবং অসুবিধা রয়েছে। তাই, আমি হাউসে এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করছি যাতে নির্বাচন অবাধে হয়, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে জন্য থানা থেকে জেলাস্তরে 
যাতে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়। তারা সময়ে সময়ে প্রশাসনিক পরামর্শ দেবেন এবং 
যাতে নিরপেক্ষ ভাবে প্রশাসন তার কার্য পরিচালনা করতে পারেন সেই দিক লক্ষ্য করা 
হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার পুলিশি বাজেট বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আইন- 
এর শাসন চালু করবেন, তিনি দেখবেন যাতে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তিনি বলেছিলেন যে পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। পুলিশ কোনও রাজনৈতিক 
দলের স্বার্থে কাজ করবে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে গত ৬ মাসে তিনি যে 
কথা বলেছিলেন সেই পরিস্থিতির কোনও উন্নতি ঘটেনি। তাই, আজকে আমি এই প্রস্তাব 
হাউসের কাছে রাখছি। আমি আশা করি সমস্ত শ্রেণীর সদস্য এই প্রস্তাবের গুরুত্ব বিবেচনা 
করে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন যাতে অবাধে নির্বাচন হতে পারে, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন 
পরিচালনা হয় তার জন্য সহযোগিতা করবেন এবং তার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে আজকে যারা সরকারে রয়েছেন এক 
সময় তারা বিরোধীপক্ষে ছিলেন। তারা যখন বিরোধীপক্ষে ছিলেন তখন তারা প্রত্যেকটি 
বিষয়ে সরকারের কাছে দাবি করতেন শাসন ব্যবস্থার যে প্রাথমিক স্তর সেই স্তরে সমস্ত কাজ 
কর্ম তত্বাবধান করার জন্য সেখানে সর্বদলীয় কমিটি হওয়া প্রয়োজন। এই দাবি তারা 
করতেন। আজকে তারা সরকারে রয়েছেন। আমরা এই দাবি তাদের কাছে উত্থাপন করছি। 
আমি আশা করব যে তারা এই দাবি স্বীকার করে নেবেন এবং পশ্চিমবাংলায় আইন 
শৃঙ্খলার পরিস্থিতির যাতে উন্নতি হয়, অবাধে যাতে নির্বাচন হয়, নিরপেক্ষ ভাবে যাতে হয় 
তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি প্রস্তাব রেখেছি। আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আবেদন 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবের উপর কয়েকটি 
সংশোধনী দিয়েছিলাম। আমি সেগুলি মুভ করছি না। 

মিঃ স্পিকার £ আমি বিভিন্ন মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে পাঁচটি আ্যমেন্ডমেন্ট পেয়েছি। 
বীরেন বাবু তার ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছেন না সুতরাং আমি বাকি চারটি প্রস্তাব নিয়মানুগ 
বলে ধরে নিচ্ছি। এইগুলো উথাপিত হয়েছে বলে ধরে নিচ্ছি। বক্তারা তাদের নিজের নিজের 
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আলোচনার মধ্যে তাদের সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। 


শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য প্রবোধ সিন্হা মহাশয় 
এবং অন্যান্য সদস্যরা যে মোশনটা এনেছেন সেই মোশনটিকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
জানাচ্ছি এই কারণে জানাচ্ছি, সত্য বলতে কি, পশ্চিমবাংলায় জঙ্গলের রাজত্ব চলছে, আইন 
শৃঙ্খলা বলতে পশ্চিমবাংলায় কিছুই নেই। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষই হচ্ছে এভিডেল্স যে 
কিভাবে পশ্চিমবাংলায় জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হতে বসেছে। আমরা যখনই কোনও ঘটনা 
এখানে বলতে গেছি তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা কংক্রিট দৃষ্টাত্ত দিন। আমি এখানে 
এক এক করে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাব যে কি অবর্ণনীয় ঘটনা পশ্চিমবাংলায় ঘটে চলেছে। প্রবোধ . 
সিনহা মহাশয় এখানে নানা ঘটনার কথা বলেছেন যার কোনও প্রতিকার হয়নি, প্রতিকারের 
কোনও ব্যবস্থা নেই, প্রতিবাদ করার মতো আমাদের কোনও সামর্থ নেই। তারা প্রতিদিন মার 
খাচ্ছে, অসহায় হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও সেই অত্যাচারিত ব্যক্তিরা আশ্রয় 
পাচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার পুলিশ এবং প্রশাসন দুটোই সি.পি.এম.- 
এর কেডারদের হাতে চলে গেছে। প্রশাসন অচল, পুলিশকে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে 
আমার সন্দেহ হয় কিছুদিন পরে হয়ত দেখব থানাগুলোতে সব সি.পি.এম. কেডাররা বসে 
রয়েছে এবং অফিসাররা অন্যত্র চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, লুঠ- 
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পাট, এইগুলো বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। আমি হিসাব দিয়ে দেখাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতিদিন গড়ে চারটি করে খুন হচ্ছে। আমরা দেখছি প্রকাশ্য দিবালোকে গহনার দোকান লুঠ 
হচ্ছে, ভুষি মালের দোকানে ডাকাতি হচ্ছে, এই সব ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 
গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যস্ত ডাকাতি বেড়েছে ১১ পারসেন্ট, রাহাজানি বেড়েছে ১৫ 
পারসেন্ট। গ্রামাঞ্চলে সি.পি.এম. সমর্থকরা তীর, ধনুক, বল্পম লাঠি নিয়ে হামলা করছে 
অন্যান্য পার্টির যারা সদস্য তাদের উপর এবং তাদের বাড়ি ঘেরাও করে লুঠ করছে। মজুরি 
বৃদ্ধির নামে মজুরি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গণ আদালত গঠন করা 
হচ্ছে, সি.পি.এম. লাল বান্ডা নিয়ে সেখানে ঘুরতে হবে, সেখানে বন্দেমাতরম বলার কোনও 
উপায় নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করে দেবার জন্য 
ব্যবস্থা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি কলকাতায় দেখেছেন যখনই কংগ্রেস আই-এর 
মিছিল বার করা হয়েছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য, তখনই পুলিশ হামলা করেছে। 
এই তো সেদিন এস.ইউ.সি.র মিছিলের উপর সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। 
এইভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে স্তব্ধ করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা গ্রামাঞ্চলে 
দেখেছি সেখানে সি.পি.এম. ছাড়া অন্য কোনও দল যদি মিছিল বার করে তখন তাদের উপর 
হামলাবাজি করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় এটা একটা দৈনন্দিন 
ঘটনা। মেদিনীপুর জেলার যিনি ডি. এম. আছেন, তিনি আগে বাঁকুড়ায় ছিলেন, আমরা আশা 
করেছিলাম এত বড় জেলার প্রশাসন তিনি ভালো ভাবেই চালাবেন। কিন্তু দেখলাম ওখানকার 
সুকুমার বাবুর কথা ছাড়া তিনি কোনও কাজ করেন না। সুকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা না করে 
তিনি বাথরুম পর্যন্ত যান না। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এ ডি.এম.-এর স্ত্রী 
মেদিনীপুর জেলার মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান। এই ডি.এম. প্রমোদবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী 
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নড়েন। প্রতিটি ক্ষেত্রে সি.পি.এম-এর লোকের কথা ছাড়া চলেন না। তাই আমি অবিলম্বে এ 
অজয় সিংহের অপসারণ দাবি করছি। মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রশাসনকে সুস্থ করতে চান, ন্যায়সঙ্গত 
ভাবে পরিচালিত করতে চান তাহলে এই ডি.এম.কে অবিলম্বে বদলি করবেন, এই আবেদন 
আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে নিজের 
কাজে লাগাচ্ছেন তার আমি একটা জল-জান্ত দৃষ্টান্ত রাখছি। আমি আশা করব যে, নিশ্চয়ই 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অভিযোগের জবাব দেবেন। স্যার, গত ১৮/১৯ মাস আগে বর্ধমান 
জেলার কাশীপুরে উদ্বাস্্্দের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান 
ডিভিসনাল কমিশনার চিত্তব্রত মজুমদারকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 
কিন্তু আজকে ১৮/১৯ মাস হয়ে গেলে সেই তদন্তের প্রিলিমিনারি কোনও কাজও করা 
হয়নি। আমার কাছে খবর আছে, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী ডিসিকে বলেছেন যে, এবিষয়ে 
তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা আছে থাক। এইভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশা করব 
এবিষয়ে তার মতামত জানাবেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে থেকে সি.পি.এম. কর্মীদের 
অত্যাচারের খবর আমাদের কাছে আসছে। আমডাঙ্গা থানার অস্তর্গত বোদাই গ্রামের নরেন 
মাইতির ছেলে ও জামাইকে সি.পি.এম.-এর লোকেরা দড়ি দিয়ে বেঁধে এবং তারপর তাদের 
২,০০০ টাকা জরিমানা করে, তাদের প্রাণহানীর হুমকি দেয় এবং ১ মাইল পথ তাদের বেঁধে 
ঘোরায়। এ পরিবারের লোকেরা এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ মানুষ আজকে ওখানে সি.পি.এম.- 
এর অত্যাচারে বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এছাড়াও এ নরেন্দ্রনাথ মাইতিকে গণ 
আদালতে নিয়ে গিয়ে মারধোর করা হয়েছে। এই জিনিস আজকে কেশপুর, গড়বেতা , 
পটাশপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চলছে। এই সব জায়গায় সাধারণ মানুষের উপর সামাজিক বয়কট, 
মজুরি বৃদ্ধির নামে মজুরি বন্ধ ইত্যাদি করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে থানাকে জানালেও কিছু হয় 
না। সাধারণ মানুষকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের আটকে রেখে মারধোর করা হচ্ছে, 
পুলিশকে আমরা বহু ঘটনার কথা জানিয়েছি, কিন্তু প্রতিকার কিছুই হয়নি। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, কেশপুর থানায়, পটাশপুর থানায়, নারায়ণগড় থানায় প্রতি দিন এই জিনিস ঘটছে 
এবং প্রায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আজকে এই জিনিস চলছে। আমার মেনশনের সময় প্রতিদিন 
এই সমস্ত ঘটনাগুলির প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি অবশ্য শুনেছি মুখ্যমন্ত্রীর 
সদিচ্ছা আছে এবং তিনি নিরপেক্ষভাবে সব কিছু বিচার করতে চান এবং আইন-শৃঙ্খলা 
বজায় রাখতে তিনি ইচ্ছুক। কিন্তু প্রমোদবাবুর জন্য তিনি কিছু করতে পারছেন না। আসলে 
তিনি যদি কিছু করতে যান তাহলে প্রমোদবাবুর বাহিনীর অত্যাচার যেটা এখন চলছে, সেটা 
বন্ধ হয়ে যাবে। সেই জন্য তিনি কিছু করতে পারছেন না। এটা আমরা শুনছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জোর করে জমি দখল করা হচ্ছে, জোর করে কে.জি.ও.-কে 
দিয়ে বর্গা রেকর্ড করানো হচ্ছে। আমরা দেখছি যে, যে- কে.জি.ও. সি.পি.এম-এর নির্দেশ 
মতো বর্গা রেকর্ড করছে না, তার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এমন কি মারধোর পর্যস্ত 
করা হচ্ছে। আমরা এই বিধানসভায় বার বার বলেছি যে, জোর করে নিজেদের জমি থেকে 
হাজার হাজার কৃষককে উৎখাত করা হয়েছে। যারা ২০/২৫ বছর ধরে জমি চাষ করছে 
তাদের পর্যন্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই সব ঘটনা ঘটছে। স্যার, কেশপুরের জিরেন 
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মণ্ডল এবং শেখ ইয়াকুব, আর দুঃশ্বাজপুরের কমলাকাস্ত শর্বাধীকারি ইত্যাদি অনেকগুলি 
মানুষের প্রতি অত্যাচারের ঘটনার প্রমাণ আমার কাছে আছে, কাজেম আলি মগ্ুল, উদয় 
মণ্ডল ইত্যাদি বু লোকের কথা আছে, চিঠি আছে, দরখাস্ত আছে যাদের জমি জোর করে 
দখল করা হয়েছে। পুলিশের কাছে গিয়ে বলা সত্তেও কোনও প্রতিকার হয়নি।, পুলিশ 
বলেছে আমরা কিছু করতে পারব না, সি.পি.এম.-এর লোকেদের গিয়ে বলুন। তারা যদি 
যেতে বলে তাহলে আমরা যাব। সি.পি.এম.-এর ক্যাডাররা বা অঞ্চল প্রধান যা বলবে সেই 
অনুযায়ী পুলিশ কাজ করবে, এই জিনিস আজকে চলছে। এই হচ্ছে আসল অবস্থা। 
স্যার, আপনি জানেন কয়েক দিন আগে আমাদের কংগ্রেস (আই) নেতা শ্রী সুব্রত 
মুখার্জি অভিযোগ করেছিলেন যে, গত ২০শে জুলাই বাটানগরের প্রায় ২,০০০ সি.পি.এম. 
সমর্থক প্রকাশ্য দিবালোকে গণ-আদালত করে একজন পুলিশ কনসটেবলকে নাক কান কেটে 
দিয়েছে। যদিও একথা আমি বিধানসভায় ইতি মধ্যে বলেছি এবং আবার বলছি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, ভগবানপুরে যে ঘটনা সেই কথা আমি এখানে বলছি। সেখানে ও.সি.কে ধরে 
রেখে তার জামা-কাপড় খুলে আন্ডার প্যান্ট পরিয়ে সারা রাত বসিয়ে রাখা হয়েছিল নভেম্বর 
মাসে এবং এ শীতে তার মাথার টুপিকে জলে ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় দিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল-_সুতরাং যেখানে পুলিসের জীব দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে পুলিশ যেখানে বলে যে 
আমাদের নিরাপত্তার অভাব সেখানে কি করে সাধারণ মানুষকে পুলিশ প্রটেকশন দেবে, কি 
গ্রহণ করবে। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলব কিছু করার জন্য সচেষ্ট হোন-_ওনার 
ইচ্ছা আছে, উনি চেষ্টা করলে হয়ত কিছু করতে পারেন । মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় পাট্টার 
ব্যাপারে দু-একটি কথা বলি। কংগ্রেস আমলে যারা পাট্টা পেয়েছেন যেহেতু তারা কংগ্রেস 
সমর্থক সেইহেতু তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং পাট্টা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু 
সি.পি.এম. সমর্থকদের ক্ষেত্রে এটা করা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এইসব সি.পি.এম. 
লোকেরা হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করছেন। তারা বলছেন হাইকোর্টের আদেশ হাইকোর্টে 
থাকবে আমরা মাঠে আইন করব এবং সেই আইন মানতে হবে। সারা পশ্চিমবাঁংলায় এই 
দুর্বিসহ অবস্থা বিরাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। আমি এর 
পরিপ্রেক্ষিতে বলছি আগামী নির্বাচন যাতে অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে এবং দুর্নীতিমুক্ত হয় সে 
বিষয়েও দৃষ্টি দেবেন। আপনি জানেন, কো-অর্ভিনেশন কমিটির একটা প্যারালাল সংস্থা আছে। 
আমি জানি আপনারা এখান থেকে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 
দিয়েছেন যে নিজেদের মেশিনারি ঠিক কর। প্রতিটি সাব-ডিভিসন থেকে আরম্ভ করে জেলা 
স্তর পর্যস্ত কট্টর সি.পি.এম-এর সমর্থক যারা রিগিং করতে পারে সেই সমস্ত লোকেদের 
বসাচ্ছে এবং এখন থেকে তাদের রিগিং মেশিনারি স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি আশঙ্কা করছি 
গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে এই সমস্ত কো-অর্ভিনেশন কমিটির সদস্যরা ভোট করতে দেবে 
কিনা? গ্রামাঞ্চলে পঞ্ঝায়েত সদস্যরা বলে দিচ্ছে যারা কংগ্রেস বা অন্যান্য দলকে ভোট দেবে 
তাদের ভোট দিতে যেতে দেব না-_এইভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় তাদেরকে 
হুমকি দিচ্ছে, মজুরি বন্ধ করব, ধান লুঠ করব, আগুন লাগিয়ে দেব__এইভাবে তাদেরকে 
ভয় দেখানো হচ্ছে। ভোটার লিস্ট তৈরি করা শুরু হয়েছে। এই ভোটার লিস্টে দেখতে পাচ্ছি 
কারচুপি হচ্ছে। যাদের বয়স ২১ বছরের কম যেহেতু তারা সি.পি.এমের সমর্থক সেহেতু 
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তাদেরকে ভোটার লিস্টে নাম ঢোকানো হচ্ছে। যাদেরকে ভোটার তালিকা সংশোধন করবার 
জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে তারা সি.পি.এমের ক্যাডার। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম কেন্দ্রে ভোটের 
তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। যিনি ভোটার তালিকা সংশোধন করছেন তার নাম 
প্রশান্ত ভট্টাচার্য, কৃষক সমিতির সম্পাদক, সি.পি.এম পার্টি ক্যাডার। যারা ২০ বছরের নিচে 
তাদের ভোটার তালিকায় নাম দেওয়া হয়েছে। আবুল হায়াত-বয়স ১৪, কালু শেখ-বয়স ১৪, 
চামেলী হোসেন-বয়স ১৫ (থানা-নবগ্রাম, ৩নং মহরুল-গ্রাম ইটের শরান। এই সমস্ত কম 
বয়সী লোকেদের ২১ বছর করে তাদের নাম লিস্ট করা হচ্ছে যেহেতু, তারা সি.পি.এমের 
সমর্থক। এছাড়া অন্য লোকেদের নাম লিস্ট করা হচ্ছে না। ১.১.৭৯ তারিখে যাদের বয়স 
২১ বছর হয়েছে তাদের নাম ভোটার লিস্টে নেওয়া উচিত কিন্তু এই রকম বহু ক্ষেত্রে যারা 
সি.পি.এম সমর্থক নন তাদের নাম লিস্ট করা হচ্ছে না কিন্তু সমর্থকদের বেলায় করা হচ্ছে। 
একথা বিধানসভায় আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের এনুমারেটর হিসাবে নিয়োগ করা 
হচ্ছে এবং যারা সি.পি.এমের সমর্থক তাদের নিচ্ছে। যেখানে নেই সেখানে অন্য জায়গা 
থেকে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি থেকে নিয়ে এসে এনুমারেটর হিসাবে নিয়োগ 
করা হচ্ছে এবং ভোটার লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে যারা এইসব কাজ করে আসছে তাদেরকে 
বাদ দিয়ে বে-আইনি ভাবে এই সমস্ত লোকেদের নিয়োগ করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলছি দয়া করে যদি চেষ্টা না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, এইসব 
[4-30-_ 4-40 ৮.1] 

কারচুপি বন্ধ করা যাবে না।সুতরাং সামনে যে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হবে না-_এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। তাই আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী প্রবোধ সিন্হা মহাশয় যে মোশনটা 
এনেছেন আমি তার সঙ্গে একমত যে সমস্ত জেলাত্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বদলীয় কমিটি করা 
হোক। এই আবেদন করে ইমাজুদ্দিন সাহেবের মোশন কে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা 
হচ্ছে। কিন্তু সরকার পক্ষের সদস্যরা ব্যাপারটাকে যেন খুব হালকা ভাবে নিচ্ছেন বলে মনে 
হচ্ছে। আমার মনে হয় বিরোধীদলের কাছ থেকে সাহায্য করার জন্য যে মোশনটা এসেছে 
এটা যদি ভালো করে শোনেন মনে হয় নিশ্চয় ভালো হবে। কারণ বহু জিনিস আছে যেটা 
সরকারি কাঠামোর মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌছায় না, সেটা বলবার-_সে বিষয়ে বলবার 
সুযোগ বিধানসভায় আছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং আমরা জানি যে সমস্ত মাননীয় 
সদস্যরা আমার বলায় বাধা সৃষ্টি করছেন আগে তাদের দলেনেতা শ্রী জ্যোতি বসু মহাশয় 
এখানে বসতেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে, তিনি বক্তব্য রাখতেন তখন বিধানসভার 
পরিবেশ যেমন ছিল এখন সেরকম নয়, কারণ বিরোধী দলের বক্তৃতা শোনার এবং শোনার 
পর.তার যথাযথ মর্যাদা তারা দিতেন। পশ্চিমবাংলার এখন খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে 
পশ্চিমবাংলায় জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলায় পুলিশ 
শাসন প্রচলিত হচ্ছে। যে সময় আমরা একটা সুনির্দিষ্ট জরুরি বিষয়ে আলোচনা করছি ঠিক 
তার আগে গত বিধানসভার অধিবেশনে পুলিশ বাজেটে কয়েক কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে। কারণ এই সরকার জানেন সরকার চালাতে গেলে পুলিশ দিয়ে ছাড়া চলবে না এবং 
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সেটা জ্যোতিবাবুও বুঝেছেন। স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে তিনি বলতেন শিক্ষা খাতে 
টাকা বাড়ান, পুলিশ খাতে টাকা বাড়িয়েছেন। তিনি জানেন পুলিশ দিয়ে রাজত্ব চালাতে হবে, 
পুলিশ ছাড়া রাজত্ব চলবে না। পুলিশ দিয়ে রাজত্ব চালিয়ে পুলিশ শাসন কায়েম হলে 
পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন গণতন্ত্রের মর্যাদা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা কেউ না জানলেও 
আজকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানেন। তিনি বহুদিনের সংগ্রামী ব্যক্তি। আজকে আমি জানি 
কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে কিছু বুদ্ধিজীবী লোক রুল অফ ল তৈরি করার জন্য কালো কোট 
গায়ে দিয়ে তারা মিছিল করেছেন বক্তৃতা করেছেন। আমি জানি পশ্চিমবঙ্গে রল অফ ল 
আপাতত নেই, আইনের শাসন নেই, পশ্চিমবঙ্গের কোনও জনসাধারণের স্বার্থে সুরক্ষিত হতে 
পারছে না। 


(গোলমাল) 


আজকে আমাদের কণ্ঠরোধ করা যাবেনা, আপনারা না জানলেও পশ্চিমবঙ্গে এক 
শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা এই ২৮৪ কিম্বা ৩০০ জন নয়, তারা বিচার করবেন যে বিরোধী 
দলের সদস্য সত্য বাপুলি বক্তৃতা করলে তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। আজকে আলোচনা 
করে একটা কথা সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয় যে আজকে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব চালাচ্ছে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা, পুলিশ এখানে আছে, কিন্তু আইন নেই, আইনের শাসন নেই। 
তা যদি থাকত তাহলে পশ্চিমবাংলায় বর্তমান সরকারের যে কোনও নীতি নির্ধারিত হত না 
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে মন্ত্রী পরিষদে বসে আলোচনা করেই তা ঠিক হত। কিন্তু আমরা জানি 
যারা জন প্রতিনিধি নন তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে কাজ করা হচ্ছে। আজকে দুর্ভাগ্যের 
বিষয় আমরা যখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি তখন মুখ্যমন্ত্রীর একটা কথা আমার মনে 
পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন ৬৭-৬৯ সালে তাদের ১১ শত কর্মী নিহত হয়েছিল। আমরা 
হিসাব দিতে পারি যে আমরা এই ক মাসে ১৩ শত জন কর্মীকে হারিয়েছি। আমরা জানি 
এই কাজ কাদের দ্বারা হচ্ছে। আমরা শুনতে পাই এখানে আইন শৃঙ্খলা নাকি খুব ভালো 
ভাবে চলছে। কিন্তু কয়েকমাস আগে পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন যে, পশ্চিমবাংলার মধ্যে 
কলকাতায় রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই বেড়ে গেছে। আমি জানি না তার এই অভিমতের 
জন্য চাকরির এখনও ছেদ হয় নি কেন-_ কারণ তিনি এখনও আছেন। আমরা যখন 
আলোচনা করছি তখন দেখছি পশ্চিমবাংলায় গড়ে সান্তেষ্তিন জন লোক খুন হচ্ছে। যদি 
২৭ মাস এই সরকার চলে তাহলে কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু পশ্চিমবাংলায় হবে। 
পশ্চিমবাংলায় যে আইন নেই তার এক একটা করে দৃষ্টান্ত দেব। আমরা জানি প্রকাশ্য 
দিবালোকে বাস থেকে টেনে নিয়ে এসে লোককে যখন খুন করা হয় তার পরেও কি বলব 
যে আইন আছে? খুনি কেসের আসামি যদি থানায় গিয়ে বসে থাকে এবং দারোগা যদি 
তাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার না থাকে তাহলেও কি বলব যে পশ্চিমবাংলায় আইনের 
শাসন আছে? হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি 
করা সত্ত্বেও তাদের এক জনকেও গ্রেপ্তার করা*হচ্ছে না কারণ তারা সি.পি.এম-এর সমর্থক। 
আমরা জানি একজন মন্ত্রীর বাড়িতে কয়েকজন আসামি পালিয়ে গিয়ে যখন আশ্রয় নিয়েছিল 
তখন তিনি স্বয়ং টেলিফোন করে থানায় বলেছিলেন যে ওরা আমাদের বাড়িতে আছে তাদের 
ধরা যাবে না। আমি জানি না কোনও সভ্য দেশে মন্ত্রী খুনি কেসের আসামিকে এইভাবে 
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আশ্রয় দেন এবং বলেন যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না। এই সরকারই মরিচঝাঁপি উদ্বান্তদের 
গুলি করে এখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে পুলিশের সঙ্গে সমাজ বিরোধীরা 
কাজ করছে। হালিম সদ্দার এর বাড়িতে যা হল সেটা কি আইন শৃঙ্খলার নিদর্শন? নদীয়ার 
যা হয়েছে সেটা কি আইন শৃঙ্খলার নিদর্শন? যতগুলি বড় বড় জায়গায় খুন খারাপি হচ্ছে 
তার একটা জায়গাতেও পুলিশ সি.পি.এম কর্মীদের গায়ে হাত দিচ্ছে না। বাসস্তি থানায় 
সিপি.এম ও আর. এস. পি. দ্বন্বে আর এস পিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিন্তু সেখানে 
সিপিএম এর গায়ে হাত দেওয়া যায় নি। আমরা জানি আর এস পি বা ফরোয়ার্ড ব্লকের 
বন্ধুরা এই রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা ২০ 
জন বিধনাসভায় থাকলেও আমরা বিধান সভার মধ্যে থেকেই পশ্চিমবাংলার মানুষের দুঃখ 
দুর্দশার কথা তুলে ধরব। আপনারা এর জন্য বিদ্রপ করতে পারেন। তারা যে কষ্ট পাচ্ছে 
তার কথা আমি তুলে ধরবই। আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা সাত্গাছিয়া থেকে ১৫৬ জন 
লোক চলে এসে আমাদের কংগ্রেস অফিসে আজও পর্যস্ত বসবাস করছে। সেখানে আইনের 
শাসন প্রবর্তন আছে বলে তারা আজও সেখানে যেতে পাচ্ছেন না। এখানে বিধান ভিজিটার্স 
পাশ দিয়ে যাদের আপনি বসার সুযোগ করে দিয়েছেন তারা জানেন যে তাদের কথা 
পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বললেও কোনও কাজ হবেনা। কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় তার 
পার্টির লোক ইনভলভ। পরেশ পাত্র প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক যার ২০ বিঘা জমি আছে তিনি 
সি পি এম-এর অত্যাচারে চাষ করতে পাচ্ছেন না, ক্কুলে যেতে পাচ্ছেন না এবং কোনও 
দিন রায়দীঘি, কোনও দিন কলকাতা বা কোনও দিন এম এল এ হোস্টেলে থাকেন। তাকে 


[4-40-- 450 727.] 


বলা হচ্ছে তোমার এই জমিগুলি আমাদের কমরেডদের দিতে হবে। এই বিষয়ে তার যে 
দরখাস্ত আমার কাছে আছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। অমুল্যচরণ মণ্ডল একজন তফসিলি ভাই 
তিনি বাড়ি ছাড়া হয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে ডায়মন্ডহারবারে আছেন। তার বাড়ি 
দেওরথ-_সেখানে একতলা বাড়ি আছে। কিন্তু সেখানে তার যাবার অধিকার নেই কারণ 
সেখানে গেলে তাকে হত্যা করা হবে। প্রভাত হালদার তিনিও গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন। 
এই রকম অনেক উদাহরণ ও দরখাস্ত আমার কাছে আছে। পশ্চিমবাংলার লোকের কাছে 
একটা কথা যে পুলিশ শাসন ও স্বাধীনতা থাকবে কি না নাকি পশ্চিমবাংলায় জঙ্গলের 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি থানায় সি.পি.এম-এর লোকেরা পুলিশকে কন্ট্রোল করছে 
এবং সেখানে বসে তারা নির্দেশ দিচ্ছে কোনটা কেস হবে কোনটা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী জানেন 
এক দিন রাত ১০ টার সময় ডায়মন্ডহারবার থেকে তাকে টেলিফোন করেছিলাম কিন্তু তিনি 
না থাকায় তার সিকিউরিটি এই ম্যাসেজটি ধরে রাখেন, লক্ষণ দাস কে হরেকৃষ্ণ জানা ৫০ 
জন লোক নিয়ে এসে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু 
সিকিউরিটি ভদ্রলোক ম্যাসেজ ধরে রাখার জন্য আমরা দেখলাম যে রাত ২টার সময় পুলিশ 
ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে সেই লক্ষণ দাসকে উদ্ধার করে তাকে মারধোর করে এবং তার 
বিরুদ্ধে একটা কেস দিয়ে তাকে চালান করে দেওয়া হল। কিন্তু যারা মারধোর করল তাদের 
বিরুদ্ধে কোনও কিছু করা হল না অর্থাৎ যারা পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে তাদের 
বিরুদ্ধেই যা কিছু করা হচ্ছে কিন্তু যারা মারধোর করছে তাদের কিছু পুলিশ করছে না। 
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আমি জানি না এটা আইনের শাসন কিনা। এটাই প্রমাণ করে কিনা আইন-শৃঙ্খলা বজায় 
আছে? আজকে গ্রামের চাষীদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন কৃষক সমিতিতে চাঁদা না দিলে তারা 
শ্রমিক পাঠাবে না, শ্রমিক যদি না যায় তাহলে চাষ হবে না। অত্যাচার একের পর এক 
চলেছে, কিন্তু মুখ খুলে কথা বলার কারও ক্ষমতা নেই। পশ্চিমবাংলায় রুল অব ল নেই, 
রেন অব টেরর ইজ প্রিভেলিং ফ্রম ওয়ান কর্নার টু আযানাদার কর্নার অব দি স্টেট। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বক্তব্য রাখলাম এই বক্তব্যের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে জানবার যদি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে সজাগ হন এবং এই ব্যাপারে প্রমাণ নেবার চেষ্টা করেন তাহলে 
আমি বলব তার পরিচ্ছন্ন প্রশাসনে হয়ত আমরা তাকে কিছু সাহায্য করব। এর মধ্যে ধরে 
নিতে পারেন যদি বারো আনা সত্য থাকে তাহলে এটা আপনার হাত শক্ত করবে, আপনার 
নির্ভিক আচরণে আমাদের বিশ্বাস আছে। পশ্চিমবঙ্গের সামনে যে দিন আসছে এই দিনে 
পুলিশ প্রশাসন এবং গুন্ডা বাহিনী নিয়ে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। যদি সম্ভব না হয় 
তাহলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের 
মনের কথা বলতে পারবে কি করে, তারা যেটা চাইবে সেটা করতে পারবে কি করে? 
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে। 


(তুমুল হট্টগোল) 


আজ এখানে তার প্রমাণ পাচ্ছি। এখানে মাত্র আমরা কয়েকজন লোক আছি, আমরা 
পরিষ্কার করে কথা বলতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গের ৩ কোটি মানুষ নির্ভয়ে কথা বলতে 
পারছে কিনা আজকে আপনাদের আচরণ সেটা বলে দিচ্ছে। যারা বিধানসভার সদস্য তাদের 
যদি এখানে কথা বলার সুযোগ না দেয় তাহলে আপনাদের ক্যাডাররা গ্রামে কি আচরণ 
করছে সে সম্বন্ধে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি এবং এই মোশনকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার উপর 
যে প্রস্তাব এসেছে তার উপর বলতে গিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আজকে কে বললে 
পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে? ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পপতি টাটা বিড়লা 
জোতদার মহাজন তাদের শোষণ অত্যাচার আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশে কোটি কোটি নিপীড়িত 
শোষিত মানুষের যে সংগ্রাম গণ-আন্দোলন তাকে কঠোর হস্তে দমন করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ প্রশাসন দমন নিপীড়নের দিক থেকে অতীতের কংগ্রেস সরকার 
জনতা সরকারকেও হার মানিয়েছে। ভারতবর্ষের মালিক শ্রেণীর স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের 
আইন-শৃঙ্খলা প্রশাসন অত্যন্ত তৎপর, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিক চাবী খেটে খাওয়া মানুষের 
স্বার্থ রক্ষা করার অর্থে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলা বাস্তবিকই বিপন্ন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে এই রাজ্যে আজকে যে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, এখানকার 
প্রাইস ম্যানিপুলেটরস, যারা ফাটকা ব্যবসায়ী অসাধু ব্যবসায়ী কালোবাজারি তারা আইনকে 
লঙঘন করে ভায়োলেট করে বৃদ্ধাঙ্গগুষ্ঠী দেখিক্মে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে সর্বনাশ 
ডেকে আনছে। এই বামফ্রন্ট সরকার তার পুলিশ, প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্থলা কিভাবে 
চালাচ্ছেন তার একটা মর্মাত্িক নজির আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। গত ৩১শে 
আগস্ট শহিদ দিবসে পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় এস ইউ সি-র নেতৃত্বে যখন এই 
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মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংকট এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে গণ আইন 
অমান্য আন্দোলন হচ্ছিল তাতে হাজার হাজার মানুষ যোগদান করে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করেছে এবং ওই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু আপনারা শুনলে 
অবাক হবেন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ নির্মমভাবে সেই সমস্ত আইন অমান্যকারিদের উপর 
লাঠিচার্জ করেছে, টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে। আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে বীরভূম জেলার 
মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরছি। ৩১শে আগস্ট ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের দিন। কিন্তু 
দেখলাম তার আগের দিন রাত্রিবেলায় সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ভুতপূর্ব মন্ত্র 
শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জির নেতৃত্বে সেখানে ৮ হাজারের উপর মানুষ আইন অমান্য করেন। 
শুনলে আশ্চর্য হবেন, ১৪টি থানার ও.সি-কে সেখানে নিয়ে আসা হয়, ব্যাটিলিয়ান পুলিশ 
নিয়ে আসা হয় এবং মহিলা পুলিশও নিয়ে আসা হয় এবং তাদের দিয়ে লাঠিচার্জ করে। 
শুধু তাই নয়, আরও খবর হচ্ছে যে, সাংবাদিকদের ক্যামেরা সিজ করা হয়। আরও অদ্ভুত 
ব্যাপার হচ্ছে পুলক সান্যাল যিনি সি পিএম কন্ট্রোল্ড পুলিশ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তিনি 
হচ্ছেন একজন ওয়ারলেস অপারেটর এবং তিনিই লাঠিচার্জ শুরু করেন। আমি জানতে চাই 
কে তাকে অথরিটি দিল এই কাজ করতে? এই ঘটনা বীরভূম জেলায় ঘটেছে এবং পি 
ডবলিউ ডি-র অফিসে ঢুকে ৩ জনকে প্রচন্ড মার দিয়েছে। তারপর, ডায়মন্ডহারবারেও এই 
ঘটনা ঘটেছে। সেখানে গুরুপদ হালদারের নেতৃত্বে ৭ হাজারের মতো মানুষ আইন অমানা 
করে এবং দেখা গেল সেই সমস্ত আইন অমানাকারিদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটা তারের 
বেড়ার মধ্যে এবং তারপর বলা হল আপনারা আযরেস্টেড। এরপর দেখা গেল একদিকে 
নাম লেখা হচ্ছে এবং অন্য দিকে লাঠি চালানো হচ্ছে, টিয়ার গ্যাস চালানো হচ্ছে আসিড 
বালভ, সোডা ওয়াটার ছোড়া হচ্ছে এবং তার ফলে নারী, বৃদ্ধ এবং শিশু নির্বিশেষে আহত 
হয় অনেক মানুষ এবং তারা এখনও হাসপাতালে রয়েছে। বহরমপুরেও এই ঘটনা ঘটেছে। 
তবে সেখানে অন্য পন্থা নিয়েছে। এস ইউ সি-র নেতা প্রাণ গোপাল বসাকের নেতৃত্বে 
সেখানে আইন অমান্য হয়, কিন্তু তাদের ঢুকতে দেবেনা এই পন্থা সেখানে নেওয়া হয়েছে 
কিন্তু তা সত্তেও সেখানে আড়াই হাজার লোক আইন অমান্য করে। বর্ধমান জেলায় আইন 
অমান্যকারিদের উপর, মহিলাদের উপর প্রচন্ড নির্যাতন করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে লাঠিচার্জ 
করা হয়নি, কিন্তু ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সেখানে মানননীয় সদস্য বিজয় বাউড়ির 
নেতৃত্বে ৮ হাজার মানুষ আইন অমান্য করে এবং এইভাবে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ সমস্ত 
পশ্চিমবাংলায় আইন অমান্য করে। স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার নির্মম অত্যাচারের দিক থেকে 
কংগ্রেস সরকার এবং জনতা সরকারকে হারিয়ে দিয়েছে। আজকে তারা একদিকে অপারেশন 
বর্গার কথা বলে বর্গাদারদের জন্য চোখের জল ফেলছেন এবং অন্য দিকে সেই বর্গাদারদের 
উপরেই অত্যাচার করছেন। ক্যানিং থানায় ইটখোলা, নিকারাঘাট এবং গোপালপুর এই ৩টি 
অঞ্চলে গত জানুযারি মাস থেকে একটা রেন অব টেরর চলছে। গত ২৫শে জুলাই ক্যানিং 
থানার ইটখোলা অঞ্চলে এবং খেটকা গ্রামে সি পি এম-এর নেতৃত্বে কিছু জোতদার এবং 
পুলিশ আমাদের দলের কর্মী কমরেড ইয়াকুব মোল্লা এবং নুর হোসেনের উপর এ খুঞ্কেভাও 
আক্রমণ চালায়। এবং গুলি বিদ্ধ হয়ে সেখানে কমরেড ইয়াকুব মোল্লা এবং নুরুল হোসেন 
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গাজী জখম হয়েছে। তার কোনও প্রতিবিধান হয়নি। এ ইটখোলা অঞ্চল সম্বন্ধে আমি 
ইতিপূর্বে বিধানসভায় উল্লেখ করেছিলাম গত জানুয়ারি মাসে, সেখানে শাস্তিপুর্ণ চাষীদের উপর 
আক্রমণ হয়, সেখানে গুলিবিদ্ধ হয় সি.পি.এম সমর্থিত জোতদারদের আক্রমণে, সমাজবিরোধীদের 
আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে কয়েকজন চাষী তারা জখম হয়__এই জিনিস হয়েছে। আপনারা 
শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন এই ক্যানিং থানার ইটখোলা, গোপালগঞ্জ, নিতাইঘাটা অঞ্চণে 
নারকীয় হত্যা কান্ড চলছে, এবং সেখানে সবাই জানেন যেহেতু এস.ইউ.সি.র নেতৃত্বে কংগ্রেস 
আমল থেকে গরিব চাষীরা এ জোতদারদের শত শত বিঘা বেনামী জমি উদ্ধার করে তারা 
আজকে সি.পি.এম সমর্থিত হয়ে আজকে চাষী মজুর খেটে খাওয়া মানুষদের একমাত্র অবলম্বন 
এস.ইউ.সি সংগঠনের উপর তাই এদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। আপনারা শুনলে 
আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন এই যে নারকীয় হত্যা কাণ্ডের যিনি হোতা-_তার নামটি জেনে 
রাখুন তিনি একজন কুখ্যাত জোতদার, কন্ট্াক্টার-_তার নাম বারীন রায়। ইটখোলা অঞ্চলে 
তিনি অঞ্চল প্রধান এবং এ ভদ্রলোক তিনি এ অঞ্চলে ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি। সেই 
বারীন রায় সি.পি.এম.এর সমর্থনে ইটখোলা অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান হয়েছেন। ফলে 
সি.পি.এম.এর এই ইন্দিরা কংগ্রেসি বিরোধী নক্সাটা সেটাও আপনারা একটু বুঝে নিন। ইন্দিরা 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি.পি.এম.এর সভাপতির নক্সাটা আপনারা বুঝে নিন। ফলে এই বারীন 
রায় কংগ্রেসি জোতদার সি.পি.এম. সমর্থন পুষ্ট হয়ে এই নির্যাতন চালাচ্ছেন। এই সমস্ত 
হামলার বিরুদ্ধে সেখানে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু আরও মারাত্মক আজকে 
লীডার তাদের ঘর জালানো হচ্ছে, অদ্ভুত কথা। আরও আমি যে কথা বলতে ভুলে গেলাম 
ডায়মন্ডহারবার আন্দোলনে সেখানে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল-_গত ৩১তারিখে তাদের 
সবাইকে ছাড়া হয়নি। ৭ জনকে বাছাই করে লীডার হিসাবে ছেড়ে দিয়েছেন রেণুপদ বাবু 
এবং অন্যানাদের কিন্তু এখনও ২৯ জনকে তাদের নামে মিথ্যা কেস দিয়ে আটক রাখা 
হয়েছে। এদিকে বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে গণঅন্দোলন এ রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া 
হবে। পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হত। অথচ তারা কংগ্রেস আমলের 
মতন নক্কীরজনক পদ্ধতি তারা বেছে নিচ্ছেন। কংগ্রেসের পথই তারা বেছে নিয়েছেন। আমি 
আরও বলতে চাই নদীয়াতে যে হত্যাকান্ড হয়ে গেল সেটা অত্যন্ত মর্মাস্তিক আমি নিজে ঘুরে 
দেখে এসেছি চাপড়া এলাকা পর্যস্ত, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি 
দিয়েছি_সেখানে পুলিশ প্রশাসনের যে জঘন্য অত্যাচার, আইন শৃঙ্খলা বলে সেখানে কিছুই 
ছিল না। সেখানে পুলিশের সামনে কৃষ্ণনগর টাউনের উপর গোহাট সেটা পর্যস্ত লুঠ হয়ে 
গেল। আজকে ভাজাচৌরি গ্রাম কাঠিখানা__যে কথা কাশীবাবু বলছিলেন, আমি স্যার, নিজে 
ঘুরে দেখে এসেছি সেখানে তিন দিন ধরে রেন অব টেরর চলেছে। ১০০ মতন বাড়ির উপর 
অত্যাচার করা হয়েছে, আমি নিজে দেখে এসেছি। সেখানে ও.সি. তিনি টেরর শুরু করেছিলেন 
বাড়িতে বাড়িতে। আজকে প্রশ্ন হচ্ছে আইন শৃঙ্খুলা কোথায়, আজ যদি দেশে আইন শঙ্খলা 
থাকে তা আছে জোতদার শ্রেণীর স্বার্থে__তারা শান্তিতে বসবাস করছে। গরিব চাষীদের 
শান্তি রক্ষার আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নাই। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ মাননীয় ম্পিকার, স্যার, জনতা দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপিত 
হল। কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস এবং সব শেষে একেবারে সাচ্চা আগমার্কা শিবদাসবাদী পার্টি 
এস.ইউ.সি.র পক্ষ থেকে একটা জোরাল সমর্থন জানানো হল। আমি এক এক করে সবার 
বক্তব্যের কিছু কিছু কথায় আসব। সর্বপ্রথমে এককথায় জানিয়ে দিই যে উত্থাপিত প্রস্তাব 
এবং তার উপর সমস্ত সংশোধন যা আছে তার সবগুলির আমি বিরোধিতা করছি। এসইউ.সি:র 
সমর্থন শুনে এবং সমস্ত বক্তব্যের অস্তিমে তার বক্তব্যের ধারা দেখে আমার মনে হল, 
মাননীয় স্পিকার মহাশয়, যে বাংলায় একটা প্রবচন আছে এই সব ঘটনাকে এক কথায় 
প্রকাশ করা তাকে বলে আমের থেকে আঁটি বড়। গলার জোর থাকলেই আর যেকোনওভাবে, 
যে কোনও সঙ্গীতে হস্তপদ সঞ্চালন করে বক্তব্য রাখলেই সেই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে এটা 
ভাবার কোনও কারণ নেই। আমি যে কথায় আসছি, এই প্রস্তাব রাজনৈতিক প্রণোদিত 
্রস্তাব। একটা গভীর ষড়যন্ত্র আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওরা যা করতে যাচ্ছেন 
তার এই পটভূমিকা হচ্ছে এই গোলাকৃতি বিধানসভার যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে এখানে 
অবাধ সুযোগ আছে এখানে যার যা ইচ্ছা তা বলার সুযোগ আছে, সেই সুযোগের অপব্যবহার 
করে একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার জন্য ওরা অটল, এই উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতে চাই। একটা হীনমন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং জনগণের থেকে ক্রমে 
ক্রমে বিচ্ছিন্ন হতে হতে যখন তা শূন্যে ঝুলছে, চোরাবালি পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে, 
গণ-আন্দোলনের প্লাবন, ভারতবর্ষের মানুষের সংগ্রামী আন্দোলনগুলি যত তীব্র, তীক্ষ হচ্ছে 
এবং পশ্চিমবঙ্গে তার বহিপ্রকাশ যত গতিবেগে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই ওরা তিক্ত হবে, 
স্বাভাবিকভাবেই ওরা এই সব ঘটনাকে নিয়ে এসে, আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন নিয়ে এসে মধাবর্তী 
আসন্ন নির্বাচনের কান্ড কারখানা করার স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখবার অধিকার সকলের আছে, 
সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। এমন কি অনেক সময় আমি নিজেও 
স্বপ্ন দেখব না একথা কেউ বলতে পারে না কারণ স্বপ্ন যে দেখবে সে নিজেও সব সময় 
জানে না। যাইহোক স্বপ্ন তত্ব আলোচনার জায়গা এটা নয়, স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে ওরা 
দেখুন। তবে রজনীবাবু ও সত্য বাপুলি বাবুর গলার জোর মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু 
বেসুরো বেসুরো লাগল, মাঝে মাঝে কেন যেন একটু মিলিয়ে গেল। কখনো, আবেদন, কখনো 
করুণা, কখনো শ্লেষ , কখনো ক্ষোভ, অনেক কিছু করার চেষ্টা করলেন কিন্তু সব সময় সেই 
কথা আইন শৃঙ্খলা নেই, ভয়ঙ্কর অবস্থা। হ্যা, পশ্চিমবাংলায় একটা জায়গায় আইন শৃঙ্খলা 
নেই, সত্য কথা, সেটা হচ্ছে এই বিধানসভার ভিতরে যেটা ওরা করছেন। মাননীয় বিরোধী 
দলের সদস্যদের কেউ কেউ যে ব্যবহার করছেন তাতে তারা সমস্ত রীতি, নীতি, শৃঙ্খলা, 
সমস্তকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দিচ্ছেন। এটা ঠিকই পশ্চিমবাংলার বিধানসভার বাইরের চত্তরের যে 
অবস্থা সেই অবস্থা এখানে নেই। যদি সেই প্রস্তাব কেউ আনেন আমি সর্বাস্তকরণে সেই 
প্রস্তাব সমর্থন করব। যা করে, যা বলে পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং যেভাবে একটার 
পর একটা বক্তব্য রাখার চেষ্টা তার মধ্যে দিয়ে একটা কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। 


(নয়েজ) 
শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ স্যার, তিনি কি বলেছেন শুনুন। এগ্া,কার সভায় আইন 
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শৃঙ্খলা নিয়ে যদি কোনও প্রস্তাব আসে তিনি সমর্থন করবেন। ইজ ইট নট আ্যাম্পার্শন অন 
দি চেয়ার? বিধানসভার সদস্য যখন একথা বলছেন তখন হোয়াট ডাজ দিস মীন? 


মিঃ স্পিকার £$ বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যেভাবে ব্যবহার করছেন তার কন্টেকস্টে 
একথা তিনি বলেছেন। অন্য কিছু নয়। 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ যাই হোক অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শুধু কয়েকটি দৃষ্টাত্ত উল্লেখ 
করতে চাই, কিন্তু বিরোধী দল এতে ক্ষিপ্ত (নয়েজ) (শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ কিছু বলতে 
উঠলেন)। 


মিঃ স্পিকার $ আপনাকে বলছি কেন এভাবে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছেন, গভর্নমেন্ট 
পক্ষের বক্তব্য রাখবেনা কি? 


স্্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, যে শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করেছেন, 
সেটা সত্যনিষ্ঠ ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে প্রকৃত অবস্থাটা কি। আজকে ওদের পায়ের 
তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তার জন্যই তারা ক্ষিপ্ত হচ্ছেন। আমি দুই একটি ঘটনার কথা 
উল্লেখ করতে চাই। বিগত বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট সর্বসাকুল্যে ভোট পেয়েছিল 
শতকরা ৪৭ ভাগ। তার এক বছর পরে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হল সমস্ত নির্বাচন হল 
সমস্ত গ্রামাঞ্চল থেকে-__কয়েকটি শিল্পাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
গ্রামের মানুষ বিপুলভাবে ভোট দিতে এগিয়ে আসল, তখন দেখা গেল বামফ্রন্ট প্রার্থীরা 
ভোটের শতকরা ৫৮ ভাগ পেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে যিনি এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক শ্রী প্রবোধ 
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চন্দ্র সিনহা তিনি তার সাব-ডিভিসনের কথা উল্লেখ করেছেন, কন্টাই সাব ডিভিসনে পার্লামেন্টের 
নির্বাচনে বামফ্রন্ট অংশ গ্রহণ করেনি, জনতাকে সমর্থন করেছিল। বিধানসভায় নির্বাচনের 
সময় সেখানে বামফ্রন্ট থেকে আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়ে ছিল, এটা সত্য ঘটনা যে বামফ্রন্টের 
কোনও প্রার্থী কন্টাই ডিভিসন থেকে জিততে পারেনি, কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রমাণ করল 
যে সেখানে ৬০ ভাগ ভোট বামফ্রন্ট প্রার্থীরা পেল এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চায়েত 
ক্ষমতায় আসীন হল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রবোধচন্দ্র সিনহা মশাই কন্টাইতে যখন থাকেন 
অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করবেন, যেখানে মানুষ ঘুমিয়েছিল আজকে সেখানে মানুষ জাগতে 
শুরু করেছে, মানুষ এগিয়ে যাবে। প্রবোধচন্দ্র সিনহা মহাশয় অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ 
করলেন, তিনি এটা স্বীকার করেছেন যে তদন্তের ব্যবস্থা ত্বরাধিত হয়েছে এমন অনেক ঘটনার 
কথাও বললেন, একাধিক দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখলেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং বললেন 
কুকুরের লেজে লাগিয়ে ঘুরান নিয়ে। মানুষের তো লেজ নেই, বিরোধী দলের কারও লেজ 
নেই, সরকার পক্ষেরও লেজ নেই, লেজে লাগিয়ে ঘুরাতে গেলে কুকুর এবং এই রকম লেজ 
সম্পন্ন প্রাণীর লেজে লাগিয়েই ঘুরাতে হবে। পশ্চিমন্রঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে মানে ১৯৭৮ সালে 
যখন এখানে এসেছিলেন, গ্রান্ড হোটেলে ছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, তাতে তিনি 
কি বলেছিলেন সে সংবাদ যুগাস্তরে ৪ঠা নভেম্বরে বেরিয়েছিল। স্মরণ করবেন। এটা গণশক্তি 
নয়, বা সত্যযুগ নয়, যুগাস্তরে বেরিয়েছিল আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা পড়ে 
দেখবেন। মানেকস স্টেটমেন্ট করেছিল তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষের ২২টি রাজ্যের মধ্যে 
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পশ্চিমবাংলায় শাস্তিশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিত সর্বোতকৃষ্ট। পরিসংখ্যানের হিসাব কি? সেটা 
আজকে বলার দরকার আছে। ওরা সেটা বেশি ভালো করেই জানেন। উত্তরপ্রদেশ বিহার, 
দিল্লির কি অবস্থা। সেখানে ২ থেকে আড়াই লক্ষ লোক দাঙ্গার কবলে পড়েছিল। ওরা তো 
আমাদের চেয়ে বেশি দিল্লিতে যান ওরা এটা ভালো করেই জানেন। দিল্লির হোম ডিপার্টমেন্টের 
রিপোর্ট থেকে এটা পাওয়া গিয়েছে যে সেখানে ১৯৭৮ সালে অপরাধ জনিত মামলা হয়েছে 
১৫ হাজার ৫শত। আর সে জায়গায় বন্েতে হয়েছে ৯ হাজার ৭শত। আর কলকাতায় 
হয়নি একথা বলব না। কারণ ওদের দলের সব নন্দী ফিরিঙ্গি চেলা-চামুন্ডা সব তো এখানে 
রয়েছে। কলকাতায় অপরাধজনিত মামলা হয়েছে ৩ হাজার এক শত। ভুতের মুখে রাম নাম 
আজকে ওদের মুখে এই সব কথা শুনতে হবে? এ যে একটা কথা আছে, পাগলে কি না 
বলে ছাগলে কি না খায়। আজকে ওরা আবার আইন শৃঙ্খলার কথা বলেন। বিহারে ওদের 
গভর্নমেন্ট আছে সেই জনতা সরকার। আমি বিহার গভর্নমেন্টের রিপোর্ট থেকে বলছি বিহার 
প্রতি ২১ মিনিটে ৩টি করে চুরি হয় প্রতি ৩০ মিনিটে একটি করে রাহাজানি হয়, প্রতি 
এক ঘণ্টা ১০ মিনিটে একটি করে দাঙ্গা হয়। আজকে আবার তাদের মুখে আইন শৃঙ্খলার 
কথা। মাননীয় স্পিকার মহাশয় আপনি নিশ্চয় অবহিত আছেন যে কি কারণে দাঙ্গা হয়। 
হোম ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট থেকে আমি এখানে সেটা উপস্থিত করছি। ১৯৭৮ সাল থেকে 
১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যস্ত ভারতবর্ষে ১৮৪৩টি দাঙ্গা হয়েছে। এবং তা মুলত হয়েছে 
লক্ষ্মী, আলিগড়, মধ্যপ্রদেশে। এই এক বছর তিন মাসের মধ্যে ১৮৪৩টি দাঙ্গা হয়েছে আর 
সেই সময় পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালিত সরকার থাকায় একটিও দাঙ্গাজনিত 
ঘটনা ঘটে নি। তাই আজকে ওদের জালা ধরেছে যে কি দরকার এমন মন্ত্রিসভায়? আর 
অন্য দিকে এম.এল.এ.খুন, রাজনৈতিক দলের লোক খুন চুরি ডাকাতি রাহাজানির সংখ্যা? 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার দেশের ৪ কোটি মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করে ভারতবর্ষের মানুষদের 
কাছে একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে এক্যবদ্ধ করে তাদের 
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আজকে ওদের কাছে শুনতে হবে শাস্তিশৃঙ্থলার কথা? আজকে খবরের 
কাগজ পড়ে দেখবেন যে কি ঘটনা ঘটছে এ জামশেদপুরে, আলিগড়ে। একই জনতা ওখানে 
আগেও ছিল। রাজনারায়ণের বক্তব্য কি? কাদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করছে? তারাই এখানে 
প্রস্তাব করছে যে আইন শৃঙ্খলা নেই, এই সরকার ব্যর্থ সুতরাং সর্বস্তরে কমিটি চাই। 
সংশোদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেস আস্থা অনেক দিন আগেই 
হারিয়েছিল। জনতা দল শেষ পর্যস্ত সংশদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাল। কি করে সর্বদলীয় 
কমিটির কথা আসে? ভোটের পরীক্ষায় বার বার উত্তীর্ণ হয়েছি। আগামীদিনে অনেক সুযোগ 
পাবেন। যান না মাঠে, ময়দানে প্রান্তরে এসব কথা বলবেন। আগামী তিন মাসে অনেক 
সুযোগ পাবেন, মানুষকে অনেক বোঝাতে পারবেন, দেখুন না একবার চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গের 
ইতিহাস কোন দিকে যাচ্ছে, তার গতি কোন দিকে যাচ্ছে সেটা দেখে আসবেন। সেই গতিকে 
কেউ ফেরাতে পারবে না। যদি কেউ মনে করেন যে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির চাকা অন্যদিকে 
ঘুরবে তাহলে বলব যে সে মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। এটা কখনই সম্ভব নয়। ১৯৭২ সালে 
আপনারা অনেক চিকমিক করে উঠেছিলেন। ১৯৭২ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সে কথা কি 
ভুলে গেছেন? আপনারা আবার নির্যাতনের কথা বলছেন? নির্বাচনের সময়ে কি করেছেন 
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সেই সম্পর্কে আমি দু-একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ. করতে পারি। মনে পড়ে সেই গীতা চ্যাটার্জির 
কথা, নির্মল চ্যাটার্জির কথা? তার স্বামীকে খুন করে স্ত্রীকে বলাৎকার করে এবং সেখান 
থেকে হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে বিতাড়িত করা হয়েছে। মনে পড়ে অসীমা পোদ্দারের 
কথা, মনে পড়ে নীলিমা ঘোষের কথা? কিভাবে একটার পর একটা নারী নির্যাতন করেছেন। 
আপনারা শিক্ষকদের কথা বললেন। শিক্ষক আন্দোলনের নেতা, একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 
নরনারায়ণ চৌধুরির কথা ভুলে গেছেন? সেই গড়িয়া থানার মধ্যে গিয়ে তার মাথা খুড়ে খুড়ে 
পেরেক দিয়ে সি.পি.আই.এম. লেখা হয়েছিল। আপনারা নির্যাতনের কথা বলছেন। আপনাদের 
মুখে নির্যাতনের কথা শোভা পায় না। পশ্চিমবাংলার মানুষ এই সমস্ত ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে গঙ্গান্নান করেছে। সুতরাং যতই চেষ্টা করুন না কেন 
পশ্চিমবাংলার মানুষ অনেক সচেতন, পশ্চিমবাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত মেহনতি মানুষ 
গত ৩০ বছরের শাসন থেকে আজকে ২ বছরের শাসনের যে পার্থক্য সেটা তারা উপলব্ধি 
করেছেন। সর্বস্তরে একটা শান্তি ফিরে এসেছে। এই অবস্থায় আর সেই বিষ বাম্পকে ডেকে 
আনবেন না। আপনারা হয়ত স্বপ্ন দেখতে পারেন যে আবার ট্রেজারি বেঞ্চে এসে বসবেন। 
কিন্তু সেই ট্রেজারি বেঞ্চ আর এখানে হবে না। ইহ লোকে সেই ট্রেজারি বেঞ্চ রচিত হবে 
না। সেই ট্রেজারি বেঞ্চ হবে স্বর্গলোকে। ওখানে আমাদের কোনও হাত নেই। কাজেই প্রস্তাব 
রাজনৈতিক উদেশ্য প্রণোদিত। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং ওদের পক্ষ থেকে 
যে সংশোধনীগুলি উপস্থিত করা হয়েছে সমস্ত সংশোধনীগুলিকে বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
[5-20 -_ 5-30 ৮%.] 
শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সত্যবাপুলি মহাশয় একটা 
বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা প্রস্তাব রেখেছেন যে পুলিশকে যদি খুব স্বাধীন ভাবে 
কাজ করতে দেয়া যেত তাহলে নাকি প্রশাসন এবং শাস্তি শৃঙ্খলা ভালো থাকত। গত 
২২/৩/৭৪ সালে এই সত্য বাপুলি, যিনি সর্বদা সত্যকে রঞ্জিত করে বলেন, তিনি একটা 
বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, ১৯৭৪ সালে যে আমরা ভলানটিয়ার প্রকিওরমেন্টে ৪ 
হাজার কুইন্টাল ধান তুলেছি। পুলিশ ৬শত বিঘা জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
রেখেছেন। পুলিশ নিজে এবং মালিকের লোক আছে, দ্বিতীয় লোক নেই। তাদের সঙ্গে ধান 
নিয়ে ব্যবসা করছে। এই সংবাদ নিতে আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন এস.পি, ডি.এম 
সকলকে জানিয়েছিলাম যে এই অবস্থা সেখানে হচ্ছে এবং আমি সেখানে যাচ্ছি। আমরা 
যখন সেখানে গিয়ে পৌছলাম তখন বেলা তিনটে । আমি পুলিশ ক্যাম্পে সরাসরি গিয়ে দেখি 
পুলিশ ক্যাম্পে ৫০/৬০ টি লাঠি, পাইপগান, গুলি। আর মালিকের একজন লোক সেই 
পুলিশ ক্যাম্পে শুয়ে আছে। আমি গিয়ে হাবিলদারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৬০০ বিঘা জমির 
ধান দেবার কথা, যার জন্য ডি.পি. এ.কে নিয়োগ করেছি, যার কথা আমাদের খাদ্যমন্ত্রী 
জানেন, এইভাবে অনেক কথা সেখানে উল্লেখ করেছি। হাবিলদার সাহেব তাকে বার করে 
দিয়েছে ক্যাম্প থেকে। এই হচ্ছে সত্য বাপুলির ভাষণ। কোন সত্য বাপুলি? যাকে সেদিন 
পুলিশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য হাবিলদার তাকে বাইরে বার করে দিয়েছিল। আজকে 
তিনি বলছেন পুলিশের উপর যদি প্রশাসনের হাত না থাকত তাহলে নাকি প্রশাসন খুব 
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ভালো হত। ওরা সেই সময়কার অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। আজকে প্রকৃত পুলিশের উপর 
বহু কন্ট্রোল এসেছে। আইন শৃঙ্খলা নেই বলে বলা হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা আছে কি নেই, 
এই সম্পর্কে সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় একটি বক্তব্য রেখেছেন। দুদিন পরে আপনাদের বিরুদ্ধে 
ওরা অভিযোগ তুলবেন। দেখবেন ওখানেও আইন শৃঙ্খলা নেই বলে অভিযোগ তুলবেন। 
আইন শৃঙ্খলা নেই-_বহু আগে থেকেই আইন শৃঙ্খলা চলে গিয়েছিল। যে আইন শৃঙ্খলার 
কারণে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। পন্ডিত নেহেরু মারা গিয়েছিলেন ২৭শে 
মে। ২৬শে মে তারিখে__তার তিন দিন আগে প্রধানমন্ত্রী দেরাদুন থেকে ফিরে এসেছেন 
দিললিতে_ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বসে সেদিন খবরের কাগজ দেখছিলেন। টাইমস অব ইন্ডিয়াতে 
ঝুড বড় করে লেখা ছিল 7:9018501$ 01. 1016 12110856. 0০. [01915 11) 0176 
০801121. এবং সেখানে বলা ছিল, এই যে গাড়ি চুরি হচ্ছে দিল্লির বুকে, এর মধ্যে বনু 
ভি.আই.পি.র ছেলেরা যুক্ত আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তার বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন 
একটু ঠাট্টা করে যে দেখ, তোমার কোনও ছেলে এর সঙ্গে যুক্ত নেই তো? এবং ঠিক এর 
পরে সেই বাড়ির একজন কর্মচারীর কাছ থেকে যে সংবাদ পন্ডিত নেহেরু পেয়েছিলেন, তার 
ফলে সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি, ঘরে পায়চারী করেছিলেন, ২৭ তারিখ বেলা 
দুটোর সময় তিন মারা যান। এই যে দিল্লির বুকে শুরু হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে 
প্রেস কালচারের মধ্যে দিয়ে, সেদিন যে জিনিস তৈরি হয়েছিল, তার শেষ পশ্চিমবাংলাতে 
এসেছে। পশ্চিমবাংলাতে গত কংগ্রেসি শাসনে সঞ্জয় গান্ধীর বন্ধু কমল নাথ__তার বাড়িতে 
পুলিশ পিকেট বসাতে হয়েছিল তাকে গার্ড করবার জন্য এবং তার খরচ তারা দেননি। 
মিঃ স্পিকার স্যার, আপনি আজ যে আসনে বসে আছেন, এই আসন থেকে সেদিনকার যিনি 
স্পিকার ছিলেন, সেই স্পিকারকে একটি টেলিগ্রাম পড়তে হয়েছিল। হঠাৎ বিধানসভা ভবনে 
সেই সময়কার স্পিকার বলেছিলেন, 17017001201 1761110015, ] 08৬০ 19061 & 
1০10£1এ]া। 11110171176 01801908102 01780191166 01110117211 00177501070170% 
1185 0601) 58৬6191) 111]0160 0 5076 109/0১ 1000 00112110115 101111501. সার 
ছিল না, সারের অভাবে এম.এল.এ. নিহত। তিনি আর একটি টেলিগ্রাম পড়ে শুনিয়েছিলেন, 
11186 1906190 811060161 (616€াএা। টাা। 9111 18110110100] 911000, 10106 10619- 
পারা 15 85 (0110/5 : 181760 /৯11 01101, 51065100110, 16911180918 2110 ১০০- 
[1019 (2101175 [0.2 31090 00181655 01701018119 11116 01) 9901. এই জিনিসগুলো 
ওরা শুরু করেছিলেন। সমাজবিরোধীদের হাতে পাইপগান, অগ্নেয়ান্ত্র, মারাত্মক অন্ত্রশন্ত্র ওরা 
তুলে দিয়েছিলেন এবং এই কাজগুলো যা তারা করে রেখেছিলেন, তার কিছু কিছু ফলশ্রুতি, 
কিছু কিছু অংশ- যেগুলো নিয়ে আমাদের ভুগতে হচ্ছে। আজকে ওরা মাঝে মাঝে বেরোয় 
সত্য বাপুলি মহাশয় বলেছেন কিছুক্ষণ আগে যে বাস থেকে টেনে লোক নামিয়ে খুন হয়ে 
গেল। গত শনিবার কুচবিহারে হয়ে গেছে এই রকম ঘটনা বাস থেকে টেনে লোক নামিয়ে 
তাকে খুন করা হয়েছে। মারা যায়নি, তবে মারা যাবার অবস্থা। ভোট এসে গেছে, আগামী 
লোকসভার নির্বাচন হবে, আজকে কংগ্রেসের অস্তদ্বন্দ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কোথায় কার 
প্রার্থী থাকবে তা নিয়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কুচবিহারে সন্তোষ রায় গোষ্ঠী আর সুনীল 
করের গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেছে। এখানে এটুকুর জন্যই যদি আইন-শৃঙ্খলার 
প্রশ্ন নিয়ে আসা হয় তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে। কেন এই প্রস্তাব এসেছে তা আমি 
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বুঝতে পারলাম না। এই প্রস্তাব আলোচনা করতে দেওয়ার কারণ কি ছিল? নির্বাচন আসলে 
সব দলকে নিয়ে ডি.এম. এস.ডি.ও-রা মিটিং ডাকলেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 
করবেন। নির্বাচন কি করে হবে, সুষ্ঠু পথে নির্বাচন কি করে হবে তা নিয়ে আলোচনা করার 
ব্যবস্থা রয়েছে। তা সত্তেও তা নিয়ে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কেন আনা হয়েছে? এই 
প্রস্তাব আনা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার জন্য। জনসাধারণের সামনে 
যাবার কোনও পথ নেই, সেই জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। লোকসভার ভোট থেকে 
পঞ্যয়েত নির্বাচন পর্যস্ত একেবারে নিচের স্তর পর্যস্ত নির্বাচন হয়ে গেছে। সুতরাং আজ আর 
সেখানে সর্বদলীয় কমিটির কথা আসে না, জনসাধারণ আজকে তাদের নিজেদের পছন্দ মতো 
পঞ্চায়েতকে নির্বাচিত করে দিয়েছে। তা সত্তেও আজকে যারা সর্বদলীয় কমিটির কথা বলছে, 
তাদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, ভোট আসলে স্বাভাবিক নিয়মেই সেটা হবে, সে জন.” 
এই প্রস্তাব আনবার কোনও প্রয়োজন নেই, এই প্রস্তাব আলোচনা করারও কোনও প্রয়োজন 
ছিল না। তবুও অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি এই প্রস্তাব আনবার অনুমতি দিয়েছেন, কারণ 
আপনি বিরোধী দলের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং তাদের মর্যাদা দিয়েছেন। 
তবুও আমি বলতে চাই যে, আজকে আমাদের দেশে মিসা নেই, কোনও রকম প্রিভেনটিভ 
আইন নেই। সাধারণ আইনের মধ্য দিয়েই প্রশাসন চালাতে হচ্ছে। সিদ্ধার্থবাবু পশ্চিমবাংলার 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য আজকে এই সভার একজন বক্তাকে মিসায় আটকে 
রেখেছিলেন। তিনি মনে করে ছিলেন এর প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি তা করেছিলেন এবং 
সম্ভবত পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। আজকে সেই 
লোকগুলি বাইরে রয়েছে এবং স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কোথাও কোথাও এরা আইন- 
শৃঙ্খলার পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠেছে। আজকে এখানে আইন তার স্বাভাবিক রাস্তায় চলছে, 
তাই আমরা আজকে তাদের মিসায় আটক করতে পারছি না, তাদের বিরুদ্ধে কোনও 
প্রিভেনটিভ মেজার নিতে পারছি না। আজকে মুশকিল হচ্ছে কি কংগ্রেস (এস), কি 
কংগ্রেস(আই) একই সুরে কথা বলছে। সত্য বাবু তো বললেন ইন্দিরা আসছে, যদিও তিনি 
স্বর্ন সিং কংগ্রেসে রয়েছেন, তবুও বলছেন ইন্দিরা আসছে। অপর দিকে জনতা (এস), কে 
জনতা (সি) তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, আজকে গোটা ভারতবর্ষে তথা 
দিলির বুকে সন্ধ্যার পর ঘুরে বেড়ানো যায় না। পশ্চিমবাংলায় যেসব আমাদের অবাঙালি 
বন্ধুরা আছেন তারা তাদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলেন যে, হ্টা এক মাত্র কলকাতায় মা 
বোনেরা নির্বিঘে ঘুরে বেড়াতে পারেন, যত রাতই হোক না কেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
এই বিধানসভায় যখন আমি প্রথম সদস্য হয়ে আসি তখন এ কিড্‌ স্ট্রিটের রাস্তা দিয়ে যখন 
গিয়েছি তখন আমি যে দৃশ্য দেখেছি সেই দৃশ্য যে কলকাতার বুকে দেখা যেতে পারে বা 
এঁ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে এই তথ্য আমার জানা ছিল না। প্রথমে এসে ওখানে হস্টেলে 
যে ঘরটিতে গিয়ে আমি প্রথম ঢুকেছি সেখানে গিয়ে দেখেছি বোতল ছড়ানো রয়েছে, সেই 
সব বোতল সাফ করে আমাকে ঘরে ঢুকতে হয়েছে। ওখানে এম.এল.এ-রা বোতল রেখে 
যেত। সেই অবস্থা থেকে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটিয়ে আজকে আমরা তাকে রক্ষা করছি। 
কোথাও কোথাও কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে, কোথাও কোথাও বিরোধ দেখা দিচ্ছে। জমি নিয়ে, 
বর্গা নিয়ে, খেতমঙ্ঞুর নিয়ে আজকেও কোথাও বিরোধ রয়েছে। আমি যে এলাকা থেকে 
নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেই এলাকায় আমি দেখেছি একজন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হল, 
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আর গোটা কংগ্রেস দল তার পেছনে গিয়ে দীড়াল, আর সেখানে হাটে এসে মারামারি করা 
হল এবং তারপর আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তোলা হল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোথাও কোথাও 
কংগ্রেস জিতেছে। আমার এলাকার একটি অঞ্চলে কংগ্রেস জিতেছে। সেই অঞ্চলে কংগ্রেসি 
প্রধান সরকারের দেওয়া টিউবওয়েল নিজের বাড়িতে বসিয়ে ফেলেছে। গ্রামের লোকেরা, যারা 
আমাদের গ্রহণ করেনি, বামপন্থীদের বর্জন করেছিল, কংগ্রেস-এর ওপর আস্থা রেখেছিল তারা 
ভোটের পর যখন দেখল টিউবওয়েল প্রধানের বাড়িতে বসছে, তখন তাদের মধ্যে কিছু মানুষ 
মিছিল করে টিউবওয়েল তুলে এনে হাটখোলায় বসিয়েছে। ওরা আবার আইন-শৃঙ্খলার কথা 
বলছেন। তবে হ্যা যদি টিউবওয়েল খুলে আনা হয়েছে বলে আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে থাকে 
তাহলে অন্য কথা। আমি ওদের সময়ের দুজন এম.এল.এ-র কথা বলেছি যাদের কথা 
এখানে তখনকার ম্পিকারকে ঘোষণা করতে হয়েছিল, আর ওদের আমলে চন্তী মিত্র মারা 
গিয়েছিল, আমাদের আমলে কোনও এম.এল.এ মারা যায়নি, সকলে নিশ্চিন্তে রয়েছেন। 
আজকে আসতে আসতে দেখলাম জয়নাল আবেদিন সাহেবের নামে টিকিট কাটা রয়েছে এবং 
তার সঙ্গে একজন সিকিউরিটির নামও দেওয়া রয়েছে। ওদের সময়ে প্রতিটি এম.এল.এ-এর 
পিছনে একজন করে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে আমাদের সিকিউরিটি লাগে 
না। এমন কি জয়নাল সাহেবের পর্যস্ত আজকে সিকিউরিটির প্রয়োজন হয় না। সম্ভবত তিনি 
বৃদ্ধ হয়েছেন আজকে সঙ্গে একজন লোক চান সেই জন্য সিকিউরিটি রেখেছেন। আজকে 
কোনও এম.এল.এ.র সিকিউরিটি নেই। জয়নাল সাহেবেরও কোনও দরকার নেই কিন্তু ওনার 
বৃদ্ধ বয়স হয়েছে, উনি সিকিউরিটি রাখতে চান সেইজন্য রেখেছেন কিন্তু রাখার প্রয়োজন 
নেই। পশ্চিমবাংলার জনপ্রতিনিধি যারা তারা অত্যন্ত স্বাধীনভাবে নিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 


[5-30-_ 5-40 ৮.4. 


আজকে পশ্চিমবাংলায় যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা রয়েছে এর বিরুদ্ধে বলবার লোক নেই। 
ওরা বলছেন অবনতি হয়েছে-_কোনও সময় থেকে অবনতি হল? আমরা দেখেছি ১৯৭৭ 
সালের পর থেকে আজ পর্যস্ত একবারও বলেন নি কোনও সময়ে উন্নতি হয়েছে। কাজেই 
কখন থেকে অবনতি হয়েছে সেটা ধরে নিতে হবে কংগ্রেস আমলে হয়েছে। ওদের যে অবস্থা 
ছিল তার চাইতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। গোটা পশ্চিমবাংলায় আইনের শাসন এবং প্রশাসন 
নিরপেক্ষভাবে চালাচ্ছেন একথা স্বীকার করতেই হবে। ব্যক্তিগতভাবে একথা না বলে পাচ্ছি 
না। বিধানসভার সদস্য হিসাবে আমার কাছে দুটি অভিযোগ আসে, সেই অভিযোগ সি.পি.এমের 
লোকেরা জড়িত হয়ে পড়েছিল। এর একটা হচ্ছে মেদিনীপুরে আর একটা মুর্শিদাবাদে । আমি 
সেখানে তদন্ত করে মুখ্যমন্ত্রীকে জানালাম এবং দেখলাম যারা এতদিন পর্যস্ত কংগ্রেসের সঙ্গে 
ছিল তারা এ এলাকাতে নিজেরা লাল-শালু কিনে সি.পি.এম বানিয়ে নিয়ে তারা সি.পি.এম 
করে বেড়াচ্ছেন ও গুণ্ডামি করছে এবং এইভাবে তারা দলে অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।* 
কোথাও কোথাও রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রশাসন যুক্ত হয়ে পড়ছেন একথা হয়ত ঠিক নয়। 
আমরা লক্ষ্য করেছি প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে যেভাবে কাজ করা দরকার ঠিক সেইভাবে ব্যবস্থা 
নিয়েছে মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরে। সত্য বাপুলি মহাশয় স্বীকার করেছেন রাত ২টার সময়ে 
টেলিফোন করে বলেছি সেই সম্পর্কে তদন্ত হয়েছে। কাজেই এই কথা বলছি আপনাদের এই 
প্রস্তাব আনার একটি মাত্র উদ্দেশ্য একথা আপনারা জানেন যে আগামী নির্বাচনে আপনাদের 
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বলবার কিছুই নেই-_আপনারা সেটা ধরে নিয়েছেন যে সম্পূর্ণভাবে আপনারা হেরে যাবেন। 
১৯৭৭ সালে জনতা লোকসভার ভোটে কয়েকটি আসন পেয়ে প্রফুল্ল বাবু মনে করলেন 
জনতা পার্টি বোধ হয় জিতবেন এবং জিতে তিনি বলবেন সি.পি.এমের সঙ্গে বা বামফ্রন্ট 
এর সঙ্গে কোনও ফ্রন্ট করব না পশ্চিমবাংলায় জনতা রাজত্ব কায়েম করব কিন্তু বিধানসভার 
চেহারা তো আপনারা দেখছেন বিরোধী দলের নেতা হিসাবেও স্বীকৃতি পান নি দয়া করে 
দিতে হয় তাই স্পিকার মহাশয় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একথা বলতে পারি জনতা 
পার্টির প্রতি জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই তাই তারা আগে থেকে একটা গল্প তৈরি 
করে রেখেছেন যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা নেই, নিরপেক্ষভাবে ভোট হবে না, এইকথা তারা 
বলবার জন্য এই প্রস্তাব এনেছেন। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং এই 
কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, উনি বললেন বিরোধীদলের 
নেতা হিসাবে স্বীকৃতি স্পিকার মহাশয় দয়া করে দিয়েছেন__আমরা আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা 
করেছিলেন কিনা, আপনি দয়া করে দিয়েছেন কিনা এবং এই কথাটা বলা ওনার সমীচিন 
হয়েছে কিনা সেটা আপনি বলুন? 

মিঃ স্পিকার 8 আপনার কথা ঠিক। এখানে কেউ কাউকে দয়া করছে না। বিধানসভায় 
বিরোধী দল সংবিধান-মতে তাদের অধিকার এবং তাদের বক্তব্য রাখে। আমার মনে হয় উনি 
তা মিন্‌ করেননি। 

শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ আমার পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন। আমি বলেছি বিরোধীদলের 
নেতা সৃষ্টি কবা যায়নি, আপনি দয়া করে দিয়েছেন এবং এই বক্তব্যে আমি স্টিক করছি। 


(গোলমাল) 
শ্রী বিষুকাস্ত শাস্ত্রী ঃ এটা আপত্তিজনক, স্যার। 
মিঃ স্পিকার ঃ$ আমি দেখব, দেখে পরে জানাব। 
শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ আমরা কারো দয়ায় আসিনি, ওরা জ্যোতিবাবুর পায়ে ধরে মন্ত্রিত্ব 
আছেন। | 
(গোলমাল) 
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ স্যার, আপনি দয়া করে দিয়েছেন এটা ঠিক নয়, আপনি 
রূলিং দিন। 
মিঃ ম্পিকার 8 আমি কাউকে দয়া করে দলনেতা করিনি, সংবিধান মতেই সকলে 
এসেছেন। 
সী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ স্যার, মাননীয় সদস্য মিঃ সেনগুপ্ত উনি একটু আগে আমার 
বিবৃতি পাঠ করলেন। খানিকটা পড়ে তারপর বললেন হাবিলদার বার করে দিয়েছে। আমি 


দেখেছি উনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক নয়, হাবিলদার ক্যাম্পের মধ্যে যেতে দেয়নি। উনি 
সেটা ডিন্টরট করেছেন। সুতরাং আমার প্রসিডিংসের কপিটা নিন। ডিস্টরসন অফ ফ্যাক্টস আ্যান্ড 
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মিসলিডিং দি হাউস উনি এটা করতে পারেন না। ওটা এক্সপাঞ্জ করে দিন। দ্যাট স্যুড বি 
একসপাঞ্জ। 

শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ আমার পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন আছে। সেটা হচ্ছে সত্য বাপুলি 
মহাশয়ের সম্পূর্ণ বক্তৃতা আমার পড়তে গেলে ১০ মিনিট সময় চলে যেত, কাজেই সংশ্লিষ্ট 
অংশটুকু বলেছি। হাবিলদার বার করে দিয়েছে কি ঢুকতে দেয়নি এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা নেই। ওখানে রয়েছে তাই বলেছি। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ উনি বেঙ্গলি না জানলে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে দিতে 
পারতাম। 


[5-40 -_ 5-50 চ274.] 


শ্রী এ. কে. এম হাসানুজ্জামান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ ধরে আইন শৃঙ্খলার 
প্রশ্নে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বিতর্ক শুনলাম সরকার পক্ষের সদস্যরা যুক্তি বিহাব, 
ইউ পি তে যেখানে অনেক গোলমাল হয়েছে তার তুলনায় পশ্চিমবাংলায় অনেক কম এতে 
ক্ষতি কি আছে। বিহার ইউ পি তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যদি অনেক হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় 
কি সেটা বৈধ হবে? বিহার ইউ পি তে জনতা সরকার আর পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী সরকার 
এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কি সেখানকার উদাহরণ দিয়ে বৈধ করার চেষ্টা করছেন? এখানে 
আড়াই বছর বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আছেন ৭৭-৭৮ সালে আমরা তো এই অভিযোগ 
করিনি। তাহলে কেন ৭৯ সালে আমাদের বলতে হচ্ছে বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কীদে। 
আমি আশা করেছিলাম যে এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। 
আমার সঙ্গে আপনাদের মতো পার্থক্য থাকবে কিন্তু তার যদি কোনও মূল্য বোধ স্বীকার করা 
না হয় তাহলে মুখে যত গণতন্ত্রের কথা বলুন না কেন আসলে তার কোনও মূল্য থাকে 
না। পানশীলার ঘটনা নিয়ে গত বিধানসভায় অনেক হৈ চৈ এর সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা 
তখন বলেছিলেন এটা জোতদার বনাম বর্গাদারদের লড়াই। কিন্তু আসল ব্যাপার কি গত 
ঈদের সময় হাকিম সরদার আর লাল ম্ীয়া এক সঙ্গে নামাজ পড়েছে। আমি বলব এই 
ব্যাপারে আপনারাই প্রভোকেশন দিয়েছিলেন কারণ যেহেতু হাকিম সরদার সি.পি.এম. ছিলেন 
না সেহেতু তার বিরুদ্ধে আপনারা লোক লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা যদি মনে করে 
থাকেন যারা সি.পি.এম করবে না তাদের উপর প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণ করবেন তাহলে 
গণতন্ত্র কোথায় থাকে সেটা বিচার করে দেখুন। সে ক্ষেত্রে আমার যুক্তি ক্ষুদ্র হলেও আমি 
তার বিরোধিতা করবই। আমার সঙ্গে আপনাদের মতো পার্থক্য আছে কিন্তু আমি এটা মনে 
করি না যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে জিনিস বেনারস বা আলিগড়, জামশেদপুরে 
হয়েছে তা নদীয়ায় হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে এই জিনিস আমরা আশা 
করতে পারি না। আমার শক্তি অল্প কিন্তু আমার সেন্টিমেন্ট কারুর চেয়ে কম নয়। ৬৯ সালে 
জ্যোতি বাবু যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন বেনীয়াপুকুর ও তেলিনীপাড়ার ঘটনা নিয়ে তেলিনীপাড়ার 
ডি.এম. কে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলেন। সেই জ্যোতি বাবু আজকে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ২১-২২- 
২৩ তারিখে রায়ট হল তিনি গেলেন ২৪ তারিখে । ২২-২৩ তারিখে তিনি গেলেন না কেন? 
তিনি কি কোনও চাপের কাছে পড়েছিলেন। তিনি কেন ৪ দিন পরে গেলেন? কৃষ্ণনগর 
থেকে আরম্ভ করে বর্ডার পর্যস্ত গ্রামগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে আরস্ত করল। সেখানকার 
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মহিলারা আশ্রয় নিয়েছিলেন মসজিদ এর ভেতরে, তবুও তাদের শালীনতা হানী করা হয়েছিল। 
যারা দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কি আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? 
স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর আই বি রা যেখানে ১ মাস আগে হুঁসিয়ারি 
দিয়েছিলেন যে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে পারে সেখানে কি প্রিভেনটিত মেজার নেওয়া 
হয়েছিল? মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের কাছে এই মন্তব্য করেছিলেন যে যদি ২ জন 
মানুষকে গ্রেপ্তার করতাম তাহলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হত না। তারা কারা এবং তাদের গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে কিনা? গণশক্তিতে বের হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের চেয়ারম্যান বলেছিলেন 
একজন এ এস আই এরজন্য দায়ী। তার বিরুদ্ধে কি কোনও আযাকশন নেওয়া হয়েছে? 
জামশেদপুর বেনারসে রায়ট হবার পর সেখানকার অপদার্থ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আজও কোনও 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এখানকার প্রশাসনের যে সমস্ত অফিসার এর সঙ্গে ইনভলভ 
তাদের কি কোনও শাস্তি হবে না? আমরা আশা করেছিলাম যে অনেক বিষয়ের মতো এই 
বিষয়ে নিয়েও আপনারা বিচার বিভাগীয় তদস্ত করে আসল দোষীকে এক্সপোজ করবেন। যে 
সমস্ত মুসলিম সংস্থা সেখানে রিলিফ করতে গিয়েছিল তাদের রিলিফ করতে দেওয়া হয় নি। 
ডি এমকে এ বিষয়ে চিঠি লেখায় তিনি বলেছিলেন যে আমি এটা সরকারের কাছে পাঠাচ্ছি। 
আমাদের আদর্শ গত মতভেদ আছে কিন্তু এই সরকারের কাছে আমরা ন্যায় ব্যবহার আশা 
করেছিলাম। জামশেদপুর আলিগড় রায়ট হবার পর সেখানে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল 
পশ্চিমবাংলায় যদি তাই দেখি তাহলে কি ধরে নেব যে এই দুটার মধ্যে বেসিকালি কোনও 
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তফাৎ নেই? আমরা শান্তিতে বাস করতে চাই। ৪ দিন রায়টের পর আমি আর অমৃতেন্দু 
মুখার্জি সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু এই ৪ দিনে যে কত ক্ষতি হয়েছে তারজন্য রিলিফের 
ব্যবস্থা হিসাবে আপনারা কি ব্যবস্থা করছেন? এখনও পর্যস্ত সেখানে চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে না। 
আমরা যদি নির্ভয়ে চলতে না পারি তাহলে নিশ্চয়ই বেসিক্যালি আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হতে 
পারে না। বর্গা অপারেশন নিয়েও অনেক গোলমাল চলছে। পুলিশকে দু ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। এক সি.পি.এম যেখানে জড়িত সেখানে পুলিশ নিন্ত্রীয়। থানায় ডায়রি করে গেলে 
থানা ডায়রি নেয় না। দেশঙ্গা চাম্পাডাঙ্গায় দেখলাম যে সেখানে সি.পি.এম এর সদস্য কম 
সেখানে তারা বিডিও অফিসের সামনে সেখানের প্রধান দাউদ আলিকে মারা হল। সেখানকার 
আযডিশনাল এস.পি. তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বাদুরিয়ায়। হাইকোর্টের জাজমেন্ট হওয়া 
সত্তেও বি ডি ও বললেন পুনরায় নির্বাচনের কথা আমি চিস্তা করছি না এবং শেষ কালে 
পঞ্চায়েত ভবনে ভোট করতে হল। এই ভাবে মেজরিটি না হয়ে মাইনরিটি হয়ে সেখানে 
জোর করে ক্ষমতা দখল করতে চাইলেন। এই ব্যাপারে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে 
চিঠি দিয়েছিলাম। তাকে ধন্যবাদ যে তিনি আমার চিঠির জবার দিয়ে জানিয়েছেন যে এ 
বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি তার দলের ক্যাডাররা বিভিন্ন থানায় গিয়ে অরাজকতা 
সৃষ্টি করছেন। তিনি হয়ত জানেন না যে থানায় গিয়ে সি পি এম এর লোকাল লিডাররা 
যা বলছেন সেই অনুসারে হচ্ছে। মানুষ থানায় যেতে ভয় পায়, মানুষ ডায়রি করতে পারে 
' না, কিছু করতে পারে না। পানশিলায় য়ে ঘটনা ঘটেছে তাতে কিছু লোক তার বিরোধিতা 
করেছে, তাদের আ্যারেস্ট করেছে। পরিমল সরকার খুন হয়েছে, শত শত মানুষকে আ্যারেস্ট 
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করেছে। আপনাদের ক্যাডার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ নিয়ে মানুষকে বাস থেকে নামিয়ে পিটে 
আবার পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি প্রশাসন আযডমিনিস্ট্রেশন 
চালাবে, না আপনাদের ক্যাডার আযডমিনিস্ট্রেশন চালাবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে সমস্ত 
জানিয়ে চিঠি দিয়েছি, তিনি তার জবাব দিয়েছেন, তার কাছে আমি প্রতিকার আশা করছি। 
এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার এই প্রস্তাবের উপর আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেছে, 
আরো এক ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আমি আপনাদের কাছে বলছি, আশা করি 
ক্কার্টাপনাদের কারোর আপত্তি নেই। আলোচনার সময়ে আরও এক ঘণ্টা বাড়ানো হল। 


শ্রী ন্যাথনিয়েল মুর্মুঃ মিঃ স্পিকার, স্যার, বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রী কিরণময় নন্দ, 
শ্রী প্রবোধচন্ত্র সিনহা এবং আরও কয়েকজন যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি এই প্রস্তারে তীব্র 
বিরোধিতা করছি। স্যার, আপনি জানেন যে মানুষ এবং মনুষ্যত্ব র প্রাণীর রুচি এক নয়, খাদ্য 
গ্রহণের ক্ষমতা, স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতাও এক নয়। মানুষের কাছে যা সুখাদ্য, বন্য প্রাণীর কাছে 
তা সুখাদ্য নয়, বরং দুগর্ধময় পচা মাংস অনেক বন্য প্রাণীর কাছে সুখাদ্য। আমাদের কাছে 
আইন-শৃঙ্খলা বলে যেটা মনে হয়েছে তাদের কাছে সেটা বিশৃঙ্খলা মনে হতে পারে। সুতরাং 
দৃষ্টিভঙ্গির পার্কের জন্য এই প্রস্তাব এসেছে। যাইহোক, একটা প্রস্তাব এসেছে, বিধানসভায় 
. প্রস্তাবক যখন প্রস্তাবকটা তুললেন তখন আমি আশা করেছিলাম অস্তত পৃথিবীর যেখানে 
সংসদীয় গণতন্ত্র আছে সেই রকম কোনও দেশের কোনও নজীর আনবেন যে এঁ দেশে এই 
রকম বিশৃঙ্খলা, সেখানে নির্বাচনের আগে বিরোধী দল এবং অন্যান্য সব দল মিলে নির্বাচনকে 
নিরপেক্ষ করার জন্য একটা কমিট করেছেন। সেই নজীর যদি তারা উপস্থাপিত করতে 
পারতেন তাহলে বুঝতাম নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে 
এই প্রস্তাব এনেছে। সুতরাং সেই রকম কোনও উল্লেখ নেই। আমার বন্ধু সুভাষ চক্রবর্তী 
মহাশয় যেকথা বলেছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই প্রস্তাব এনেছেন এই 
সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। মিঃ স্পিকার, স্যার, ওদের আমলে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কি 
ছিল সেটা আপনি জানেন, বরানগর, কাশীপুরের ঘটনা আপনি জানেন। এছাড়া ওদের 
নিজেদের বন্ধু চণ্ডী মিত্রকে কারা মেরেছে সেটা আপনি জানেন। জ্যোতি বাবু অনেকবার 
বলেছেন ওদের দলের অনেক কর্মীকে কারা খুন করেছে। আমাদের একজন কর্মী সন্তোষ 
কয়াল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়েছিলেন। তিনি সাদামাটা সাধারণ মানুষ 
তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তারজন্য তাকে খুন করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার কথা যেটা 
কথা বলতে পারেননি। কোনও জায়গায় জমি নিয়ে, কোথায় লুঠ-পাট নিয়ে কথা বলেছেন 
কিন্তু মন্ত্রীকে ইনভম্ব করে কোনও কথা বলেননি। কিন্তু কংগ্রেসি রাজত্বে মন্ত্রীদের কথা 
জানেন, আমি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তখন থানার বুধাই গ্রামে একটা জমি নিয়ে 
জোতদার অমিয় ব্যানার্জির সঙ্গে চাষীর লড়াই হয়েছিল। যে জোতদার সে জমি দখল 
করেছিল, সেই দখলী জমি নিয়ে চাষীর সঙ্গে লড়াই হয়। ওদের আমলে সেখানে যে 
অত্যাচার হয়েছিল, সেখানে কংগ্রেসি গুন্ডা বাহিনী সেই গ্রামকে ঘিরে ফেলে চরম অত্যাচার 
করেছিল, সেই অত্যাচার ধৈর্যের শেষ সীমা অতিক্রম করলে আমরা যখন পাল্টা জবাব দিতে 
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যাই তখন আমাদের লোককে আ্যারেস্ট করা হয়েছে। সেই আ্যারেস্ট করার সময় জয়নাল 
আবেদিন সাহেব সেখানে গিয়েছিলেন, গিয়ে ও.সি.কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কতজনকে অআ্যারেস্ট 
করেছেন, তখন ও.সি. বললেন ১৯ জনকে। তখন জয়নাল আবেদিন বললেন ১৯ জনকে 
কেন, ১১৯ জনকে কেন আ্যরেস্ট করেননি? আমি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে এই কথা বলছি। 
এরকম ঘটনা সেখানে ঘটেছে এবং মন্ত্রীরাও এই জাতীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমি 
আপনাদের কাছে একটি ঘটনার কথা বললাম, কিন্তু এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে। 
আমাদের এখানে ল আ্যান্ড অর্ডার ভেঙ্গে গেছে এরকম কথা তারা বলেননি। যদি তারা এই 
ব্যাপারে স্পেসিফিক চার্জ আনতেন তাহলে আমি খুশি হতাম। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, 
তখনকার পুলিশের অত্যাচারের কথা আমি আপনার কাছে রাখতে চাই। নকশালদের নাম 
করে পুলিশ বাহিনীকে বেপরোয়া করে তোলা হয়েছিল এবং ওই নকশালদের নাম করে বনু 
মহিলার প্রতি পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগী যে টর্চার করেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার 
নজীর নেই। এই রুনু গুহনিয়োগী মেয়েদের টর্চার চেম্বারে নিয়ে তাদের গায়ে সিগারেটের 
আগুনের ছ্যাকা দিয়েছে। কৈ, এরকম ঘটনার কথা আপনারা আজকে তো কেউ বলেননি? 
অপরাধ যাতে বাড়ে সেই চেষ্টা তারা করেছিলেন এবং তারজনাই পশ্চিমবাংলার এই অবস্থা 
হয়েছে। তারা চেষ্টা করেছিলেন ছেলেপেলেরা যাতে অপসংস্কৃতিতে অভাস্ত হয়। মাননীয় 
স্পিকার মহাশয়, তখনকার মন্ত্রীদের যে সাজ পোষাক ছিল তার মধ্যে ছিল পুরো অপসংস্কৃতির 
ছাপ। আমরা দেখেছি তখন সিদ্ধার্থ রায়, অজিত পাঁজা এবং বরকত সাহেব কত বড় বড় 
চুল রাখতেন। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীদের মধ্যে কারুর ওই রকম বড়বড় চুল আছে কি? 
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আমাদের মন্ত্রীদের দেখুন সাধারণ মানুষের কাছে যাবার মতো সাদা পোষাক রয়েছে, তারপর 
আপনারা আপনাদের ক্যাডারদের “ইন্দিরাগান্ী যুগ যুগ জিও, আর ঢুক ঢুক পিয়ো” এই 
জিনিস শিখিয়েছেন এবং ছিনতাই করতে শিখিয়েছেন। কাজেই আজকে যদি আমাদের এখানে 
আইন-শৃঙ্থলার প্রশ্ন এসে গিয়ে থাকে তাহলে আমি বলব গত ৭/৮ বছর ধরে আপনারাই 
অপরাধ প্রবণতার ভাব দেশের যুবকদের মধ্যে ঢুকিয়ে গিয়েছেন আজকে আমাদের সরকার 
সেটা দূর করবার চেষ্টা করছেন। ভূমি ব্যবস্থা পাল্টাবার সময় অনেক বিরোধ দেখা দিতে 
পারে এবং তাতে আমাদের পার্টি এবং আপনাদের পার্টি জড়িত থাকতে পারে । কিন্তু সেটা 
তো আর লুঠ বা ছিনতাই ব্যাপার নয়-_সেটা ভূমি ব্যবস্থার ব্যাপার এবং তারজন্য রাষ্ট্র 
বিপ্লব হতে পারে এবং সেটা হয়েছে। পার্টিতে পার্টিতে মারামারিতে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন 
আসেনা। কোথাও কোথাও হয়ত এক্সেস হতে পারে, কিন্তু সেটাকে ফেনিয়ে বললে অবাস্তব 
হবে। আসল কথা হচ্ছে এখানে যাতে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা না হয় তারজন্য একটা ষড়যন্ত্র 
চলছে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জায়গায় দেওয়ালে দেওয়ালে আনন্দ মার্গ, আমরা বাঙালির 
পোস্টার দেখবেন এবং তার সঙ্গে রয়েছে, জনসংঘ এবং মুসলিম লীগ। এরা একটা ষড়যন্ত্র 
করবার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করেছিলাম এদের সঙ্গে জনতা এবং ইন্দিরা কংগ্রেস যোগ 
দিলেও কংগ্রেস এতে যোগ দেবেনা। কিন্তু এখন দেখছি ওরাও এতে যোগ দিয়েছেন। আজও 
এইযে প্রস্তাব এসেছে তাতে শেষের দিকে নিশ্চয়ই কিরণময় নন্দ উত্তর দেবেন। কিন্তু আমি 
জানতে চাই এখানে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন এই জাতীয় 
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কোনও নজীর আছে কিনা? আমি তার কাছে এটা জানতে চাই আইন-শৃঙ্খলার বিভিন্ন 
জায়গায় যেখানে ভেঙ্গে পড়েছে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে 
এটা সুরাহা হয়। আমরা বিশ্বাস করতাম ইন্দিরা রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলা ছিল না বলে আমরা 
বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেখানে দুঃশাসনের নির্বাচনেও আমরা মোকাবিলা করেছি। আমরা 
নির্বাচনের ইস্তাহারে যে জিনিস দেখেছিলাম সেই জিনিসই জয়যুক্ত হয়েছে, মানুষ আমাদের 
নির্বাচিত করেছে। কিন্তু আজকে যারা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং বলছেন আইন- 
শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে তাহলে সেই মানুষের কাছে তারা গিয়ে বলুন-_বলার বহু পথ আছে 
প্রকাশ্যে গোপনে মিটিং করে ঘরোয়া বৈঠক করে সব ভাবেই তারা বলতে পারেন। কিন্তু 
আমি বলতে পারি যে পশ্চিমবাংলার মানুষ এত অসৎ নয় যে বামফ্রন্ট সরকার অত্যাচার 
করবে তবুও বামফ্রন্টকে ভোট দেবে, পশ্চিমবাংলার মানুষ এত অসৎ নয় আমি এটা বিশ্বাস 
করি। এই কয়েকটি কথা বলে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তবা শেষ 
করছি। 
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ড/০2[)015 211 0116% ১১" দার্জিলিং-এ ধান হয় না, টি গার্ডেনে রেশন দাও, না দিলে 
1 10855 509215, 1810150, 18015, 610. কমিউনিস্ট না হলে টাকা দাও। ১০ টাকা 
সপ্তাহে দাও, কমিউনিস্ট গুল্ডারা গিয়ে কমপ্লেন করে ৫০ টাকা দিতে। সেখানে বেঙ্গলি 
পাঞ্জাবি বড় মার্চেন্ট আছে, নেপালি কোনও বড় মার্চেন্ট নাই। কমিউনিস্ট পার্টি পুলিশকে 
নপুংসক করে দিয়েছে। ৯ই জুলাই আমাদের লেবার উইং-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জবিং দর্জিকে 
চপিং চপিং করে কেটেছে, যখন জল জল করেছে তখন খুকুরি দিয়ে মারল। বলল লাল 
ঝান্ডা জিন্দাবাদ জ্যোতি বাসু জিন্দাবাদ 116) 11100817116 ৬/৪$ 0680. 
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শ্রী দেওপ্রকাশ রাই £ থানাতে ডায়রি করল, পুলিশ এলোনা, আমি বলি হোম 
ডিপার্টমেন্টকে ডিসমিস করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সুড টেক ওভার দি ল ত্যান্ড অর্ডার হিয়ার। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আর এস পি-এর পুরানো সদস্য 
মাননীয় ন্যাথানিয়েল মুর্মু সাহেব কিছু কথা বলেছেন দায়িত্ব নিয়ে। আপনার সামনে আমি 
চ্যালেঞ্জ করে যাই, যদি কোনও তথ্য থাকে তিনি যেন আপনার সামনে উপস্থাপিত করেন। 
আপনি ফয়সলা করে দেবেন সেই উপস্থাপিত সত্য কিনা। আমি এটা জানাতে চাই যে 
তৎকালীন ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে ন্যাথানিয়েল মুমু সাহেব হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন 
এবং তার পরিণতি কি করেছিলেন। [ 118৮6 ০0170 1076 ]] (165 01095811. 38 
16 1125 1051 17911 (17165. আপনার হয়ত স্মরণে আছে যে ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিম 
দিনাজপুরে ১১টি আসনের ১১টিতেও ওরা পরাজিত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস জরী হয়েছিল। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, যে প্রস্তাব মোশন আকারে এখানে 
বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং 
বিরোধিতা করছি এই কারণে যে আইনশৃঙ্খলা সম্বন্ধে এরা যেটা বললেন তারা নিজেরাই 
জানেন যে সেগুলি সত্য নয়। আইন শৃঙ্খলা এখানে আছে এবং আইনশৃঙ্খলা এমনভাবে 
আছে যে নির্বাচন সুষ্ঠ স্বাধীন ও অবাধে হবে। এ বিষয়ে ওদেরও সন্দেহ নেই এবং আমাদের 
নেই। কারণ ইতিমধ্যে তার নিদর্শন ওরা দেখেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেখানে প্রায় ২ কোটি 
মানুষ ভোট দিয়েছে। এবং তারা নিশ্চয় দেখেছেন কিভাবে কংগ্রেস আমলে নির্বাচন হত। 
আমি সকল দিক থেকে সমস্ত কিছুরই বিরোধিতা করছি। কারণ অনেক অসত্য কথা অনেক 
ভিত্তিহীন কথা ওরা বলেছেন হঠাৎ কতকগুলি নাম করে দিলেন রামের নাম শ্যামের নাম 
যদুর নাম। কিন্তু তার পিছনে কোনও ভিত্তি নেই। আর এগুলি তো সব পুরানো কথা এসব 
কথা তো হয়ে গেছে। আবার সেগুলিও উনি বলছেন। কাজেই এই সব কথা শুনে মনে হচ্ছে 
ওদের বোধ হয় আর নতুন কিছু বলার নেই। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন একজন সদস্য 
বলতে বলতে বললেন যে পুলিশ কিছুই করে না। আবার তিনি বললেন আমাকে টেলিফোন 
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করেছিলেন- মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে__পুলিশ রাত্রি দুটার সময় গিয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 
আর একটা কথা বললেন পুলিশ কিছুই করে নি। অথচ বলছে পুলিশ ক্যাম্প সেখানে 
বসেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। বড় মুশকিলের কথা। এতে বোঝাই যাচ্ছে ওনারা 
নিজেরাই যা বলছেন তাতে ওনারা খুশি। আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যে উনি বলেছেন যে 
পুলিশ এই রকম কোনও গন্ডগোল হলে মোটামুটিভাবে আযাকশন নেবার ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা 
করেছে। এটা ওদের ধারণা। একজন বললেন কোনও একটা অঞ্চলে ১৮ জন লোক ঘরের 
বাইরে আছে। কোথাও কেউ ঘরের বাইরে নাই। এ সব সত্য কথা। আমাদের ২০ হাজার 
মানুষ ঘরের বাইরে ছিল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ১৯৭১-৭২ সাল থেকে। 
কিন্তু এই সব ঘটনা পুরানো আমলে হয়েছে-_এ ঘটনা আর ফিরে আসবে না। আমি জোর 
গলায় বলতে পারি ওরা একটি সিটও জিততে পারবেন না। পুরানো দিনের সরকার এই 
রকম অর্ডার দিতেন এই রকম উপদেশ দিতেন যে নির্বাচনের সময় কিভাবে সরকার পক্ষ 
থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কমিটি করা দরকার যে যদি কোনও অভিযোগ থাকে সেই 
অভিযোগ যেন আলোচিত হতে পারে। এগুলির পুনরুক্তি হবে না। কারণ ১৯৭৮ সালে 
বিগত যে সরকার ছিলেন সেই সরকারের কাছে ওরা এ বিষয়ে একটা চিঠি সমস্ত সরকারের 
কাছে লিখেছিলেন এবং তাতে তারা বলেছিলেন যে [17510010173 108৮6 0901) 199060 
01. 00175010001176 5001)01175 001111010695 1001 6801) 01510 001 00751061116 
$0০০0100 ০8১০ 0 ৬10180101) 01 06 00906 0 001100001 270 001 01157101115 
001100110106 ৮/100। 076 0009 0৮ 81] [001101081 [0810165 ৪170 00100650176 021101- 
08065 এটা বললেন। এটা আমার মনে হয় এখনও আছে নতুন করে আর আসেনি। কারণ 
এটা আমরা অনুসরণ করব, প্রত্যেক জেলাতে এই রকম কমিটি হবে। যা ওরা বলেছেন 
সেইভাবে সেখানে আমরা ব্যবস্থা করব। আমরা দেখেছি ইলেকশন কমিশনের কথা উঠেছে__ 
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ইলেকশন তো ইলেকশন কমিশনই ডাইরেক্ট করবেন। এটা কোনও রাজ্য সরকার ডাইরেক্ট 
করবেন না। ওরা ১৯৭৮ সালে যা বলেছিলেন তাতে এই কমিটিতে কারা থাকবেন। 1০- 
(0011116 011001, 1001050100801৬65 01 811 10001017981 [0011165, 19101656111801%65 01 
090105 19005171500 1) (106 00110155101) ৫5 50800 10011105, 10101950110811৬93 ০0 
16951506100 [0811195 1001101010111715 111 016 51910 2170 11701101181 08110108195 ০001- 
(9501110 19011011 [0] 0110 ০0750100090) এইভাবে আছে। এটা আমাদের মেনে নিতে 
বা অনুসরণ করতে কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ওরা যা বলেছেন ওদের প্রস্তাবের 
অপারেটিং অংশে তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। ওদের আগেকার সরকার যা করেছিলেন, 
কংগ্রেস সরকার যা বলেছিলেন, এখনকার সরকার যা বলবেন একই, তার সঙ্গে ওদের 
বক্তব্যের সঙ্গে কোনও মিল নেই। যেটা আমাদের এখন থেকে নির্দেশ আছে, অনুরোধ আছে, 
সবটা আমরা মেনে নেব এবং এটার কার্ঞ হচ্ছে যে আমরা নির্বাচন চাই। এই ২ বছর, 
অনেক বিরোধী দলে থেকেছেন বিভিন্ন জায়গায়। আমরা চাই যে মানুষ এই বিষয়ে কি বলে 
তা দেখতে। এটাইতো আমাদের সব চেয়ে বড় আদালত। কাজেই তাদের মত আমরা নিতে 
চাই। খুব জটিল সমস্যা রয়েছে, মানুষের অসুবিধা হবে। যে জিনিস দাঁড়াল নীতির দিক থেকে 
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তার অনেকেই কিছু বুঝতে পারবে না। তবুও-আমরা চাই মানুষের কাছে গিয়ে আমাদের 
প্রত্যেকটি দল, আমাদের বক্তব্য বলতে হবে। মানুষ কি বলে, মানুষকে কিভাবে আমরা 
বুঝিয়ে আমাদের যা মত সেই মতাবলম্বী করতে পারি কিনা নিশ্চয়ই আমরা সেই চেষ্টা 
করব। আবার যারা খারাপ মতের আছে, প্রতিক্রিয়াশীল আছেন, তারাও চেষ্টা করবেন। যারা 
গ্রগতিশীল আছেন, বামপন্থী আছেন, আমরাও চেষ্টা করব। এইভাবে আমরা মানুষের কাছে 
যেতে চাই এখন যদি ১৯৭১-৭২ সালের মতো নির্বাচন হয় তাহলে এটা অসম্ভব ব্যাপার। 
কাজেই এটা কিছুতেই হবে না। ১৯৭১ সালে যা শুরু হয়েছিল আংশিক ভাবে ১৯৭২ সালে 
সেটা ব্যাপক ভাবে হল। পশ্চিমবাংলায় দেখেছি যে পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডা বাহিনী, মস্তান যাদের 
কংগ্রেস তৈরি করেছিল এবং যারা নির্দেশ পেয়েছিল এ রিসার্চ আ্যান্ড এনালাইসিস উইং 
থেকে, যে গুপ্তচর বিভাগ ইন্দিরা গান্ধীর ছিল তার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল এবং 
এখানকার কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সব মেনে তাদের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তারা যা করেছিলেন 
সেটাতো কোনও নির্বাচনই নয়, সেটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। কারণ একটা পাড়ায় গুভ্ডারা 
গিয়ে বলল যে আমরা ১০ জন আছি, আপনাদের ভোট আমরা দিয়ে দেব। আপনারা ভোট 
দিতে যাবেন না। আর যদি যান তাহলে এই দেখুন কোমরে পাইপগান আছে, রিভলবার 
আছে, বোমা আছে, কাজেই যাবেন না। তারপর যখন অনেক সাহস করে গেলেন তখন 
কিউতে গিয়ে বলা হল আমরা ভোট দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, 
অনেক কষ্ট করেছেন এবারে বাড়ি চলে যান। আবার গণনার সময়ে দেখা গেল একজন 
বেশি পেলেন যখন ডিক্রারেশন হচ্ছে তখন কমে গেল। এই রকম ভাবে মিটিং করতে দেওয়া 
হয়নি, মিছিলের উপর আক্রমণ হল। অনেক এলাকাতে তো ঢুকতেই পেলাম না। সরকারকে 
বলে, পুলিশকে বলেও ঢোকা গেল না শেষ পর্যস্ত। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। 
ইলেকশন কমিশনারকে ডেকে বলেছিলাম যে এই দেখুন, এই সব কনস্টিটিউয়েন্সিতে ঢোকা 
যাবেনা, ইলেকশন করা যাচ্ছে না, আপনি একটু আসবেন। তিনি বলেছিলেন যে নিশ্চয়ই 
আসব। তিনি এলে তাকে নিয়ে আমি ঘুরলাম এবং অন্যান্য যারা ছিলেন তারাও ঘুরলেন। 
কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে যখন এসেছি তখন ওখানকার পুলিশের যিনি চার্জে ছিলেন 
তিনি বললেন, দেখছেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে কংগ্রেসের লোকেরা লাঠি নিয়ে, প্লিজ ডু নট 
প্রোসিড। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তখনকার ইলেকশন কমিশনার তিনি পুলিশের কথা 
শুনে পিছন থেকে চলে গেলেন। আমি গিয়ে গভর্নর হাউসে দেখা করলাম এবং বললাম যে 
আপনি পুলিশের কথায় চলে গেলেন? আপনি যদি পুলিশের কথায় গুন্ডার ভয়ে চলে 
আসেন তাহলে আমরা কিভাবে নির্বাচন করব। আপনি তো চলে যাবেন। তিনি বললেন, 
আমি সব রাজ্যপালকে বলে যাব, আপনি কিছু ভাববেন না সব ঠিক হয়ে যাবে। এই রকম 
ভাবে ২৪ পরগনায় ওনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এইভাবে খড়দায় তার সঙ্গে ছিলাম। আমরা 
দেখেছি যে আমাদের যারা সমর্থক তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, এই সব ঘটনা 
ইলেকশনের আগে এবং ইলেকশনের পরে যা হয়েছিল তা আপনারা সকলে জানেন। ১১০০ 
আমাদের খুন হয়েছে ১৯৭০-৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত। প্রায় ৩৫০টি সিটু ট্রেড 
ইউনিয়ন এবং অন্য বামফ্রন্টের ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল করে নেওয়া হয়েছিল পুলিশকে 
সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে। পুলিশকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ কংগ্লেসি মন্ত্রীদের 
এই আদেশ ছিল। আমাদের ২০ হাজার মানুষ এলাকাচ্যুত হয়েছিল, তাদের ঘর বাড়ি স্ত্রী পুত্র 
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ছেড়ে থাকতে হয়েছিল। এই সব জিনিস তখন হয়েছিল। এবার সেই সব জিনিস হবে না। 
আমি সংক্ষেপে বলছি। যে নির্বাচন করবার জন্য সুস্থ, স্বাধীন, অবাধ নির্বাচন করবার জন্য 
এখানে সুস্থ পরিবেশ আছে। আপনারা সেই পরিবেশকে নষ্ট করবেন না। আমি, যারা বিরোধী 
আছেন তাদের বলছি, আপনারা যান না মানুষের কাছে, কি বলে দেখুন না, আপনাদের 
ভালোবাসে কিনা দেখুন না। আমাদের জনসাধারণ কি চোখে দেখে তাও দেখে আসুন না। 
এই তো হচ্ছে পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসি। কিন্তু অসুবিধা একটা আছে। কারণ কংগ্রেসিদের মধ্যে 
আমি দেখেছি-_সমাজ বিরোধী দুই দলে ঝগড়া করছে, মারামারি করছে, বোম্ব ছুঁড়ছে, পিস্তল 
ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে, এই জিনিস আমি দেখেছি, তার সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে এখানে 
কোনও পার্থক্য নেই। কংগ্রেস আই বলব, না, কি বলব। আবার দু একজন কংগ্রেসি নেতা . 
আসেন, এসে বলেন, ওদের ধরছেন না কেন? আমি বলি, ওরা তো আপনাদের লোক বলে 
জানি। তখন এঁ সব নেতা বলেন, খাতায় এ রকম ভাবে লেখা আছে তাদের লোক। আমি 
তখন তাদের বলেছিলাম এ রকম ভাবে আমি ধরতে পারব না কাউকে । এই তো দেখছি। 
জনতা পার্টি তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় কোনও পার্থক্য নেই। এই জিনিস ২ 
বছর ধরে দেখছি। যখন জনতা পার্টির সরকারকে আমরা বন্ধু সরকার বলেছি। এখানে তার 
পরিচয় কিছু পাইনি, ওরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে জন্মেছে। প্রফুল্প বাবু এখনও ফিরে আসেনি, 
জানিনা সবাইকে মিলিয়ে টিলিয়ে দিয়েছেন কিনা। সেই জন্য আমি বলছি, আমাদের এই যে 
নির্বাচন হচ্ছে__এখানে আইন শৃঙ্খলা নেই বলছেন, এখানে বিনা বিচারে কাউকে আটক করা 
যায় না, সেই অবস্থা এখানে এখন নেই। ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্ব চালিয়েছে, তারা 
সব এখন আইন শৃঙ্খলার কথা বলছেন। আইনের অনুশাসনের কথা তাদের কাছ থেকে 
আমাদের শুনতে হচ্ছে। আমি সেই জন্য বলতে চাই, পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন হয়ে যায়, 
তখন আমি দেখেছি, আমি ফাইল দেখাতে পারি যে কয়েকটা এখান থেকে ওখান থেকে দু 
চারটি জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে যে ঠিক মতো নির্বাচন হয়নি। কিন্তু গুন্ডামী করা, বুথ 
দখল করা, ফল্স ভোট দেওয়া, মিথ্যা, সাজানো, এই সব বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু 
অভিযোগ নেই। অভিযোগ কার কাছে করব? কোটি কোটি মানুষ যেখানে নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করেছে, অভিযোগ করবার তো কিছু ছিল না। তবে আমি বলছি, বিরোধী দলে যারা 
আছেন, তাদের সহযোগিতা চাই। তারা যদি ঠিক করে নেন যে তারা গুন্ডামীকে প্রশয় দেবেন, 
সমাজবিরোধীদের পাশে দীড়াবেন তাহলে একটু অসুবিধা হবে। তবে সেই অসুবিধা দূর করে 
সাধারণ মানুষের জন্য শান্ত পূর্ণ নির্বাচন-এর ব্যবস্থা করব, এই কথা যেন ওরা মনে রাখেন। 
আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি আবার বলছি, আজকে থেকে ওরা নির্বাচনের 
প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। যাক তারা ভালই করেছেন। আমরা দিল্লি যাচ্ছি, সব পার্টিগুলোর 
মিটিং হচ্ছে। আপনাদের বক্তৃতার সারাংশগুলো নিয়ে যাব, অনেক সব -_এঁক্যবদ্ধ না, কি 
সব করবার কথা হচ্ছে? তবে বলব, অস্তত এটা পশ্চিমবাংলায় হবে না। এটা বুঝে নিন। 
আমি তবুও বলি, একটা নির্বাচন হচ্ছে, মানুষের কাছে যাবেন, এর থেকে বড় কথা কিছু 
নেই। প্রথম থেকে আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন যে আপনারা হেরে যাবেন? যদিও আমি 
জানি যে আপনারা হারবেন, কিন্তু আপনারা নিজেরা ধরে নিচ্ছেন কেন? লড়াই করুন, যান 
মানুষের কাছে। জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করুন, তাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করুন, কিছু 
লোক ভুল বুঝতেও পরে। সেই জন্য আমি বলছি এই সব ছেঁদো কথা বলে, এই সব প্রস্তাব 
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আপনারা এনেছেন-_ভালো করেছেন। আপনাদের কর্তব্য আপনারা পালন করেছেন। আমি 
এখানে দেখলাম, আপনাদের এঁক্যবদ্ধ মত-_-এটাও আপনারা ঠিক ভাবে করছেন না। আপনারা 
জানেন, আপনারা পরস্পরকে খুব ভালো করে জানেন এবং সেটা দুদিন বাদে-_মানুষ যদি 
এখনও কোথাও না জানেন, ভালো করে আপনাদের পরিচয় তারা পেয়ে যাবে। আপনাদের 
বক্তব্য জনসাধারণের কাছে বলুন, পশ্চিমবাংলায় আপনারা যে দলগুলো আছেন, সর্বভারতীয় 
দলের কি বক্তব্য আছে। কোনও বক্তব্য আছে কি? কোনও বক্তব্য নেই। আমি খুশি হয়েছি 
যে আপনারা এই প্রস্তাব এনেছেন। কারণ আমাদের নির্বাচনের কাজটা আপনারা শুরু করে 
দিলেন। এই বক্তব্য আশা করি সব কাগজে বেরোবে। মানুষ বুঝবে আপনাদের কি দুরবস্থা 
এবং কেন আপনারা এখানে চিৎকার করে মরছেন। তাই এটা আমি বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[6-30-_ 6-40 ৮.৮.] 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এতক্ষণ 
শুনলাম। বক্তব্য শুনে এই ধারণাই আমাদের হয়েছে, যে আশঙ্কা আমরা করেছি এবং যে 
আশঙ্কার ভিত্তিতে আজকে আমরা এখানে মোশন এনেছি আমাদের সেই আশঙ্কা হয়ত 
আগামী দিনে বাস্তবে রূপায়িত হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিধান সভার অভ্যন্তরে বলে 
গেলেন যে আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় নাকি তারা ছাড়া আর কেউ একটা সিটও পাবে 
না। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় যে কোনও প্রকারে জয়টাকে সার্টিফিকেট দেবার 
জন্য আগাম তিনি সাফাই বিধানসভার অভ্যন্তরে গেয়ে গেলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, 
আমাদের এই মোশনটি তিনি নাকি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন। আমরাও বলতে 
চাই-_যেকথা আমরা ১৯৭৭ সালে এবং ১৯৭৬ সালে বলেছি__-আবার সেই কথা জনতা 
পার্টি বলতে চায়, যার জন্য জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এই মোশনটি এসেছে, ভারতবর্ষের 
যেখানে গণতন্ত্রকে বিপন্ন হতে আমরা দেখব, ভারতবর্ষের যেখানে অবাধ এবং নিরপেক্ষ 
নির্বাচনের আবহাওয়াটাকে নষ্ট হতে দেখব আমরা জনতা পার্টি নির্বাচনে জয়-যুক্ত হতে পারব 
কি পারব না সেটা বড় কথা নয়-_তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করবার অধিকার জনতা 
পার্টির আছে এবং তারা তা করবে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ১৯৭৭ সালে যখন নির্বাচন 
ঘোষণা করা হয়েছিল তখন সেই নির্বাচনী বৈতরণীতে দাঁড়াবার স্পর্ধা আপনাদের হয়নি। কিন্তু 
ভারতবর্ষে প্রথম জনতা পার্টিই এগিয়ে এসেছিল। আপনারা তখন দ্বিধাচি ত্তভাবে নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করবেন কি না তা নিয়ে শলাপরামর্শ করছিলেন। ভারতবর্ষে জনতা পার্টি সংগ্রামের 
ভূমিকা নিয়ে পুরভাগে এগিয়ে এসেছিল এবং তখন তাদের পিছন থেকে আপনারা সেই 
নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং যখন জরুরি অবস্থার সময় জনতা পার্টি সেই: 
সমস্ত কালা-কানুন নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল তখন আপনাদের ভূমিকা কি ছিল? গোটা ভারতবর্ষের 
মানুষ সেটা জানে এবং যেকথা তখন আমরা ঘোষণা করেছিলাম সেকথা কিছু দিন পরে 
ভারতবর্ষের বুকে প্রমাণিত হয়েছিল এবং জনতা পার্টির বক্তব্ই যে আসল বজব্য তা 
আপনারাও স্বীকার করেছিলেন। আপনাদের রাজনৈতিক দলগুলিও সেকথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। 
আমরা জানি কমিউনিস্ট পার্টি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায় যে তাদের সেই 
সিদ্ধাস্তটা তুলছিল, সেটা বার বার প্রমাণ হয়ে গেছে। নেতাজি থেকে আরম্ভ করে ইন্দিরা 
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পর্যস্ত আপনাদের যে ধারণা ছিল যে সিদ্ধান্ত ছিল তা যে ভুল হয়েছিল, সেকথা আমরা 
বহুবার শুনেছি। আবার আমরা শুনব- মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো এই ১৯৭৯ 
সালে চরণ সিংকে সমর্থন করা নিয়ে যে সিন্ধাস্ত গ্রহণ করেছে, ১৯৮০ সালে আপনাদের 
পলিটব্যুরো আবার বসে বলবে ঠিক হয়নি এই সরকারকে সমর্থন করা এবং এটা করে 
আমরা ভারতবর্ষের বুকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রাস্তকে মদত দিয়েছি। এই রকম কথা আপনারা 
বার বার বলেছেন এবং এটা আমরা জানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমি আপনাকে দৃঢ় 
ভাষায় বলতে চাই যে, সারা পশ্চিমবাংলায় যে অবস্থা চলছে সেই অবস্থায় আজকে কোথাও 
কোনও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালিত হবার আবহাওয়া নেই। আমাদের উপনেতা মাননীয় প্রবোধনন্ত্র 
সিনহা মহাশয় যে সমস্ত উদাহরণ আপনার কাছে রাখলেন তাতে এক কথায় আপনি বলে 
দিলেন এগুলি সবৈব অসত্য । একথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতার মুখে শোভা পায়, 
মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। যে সমস্ত নির্দিষ্ট অভিযোগ আমি আপনার কাছে বিধানসভার 
সদস্য হিসাবে করেছি-_আপনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু আগে আপনি বিধানসভার 
সদস্য-_ আমরা বিরোধী দলের সভ্য হতে পারি, কিন্তু আমরাও বিধানসভার সদস্য, আপনি 
যেমন আমাদের অভিযোগগুলি সবৈব অসত্য বললেন, তেমনি আমি বিধানসভার বুকে দাঁড়িয়ে 
দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমাদের উপনেতা প্রবোধচন্দ্র সিন্হা মহাশয় যেসমস্ত ঘটনার কথা 
বলেছেন, চালানির কথা, বাহাদুরপুরে র কথা, শঙ্করবেরিয়ার কথা, পোলবার কথা, হায়দারপাড়ার 
কথা এবং সামবিয়াং-এর চা-বাগানের কথা-_সারা পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলির 
কথা আমিও দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে, সমস্ত ঘটনা সবৈব সত্য এবং এই সমস্ত মূলে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যড়যন্ত্র। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ষড়যন্ত্র সারা পশ্চিমবাংলার 
গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে ধংস করে সারা পশ্চিমবাংলায় ভীতি ও সন্ত্রাস চালিয়ে সেই 
সম্্রামূলক রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে বর্তমান লোকসভার নির্বাচনের বৈতরণী পার 
হওয়ায় চেষ্টা করছে। কিন্তু মনে রাখবেন এক দিন এটা আপনাদের ওপর ব্যুমেরাং হিসাবে 
দেখা দেবে। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি আপনাদের বন্ধু ছিল, সেই বন্ধুত্বের সুবাদে পশ্চিমবাংলায় 
আজকে আপনারা সরকার গঠন করেছেন। সেদিন যদি জনতা পার্টি আপনাদের সমর্থন না 
করত, জনতা পার্টি যদি বন্ধুত্বের হাত না বাড়িয়ে দিত তাহলে পশ্চিমবাংলায় মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টিকে এত আসনে আসতে হত না, জ্যোতি বসুকে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর 
আসনে বসতে হত না। আপনাদের আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আপনারা যদি সৎপথে 
চলেন, আপনারা যদি গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে চলেন তাহলে জনতা পার্টি যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করবেন বন্ধুত্বের হাত আপনাদের দিকে বাড়িয়ে দেবে। 
এক দিকে আপনারা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে চাইবেন, আর এক দিকে ছুরি সানিয়ে 
রাখবেন, এই দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলতে পারে না। এক দিকে চাইবেন জনতা পার্টির 
সহযোগিতা, আর এক দিকে জনতা পার্টির কর্মীদের বাড়ি লুঠ করবেন, জনতা পার্টির 
কর্মীদের খুন করবেন, জনতা পার্টির কর্মীদের মা-বোনের উপর অত্যাচার করবেন, আর তাকে 
শ্রেণী সংগ্রামে রূপায়িত করে মুখ্যমন্ত্রী হাউসে বলবেন, আমরা যেকথা বলছি সব অসত্য। 
এই রকমভাবে দু' রকম কথা বলে. বন্ধুত্ব চাওয়া যায় না। নির্বাচনে জিতবেন, কি হারবেন, 
সেটা বড় কথা নয়, আপনারা যে সন্ত্রাস, যে লুঠপাট, যে গুন্ডামী, আপনারা যে বিভীষিকা 
সৃষ্টি করছেন নির্বাচনে জয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। পশ্চিমবাংলায় আপনারা যে 
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পথে চলছেন, এই পথই ব্যুমেরাং হিসাবে আপনাদের ওপর, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
ওপর প্রযোজিত হবে। একথা আমি স্পষ্টভাবে বলে রাখছি। ইতিহাসের চাকা কখনও এক 
জায়গায় থাকে না, ইতিহাসের চাকা সম-পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তিত চাকা আবার 
দেখবেন আপনাদের উপর দিয়ে গড়-গড় করে চলতে থাকবে। সেইদিন কিন্তু বন্ধু খুঁজে 
পাবেন কিনা সন্দেহ কেননা যারা একদিন আপনাদের বন্ধু ছিল আজকে আপনাদের কুকর্মের 
ফলে পশ্চিমবাংলার সবাই শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করছেন। তাই প্রবোধচন্ত্র সিনহা মহাশয় যে 
কথাগুলি বলেছেন সেই কথাগুলি আপনারা একবার চিন্তা করুন। আপনাদের ফন্টের মন্ত্রী শ্রী 
দেবব্রত ব্যানার্জি তিনিও বলেছেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা পশ্চিমবাংলায় কায়েম হয়েছে, গাজী 
/গুরের আর.এস.পি কর্মী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচারের মাধ্যমে আজকে দীপক 
সেনগুপ্ত মহাশয় গলা বাজিয়ে বলে গেলেন__আমি জানি জ্যোতিবাবুর সার্টিফিকেট ছাড়া 
শড্ভুবাবু, কমলবাবু একদিনও মন্ত্রিত্ব থাকবে না। এ মন্ত্রিত্ব জিইয়ে রাখার জন্য কিছুদিন তাদের 
গলাবাজি করতেই হবে কিন্তু একদিন ফুটবল কিকের মতন এ গোল পোস্টের বাইরে যেদিন 
পড়বেন সেইদিন আমাদের সাথে গলা মিলিয়ে বলতে হবে হ্যা, আপনারা যে কথাগুলি 
বলেছিলেন ঠিকই বলেছিলেন। আপনাদের এইকথা আমরা বুঝি। কিন্তু দিনহাটায় আপনাদের 
কর্মী যখন খুন হয়, বীরভূ্নে' আপনাদের কর্মীর বাড়িতে যখন গুন্ডামি হয়, ডাকাতি হয় 
সেইদিন ভক্তিভূষণ মহাশয়ের স্টেটমেন্ট বেরোয়_-তখন একবার তো বলেন নি যে, সি.পি.এম 
কর্মী কারও উপর আক্রমণ করেনি? ন্যাথানিয়েল মুম্ু মহাশয় বললেন হ্যা, সি.পি.এম এবং 
আর. এস. পির যে লড়াই চলেছে সেটা শ্রেণী সংগ্রামের লড়াই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোনও 
শ্রেণী, কার সঙ্গে লড়াই করছে? আপনারা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন বলুন? আর.এস-পি, 
কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন, সি.পি.এম কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন? আজকে 
আর.এস.পি. যদি সর্বহারা হন, সি.পি.এম তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণীর। সি.পি.এম যদি সর্বহারা 
হন, আর.এস. পি. তবে কি বুর্জোয়া শ্রেণীর? তাই আর.এস.পি. এবং সি.পি.এমের যে লড়াই 
সেটা ওদের শ্রেণী সংগ্রাম, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সি.পি.এমের লড়াই সেটাও 
শ্রেণী-সংগ্রাম, ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিপি.এমের লড়াইও শ্রেণী সংগ্রাম? আজকে ফ্রন্টের 
মধ্যে আপনারা ঠিক করুন যে আজকে কে আগ-মার্কা বুর্জোয়া, কে সর্বহারা তারপর আমরা 
তার পরিচয় পরে দেব। আপনাদের নিজেদের মুখোস নিজেরা সারা পশ্চিমবাংলায় খুলে 
৷ 'দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি আপনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী 
পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত অন্যায় ঘটছে, যে সমস্ত অত্যাচার হচ্ছে যে সমস্ত অত্যাচারের 
কাহিনী আমরা পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় বারবার বলছি অথবা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে 
সেটা আপনি খতিয়ে দেখুন, নিরপেক্ষভাবে দেখুন। আপনার মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়- 
যিনি ইনফরমেশন মিনিস্টার তিনি-_ এই পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় কাথির কিছু ঘটনার কথা 
প্রকাশিত হয়েছিল-_- তার কাউন্টার করে গণশক্তি কাগজে কিছু রিপোর্ট ছাপিয়ে দিলেন। 
সরকারি সংবাদপত্রে পুলিশের যে রিপোর্ট এস.পি.র রিপোর্ট, ডি.এমের রিপোর্ট প্রকাশ করা 
হয়নি? যদি সেই সমস্ত ঘটনাগুলির অফিসিয়াল রিপোর্ট প্রকাশিত হত তাহলে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা লজ্জায় মুখ ঢাকতেন-_মধ্যযুগীয় বর্বরতা কাকে বলে, কোনও 
পর্যায়ে মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে যেতে পারে সেটা কাউকে বলার 
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দরকার পড়ে না। সেইজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এইটুকু বলব, যে প্রস্তাব আমরা 
এনেছি-_আমার আশঙ্কা আগামী দিনে পশ্চিমবাংলায় অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না 
কেননা এখন থেকেই গ্রামে-গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় বলতে শুরু করেছে যে নির্বাচন শেষ 
. হলেও আড়াই বছর আমরা পশ্চিমবাংলায় আছি। যারা এই নির্বাচনে আমাদের বিরোধিতা 
করবে তাদের চাষ বন্ধ করে দেব, একঘরে করে রাখব, বাইরে বেরোতে দেব না। দিকে দিকে 
এই প্রচার শুরু হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রে যে সরকারই হোক আমাদের বয়ে গেল, 
পশ্চিমবাংলায় আমরা আছি, পুলিশ আমাদের আছে, আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু, 
আমরা যাই করি না কেন আড়াই বছর পশ্চিমবাংলায় কায়েম হয়ে আছি। পশ্চিমবাংলার 
গ্রাম-গ্রামান্তরে এই কথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা বলতে শুরু করেছে। তাই 
আমাদের মধ্যে আজকে আশঙ্কা জেগেছে যে এই নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে না। শুধু 
তাই নয় ওদেরই দোসর কেন্দ্রে যে চরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বে-আইনিভাবে, 
রাষ্ট্রপতি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সেই সরকারের সাথে গাঁট ছড়া বেঁধেছে এই মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি। আগামী দিনের ভারতবর্ষে কতখানি গণতান্ত্রিকতা বজায় থাকবে সে ব্যাপারে 
আমার যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে জনতা পার্টি বিশ্বাস করে 
বলেই আজকে এই মোশন এনে আবার বলতে চাই যে যদি আপনাদের গণতন্ত্রের প্রতি 
বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে, বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে-যেকথা আমরা বলছি সেটা থাকা উচিত-_ 
পশ্চিমবাংলায় যাতে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে সেই আবহাওয়া আমরা তৈরি 
করি আসুন এবং তারজন্য বিভিন্ন জায়গায় সর্বদলীয় কমিটি তৈরি করে সেই আবহাওয়া 
সৃষ্টির পথকে আমরা প্রশস্ত করি। যে মোশন আমরা এনেছি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্য যে 
অনুরোধ করছি। যদি আপনাদের গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে তাহলে আমাদের মোশনটিকে 
সমর্থন করে সুস্থ আবহাওয়ার পথকে পশ্চিমবাংলায় প্রশস্ত করুন। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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817, 106178069 91989106121 110৬/ [000 21701101001) 10. 1 00 4 109 ০6০. 

[1106 1700101) 01 911 918111) 1170910001) 008 8001 [0919 3, 010 (0119/- 
115 176৮ [0218, ০০ 80090, 1791791) :--- 


“এই সভার আরও অভিমত এই যে, লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুষ্ঠু, অবাধ ও 
নিরপেক্ষ করার জন্য রাজোর স্বরাষ্ট্র সচিব ও রাজ্যের নির্বাচন অফিসারের পদে একজন 
ব্যক্তির স্থানে দুইজন পৃথক ব্যক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন।” ৮85 002) [90 810 1951. 


[10617706017 01 101. 291781 4১06৫11) : 0780 

() 17 058 11179 1,006 ৬01৫ প্রায়” ১০ 01110050. 

(1) 17008 1, 1776 3, 018 ৮/01৫$ “হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে” 0৪ 01711050. 
(0) 1) 0থএ 3, 016 10110৬178 ৬0105 06 8050 ৪. (116 0170, 118171/ :-_- 


110110]থ 0108] [012 185 387 


“এবং রাজ্যে সর্বত্র নিরপেক্ষভাবে সমস্ত কেন্দ্রে ভোটার তালিকাসমূহ নির্ভুলভাবে সংশোধন 

করা হোক।” %/85 01101) [901 2170 1051. 
01161701101) 01 5111 9010101 0178022] 0181 11) 09017 2, 11176 2, 81121 016 
৬/01৫5 “সন্দেহ দেখা দিয়েছে” 0106 %/0105 “তাই কেন্দ্র থেকে সি আর পি ও মিলিটারি 
প্রশাসনকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করা হউক” 0৪ 1756100, ৬৪5 (16া। 001 


8110 1051. 
01061001101 01 9111 10178101780 9017018) 01780 101 00818 1, 016 101- 
10৬/116 106 5010511000150, 1121716] :-- 


“পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের 
ব্যর্থতা এবং প্রশাসনের নিস্ক্রি়তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা একেবারে 
ভেঙ্গে পড়েছে, ফলে নাগরিকদের বাক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন 


হচ্ছে।” %/25 0110) [801 2170 1051. 


17, 10610010 91999167 1170৬ 001 (0 ৬০16 (176 1700101) 01 9111 
[00০901) 0100171018 9110112 01180 


“পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র আইন 
ও শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি ঘটছে; ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন 
হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে; 

এই অবস্থার মধ্যে লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে হবে 
কি না সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে; 

তাই এই সভার অভিমত এই যে, শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং অবাধ ও 
নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি থানা হ'তে জেলাস্তর পর্যস্ত সাধারন ও 
পুলিশ প্রশাসনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
করা হউক।” 


[10621000101 585 0101) 001 2170 ৪ 01%15101) (21061) /101 0116 10110/1175 
19511105. 
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40001 82281 100119, 91111 
4001 11852115111 
0910 91171 1101 01811) 
/1015001 08101107817, 91011 
/৮812া তি2টিথাী এ 9111 
3880, 9101 1,9101121) 
82100090172), 911 79181 
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83811601160, 9101 19018 
13278) 9111 11801108 ৪0) 
93858, 9101 3121791 1601101 
03850, 9111 1/01 

1389] [২৪9, 91011 01111 

1381]1, 9111 0001104 

93216, 9111 ৮0181 
310210180118998, 9111 09081 101310108 
31501, 911 98101051) 

9155/825, 91711782211 

[315৬/85, 911 0892118 তি ঞা 
3155/85, 9111 10917919151) 
3155/85, 91111 16070] [21002 
315৬/25, 9111 5810151) 007217018 
309১6, 9117 4৯917010616! 
905০, 91011 101 কি 
30011, 9101 19081)1 
(01791189011, 91011 9010178$ 
(01180161090, 91111178011 110109118 
011210101100, ০111 [এয 
(01711090108) 0821, 917 
0170৬/0101%, 91011 910001101911819 1) 
[09102, 91011 10110651) 010807018 
[025, 911 821091)911 

1095, 9111 18580151 011210018 
1095, 911 [৭11121 (17810019 
1085, 9111 92100051) ০070 
[0200 10100, 9101 

(0170১91, 9111 4১010017500 
00101, 9111708010818]108 
0012, 91711 1621181 থান 
115219, 9101 15101701211]21) 
[782া8, 911 9থ 


৮101101৭ 002২ [২012 -- 185 389 


[108,510 ৩1001761012 
]874, 9101 791710019 ৫0. 
721, 91011 2) 

1015100, 9111 000617018 

10170, 91111 0০001 011011019 
1,0 (3018), ০111 28100121121) 
14181818, 9171 ১8198 1[২210)2) 
191010, 91 আসো] খোথাতো্ 
11910, 9101 17115101059) 
18110, 91711 501617014 120 
1/18]1)1, 9111 10177910211010 
118]11, 51071 50011211851 59100 
৬19)010081, 9111 01108019% 
1/181010021, 9111 ১0011 010 
11910091, 911 90101 

1181081, 9101 901001101 
11170919111 50০100] 
1$190001, 9101] ৩0001107811 
11820017021, 5101 10111001101 
11820110021, 9111 10117951) 

411 0005 98/990, 51711 
11110, 101. 4১91101 

108, 91111 0211179] 
10112101780 411, চা 
11018171780 11017, 91011 
110121712, 911 19010902110) 
14)0]70921, 91011 [12]701) 
11010107081, 91001 08111)1 1015019 
%1011091, 911 51785101018 ১010)থ্ 
11101)8, 9111 01104 [৫11)থ1) 
11011101096, 91771 4101] 
11010701060, 9111 31719121701708 
11011121069, 91011 0051991) 
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1/1011101096, ৩171 118175066 
1৬1011701000, 91011 [২218901) 
1৬010161156, 9111 বিঠথা]থা 
10101701060, 9111 19011) 
10751, ০1111 18119 9320108 
000, 91171 বি90100161 
0], 9101 ৩ 

%0াান। 9111 ০৪। 

85101, 9111 9017001 

801), 9101 11701211121) 
০০9৮, 91171 138)0 00181 
০7217040017 110., 91111 
[78018109111 2800 78001) 
[91001/01, 9111 17901195000 08 
19817210115 91011 011799 

[29, 91011 911017018 28ঠঞ1) 
10৮, 9111 45781017019 

10৮, 911 1061701119 1601081 
70১, 01090110017, 9171 [11909 
59114, 91011 11008 511701)) 
৩৪181, 9111 ১2178161018 [9101 
১০111, 9111 /১1177019 
১৪0801, 9111 18100101019 
৩০], 51711 58011) 

5০1) 00101, 9111 11021 

91178, 9101 800001800) 

৩111517, 91711 01711601191 
91151787২০১, 91071 10517019011) 
৩10. 918] 4৯11, 9111, 

181, 91111021706 801 
18101087 811 ঢাহ18) 

10৫৪, 91011 3111) 

18017, 511 201701 


110710৭1015 81015 7185 391 


৮৩ ও 
4৯:16, 08550] 02222), 911 
/106011), 101, 29118] 
[3219011, 5101 5908 1২21)]21) 
38011, 5101 9110 
73618, 9111 5858017)00 
1085 1৬191190208, 9170 39181 121 
[085, 91011 ১811010) 
[095 ১1778, 91011 501)11 01017018 
10120901, 91111 18170178141) 
[)0101, 9111 1২8)0111 1021712 
19019) 1২818017207, 911 
18178, 5101 17181110809. (6117518) 
918, 911 018011 
12211790201 তি812]1217, 91011 
1911200, 3111 91711012]) 
10121)81171955911, 101 
01081 /১11, 101. 
[8110 9111 ১)1থাা]] 
791, 9111 1325 3017811 
ত0৮, 9111 10151078045 
[২০১, 911 িথা]াঞাযা। 
১০12, 91111 10111217018 1৪1) 
১112110 11021000011, 91111 
9112110500017) /১1780, 9117 
9178501, 9111 ৬151100] 1210 
91118, 9111 5051) 011217019 
9111178, 9111 [7009091) 0170)01% 
[116 49০5 06176 27 87৫ 1০০৩, 106 006 170901011 ৬/83 1050. 


4৯৫] 0107117716711 


21161710956 /৪১ 01101 80100017060 21 6-46 714. 1111 1 7.1. 07 
৬০7০38১0106 50 56021770001, 1979 8 006 4১550110019 170056, 02100008. 


1৮0099017765 01 006 65 67109] 1,50151961%৩ :/85501111)]5 
95507019100 0710671 (106 [08085801785 01 (100 (0011901010101) 01 171018 
[116 55670191760 11 076 168151801৬6 01187006101 076 4১550177019 

110050, 08100018, 07 ৬/60765095, 016 51) 90101610001, 1979 এ 1 71৬. 
[১৮ শি 


৮1. 90691061 (51)1 5960 /১0] 1101150 11901001121) 11) 0170 0081, 19 
৬1115(675, 3 11117150915 0 ১0716 8110 198 1৬121170215. 


/১0)00172716770 10601) 
[1-00-1-10 74.] 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি সরকার পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে পরিস্থিতি আগের দিন 
অর্থাৎ গতকাল হয়েছিল সেই পরিস্থিতি আজও দেখা দিয়েছে-_কোয়েশেন আসেনি। 


ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য $ আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এটা দেখব কেন প্রেস দেরি 


করছে। কালকের কোয়েশ্চেন পাঠিয়ে দিয়েছিল-_আজকে এখনও আসেনি টেলিফোন করায় 
তারা জানিয়েছে যে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভবিষ্যতে যাতে এটা না হয় সেটা আমি দেখব। 


/১৫)0 01017167160 1100101) 


মিঃ স্পিকার £ আমি আজ সর্বসত্রী এ কে এম হাসানুজ্জামানের ও শামসুদ্দীন আহমেদ 
এবং কৃষ্্দাস রায়, রজনীকান্ত দোলুই মহাশয়ের কাছ থেকে তিনটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ 
পেয়েছি। 

প্রথম প্রস্তাবে শ্রী হাসানুজ্জামান লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে বেআইনি কার্যকলাপ সম্পর্কে 
আলোচনা করতে চেয়েছেন। বিষয়টি এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে এরজন্য সভার কাজ মুলতুবি 
রাখা যেতে পারে। সদস্য মহাশয় ইচ্ছা করলে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব প্রশ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে 
বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের গোচরে আনতে পারেন। 


দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রী আহমেদ ও শ্রী রায় আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটার তালিকা 
প্রণয়নে কারচুপির সম্পর্কে আলোচনা চেয়েছেন। এ বিষয়ে গতকাল বিধানসভায় বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে। তাতে সদস্যমহাশয়গণ তাদের বক্তব্য উত্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। 


তৃতীয় প্রস্তাবে শ্রী দোলুই রাজ্য বিদ্যুৎ সম্কট পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে 
চেয়েছেন। বিষয়টি সাম্প্রতিক নয়। এটি কিছুদিন থেকেই ঘটছে। তাই এটি মুলতুবি প্রস্তাব 
বিষয় হতে পারে না। 


উপরোক্ত কারণে আমি তিনটি মুলতুবি প্রস্তাবেই আমার অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। 
তবে সদস্যগণ ইচ্ছা করলে তাদের প্রস্তাবের সংশোধিত অংশগুলি পড়তে পারেন। 


394 /১998া৮91.% [স২008005 
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স্রী সন্দীপ দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখে থাকবেন আজকে অমৃত 

বাজার পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে দি পাওয়ার সিচুয়েশন ইজ ভেরি গ্রেভ, 

কাজেই এটাকে সাম্প্রতিক বলতে হবে। চিফ মিনিস্টার আযডমিট করেছেন পাওয়ার কিভাবে 
ডেটরিওরেট করছে। 

মিঃ স্পিকার ঃ পুজার সময় আলো বাতি পেতে অসুবিধা হবে না বিশেষ করে কালী 


পুজার সময়। 

1011 /১.167৬1. 1959) 01087] 2 101015 4১5501001 ৫09 10৬ 2৫10) 105 
00517955 (0 01508055 8 06010100 17180091 ০1 01801) [00110 1711001181106 10 01 
1000110 00081017006, 1191101,--116 176৬/5 80106811176 11) 06 01421, এ 0100 
[09119 165210176 1765010110195 1) 010 2011171508101%5 20015 01120 13191001176 
0011950, 09100008, 8710 0106 01000010195 60911217064 ৮/ 016 500001105 11) 
291001175 80101551017 11) 0110 /518010 2170 66151থ1] 96001017501 01715 0011956 15 
০805118 001700া) 10 016 80181018175 210 $00001015. [1 0015 50816 01 29115 
[016৬9111115 117 01000 0011956 15 8110/60 10 00100117016 011909150 11 719 ০৮০11- 
[0811 1680 (0 0105016 01 0176 /১10010 110 7015101) 59010101511) 0715 0011959, 
01] 0110 [0168 01 7011-8৬8118011109 01 500001705- 1116 160611 176501191 8170 
1011 00001110101] 01 2 1916 10801101001 19010 810 [১615181) 590010173 
01 0015 $/0101)15 0011656, 12110117500 0181775 01 171201% 291921161090 2110 
10016 50118016 1810 20011108109 1785 0811560 5611005 19561101701)1 1101725[ 
016 £04101815 ৪170 500001103 01 0015 0:0119£6. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কাগজের কাটিং আমার কাছ আছে, আপনার কাছে সেটা 
আমি দিয়ে দিচ্ছি এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার 
কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল -_ 


লোকসভার আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়ন বিষয়ে গ্রামাঞ্চলে আযানিউমারেটারগণ 
গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি না গিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। তাহারা বিশেষ রাজনৈতিক 
দলের সমর্থক গৃহস্থ হলে কিছু না দেখিয়াই ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন 
এবং ১৬ বৎসরের ব্যক্তিকে ২১ বৎসরের বলিয়া দিতেছেন। রসিদের উপর জাল সহি করিয়া 
চলিয়া যাইতেছেন, ফলে যে ভোটার তালিকা হইতেছে উহা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত ভোটার তালিকা। 
এমতাবস্থায় লোকসভা নির্বাচন বিষয়ে প্রাথমিকভাবে যে ভোটার লিস্ট হইতেছে উহা উদ্বেগজনক। 


অতএব এই বিষয়ে জনস্বার্থে বিশদ আলোচনার জন্য. অদ্যকার সভা মুলতুবি রাখিয়া 
আলোচনা ইউক। 

জী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরত্বপূর্ণ জরুরি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল £ - 


০/া1]া0 ঠা হা 0োখ 395 


বিগত কয়েক মাস যাবত-বিদ্যুৎ ঘাটতিজনিত পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে এক গুরুতর আঘাত হেনেছে। বিদ্যুৎ রেশনিং করা সব্তেও পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের 
অভাবে যে ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল সেই অভাব সাময়িকভাবে দূর হলেও অধুনা আবার তা 
পূর্বের আকার ধারণ করেছে। ফলে কলকারখানায় উৎপাদন বাহত, কৃষিক্ষেত্রে গভীর নলকূপ 
ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি অচল। পানীয় জলের সরবরাহ ব্যহত। নতুন গ্যাস-টারবাইনগুলোর 
অবস্থাও অস্বাভাবিক। সেখানেও বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যাহত। পুজার মুখে বিদ্যুতের এই সঙ্কট 
খুবই ভয়ঙ্কর। সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক, মজদুর, ব্যবসাদার ও শিল্প মালিক প্রত্যেকেই বিদ্যুৎ 
সঙ্কটের শিকার হয়েছেন ও হচ্ছেন। 

স্যার, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কি করে বলছেন? 

মিঃ স্পিকার ঃ যেটা কন্টিনিউড জিনিস তার উপর আলোচনা হয় না। 

[1-10-1-20 চ৮.] 

মিঃ স্পিকার £ বিদ্যুতের উপর যদি আপনারা একদিন আলোচনা করতে চান সেটা 
দেওয়া যাবে। এই ব্যাপারে আযাউজোর্নমেন্ট মোশনের প্রয়োজন নেই। 
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মিঃ স্পিকার £ আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি 
যথা, -_ 


১। পশ্চিমবঙ্গের জেলখানাগুলির অস্থায়ী মহিলা ওয়ার্ডার ও ঝাড়ুদারদের স্থায়ীকরণ 
এবং সাবজেলগুলির পরিসর বৃদ্ধি-_শ্রী যামিনীকিশোর মজুমদার। 


২। কলিকাতা কর্পোরেশনে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ফর্মে করা দরখাস্ত বাতিল--শ্রী 
শিবনাথ দাস। 


৩। দমদম বিমানবন্দরে মোহনবাগান ফুটবল খেলোয়াড়দের উপর ট্যাক্সিচালকের 
হামলা-_শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন, শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ এবং শ্রী কাজী হাফিজুর 
রহমান। 

৪। ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙা গ্রামে গণ আদালত-_শ্রী রজনীকান্ত দোলুই। 


১. ি009219 & 831)85/8111001 09, ৩. /198-911 91181050001) /১1117760, 
91071 10191118085 109 8170 9111 1২910101 [2108 19010, 


6. 0006 0৮181 01161 01) 68001 91160181111 00151178095 [09 
810 91111 91121790001 /১1]700. 
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আমি এর মধ্যে দম দম বিমান বন্দরে মোহনবাগান ফুটবল খেলোযাড়দের উপর ট্যাক্সি 
চালকদের হামলা এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ সিলেক্ট করছি এবং মন্ত্রী মহাশয়কে স্টেটমেন্ট 
দেবার জন্য অনুরোধ করছি। 


396 £59721%131. 7২005210]95 
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শ্রী ভবানী মুখার্জি $ দি স্টেটমেন্ট উইল বি মেড অন ফোর্টিসথ। 


মিঃ স্পিকার ঃ ভূমি সম্বহার ও সংস্কার এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে হুগলি ও বর্ধমান জেলার আংশিক সেচ ব্যবস্থা যুক্ত কয়েকটি গ্রামীণ 
এলাকাকে সেচসেবিত এলাকা বলিয়া ঘোষণার ফলে প্রান্তিক চাষীদের অসুবিধা সম্পর্কে 
একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। 


তরী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ ৩০-৮-৭৯ তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অজয়কুমার দে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মাননীয় সদস্যের বক্তব্য এই 
যে, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের ১-৭-৭১ তারিখে ৭৩৫২ এল. রেফ নং নোটিফিকেশনের 
দ্বারা হুগলি ও বর্ধমান জেলার অনেকগুলি এলাকাকে সেচসেবিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, 
কিন্ত সেইসব এলাকার কোথাও কোথাও আদৌ সেচের ব্যবস্থা নেই, অথবা কোথাও কোথাও 
মাত্র আংশিক ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য জমির উর্ধসীমা এবং জলকর আদায়ের ব্যাপারে 
অসন্তোষ ও জটিলতা দেখা দিয়েছে। 


এই বিষয়ে সভার অবগতির জন্য জানাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি অর্থাৎ সেচ ও 
জলপথ এবং কৃষি বিভাগের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই উক্ত নোটিফিকেশনটি ভূমি 
রাজস্ব বিভাগ থেকে ঘোষিত হয়েছিল। এই নোর্টিফিকেশন অনুযায়ী জমির উর্দসীমা এবং ভূমি 
রাজস্ব ছাড়ের সীমা স্থির করা হয়ে থাকে। এই নোটিফিকেশন অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে 
কিছু লোকের অসুবিধা হচ্ছে এইরকম অভিযোগ আমার নজরে এসেছে। সুতরাং আমরা 
আবার সেচ ও জলপথ এবং কৃষি বিভাগের সঙ্গে এ বিষয়ে' যোগাযোগ করে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করব। এবং প্রয়োজন অনুসারে উক্ত নোটিফিকেশন সংশোধন করা হবে। অবশ্য ভূমি রাজস্ব 
বিভাগকে উক্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির দেওয়া তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হবে। 


জলকর নির্ধারণ এবং আদায় সেচ ও জলপথ এবং কৃষি বিভাগের দায়িত্ব। এ বিষয়ে 
ভূমি রাজস্ব বিভাগের কিছু করণীয় নাই। তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাই যে, 
সমস্ত রকম চাষের জন্যই একর প্রতি ৯৬ টাকা জলকর আদায় করা হয় না। কৃষি বিভাগ 
একমাত্র বোরো৷ চাষের জন্য সেচের জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। সেচ বিভাগ ফসল 
বিশেষে একর পিছু ১৫ টাকা, ২০ টাকা ও ৫০ টাকা আদায় করেন এবং কৃষি বিভাগ 
অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৫০ টাকা পর্যস্ত বিভিন্নহারে আদায় করেন। তবে 
যেসব ক্ষেত্রে একেবারে সেচের সুযোগই নেই বা মাত্র আংশিক সুযোগ আছে বা অন্য প্রকার 
কোনও অসুবিধা আছে সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনগুলিতে জলকর ছাড়ের ব্যবস্থাও আছে। 


শ্রী কাশীকাস্ত মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিষয়টা আপনার মাধ্যমে 
বলতে চাচ্ছি সেটা পশ্চিমবাংলায় নন-কন্ট্রোভার্সিয়াল, সেটি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় বহু পলিটেকনিক 
এবং বহু জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে, তাদের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী এবং অশিক্ষক 
কর্মচারী-_তারা দীর্ঘদিন যাবত উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এবং তার দপ্তরের কাছে 
আবেদন নিবেদন করেছেন। আজকে সারা পশ্চিমবাংলা থেকে এই শিক্ষকদের এবং শিক্ষা 
করমীদের এবং অশিক্ষক কর্মচারী তারা গণ-ডেপুটেশন নিয়ে এসেছে। তারা আমার কাছে 
অনুরোধ করেচ্ছেন আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের যেন তাদের সঙ্গে দেখা 
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করেন। কারণ তাদের দাবি-দাওয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, তাদের বৈষমামূলক বেতন কাঠামো এবং 
আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি রয়েছে। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে তিনি যদি একটু 
বসেন তাহলে সমস্যাটা এক্ষুনি মিটে যেতে পারে, এবং এই বিধানসভা চলাকালীন তাদের 
সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি একটা ঘোষণা করতে পারেন। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ 
করছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এখানে এখন নেই তাহলে মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী মহাশয় 
এখানে রয়েছেন, তিনি যদি শিক্ষামন্ত্রীকে এই ব্যাপারে বলেন তাহলে খুশি হব। তারা 
দুরদুরাস্ত থেকে আসছে সুতরাং এই ডেপুটেশানিস্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাহলে ভাল 
হয়। 
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শ্রী পান্নালাল মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের 
হাওড়া জেলায় প্রায় ২৪টা গভীর নলকৃপ দুই বছরের উপর হল তৈরি হয়ে পড়ে আছে, 
তার মধ্যে উদয়নারায়ণপুর ব্লকে ৮টি-_বন্যার আগে এগুলি হয়েছে কিন্তু আজ পর্যস্ত সেগুলি 
এনারজাইস হয়নি। বন্যার পরে যে সেকেন্ড ক্রপের জন্য গভর্নমেন্ট এত করে তাগাদা দিল 
তাতেও কোনও ফল হল না, কাজে লাগানো গেল না। খরায় যেসব এলাকায় চাষ হয়নি 
তাতেও কোনও কাজে লাগানো গেল না। এটা একটা গুরুতর জাতীয় ক্ষতি বলে আমি মনে 
করি এবং সেজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিসভার এবং বিশেষ করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আর ক্ষতি না বাড়িয়ে অতি সত্ত্বর যাতে এগুলি এনারজাইস 
করা হয় তার জন্য যেন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


[1-20-1-30 ৮.1%.] 


শ্রী শিবনাথ দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমাদের সূতাহাটা এলাকার একটা বিশেষ ঘটনার 
প্রতি। সেখানে গোয়েবেড়া গ্রামের একজন অত্যন্ত গরিব এবং ছোট চাষী সে নিজে খেটে 
কোনও রকমে ১০/১৫ কাঠা জমি তার ভাইয়ের কাছ থেকে কিনেছিল। সেই জমিটা তার 
ভাই দাবি করে, সে সি. পি. এম.-এর সমর্থক হয়ে এবং সি. পি. এমের আরও কিছু 
সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে একটা লোককে খুন করল। যে লোকটাকে খুন করল সে 
অত্যন্ত নিরীহ ও গোবেচারী মানুষ। সে সেখানে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল যে তারা গোলমাল 
করছে কেন। তাতেএরা বলল যে তুমি ওদের সমর্থক এবং এই বলেই তাকে বল্লম দিয়ে 
খুঁচিয়ে মারল। যিনি মারলেন তিনি এ গোয়েবেড়া গ্রামের অঞ্চল প্রধান, তিনি নিজে বল্পম 
দিয়ে তাকে মারে। তাকে মদত দেবার জন্য সেখানে আরও বহু লোক জড় করে। জেলা 
পরিষদের সুব্রত ব্যানার্জি এবং" শ্রীতি চক্রবতী, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির উপপ্রধান, এরা 
লোকজন জড় করে এই লোকটাকে খুন করল। যাকে খুন করল তার সঙ্গে এর কোনও 
সম্পর্ক ছিল না। সে কেবল বলতে গিয়েছিল যে তোমরা যদি জমি চাও তাহলে আইনত 
নাও। কেন গোলমাল করছ, সে এতদিন জমি চাষ করে আসছে, এই জমি তার কাছে তার 
ভাই বিক্রি করেছে তখন কেউ বাধা দেয়নি, সে বীজ ফেলল, বীজতলা করল তখন কেউ 
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বাধা দেয়নি, এখন কেন সেই বীজতলা নষ্ট করছ। এই কথা বলায় তাকে মারল এবং 
এমনভাবে মারল যে তাকে খুন করে ফেলা হল, একেবারে স্পট ডেড। তার মুখে জল 
দেবার জন্য কয়েকজন মেয়েছেলে এগিয়ে এসেছিল তাদেরও মারধর করা হয় এবং আরও 
দুশ্চারজন যারা বলতে এসেছিল তাদের তাড়া করা হয়। তারা ছুটে গিয়ে একটা বাড়িতে 
আশ্রয় নেয়, তখন্‌ তারা সেই বাড়িও চড়াও করে। তারা সবাই সি. পি. এম.-এর 
সদস্য- অঞ্চল প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের তারা সদস্য, পুলিশ যাতে 
এই কেস জোরদার না করতে পারে তারজন্য এখান থেকে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। 
সেখানে প্রচার করা হচ্ছে যে পার্টি থেকে নাকি বলা হচ্ছে যে তোমাদের কোনও অসুবিধা 
নেই, তোমাদের এই কেসে কিছু হবে না যদি হয় তাহলে এক আধটু হতে পারে, তোমাদের 
কাজ তোমরা চালিয়ে যাও। এই ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে মানুষ 
ন্যায্য বিচার পায়। 


শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বারাসত পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির 
নির্বাচন কেন্দ্রের কয়েকটি কথা আপনাকে বলতে চাই। আমি যেটা এখানে বলতে চাই সেটা 
হচ্ছে যে আমাদের এখানে বিধানসভায় কংগ্রেস (আই) ইত্যাদির আলোচনা একরকম কিন্তু 
ওখানে আর এক ধরনের ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে। গত বুধবার আমাদের পঞ্চায়েত 
সমিতির সদস্য, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির, বলাই বিশ্বাস, তাকে কংগ্রেসের লোকেরা 
আক্রমণ করেছিল। কংগ্রেসের বৈদ্যনাথ-_কংগ্রেস (আই), তিনি মাঝে মাঝে আবার কংগ্রেস 
রেড্ডও হন, কারণটা হচ্ছে ওরা সি. পি. এম. যে দেওয়ালে লিখেছে সেই দেওয়ালের উপর 
লিখছিল ওয়াই. সি. ফর ১৯৭৯-৮১, তাতে আপত্তি করেছে। দিন কতক আগে অশোকনগরে 
সেখানকার কংগ্রেস (আই) কর্মী, মণীন্দ্র বোস, তার বাড়িতে বোমা জমা করে রেখেছিল সেই ' 
বোমা বাস্ট করায় তার বাড়ির ছাদ উড়ে গিয়েছে। ওখানকার সদস্য ও আমাদের প্রাক্তন 
বিধানসভার সদস্য অশোকবাবু চেষ্টা করছেন এখনো কিন্তু সেই কেসের ফয়সলা করতে 
পারেননি। তারও আগে আমাদের এমদাদুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি, তাকে 
ওরা আক্রমণ করল। আজকে এইভাবে ওরা চেষ্টা করছে অতীতের সেই নির্বাচনী আবহাওয়া 
সৃষ্টি করতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ওদিকের বন্ধুদের অনুরোধ করতে চাই যে তারা 
যেন এই চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন, নইলে যেদিন জনগণের আক্রোশ তাদের উপর পড়বে 
তার থেকে কিন্তু তাদের আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না এবং তখন ওরা কান্নাকাটি 
করলেও আর ঠেকাতে পারবেন না। 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৩রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে 
এফ. সি. আই-এর একজন কমীরি দু'জায়গায় কাজ করা উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় আই. বি. থেকে 
তদস্ত করে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে সেখানে কিছু লোক তারা মিছিল, হামলা করে 
এবং অফিস আক্রান্ত হয় এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে 
চারজন স্পট ডেথ হয়েছে এরং সেখানে স্টুর অন্যতম নেতা কমরেড লক্ষ্মণ শেঠও গ্রেপ্তার 
হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তমলুক থেকে হলদিয়া পর্যস্ত একটা টেনসন সৃষ্টি হয়েছে। 
আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করছি যাতে এই ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি 


112 101৭ 0/5955 399 


হয় এবং তদস্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং যারা 
শাস্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবার চেষ্টা করছে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। 
এইসব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী জয়কেশ মুখার্জি £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাইছি। আপনি জানেন স্যার, পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ 
আছে। কয়েকটি কলেজ পরিচালনা করেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, আর কয়েকটি করেন 
হোমিওপ্যাথিক কাউল্দিল। কিন্তু কোনও কলেজেই শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থার দরকার তার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার যেমন ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, 
ডিসেকসান হল, অপারেশন থিয়েটার, মেটারনিটি-_-এই সবের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেই। 
আর শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হাসপাতাল। যে হাসপাতাল আছে তাকে 
না থাকা বলাই ভাল। যে কয়েকটি বেড আছে তাতে রোগী প্রায় ভর্তি হয় না। কারণ 
রোগীকে পথ্য দেবার ব্যবস্থা নেই। নার্সের ব্যবস্থা নেই, সুইপারের ব্যবস্থা নেই-_এই রকম 
অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। অথচ হোমিওপ্যাথির মর্যাদা এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে। কারণ 
সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা করে আউট ডোর 
ডিসপেল্গারির ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিয়োগ করা 
হচ্ছে, তারপর, অন্যান্য জায়গায় যেমন প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারেতেও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 
নিয়োগ করা হচ্ছে। ছাত্ররা দলে দলে কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছে, এমন কলেজও আছে 
যেখানে প্রতি ছাত্র ভর্তির জন্য ডোনেশন হিসাবে তিন হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যস্ত 
নেওয়া হয়েছিল। অথচ সেই টাকার কি হিসাব তা জানা যায়নি। এই অবস্থা এখন চলতে 
পারে না। কলেজগুলিকে এখনই সরকারের অধিগ্রহণ করা উচিত এবং এদের উন্নতির জন্য 
যা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার তা করা উচিত। আর একটা কথা প্রসঙ্গত বলতে পারি, 
এইসব ব্যাপারে হিসাব-নিকেশ করে এখন যদি গভর্নমেন্টের পক্ষে এগুলো নেওয়া শক্ত হয়ে 
দাঁড়ায় বা সম্ভব না হয়, তাহলে আমরা দেখেছি ইউনিভার্সিটির অধীনে যে কলেজগুলো আছে 
তাতে ছাত্র ভর্তি হয় গভর্নমেন্ট মারফত। সেখানে একটা জিনিস করা যায়, ইউনিভার্সিটির যে 
কলেজগুলো চালায় গভর্নমেন্ট সেখানে যেমন ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করেন, কাউন্সিল যে 
কলেজগুলো চালায় সেখানেও গভর্নমেন্ট ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করুন না কেন। এখনই অন্তত 
এইটুকু করা যায়। গভর্নমেন্ট ছাত্র ভর্তির ব্যাপারটা নিজের হাতে নিল। এই সম্বন্ধে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী নবনী বাউরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন বাঁকুড়া জেলা খরা পীড়িত 
এলাকা, এবারেও খরা বাঁকুড়ায় হয়েছে। গঙ্গাজলঘাটি, সেজিয়া, সালতোড়াতে কোনও বৃষ্টি 
হয়নি, সেখানে চাষবাসের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। গত তিন মাস যাবত ক্ষেতমজুরের কোনও 
কাজকর্ম নাই। ফলে তারা সেখানে অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। এমন কি গ্রামে 
গ্রামে ঘটেছে। এই রকম অবস্থায় ক্ষেতমজুদের কাজের ব্যবস্থা, রিলিফ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা 
করা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ওঁষধ দেবার জন্য দাবি 
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করছি এবং এই খরাপীড়িত এলাকা যাতে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পরিদর্শন করেন তার জন্য তাকে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। 


শ্রী ন্যাথানিয়েল মু ই মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামনত্র 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি বিশেষ বিষয়ে। কলকাতার শেঠ সুখলাল কার্নানি 
মেমোরিয়েল হাসপাতালে এবং নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ত্যান্ড হসপিটালে যে 
এক্স রে মেশিনগুলি আছে সেগুলি প্রায় অচল হয়ে রয়েছে। যার জন্য গত ১০-১২ দিন 
ধরে এই অবস্থায় থাকার ফলে গুরুতর রোগীদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। বিশেষ 
করে নিউরোলজিক্যাল ওয়ার্ডে, যারা ভুগছে তাদের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে আছে, ডাক্তাররা 
বলছেন চিকিৎসা হবে না, তোমরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাও। এমন কি বালুরঘাট থেকে 
যে রোগীরা এসেছে তাদের ডিস্চার্জ করা হয়েছে। সেজন্য আমি স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
করছি যে দয়া করে তিনি পি. জি. হাসপাতালে এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে এই 
এক্স-রে মেশিনগুলি রিপেয়ার করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই 
যে এই এক্স-রে মেশিনগুলি মেরামতির জন্য আলায়েড সরকারি সংস্থা আছে, তারা সেগুলি 
মেরামত করবে এবং তারা যদি কোনও মেশিন মেরামত না করতে পারে এবং এই মর্মে 
সুপারিশ করে তখন সেটা বাইরে থেকে মেরামত করা চলে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন 
যে, যে কোনও মেশিন যে কোনও অবস্থায়ই কয়েক ঘন্টার মধ্যে মেরামত করা যেতে পারে। 
এমতাবস্থায় যেখানে মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এ সম্বন্ধে অবিলম্বে 
ব্যবস্থা করা হোক, এটাই আমার অনুরোধ এবং বক্তব্য। 


শ্রী সুনীল বসু রায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ঘটনা বলতে চাই যে ২৫শে আগস্ট সমাজবিরোধীরা 
চিত্তরঞ্জন রেল শহরের ফতেপুর অঞ্চলে রাত টায় হামলা করে ২ জন দোকানদারকে 
আহত করে। তাদের নাম বারিণ মিত্র ও মিহির মণ্ডল। ঘটনাস্থল থানার কাছে। রাত্রি ১০টায় 
চিত্তরঞ্জন লেবার ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী নির্মল মুখার্জি থানায় যান ও প্রতিকার চান। এ. 
এস. পি.কে ফোনে জানানো হয়। ২৬শে আগস্ট পুলিশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে 
এবং পাল্টা অভিযোগকারীদেরও গ্রেপ্তার করে। নিরীহ লোকদের উপর ও ৩০৭ ধারার 
মামলা হয়। শ্রমিক নেতারাও বাদ যায়নি। অভিযুক্ত সমাজবিরোধীরা সুপরিচিত এবং তাদের 
পিছনে পিছনে রেল প্রশাসনেরও সমর্থন আছে। ইন্দিরা কংগ্রেসে মাতব্বরদের সাথেও এদের 
দেখা যায়। 


চিত্তরঞ্জনে এরূপ সমাজ বিরোধী দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। পুলিশ প্রশাসনকে রেল 
কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। কোনও কোনও পুলিশের শ্রমিক 
ও জনগণ বিরোধী কাজও যাতে বন্ধ হয় তা দেখতে হবে। 


শ্রী মহম্মদ সোহরাব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
সম্পত্তি নিয়ে সি. পি. এম.-এর লে্কেরা কিভাবে ছিনিমিনি এবং নোংরামি করছে সে বিষয়ে 
আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লক ওয়ানে টুয়েলভূথ ক্লাস 
ইনস্টিটিউশন স্কুল করার জন্য ৩ বছর আগে, সেই গ্রামে ৩. বিঘা জমি কিনেছিল। গত বছর 
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বানের সময় বাড়িঘর ভেঙে যাওয়ায় ১০টি আদিবাসী পরিবার স্কুলের এই তিন বিঘার উপর 
ঘর করে। 


তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও বাধা দেননি। তারপর বানের জল চলে যাওয়ার পরও 
এরা সেই হোস্টেল নির্মাণ করার যে জমি সেই জমি ছেড়ে কিছুতেই যাচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ 
বার বার বিভিন্ন জায়গায় দেখা করেছেন, দরখাস্তও করেছেন কিন্তু কোনও প্রতিকার পাচ্ছেন 
না। আমি নিজে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার 
করেছি কিন্তু কোনও প্রতিকার হয়নি। এখন স্যার, আপনার কাছে দরবার করছি প্রতিকার 
পাবার জন্য আপনার কাছে স্যার, আমি এস. ডি. ও. জে. এল. আর. ও.'র এনকোয়ারি 
রিপোর্টের কপি দিচ্ছি, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন যাতে এঁ স্কুলের জমি তারা ভেকেট করে 
দেয় এবং তাদের অরিজিন্যাল জায়গায় তারা চলে যায়। 


রী শাস্তিরাম মাহাতো ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছুদিন ধরে পুরুলিয়া জেলাতে খরা 
চলছে এবং সেই খরার কথা এই বিধানসভাতে মাননীয় সরকারপক্ষের সদসারা এবং 
বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বলেছেন সেটা আপনি জানেন। আমি স্যার, সেই পুরুলিয়া জেলার 
খরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আপনার মাধ্যমে এই সভায় রাখছি। স্যার, যখন খরা চলছে 
এমন অবস্থায় কংগ্রেসের যে সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েত-_আমি ২/১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম 
করছি- গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরার মোকাবিলা করা দূরের কথা সেখানে গ্রামপঞ্চায়েতের 
আযালটমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়ার এক নং ব্লকের মানাড়া গ্রামপঞ্গয়েত, 
সেখানে কংগ্রেসের প্রধান। স্যার, মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, যারা নাকি হেরে গিয়েছেন তারা 
এই গ্রামপঞ্জায়েতের নামে অভিযোগ করছেন, অতএব তারা যখন হেরে গিয়েছেন তখন 
তাদের এই অভিযোগের কোনও মানে হয় না। অপরদিকে আমরা দেখছি, যারা হেরে 
গিয়েছেন তারা অভিযোগ এনেছেন এবং সেই অভিযোগকে সত্য বলে ধরে তার উপরে 
আলটমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং বলছি, সেখানে ব্যাপক ত্রাণকার্য চালানো দরকার এবং সেখানে দলবাজি বন্ধ 
করা দরকার এবং সেখানকার আযালটমেন্ট যাতে বন্ধ করা না হয় সেটা দেখা দরকার। এই 
প্রসঙ্গে আরও বলব, পুরুলিয়া জেলাকে এখনই খরা এলাকা বলে ঘোষণা কর হোক। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, তিনি পুরুলিয়া জেলার খরা পরিস্থিতি নিজে দেখে আসুন। 


শ্রী মহাদেব মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এইমাত্র মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ 
করলেন পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আমি তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বলছি এটা সত্য নয়। 


শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি 
জানেন, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে এবং এবারে ভোটে পশ্চিমবঙ্গে 
ভোটারের সংখ্যা বাড়বে। ভোটারের সংখ্যা বাড়ার ফলে এবারে পোলিং বুথের সংখ্যাও 
বাড়াতে হবে। গতবারে ভোটের সময় আমরা দেখেছি, পোলিং বুথ দূরবর্তী স্থানে হওয়ার জন্য 
বিশেষ করে অনেক মহিলা ভোটার ভোট দিতে যেতে পারেননি। এবারে যাতে সেই অবস্থার 
সৃষ্টি না হয় বা ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের দূরবর্তী স্থানে গিয়ে ভোট দিতে 
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না হয় তারজন্য পোলিং বুথ বাড়ানো প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যেন পোলিং বুথ যথেষ্ট সংখ্যায় বাড়ানো হয়। 


কাজী হাফিজুর রহমান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মেদিনীপুর জেলার 
নারায়ণগড় থানার ৪ নং কুনারপুর গ্রামপঞ্যায়েতকে গৃহ নির্মাণ অনুদান বাবদ ১৪ হাজার 
টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই টাকার মধ্যে ৪০০9/৫০০ টাকা বিলি করে বাকি টাকার মিথ্যা 
মাস্টার রোল দিয়ে সরকারকে প্রতারণা করা হয়েছে। স্যার, এই ব্যাপারের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েতম্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং উপযুক্তভাবে তদন্ত করা হোক এই 
দাবি জানাচ্ছি ও প্রতিকার প্রার্থনা করছি। 


রী সম্ভীপ দাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় ্বস্থামনতরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত ৩১শে 
আগস্ট নদীয়াজেলার ধুবুলিয়ায় বিধানচন্দ্রের যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি হাঙ্গামা হয়েছে। এই 
হাঙ্গামার খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে-_আনন্দবাজারের গতকালের সংখ্যায় এই 
ধরনের একটি খবর বেরিয়েছে। সেখানে ঘটনাটি ছিল এই রকম-_বিধানচন্ত্র যক্ষ্মা হাসপাতালের 
কিছু রোগী-_-অনেক পুরানো রোগী-_হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তাদের আর হাসপাতালে 
থাকার প্রয়োজন নেই, তাদের ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছে। 


[1-40-1-50 ৮.৮.] 


সেইজন্য ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়। তার পর সেই অনেক দিনের পুরানো রোগীরা 
যাতে খুব একটা রোগগ্রস্ত বলা চলে না তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে হাসপাতালের 
অনেক জিনিস ভাঙচুর করে এবং হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টকে ঘেরাও করে। তখন 
পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এবং পুলিশ এসে কিছু কিছু লোককে ত্যারেস্টও করে। কিন্তু 
ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে ত্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার অব হেল্থ সার্ভিসেস ডাঃ ডি. সেন যান 
এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে যান পুলিশও যান। তারা বলেন যে এদের 
ডিসচার্জ করা অন্যায় হয়েছে। স্যার, আপনি আশ্চর্য হবেন পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এসে 
বলছেন যে হাসপাতালের রোগীদের এইভাবে ডিসচার্জ করা অন্যায় হয়েছে। হাসপাতালের 
রোগী ডিসচার্জ হবে কি না হবে সেটা ঠিক করবেন ডাক্তাররা। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট সেটা 
ঠিক করবেন। 


(এ ভয়েস £ -_- কে বলেছে?) (গোলমাল) 


আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। পশ্চিমবাংলাকে আপনারা যে পরিস্থিতির মধ্যে এনেছেন 
আমি তার সামান্য একটি ঘটনার কথা বলছি। তারপর পুলিশ ১০৮ জন স্টাফকে গ্রেপ্তার 
করেন ডাক্তার এবং নার্সকে ও গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ এসে ডাক্তার এবং নার্সদের উপর 
লাঠি চার্জ করেছে। ৭ জন ডাক্তার এবং বাকি ৩১ জন নার্স এখনও আটক হয়ে রয়েছে 
একজন নার্স গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
আশোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ সার্ভিসেস আ্যাশোসিয়েশনের সভাপতি বলছেন যে 
সরকার এ বিষয়ে যদি ব্যবস্থা না নেন তাহলে যে কোনও মুহুর্তে লাইটেনিং স্ট্রাইক হয়ে যাবে 
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এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল আশোসিয়েশনও সেই কথা বলছে। স্যার, 
আপনি জানেন যে যদি কোনও সরকারি কর্মচারী ৪৮ ঘন্টা পুলিশ কাস্টোডিতে থাকে তাহলে 
তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি আকশন সরকার নিতে পারেন। আজকে ৭ জন ডাক্তার এখনও 
পুলিশের কাস্টোডিতে আটক রয়েছেন। যদি এই রকম আইন মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয় 
তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ সার্ভিসেস আযাশোসিয়েশন যে কোনও সময়ে লাইটেনিং স্ট্রাইক 
করে দেবে। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের একটা 
প্রতিবিধান করুন এবং তা করার জন্য বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে দুবুলিয়া হাসপাতালের 
ক্ষুব্ধ কমীদের উপর যে মিথ্যা মামলা করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য দিন। 


শ্রী সত্যরগ্রীন মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী 
ত্রাণমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলায় প্রচণ্ডভাবে 
খরা দেখা দিয়েছে। এই রকম খরা এর আগে কেউই দেখেননি। আমি তো জন্মাবধি 
এই খরা এই রকম অনাবৃষ্টি দেখিনি। সেখানে লোকে কাজ পাচ্ছে না। খাবারের অভাবে 
লোক ঘাস ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর জিনিসপত্র খাচ্ছে। এবং তা খেয়ে নানা রকমভাবে 
রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আজকে কাজ না পেয়ে অনেক লোক মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। 
এই অভাবের সময় এফ. এফ. ডব্যু-এর কাজ বি. ডি. ও. বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে এই কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন উপর থেকে অর্ডার 
হয়েছে। আমরা কাজ করতে পারব না। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে যেসব পাম্প মেশিন 
রিভার লিফট পাম্প দেওয়া হয়েছে যেসব জায়গায় কিছু কিছু ধান হয়েছে সেগুলিকে রক্ষা 
করার জন্য সেগুলি সব অকেজো হয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। সেগুলি সম্বন্ধে কোনও 
ব্যবস্থা আজও করা হয়নি। তাহলে আজকে সেখানে ফসল বাঁচবে কি করে এ সম্বন্ধে আমি 
কৃষি মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি এ সম্বন্ধে তিনি যেন শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এখানে ত্রাণমন্ত্রী 
রয়েছেন যাতে সেখানে আরও জি. আর. বাড়ানো যায় তার জন্য। যেন তিনি সচেষ্ট হন। 
কারণ সেখানে গরিব লোকদের অবস্থা খুব খারাপ। 


জি. আর. কিভাবে বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা হোক, ওখানকার গরিব, দুঃস্থ 
লোকদের কিভাবে ওষুধ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হোক। এইসব ব্যবস্থা না করলে অতি 
শীঘ্র পুরুলিয়ার মানুষের দুরবস্থা চরমে উঠবে। দীর্ঘদিন ধরে দেখছি, যে কোনও সরকারই 
আসুক না কেন আমাদের পুরুলিয়া জেলা চির অবহেলিত। এখনও পর্যস্ত আমরা পুরুলিয়াতে 
কিছু করতে পারিনি। আগামী দিনে আমরা ওখানকার জনসাধারণের কাছে কি জবাব দেব? 
এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অজয়কুমার দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্মে পূর্তমন্ত্রী মহাশয়ের 
নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরামবাগ তারকেশ্বর রাস্তার 
মধে। যে ১৮টি কাঠের সেতু আছে সেই সেতুগুলি পাকা করার জন্য বিগত অধিবেশনে 
তাকে বলেছিলাম। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে সেইগুলি অনুমোদন করেছেন। কিন্তু সোদপুর গ্রামে 
যে কাঠের সেতুটি ছিল, সেটিকে সরিয়ে একটি পাকা সেতু হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় 
সেখানে একটি ফুটবল গ্রাউন্ড ছিল, সেখানে ছেলেরা গত ২০/২৫ বছর খেলে আসছে এবং 
তার সামনে মশীরাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি আছে। কক্ট্াক্টারের সুবিধার জন্য সেখানে একটি 
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্যাপ্রোচ রোড করা হয়েছে এবং একটি বিরাট খাল খনন করা হয়েছে। সেই মাঠ দিয়ে 
্যাপ্রোচ রোড করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না কিসের জন্য এই কন্ট্রাক্টারকে এত 
পোষণ করা হচ্ছে। কেন না কন্ট্রাক্টে এটা ছিল যে আর্থ ক্যারি করে নিয়ে এসে সেখানে 
আ্যাপ্রোচ রোড করা হবে। আমি এই ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রীকে আগে বলেছিলাম, তিনি আমাকে 
আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এটা ঘুরিয়ে দেওয়া হবে কারণ ফুটবল গ্রাউন্ড কাটা অন্যায় হয়েছে। 
মশীরাম পল্লী উন্নয়ন সমিতির সামনে যে খাল করা হয়েছে তা পুরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু 
আজ পর্যস্ত এই বিষয়ে কিছু হয়নি। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে পুনরায় পৃত্তমন্ত্রী মহাশয়ের 
এই বাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেরোসিন তেল নিয়ে পার্টিবাজি-_এই 
ব্যাপার নিয়ে আজকে আপনার মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সাধারণত 
কেরোসিন তেল গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষ ব্যবহার করে। গ্রামে কেরোসিন তেল যাচ্ছে, 
সি. পি. এম. অফিস থেকে ছোট ছোট শ্লিপ দেওয়া হচ্ছে। যারা শ্লিপ নিয়ে যাচ্ছে তারা 
কেরোসিন তেল পাচ্ছে, এটাকে আমরা পারমিট বলব কি না জানি না এই অভিযোগ আমি 
আলিপুর মহকুমার এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ পেয়ে 
মহকুমা শাসককে লিখেছিলাম, যেখানে কেরোসিন তেল যাচ্ছে সেখানে কেরোসিন তেলগুলো 
কিছু লোক পাচ্ছে, কিছু কিছু লোক পাচ্ছে না। তার কারণ সেখানে পার্টিবাজি হচ্ছে। তার 
ফলে কি হচ্ছে? এই কেরোসিন তেলগুলো কালোবাজারি হচ্ছে। যারা করছে তাদের পুলিশ 
ধরতে পারছে না। আমি নির্দিষ্ট অভিযোগ দিয়ে কয়েকটি কালোবাজারির বিরুদ্ধে দরখাস্ত 
দিয়েছিলাম__তারা তেল নিয়ে অর্ধেক বিলি করছে, বাকিটা কালোবাজারে ব্যবসা করছে। 
যেহেতু তারা পার্টিকে সন্তুষ্ট করছে সেই জন্য পুলিশ নিক্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। এই সব 
কালোবাজারিদের পুলিশ কিছু করতে পারছে না। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সুধীনকুমার 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যদিও তিনি এই হাউসে নেই, তিনি এখানে থাকলে ভাল 
হত, তিনি চোখ খুলে একটু দেখুন, এই কেরোসিন তেল নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে, ফাটকাবাজি 
হচ্ছে। কালোবাজারির সি. পি. এম.-এর দোহাই দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার এই বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী কৃষ্ণদাস রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সি. পি. এম. পার্টির শ্রমিক সমিতি একটি 
ফতোয়া জারি করেছেন, তাতে বলা হয়েছে এক গ্রামের শ্রমিক আর এক গ্রামে গিয়ে কাজ 
করতে পারবে না। কংগ্রেসের যে শ্রমিক সমিতি রয়েছে তার সম্পাদক শ্্রীধর শ্যামল, 
গোপালপুর বাড়ি এই কথা শুনে প্রতিবাদ করলে তাকে আক্রমণ করা হয় এবং আরও 
২০টি বাড়ি আক্রমণ করা হয়। সেখানকার স্থানীয় সি. পি. এম. সমিতির প্রবীর জানা, সুরেশ 
জানার নেতৃত্বে ৮” জন লোক নানা রকম হাতিয়ার নিয়ে শ্রীধর শ্যামলকে আক্রমণ করে। 
তারা গোটা গ্রাম রেড করে। ফলে গ্রামের অধিবাসীরা ভীত হয়ে পড়ে। সেখান থেকে দু'জন 
লোক পালিয়ে যায়। তার মধ্যে শ্রীধর শ্যামল গৃহছাড়া হয়ে রয়েছে। তাকে খুঁজে পাওয়া 
যাচ্ছে না। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি থানাকে একটু বলুন এই 
ঝগড়ার যাতে নিরসন হয় এবং চাষীরা যাতে চাষ করতে পারে। 


শ্রী হবিবুর রহমান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পুলিশের এবং 
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সি. পি. এম. কমীরদদের অত্যাচারের একটি ঘটনার প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার' নবশ্রাম থানার নিম গ্রামে আব্দুল সকুর নামে একজন লোক আছে 
এবং তার একটি বন্দুক আছে। স্থানীয় সি. পি. এম. সংগঠন থেকে বেশ কিছুদিন ধরে তার 
সেই বন্দুকটি চুরি অথবা সিজ করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তার কোনও দোষক্রটি না থাকায় 
পুলিশ সেটি সিজ করতে পারছে না। কিন্তু গত ২২ তারিখে সকুরের বন্দুকটি চুরি যায় 
এবং এবিষয়ে সে একটি কেস করে। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতির প্রভাবে 
প্রভাবিত হয়ে এস. ডি. পি. ও. সাহেব সকুর সাহেবকে তার অফিসে দেখা করতে বলেন। 
সে দেখা করলে তিনি বলেন যে, তুমি মিথ্যা কেস করেছ, তোমার বন্দুক তোমার কাছেই 
আছে এবং তোমাকে বন্দুকটি জমা দিতে হবে। সকুর সাহেব তখন বলেন, এতো আশ্চর্যের 
কথা, আমার বন্দুক চুরি গেছে। তখন এস. ডি. পি. ও. সেখানে বসে তার ওপর অত্যাচার 
চালায়। তার আঙুলে লোহার আংটি পরিয়ে ইলেক্ট্রিক শক্‌ দেয় এবং বলে যে, যতক্ষণ না 
বন্দুক জমা দেবে ততক্ষণ এই অত্যাচার চলবে। যখন তার প্রাণ প্রায় বেরিয়ে আসবার মতো 
অবস্থা হয়েছে তখন এ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বলে যে, আগে তাহলে লিখে দাও 
আগামী সোমবারের মধ্যে বন্দুক জমা দেবে। সকুর সাহেব প্রাণের দায় তখন সেকথা লিখে 
দেয়। কিন্তু এখন সে ভীত হয়ে পড়েছে, কারণ তার বন্দুকটি চুরি গেছে, সে কোথা থেকে 
জমা দেবে। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে 
এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ এই ধরনের ব্যাপার এখানে মেনশন করে কি লাভ হবে? এবিষয়ে 
যখন কেস্‌ চলছে তখন এটা এখানে মেনশন না করাই ভাল। 


শ্রী হবিবুর রহমান ঃ স্যার, এটা আমি প্রমাণ করতে পারি যে, এস. ডি. পি. ও. তার 
ওপর অত্যাচার করেছে এবং সেকথাটিও কি আমি এখানে বলতে পারব না? 


মিঃ স্পিকার £ ওটা তো আপনার বক্তব্য। 
[1-50-2-00 ৮1%.] 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মালদহ জেলার কালিয়াচক ৩ নং 
ব্লকের জনৈক পঞ্যায়েত সমিতির সদস্যের প্রায় ৬ মাস পূর্বে মৃত্যু হয়েছে এবং এবিষয়ে 
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্তেও উপনির্বাচনের ব্যবস্থা এখনও পর্যস্ত করা 
হয়নি। এই মৃত সদসোর নাম শকুরুদ্দিন আহমেদ। অনুরূপভাখে এ ব্লকের অধীন বেদুরাবাদ 
গ্রাম পঞ্চায়েতেরও জনৈক সদস্য শ্রী কুলেশচন্দ্র মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে প্রায় */৮ মাস হয়ে 
গেল, কিন্তু সেখানেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্তেও এখনো পর্যস্ত কোনও বাই- 
ইলেকশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। 

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রীর বিষয় দুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং সেই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, পঞ্চায়েত আক্টে রিমুভাল অর ডেথ্‌ ইত্যাদির ব্যাপারে 
৩০ দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আছে, অথচ ৮ মাস হয়ে গেল উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্তেও সেই ব্যবস্থা এখনো পর্যস্ত গ্রহণ করা হল না। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েতমন্ত্রী তথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়টির 
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প্রতি এবং অনুরোধ করছি অতি শীঘ্র উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে যে পরীক্ষাগুলি হচ্ছে এবং বর্তমানে ১৯৭৯ সালের বি. এ. এবং বি. এস. সি."র 
পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা হয়ে গেছে-_সেই পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে সেখানে এক এপররনের 
হজবরল চলছে। নির্দিষ্ট সময়ে বি. এ. এবং বি. এস. সি'র পার্ট ওয়ানের ফল প্রকাশের 
কোনও সম্ভাবনা নেই। উপরোস্তু দেখা যাচ্ছে, নৈহাটি খাষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ এবং কলকাতায় 
স্কটিশ চার্জ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার ফল জানতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কারণ 
হিসাবে আমি জানতে পেরেছি, যখন পরীক্ষা শুরু হয় সেই সময়ে ছাত্রদের আবেদনপত্র 
দাখিল করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করছেন যে সময়মতো 
ওরা আবেদনপত্র জমা দেয়নি ফলে লেট্‌ ফি দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু ছাত্রদের 
বক্তব্য হচ্ছে তারা সময়মতো জমা দিয়েছেন সুতরাং লেট ফি দেওয়ার প্রন্ম আসে, না। এ 
দুই কলেজের কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে ছাত্রদের কাছ থেকে লেট ফি 
আদায় করে পরে জমা দিয়ে দেব। এখন পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় হয়ে এসেছে, অস্থায়ী 
কন্ট্রোলার শ্রী গোপাল ব্যানার্জি এখন বলছেন এঁ দুই কলেজের ছাত্রদের লেট ফি যেহেতু 
জমা পড়েনি সেহেতু পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে না। এইভাবে ছাত্রদের জীবন মাটি হয়ে 
যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ভিতর নানা রকম সমস্যার জন্য তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী 
শস্ভু ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করছি, যাতে এ দুই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ করা হয়। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে খবর পেলাম একজন 
কর্মচারী ট্রেনের তলায় মাথা দিয়েছে ৫ মাস অনাহারে থাকার পর। এ ছাড়া লছমনসহ 
আরও ৬ জন মারা গেছেন অনাহারে। এরা সবাই লিপটনের কর্মচারী। এই সংস্থাটি ৬ মাস 
ধরে বন্ধ আছে। আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি-_এটা কোনও সি. পি. এম.. 
কংগ্রেস-এর প্রশ্ন নয়-_আপনি দয়া করে ওদের দিকে নজর দিন। এটা জনশ্রুতি যে এ 
কারখানার ম্যানেজমেন্ট ইলেকশন ফান্ডে টাকা-দিয়ে কন্সপিরেসি করে বন্ধ করে রেখেছে। এর 
ফলে লোক মারা যাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে-_এতেও আপনাদের ঘুম ভাঙবে না। তাই আমি 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছে ছোট্ট অনুরোধ করলাম। 
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মিঃ স্পিকার ৪ এখন আমি শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে দুর্গাপুরের এ. ভি. 
বি. কারখানার ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী সুনীল বসু রায়, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, 
১৯৭৯ তারিখে যে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই সম্পর্কে আমি বিবৃতি দিচ্ছি। এ. 
ভি. বি. এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন এ. ভি. বি. কর্তৃপক্ষের কাছে ২৩-৫-৭৯ তারিখে ১১ দফা যুক্ত 
দাবিপত্র পেশ করেন। অন্যান্য দাবির সঙ্গে মূল দাবি ছিল কর্তৃপক্ষ ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ 
সালের মধ্যে বরখাস্ত হওয়া ৫৪ জন কর্মীর মধ্যে যে ৩৪ জনকে এখনও পুনর্বহাল করেনি 
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তাদেরকে অবিলঘ্বে পুনর্নিয়োগ করা। অন্যান্য বিষয়গুলো হল তৃতীয় শিল্প-ভিন্তিক চুক্তি 
কার্যকর করা, ইন্টেন্সিভ স্কিম, লিভ ট্রাবল আ্যাসিসটেক্স বদলি ও নিয়োগ নীতি সব কর্মীকে 
বাসস্থান দেওয়া, চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, 
ঠিকা শ্রমিক প্রথা বিলোপ ও ক্যান্টিনের সুবিধা। 

[2-00-2-10 চ5.1%.] 

দাবিগুলোর কোনও মীমাংসা না হওয়ায় তারা ২০-৬-৭৯ তারিখে একদিনের জন্য 
ধর্মঘট করেন। ইতিমধ্যে মালিক পক্ষ একজন কমীকে ১৯-৬-৭৯ তারিখে তিন দিনের জন্য 
সাসপেন্ড করেন এবং আর একজন করমীকে ২১-৬-৭৯ তারিখে প্রমোশন দিয়ে বদলি করেন। 
এর ফলে বিক্ষোভ দেখা দিয়ে ২২-৬-৭৯ তারিখে সাসপেনসন অর্ডারটি প্রত্যাহার করা হয়। 
কিন্ত বদলির আদেশ বহাল থাকে। ইউনিয়ন ২২-৬-৭৯ তারিখে তাদের দাবিগুলি মীমাংসার 
জন্য ২৫-৬-৭৯ তারিখ থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। এ তারিখেই ধর্মঘট শুরু হয় 
এবং কোনও মীমাংসা না হওয়ায় এখনও চলছে। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে 
বরখাস্ত হওয়া কমীরদের মধ্যে বাকি ৩৪ জনকে পুনর্বহালের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় 
মনোভাবই ধর্মঘট মীমাংসা না হওয়ার প্রধান কারণ। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যদিও কর্তৃপক্ষ 
দাবিগুলির কোনও কোনওটি সম্পর্কে কিছু সুবিধা দিতে রাজি হয় কিন্তু তা কর্মীদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কোনও সমাধানে পৌছানো যায়নি। আমি ও মুখ্যমন্ত্রী বিষয়গুলি 
মেটাবার জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনও সমাধানে পৌছানো সম্ভব হয়নি। 
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চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অর্থ সাহায্য 


*৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ তথ্য ও সাংস্কৃতিক 
বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্য তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য গত ১৯৭৭ 
সালের জুন মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যস্ত কোন্‌ কোন্‌ পরিচালককে অর্থ 
সাহায্য করা হয়েছে; এবং 


(খ) কি কি শর্ত সাপেক্ষে এ অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভষ্টাচার্য ঃ 
(ক) চলচ্চিত্রের পরিচালককে নয়, প্রযোজককেই অর্থ সাহায্য মগ্ত্রর করা হয়ে থাকে। 


(খ) পূর্বতন সরকার চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য খণদান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। 
বর্তমানে এ পরিকল্পনার পরিবর্তে অনুদান পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্বতন 
সরকার প্রবর্তিত খণদান পরিকল্পনার শর্তাবলি নিম্নরূপ £ 


(অ) প্রযোজক, পরিবেশক ও সরকারের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয় 
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ররর উজ জানলার তন হারা রজার 
সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকেন। 

(আ) যেসব প্রযোজক ও পরিবেশক উপযুক্ত গ্রহণযোগ্য জামিনদার দিতে অক্ষম হন 
তাদের ক্ষেত্রে ব্রিপাক্ষিক ও জামিনদারদের চুক্তি ছাড়াও প্রযোজকদের চলচ্চিত্রটি 
সরকারের নিকট দায়বদ্ধ রাখার চুক্তি করতে হয়। 

(ই) যেসব প্রযোজক অভিজ্ঞ ও খ্যাতিসম্পন্ন অথবা কোনও খ্যাতি সম্পন্ন অভিজ্ঞ 
হয় এবং তাহারা কেবল ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ও চলচ্চিত্র দায়বদ্ধ রাখার চুক্তি 
সম্পাদন করেন। 


(১) প্রযোজকরা সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন এবং আর একটি চুক্তিপত্রের 
দ্বারা চলচ্চিত্রটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ রাখেন। 

(২) উভয় পরিকল্পনাতেই (ঝণ-অনুদান) মোট সাহায্য তিন কিস্তিতে দেওয়া হয়। 
প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি যথাক্রমে ছবির শতকরা ২৫, ৫০ এবং ৭৫ 
ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর মঞ্ত্রর করা হয়। 

(৩) এ প্রসঙ্গে বলা যায় বর্তমানে পূর্বতন সরকার প্রবর্তিত খণ পরিকল্পনা পরিত্ক্ত 
হয়েছে। পূর্বতন সরকার যেসব ক্ষেত্রে ঝণ অনুমোদন করেছিলেন অথচ তা মঞ্জুর 
করা সম্ভব হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত চলচ্চিত্র উন্নয়ন পরিষদের ওয়ার্কিং 
গ্রপের অনুমোদনের পর খণের বিভিন্ন কিস্তি মঞ্জুর করা হচ্ছে। 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ কাহিনী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই প্রযোজকদের কোনও শর্তাধীনে 

থাকতে হয় কি নাঃ 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ কাহিনীর ক্ষেত্রে কোনও শর্ত আরোপ করা হয় না। কিন্তু 

সরকারের যে পরামর্শদাতা কমিটি আছে তারা সাধারণভাবে একটা বিবেচনা করেন। 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ এই দু'বছরের মধ্যে কোনও কোনও প্রযোজককে পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারের তরফ থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য $ আগের সরকার খণ দিতেন। বর্তমান সরকার অনুদান দিচ্ছেন। 

আমরা গত বছর ১৩ জনের নাম ঘোষণা করেছিলাম। তারমধ্যে দু'একজন এখনও নিতে 


পারেননি। এই বছর ১২ জন সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যাদের অনুদান দেওয়া হবে। 
তারা কয়েকজন কাগজপত্রে সই করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যস্ত টাকা পয়সা হাতে পাননি। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই, £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে অনুদান দেওয়ার 
পরিকল্পনা করেছেন, কত টাকা পর্যস্ত দিচ্ছেন? 


স্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ সাধারণভাবে ব্ল্যাক আ্যান্ড হোয়াইট চিত্রের জন্য ১ লক্ষ টাকা 
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দেওয়া হয়, কালার চিত্রের উপর দেড় লক্ষ দেওয়া হয়, একজন বিশেষ পরিচালক সাত্য, 
তাকে তিন লক্ষ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার $ কোনও কোনও প্রযোজককে ১৯৭৭ সালের জুন মাসের পর 
থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ নোটিশ চাই। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ বাইরের একজন প্রয়োজককে বিশেষ অনুদান দেওয়া হবে 
এর পিছনে কী উদ্দেশ্য আছে? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ এটা একটা সামগ্রিক নীতির প্রম্ম। এটার একটা উদ্দেশ্য আছে 
আরও কিছু বিশেষ পরিচালককে কতকগুলি বিশেষ বইয়ের সুযোগ দিতে চাই, যেমন মৃণাল 
সেনের “পরশুরাম” উৎপল দত্তের 'ঝড়' এবং সত্যজিৎ রায়ের “গুপী গাইন"। সাত্যু-_যাঁর 
নাম বললাম তার বই 'গরম হাওয়া" খুব নাম করা বই। 


গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল 


*৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬১।) শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বর্তমানে মোট সীটের সংখ্যা কত; এবং 

(খ) এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) দিনে গড়ে কতগুলি সীট খালি 
ছিল? 

শ্রী পরিমল মিত্র ঃ 

(ক) গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে মোট শয্যা সংখ্যা হল ৩৫৪। 

(খ) আলোচ্য ছয়মাসে প্রতিদিন গড়ে ১০৫টি শয্যা খালি ছিল। 

তরী বিষুকাস্ত শাস্ত্রী ঃ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে কি এখন লোকসান হচ্ছে? 


শ্রী পরিমল মিত্র £ এ বছর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা লাভ 

হয়েছে। 
ফরাক্কায় শিল্প সংস্থা 

*৬৮। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৯০।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ শিল্প ও বাণিজা বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ১৯৭৩-৭৪ সালে “গ্রোথ সেন্টার” হিসাবে 
চিহিততিকরণের পরে ফারাক্কায় শিল্প সংস্থা গড়িয়া তুলিবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে? 

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ঃ 

এখন পর্যস্ত শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের উপযোগী জমি সংগ্রহ করা যায় নাই। ফরাক্কা 
ব্যারেজ চালু হইবার পর হইতেই অথরিটির নিকট হইতে উদ্বৃত্ত জমি পাইবার জন্য চেষ্টা 
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চালানো হইতেছে। নতুন বৃহদায়তন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনের জন্য কাছাকাছি আর 
জমি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। তবুও এখন খেজুরিয়া ও ধুলিয়ানের কাছে কিছু 
জমি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। নতুন বিকাশ কেন্দ্রের প্রথম সহায়ক শিল্প হিসাবে ২টি কেন্ত্ীয় 
শিল্প সংস্থা যরাক্কায় স্থাপন করার জন্য খুবই চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এ দুটি সংস্থার 
কোনও নতুন ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব শেষ পর্যস্ত পরিত্যক্ত হয়। রাজ্য সরকারের নাইলন 
সৃতার কারখানাও একসময় এখানে স্থাপনের কথা বিবেচিত হইয়াছিল। সে কারখানার প্রস্তাব 
ও বর্তমান কেন্ত্রীয় শিল্পনীতির জন্য আপাতত মুলতুবি আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরফ 
হইতে ফরাক্কায় নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য তেমন আগ্রহ এ পর্যস্ত দেখা যায় নাই। নিমীয়মান 
তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য হয়ত এই আগ্রহ বাড়িতে পারে। সেইজন্য জমি সংগ্রহ ত্বরান্বিত 
করা হইতেছে। 


[2-10-2-20 7.1৮.] 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ ফরাক্কায় সরকারি উদ্যোগে এখন পর্যস্ত যে কটা কারখানার কথা 
বললেন তা ছাড়া আর একটি কারখানা করবার কথা হয়েছিল যেমন রেলওয়ে সিগনালিং 
ইন্ট্রমেন্ট অবস্থাটা কি? 

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ঃ রেল কর্তৃপক্ষ সেখানে স্থাপনে আগ্রহী নন। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ কি কারণে সেখানে কারখানাগুলি হবে না বলবেন কি? 


ডঃ কানাইলাল ভটরাচার্য ঃ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ যে উদ্বৃত্ত জমি দেবেন বলেছিলেন 
সেই জমি তারা প্রথমে হস্তাত্তরিত করেননি। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত প্রকল্প 
এখানে করবেন বলেছিলেন সেদিক থেকে তারা পিছিয়ে গেলেন__ যেমন হিন্দুস্থান ইলেক্ট্রনিক্স 
সেকেন্ড ইউনিট তারা না করে হায়দ্রাবাদে তারা এক্সটেন্ড করলেন, হিন্দুস্থান ল্যাটেক্স তারা 
সেকেন্ড ইউনিট করবেন না বলে দিলেন রেলওয়ে ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশন বললেন আমরা 
করব না। আমরা আসার আগে এগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে তা সত্তেও আমাদের তরফ থেকে 
জমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছিল-_খেজুরিয়া ধুলিয়ান অঞ্চলে। আমরা জানি যে 
ধুলিয়ান অঞ্চলে জমি নেওয়া বিপদজনক কারণ গঙ্গা ভাঙছে, আর খেজুরিয়া অঞ্চলে প্রায় 
বন্যা হয়। সেখানে একটা গ্রোথ সেন্টার করতে হলে জমির প্রয়োজন। দূরে হলেও আমরা 
চেষ্টা করব কারণ জলের সুবিধা আছে। দ্বিতীয়ত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে তার সুযোগ 
পাওয়া যাবে। এ বিষয় সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশান স্যাংশান হবার পর থেকে আমাদের 
দপ্তর বিশেষ ভাবে আগ্রহ নিয়েছে জমি সংগ্রহ করার জন্য। 


দৈনিক সংবাদপত্র 


*৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৪।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ তথ্য ও সাংস্কৃতিক 
বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে মোট কতগুলি* সরকারি ও বেসরকারি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; 
(খ) উহাদের মধ্যে কোন্গুলি সরকারি পরিচালনাধীন; 
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(গ) উক্ত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন্গুলি ক্ষুদ্র ও রুগ্ন (সরকারি বা 
বেসরকারি পৃথকভাবে); এবং 


(ঘ) সরকার-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির টার কত? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সরাসরি কোনও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। 


প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বেসরকারি বে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা 
হল-_৩৩টি। 

(খ) সরাসরি সরকারি পরিচালনাধীনে কোনও দৈনিক পত্রিকা নেই। 
তবে বেসরকারি দৈনিক “দৈনিক বসুমতী” গত ৯ই আগস্ট ১৯৭৪ সালে রুগ্ন 
শিল্প হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করেন। পরে “বসুমতী কর্পোরেশন 
লিমিটেড” গঠিত হয় এবং একটি বোর্ড অব ডিরেক্টুরস এ সংস্থাটি পরিচালনা 
করে থাকেন। 

(গ) সরকারি ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে না। 


দৈনিক বসুমতী ব্যতীত বেসরকারি কোনও পত্রিকা ক্ষুদ্র ও রুপ্ন আছে কিনা 


জানা নেই। 
 ঘে) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রের বর্তমান প্রচার 
সংখ্যা যথাক্রমে £ 
পশ্চিমবঙ্গ (সাপ্তাহিক) ৫৫,০০০ কপি 
ওয়েস্ট বেঙ্গল (ইংরেজি পাক্ষিক) ৬,০০০ কপি 
পশ্চিমবঙ্গাল (হিন্দি পাক্ষিক) ৫০,০০০ কপি 
পছিমবাংলা (সাঁওতাল পাক্ষিক) ২,৫০০ কপি 
মগরেবী বঙ্গাল উর্দু পাক্ষিক) ২,০০০ কপি 
পশ্চিমবঙ্গাল (নেপালী সাপ্তাহিক) ৫,০০০ কপি 
পঞ্চায়েতী রাজ (বাংলা মাসিক) ১২,০০০ কপি 
বসুন্ধরা (মাসিক) ৬,০০০ কপি 
যুবমানস (মাসিক) ১০,০০০ কপি 


দম্পতি (পরিবার কল্যাণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ৫,০০০ কপি 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ কতজন সদস্য নিয়ে বোর্ড অফ 
ডিরেক্টীর্স গঠিত হয়েছে? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ নোটিশ চাই। 
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রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ-এর বোর্ড অফ ডিরেইর্স গঠনের 
পদ্ধতি কি? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভষ্টাচার্য £ নোটিশ চাই। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ সরকার পরিচালিত সংবাদ পত্র প্রচারের ব্যবস্থা কি? 

্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ বিভিন্ন এজেন্সি মারফত হয়, হকাররা কিনে নিয়ে যায়, ডিসি 
ইনফর্মেশন সেন্টারের মাধ্যমে হয়। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ বসুমতী ছাড়া আর কোনও রুগ্ন শিল্প আছে কিনা? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ এটা জানার জন্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল-এর নেতৃত্বে একটি 
কমিটি গঠিত হয়েছে তারা ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন-_মাঝারি এবং ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলি 
সম্পর্কে তদস্ত চলছে। 


হলদিয়ায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী আবেদনকারি 
*৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮২) শ্রী শিবনাথ দাস £ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) হলদিয়ায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী আবেদনকারির সংখ্যা কত; এবং 
(খ) তাহাদের মধ্যে কতগুলিকে শিল্প স্থাপনে অনুমতিপত্র দেওয়া হইয়াছে? 
শ্রী চিত্ব্রত মজুমদার £ 

(ক) ৫০ জন। 


(খ) ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের জনা কাজ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় না। তবে এ পর্যন্ত ১৪ 
জনের প্রকল্প অনুমোদন করা হইয়াছে এবং তাহাদের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
অধিকারের সহিত নিবন্ধতুক্ত করা হইয়াছে। 


শ্রী শিবনাথ দাস £$ এদের বিশেষ কোনও সুযোগদানের ব্যবস্থা আছে কি? 


শ্রী চিত্ত্রত মজুমদার ঃ হলদিয়ার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেই তবে পশ্চিমবাংলার 
কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি ও কলিকাতা কর্পোরেশন বাদে সমস্ত পশ্চিম বাংলায় যে সুযোগ 
সুবিধা আছে হলদিয়ায় সে সুযোগসুবিধা আছে। হলদিয়ায় যাতে তারা শেড পেতে পারেন 
তারজন্য সেখানে ইনডাস্ট্রিয়াল স্টেট কর্পোরেশন গঠন করা হচ্ছে। 


শ্রী সরল দেব ঃ ৫০ জন আবেদনকারিদের মধ্যে কতজন মাড়োয়ারি আছেন? 
রী চিত্ব্রত মজুমদার $ নোটিশ চাই। 
"সুন্দরবন উন্নয়নের পরিকল্পনা 


*৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৯।) শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা 
(সুন্দরবন এলাকা) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- 
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(ক) ইহা কি সত্য যে, সুন্দরবনের বহুমুখী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যে 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্য হলে-- 

(১) পরিকল্পনাটি কিরূপ, 

(২) উক্ত পরিকল্পনায় কত অর্থ ব্যয় হবে, ও 
(৩) কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে? 

শ্রী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ 

(ক) সত্য। 


(খ) (১) আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন অর্থ সংস্থার (1110778001ঞ] [010 টা /১7- 
০100191 [99৬610791)11) আর্থিক সাহায্যে সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়নের 
ইহা এক নিবিড় ও ব্যাপক পরিকল্পনা। সুন্দরবনের ৫২৮টি মৌজা ও একটি 
শহর এই পরিকল্পনার এলাকাতুক্ত। ইহা সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় ৬৩ 

ং₹শ এলাকা। পরিকল্পনাটির মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ করা হবে সেগুলি 
নিম্নরূপ £ 
কৃষি ও সেচের উন্নতিকল্লে শ্ুইস গেট নির্মাণ, নদীর বাঁধ উচ্চ ও চওড়া, সেচের 
সুবিধার্থে জমির সীমা বাঁধ তৈরি, মজা পুকুর ও খাল সংস্কার, প্রয়োজন থাকায় 
নদী বন্ধন, প্রান্তিক চাষীকে সার, বীজ প্রভৃতি সাহায্য দান, কৃষি ভিত্তিক শিল্প 
স্থাপন, কৃষি ও অন্যানা উৎপাদিত পণ্যের লেনদেনের জন্য উন্নত মানের বাজার 
স্থাপন, উন্নত জাতের গাভী, শূকর, মুরগি ইত্যাদি পালন, মৎস্য চাষ ও উন্নয়ন, 
সামাজিক প্রয়োজনে বন উন্নয়ন, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় রাস্তাঘাট, জেটি প্রভৃতি 
নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণব্যবস্থা চালু করা ও উন্নতকারিগরি 
ব্যবস্থার (6০101010006) অনুধাবন ইত্যাদি 


(২) ২৪ কোটি টাকা উক্ত পরিকল্পনায় ব্যয় করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 
(৩) পরিকল্পনাটি এখনও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন অর্থ সংস্থার চূড়ান্ত অনুমোদনের 
অপেক্ষায় রয়েছে, তাই নির্দিষ্ট করে কিছু বলা এখনই সম্ভব নয়। 
[2-29-2-30 7.1৮.] 
শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন আপনার এই পরিকল্পনার 
মধ্যে কোনও কোল্ড স্টোরেজের পরিকল্পনা আছে কিনা? 
স্ত্রী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ যে যে উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে ফিশারি, কোল্ড 
স্টোরেজ আছে। 
শ্রী সত্যরঞ্ন বাপুলি £ আমাদের যে বইগুলি সাপ্লাই করেছেন তাতে যে হেডগুলি 
আছে তাতে কোথাও কোল্ড স্টোরেজ নেই। 
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স্্ী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ হয়ত সেটা মিস হতে পারে। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আপনারা যে ২৪ কোটি 
টাকার পরিকল্পনা করেছেন এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য আপনাদের একটা ক্যাবিনেট 
সাব-কমিটি করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের আমলে সুন্দরবনে একটা ডেল্টা প্রোজেক্ট ছিল, 
সেটা গ্রহণ না করে আবার নতুন করে অন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন কেন? 


রী প্রভাসচন্দ্র রায় $ আমরা সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রের যিনি কৃষি 
এবং সেচ মন্ত্রী মিঃ বারনালা তিনি আমাদের বলেছিলেন এটা বাদ দিন, তা না হলে 
ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন গ্রো করবে উইথ বাংলাদেশ। সেজন্য আমরা এটা ড্রপ করেছি। ৃ 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ কৃষকদের সুবিধার জন্য যেমন ডাবল ক্রপ, ফিশারি ইত্যাদির 
জন্য আপনারা এটা করেছেন। এরজন্য আপনাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টের 
সঙ্গে ওভারল্যাপিং হচ্ছে, যেমন রাস্তা করছেন পি. ডন্যু, ডি. ফিশারি করছেন ফিশারি 
ডিপার্টমেন্ট, প্রত্যেকটি ওভারল্যাপিং হচ্ছে। আপনার যে ডিপার্টমেন্টগুলি আছে সেই সোর্সগুলি 
কি এই সমস্ত কাজে মোবিলাইজ করছে না? 


শ্রী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ যে সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আছে তার মধ্যে আপনিও 
একজন মেম্বার আছেন, তাকে আমরা এই কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু আপনি জানেন এই যে 
বিরাট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এতে হাই টেক্নিক্যাল অফিসার্স লাগবে। সুন্দরবন 
ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের নিজস্ব কোনও হাই টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নেই। সেজন্য এই ২৪ 
কোটি টাকার পরিকল্পনা যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায় তারজন্য পাঁচটি বিভাগের মন্ত্রীদের নিয়ে 
কো-অর্ভিনেশন কমিটি করেছি যাতে সব বিভাগের কাজ হবে। তাদের আন্ডার সেক্রেটারিদের 
নিয়ে কমিটি তৈরি করেছি এবং তাদের আন্ডারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ইনভল্ভ করে কাজটা 
সুষ্ঠুভাবে দ্রুতগতিতে শেষ করতে চাই ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে। 


শ্রী সত্যরগ্জন বাপুলি ঃ মন্ত্রীদের নিয়ে সাব-কমিটি করেছেন, আর দি মিনিস্টার্স এক্সপার্ট 
অব দি ডিপার্টমেন্ট? 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ই আপনি স্পেসিফিক্যালি বলেছেন এক্সপার্ট, আর দি মিনিস্টার্স 
এক্সপার্ট অব দি ডিপার্টমেন্ট? 


তরী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। একজন মিনিস্টার তিনি পলিসি 
ডিটারমাইন করবেন, দ্যাট পলিসি সুড বি ক্যারেড আউট বাই দি সেক্রেটারি অব দি 
ডিপার্টমেন্ট 

স্্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি,ঃ আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এক্সপার্ট এবং পলিসি 
মেকিং আলাদা জিনিস-_পলিসি মেকিং ইজ ওয়ান থিং আ্যান্ড এক্সপার্ট ইজ আ্যানাদার থিং। 
আমি জানতে চেয়েছিলাম তারা এক্সপার্ট কি না? 
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রী প্রভাসচন্ত্র রায় $ আমি আগেই বলেছি এই কাজ করতে গেলে যে হাই লেভেল 
টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার সেটা নেই এবং সেইজন্যই আমরা ডিপার্টমেন্ট-এর ইঞ্রিনিয়ারদের 
নিচ্ছি। আর পলিসি ম্যাটার ঠিক করবার জন্য মিনিস্টার লেভেল ৫ জন মন্ত্রীকে নিয়ে একটা 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি করা হয়েছে এবং দ্যাট ইজ দি কারেক্ট রিপ্লাই। 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই $ আপনি সুন্দরবন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বললেন যে 
৫২৮টি মৌজার উন্নয়ন হবে এবং ২৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আন্তর্জাতিক 
কৃষি উন্নয়ন সংস্থা এই ২৪ কোটি টাকা পুরো দেবে কি? 

্্ী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ এই ২৪ কোটি টাকার মধ্যে তারা দেবে ১২ কোটি টাকা। 
ইন্টারন্যাশনাল এইড সিস্টেমে টাকা পাবার যে নিয়মকানুন আছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ 
পারসেন্ট কেটে আমাদের ৮ কোটি টাকা দেবে। কাজেই আমাদের ২৪ কোটি টাকা পূরণ 
করতে হবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ওই 
৩০ পারসেন্ট না কেটে আমাদের ১২ কোটি টাকাই দেয়। 


বিষু্পুর থানার অযোধ্যা গ্রাম সংস্কার 
*৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৯।) শ্রী অচিস্তকৃষ্ণ রায় $ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ ূ 
(ক) বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর নদীতীরে অযোধ্যা নামে বৃহৎ 
গ্রামটি (বিষুপুর থানার অন্তর্গত) সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন 
কি; এবং 
(খ) যদি 'ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়, তবে কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে? 


শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় £ 
(ক) ও (খ) __ গ্রাম সংস্কারের কাজ সেচ ও জলপথ বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে 
না। তবে উক্ত গ্রামটিকে দ্বারকেশ্বর নদের ভাঙন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 
একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে সেচ ও জলপথ ডাইরেক্টোরেটে 
কারিগরি .পরীক্ষাধীন আছে। 
শ্রী অনিল মুখার্জি £ মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, এই প্রকল্প যেটা নেওয়া 
হয়েছে তার কাজ কবে নাগাদ গুরু হবে? 
শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ এই মাসের শেষের দিকে টেকনিক্যাল কমিটিতে প্লেস্ড হবে 
তারপর টাইম বলতে পারব। 


বাঁকুড়া জেলায় শঙ্খ শিল্প 


*৭৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৮।) শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ কুটির ও কষুদ্রায়তন শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) বাঁকুড়া জেলায় শঙ্খ শিল্পে 'নিযুক্ত শিল্পীর সংখ্যা কত; 
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(খ) শঙ্খ শিল্পীদের মধ্যে শঙ্খ বন্টন করার কোনও ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা; 
এবং 
(গ) শঙ্ঘজাত দ্রব্যের বিক্রয় বাজার প্রসারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন? 
শ্রী চিত্ত্রত মজুমদার ঃ 
(ক) বাঁকুড়া জেলায় শঙ্খ শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীর সংখ্যা আনুমানিক__২০০০। 
(খ) শঙ্খ শিল্পীদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে শঙ্খ বন্টনের দায়িত্ব বর্তমানে পঃ বঃ কারশিল্প 
উন্নয়ন কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত আছে। 
(গ) শঙ্ঘজাত দ্রব্যের বিক্রয় বাজার প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কারুশিল্প উন্নয়ন 
কর্পোরেশন শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। 
শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন একটা কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাদের শঙ্থ 
বন্টন করা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে শঙ্খ পাওয়া যায় সেগুলি কি 
মাদ্রাজ থেকে আসে? 
শ্রী চিক্ত্রত মজুমদার ৪ হ্যা। 
শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে কোয়ালিটির শঙ্খ তারা দেয় সেটাই 
কি নিতে হবে, না তারা বেছে নিতে পারে? 
শ্রী চিন্তত্রত মজুমদার £ গতবারে আমরা লট হিসেবে কিনেছি। তবে এবারে আমরা 
তামিলনাড়ু গভর্নমেন্টের সঙ্গে নেগোশিয়েশন চালাচ্ছি এবং আমরা বলেছি যে লট হিসেবে 
আমরা নেব, তবে সাইজ অনুসারে প্রাইস ফিক্সড হবে। তারা এই নীতি মেনে নিয়েছেন। 
শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ যে কোয়ালিটি তারা দেয় তাতে তাদের ক্ষতি হয় বলেই কি এই 
ব্যবস্থা করেছেন? 
শ্রী চি্ত্রত মজুমদার গত বছর বহু অভিযোগ ছিল বলে এবারে এই সতর্কতা 
অবলম্বন করা হয়েছে। 
র সুন্দরবনাঞ্চলে পর্যটন ব্যবস্থা 
*৭৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫১।) শ্রী নানুরাম রায় ঃ পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) সুন্দরবনে যেসকল মনোরম প্রাকৃতিক দ্বীপ আছে এ ছ্বীপগুলিকে পর্যটনের উপযোগী 
করে গড়ে তোলার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; 
(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়, তা হলে কোন্‌ কোন্‌ দ্বীপ এঁ পরিকল্পনার 
অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং 
(গ) কবে নাগাদ এ কাজ রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
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শ্রী পরিমল মিত্র ঃ 
(ক) সুন্দরবন অঞ্চলের দ্বীপগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন পর্যটন দপ্তরের আওতায় পড়ে 
না। 
(খ) প্রন্ন আসে না। 
(গ) প্রশ্ন আসে না। 
[2-30-2-40 2.4.] 
শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৫ এ অঞ্চলে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার কোনও 
পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 
(নো রিপ্লাই) 
মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ 


*৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী, বেলডাঙা, নওদা 
প্রভৃতি জায়গায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 


শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ 


মুর্শিদাবাদ জেলার উক্ত অঞ্চলগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ পরিকল্পনা 
(মাস্টার প্ল্যান) রচনা করা হইয়াছে। 


বিভিন্ন পর্যায়ে, কারিগরি ও সরকারি অনুমোদনের পর অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 
বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করা হইবে। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ কাঁদি মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে কোন কোন ব্লক পড়ছে? 


্্ী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ এইভাবে প্রশ্ন করলে কি করে জবাব দেব। আপনি যদি ডিটেল 
জানতে চান তাহলে নোটিশ দেবেন। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বত্র বন্যা হয়, আপনি বলেছেন সেজন্য 
মাস্টার প্ল্যান রচনা করা হয়েছে, আমি জানতে চাই মুর্শিদাবাদ-এর কোন অংশে হচ্ছে কীদি 
সাবডিভিশনে অথবা মুর্শিদাবাদ এর অন্যান্য অঞ্চলে? 


রী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ কীদি সাবডিভিশনে, আপনি জানেন ময়ুরাক্ষী যে ড্যাম মেসেঞ্জারের 
যে ড্যাম এবং সাঁওতাল পরগনা পাহাড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি নামে ড্যাম দিয়ে তখন জল ছাড়া 
হয়, যখন সাংঘাতিক বৃষ্টি হয়, যেমন গত বছর হয়েছিল যার ফলে সিউড়ি থানার একটা 
বিরাট অংশ এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত কীদি থানা প্লাবিত হয়ে যায়, সেই কাদি মহকুমা এবং 
সিউড়ির বিরাট এলাকাকে রক্ষা করবার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই 
মাসের শেষ সপ্তাহে স্ভুটিনি কমিটির কাছে প্লেস করা হবে, তারপরে সেটা বন্যা ফ্ল্যাড 
কমিশনে যাবে, তারপরে ' প্ল্যানিং কমিশনে যাবে এবং শেষ পর্যস্ত তৈরি হয়ে আসতে আমরা 
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আশা করছি ১ বছর দেড় বছর লাগবে কাজ শুরু করতে। এই পরিকল্পনা আগের সরকার 
শুর করেছিলেন কিন্তু ১৫/১৬ বছর ধরে ধীরে ধীরে তাদের কাজ এগিয়েছেন আমি তা 
দেখে অত্যত্ত দুঃখিত এবং লছ্জিত। আমরা এই কাদি মহকুমা এবং বীরভূম জেলার সিউড়ি 
মহকুমাকে বাঁচাতে দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করার আশা করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কীদি মাস্টার প্ল্যান সম্বন্ধে মোটামুটি 
একটা বিবৃতি দিলেন, তবে আমি জানতে চাই কি কি আছে এই মাস্টার প্ল্যানে জানাতে 
পারবেন? র্‌ 


শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ আপনি একজন পুরানো অভিজ্ঞ সদস্য, এতবড় একটা জিনিস 
এক সেকেন্ডে বলে দেওয়া সম্ভব নয়, আপনি ডিটেল জানতে চান তাহলে পরে প্রন্ম করবেন 
উত্তর দেব। 


শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক 


*৭৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫।) শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কতগুলি ব্লকে শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক নাই; এবং 
(খ) এই পদগুলি পূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? 

্ত্ী চিত্ত্রত মজুমদার ঃ 

(ক) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৯৫টি রকে শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক নাই। 


(খ) এ পদগুলি পূরণের জন্য 7651088] [27110109701 [28018756 এবং [80079 
[91101077617 961%1০৪ কে উপযুক্ত প্রার্থী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা 
হইয়াছে। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ আপনার রিজিওনাল এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল 

এমপ্লয়মেনট সার্ভিসে কতদিন আগে চেয়েছিলেন এটা বলবেন কি? 

শ্রী চিন্ত্রত মজুমদার ঃ এটা এখন বলা সম্ভব নয়, নোটিশ দিলে বলতে পারব। 

শ্রী -182খন মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে জানতে চাই, 

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে জানানো হয়েছে--কৰে জানানো হয়েছে, এখানে মন্ত্রী মহাশয় একটা 
ইনকমপ্লিট উত্তর দিচ্ছেন। এখানে প্রশ্ন ছিল যে, এই পদগুলি পূরণের জন্য সরকার কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তার জবাব দিলেন যে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেগ্রকে লেখা হয়েছে। আমরা 
প্রশ্ন করেছি কবে লেখা হয়েছে, উনি বললেন নোটিশ চাই। এরজন্য নোটিশ দিতে হবে কেন? 
মিঃ স্পিকার ঃ জানা নেই তা কি করবেন। 
১. লবণ তৈয়ারির কারখানা 


*৭৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫।) শ্রী অমলেন্্র রায় ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
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মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, এই রাজ্যে লবণ তৈরির কারখানা স্থাপনের কাজ 
কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? 

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য £ 

মেদিনীপুর জেলায় রামনগর থানার অন্তর্গত সমুদ্র উচ্চকুলস্থ এলাকায় সরকার নিয়ন্ত্রিত 
কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। 

স্ত্রী অমলেন্দ্র রায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে জানাবেন, প্রাথমিক পর্যায়ে 
কাজ শেষ হওয়ার পর কত সময় লাগতে পারে? 

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য $ এই যে কারখানার কথা এটা হিন্দুস্থান সল্ট কোম্পানি 
করবে, সেল্জ্রীয় সরকারের একটা বিভাগ-_একটা সংস্থা। তারা আমার কাছ থেকে 
প্রাথমিকভাবে জমি চেয়েছিল। আমরা সেখানে কাথি, মেদিনীপুর ও রামনগরের সমুদ্র উপকূল 
এলাকায় এক হাজার একর জমি দিয়েছি। আরও ৪ শত একর জমি দিয়ে দেবার ব্যবস্থা 
করা হয়। কিন্তু এই চারশত একর জমির উপর একটা ইনজাংশন জারি হয়। এখানে যারা 
বে-আইনি নুন তৈরি করত তাদের পক্ষ থেকে হাইকোর্ট এর উপর একটা ইনজাংশন জারি 
করেছে। যার ফলে এই চার শত একর জমি তারা এখনো নিতে পারেনি। কাজেই এই 
কেস চলছে এবং এখানে এক সঙ্গে দেড় হাজার একর জমি না হলে হবে না। কাজেই এই 
বৎসর কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। আশা করা হচ্ছে এই বর্ধাকাল কেটে গেলে এবং এর 
মধ্যে ইনজাংশন ভেকেট হয়ে গেলে আগামী বৎসর থেকে কাজ শুরু করতে পারে। 

শ্রী সন্দীপ দাস ঃ সুন্দরবন এলাকায় লবণ তৈরি করার কোনও পরিকল্পনা আছে 
কিনা? 

ডঃ কানাইলাল ভষ্টীচার্য ঃ পরে এর উপর একটা প্রম্ম আছে তখন বলব। 

*৭৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪১।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বেসরকারি “বিড়ি” শিল্প সম্পর্কে সরকারি পরিসংখ্যান 

আছে কি; এবং 

(খ) যদি কে) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়, 

(১) এ ধরনের শিল্পের মোট সংখ্যা কত, ও 

(২) এ শিল্পে কমীদের বর্তমান সংখ্যা কত? 

শ্রী চিত্ব্রত মজুমদার £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) (১) কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকারের সহিত নিবন্ধতুক্ত পশ্চিমদিনাজপুর বিড়ি 

শিল্পের সংখ্যা ১৯। 
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(২) উপরোক্ত ১৯টি শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ২৩৩। 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে এখানে বিড়ি 

শিল্পগুলি রয়েছে এইগুলি রুগ্ন শিল্পের আওতায় পড়ে গেল কি না? 

শ্রী চিত্ুব্রত মজুমদার £ এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে না, সুতরাং কি করে 

বলব? 

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, এখানে যে 

কমীরা কাজ করছে সেই কমীদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কর্মীরা আছে কি না? 

সী চিত্ব্রত মজুমদার $ এটাও নোটিশ দিতে হবে। 

[2-40-2-50 7৮4.] 

শ্রী মহম্মদ সোহরাব $ এই বিড়ি শ্রমিকদের হাজার প্রতি মজুরি কত? 

মিঃ স্পিকার £$ নোটিশ দিতে হবে। 

সুতাহাটা থানার নদী বাঁধ 

*৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৯।) শ্রী শিবনাথ দাস £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 

মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুতাহাটা থানার বিকুরখালী হইতে এরঁড়েখালী পর্যন্ত 
নদী বাঁধের বহির্ভাগে যে ৮-১০ হাজার একর চাষযোগ্য জমি রহিয়াছে তাহাকে 
নদীর প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি; এবং 

(খ) না হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যবস্থা কতদিনে গ্রহণ করা যাইবে বলিয়া আশা করা 
যায়? 

শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ 

(ক) না। 

(খ) বিভাগীয় প্রযুক্তিবিদ্গণের অভিমত এই যে, প্রাকৃতিক কারণে উক্ত জমি উদ্ধারের 
কোনওরপ প্রকল্প গ্রহণ করা বাস্তবানুগ হইবে না। 

শ্রী শিবনাথ দাস £ এই যে ৮/১০ হাজার একর জমিতে চাষ হচ্ছে, এখানে যখন 

চাষের জমির অভাব রয়েছে এবং খাদ্যেরও অভাব রয়েছে সেখানে এত বিপুল পরিমাণ 
জমির অপব্যবহার হতে দিচ্ছেন কেন সেটা জানাবেন কি? 

শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ চাষীরা ওই জমি নিজেরাই মোটামুটি বাধ দিয়ে চাষ করছে। 

ওখানে আবার যদি চাষ করতে হয় তাহলে বাঁধ আবার সরাতে হবে, একবার সরানো 
হয়েছে। সেইজন্য টেকনিক্যান্র ওপিনিয়ান ওটা করা এখন উচিত হবে না। সেইজন্য এটা বন্ধ 
আছে। 
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শ্রী শিবনাথ দাস £ সামনে যেবাধ ছিল সেটা নষ্ট হয়ে আছে। চাষীরা এত বড় বাঁধ 
কি করে দেবে। অল্প কিছু টাকার দরকার ছিল। সেটা করে দিতে পারেন না কি? 

রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ$ আপনাদের যে জেলা পরিষদ আছে তার থেকে কিছু টাকা নিয়ে 
তাদের দিয়ে খরচ করিয়ে এইটা করবার ব্যবস্থা করতে পারেন। টেকনিক্যাল অসুবিধা হলে 
ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের করার অসুবিধা। 

শ্রী শিবনাথ দাস £ রর নত 
করবে? এটা আগেই করা উচিত ছিল না কি? 

শ্রী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ$ আগে কি করা উচিত ছিল সেইটা জানি না। কিন্তু এইটুকু জানি 
ইঞ্জিনিয়ারদের ওপিনিয়ান হচ্ছে ওটা রাখলে করা যাবে না। আবার বাঁধ সরাতে হবে এবং 
বারেবারে সরালে অসুবিধা। জেলা পরিষদ আছে তাদের দিয়ে কিছু টাকা খরচ করিয়ে ব্যবস্থা 
করুন না কেন বাঁধটার। 

কাংস্য শিল্প 


*৮১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৯।) শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ কুটির ও কষুত্রায়তন শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) কাংস্য শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে কত; 
(খ) কাংস্য শিল্পীদের মধ্যে তামা ও রাঙ (কীসা শিল্পে ব্যবহৃত ধাতু) বন্টন করার 
কি কি ব্যবস্থা সরকারের আছে; এবং 
(গ) এ শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় প্রসারের জন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা আছে? 
শ্রী চিত্রব্রত মজুমদার ঃ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে কাংস্য শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীর সংখ্যা আনুমানিক ৪০০০। 
(খ) কাংস্য শিল্পীদের মধ্যে তামা ও রাঙ সরাসরি বন্টন করার ব্যবস্থা সরকারের 
নেই। 
(গ) কাংস্য শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কারুশিল্প উন্নয়ন 
কর্পোরেশন শিল্পীদের সাহায্য করেন। 
স্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ এই কাংস্য শিল্প যারা করে তাদের সস্তা দামে কাসার মেটাল 
সরবরাহ করার কোনও ব্যবস্থা সরকার করেছেন কিনা? 
স্ত্রী চি্ত্রত মজুমদার £ আমি বলেছি এই রকম ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের নাই। আমাদের 
কাছে যারা ইম্পোর্ট লাইসেন্স চায় তাদের আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে রেকমেন্ড করি, 
যারা ইন্ডিজেনাস ক্যাপ চান তাদের কাসা পিতল ইত্যাদি এন এস আই সি ডিস্্রিবিউট করে, 


তাদের কাছে আমরা রেকমেশু করেছি এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইউনিট যাদের আমরা 
রেকমেন্ড করেছি তারা নিয়মিত পাচ্ছে। 
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শ্রী 162থদ মৈত্র £ আমার বক্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট যে কীসারি 
আছে, তারা নিজেরা কাসা আনতে পারে না, তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়, যদি তারা কোনও 
কো-অপারেটিভ করে তাদের আপনারা সাহায্য করতে পারেন কি না? 

মিঃ স্পিকার ঃ আপনার সাজেশনটা পাঠিয়ে দেবেন। 

জেলা পরিষদের মাধ্যমে সেচ বিভাগীয় কার্য সম্পাদন 

*৮২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৫।) শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই £ সেচ ও জলপথ 

বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 

(ক) ইহা কি সত্য যে, বামফ্রন্ট সরকার নদীর বাঁধ মেরামত ও সেচ বিভাগীয় 
অন্যান্য কাজগুলি বর্তমান বর্ষ থেকে জেলা পরিষদের মাধ্যমে করার জন্যে একটি 
নীতি নির্ধারণ করেছেন; এবং 

(খ) সত্য হলে-_ 

(১) সেচ বিভাগ জেলা পরিষদকে কিভাবে সাহায্য করবেন, ও 

(২) নতুন নীতিটি কিরূপ হবে? 

শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ 


(ক) ও (খ) না, এরূপ নীতি নির্দারণ করা হয়নি। তবে, কয়েকটি জেলার গত 
বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারি বাঁধ মেরামত ও সংস্কারের কাজ বাবদ সংশ্লিষ্ট 
জেলা পরিষদণগ্ডলিকে এ বছরের জন্য এ পর্যস্ত মোট ৯৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা 
হয়েছে। 

শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি জমিদারি বীধ 

যেগুলি মেরামত করার জন্য টাকা স্যাংশন করা হয়েছে, বলেছেন ৯৫ লক্ষ টাকা স্যাংশন 
করা হয়েছে, এগুলি কি সরকারি নিয়মের মধ্যে করা যায়? 

শ্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ করা যায় এবং সেজন্যই করা হয়েছে, যেটা করা হয়নি তা 

করা যায় না, এটা আপনি ভাল রকমই জানেন। 


সুন্দরবন এলাকায় লবণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা 
*৮৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫৩।) শ্রী নানুরাম রায় ঃ বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ . 
(ক) সুন্দরবন এলাকায় লবণ উৎপাদনের কোনও কারখানা স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; এবং 
(খ) (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হইলে, উক্ত কারখানা (১) কবে ও (২) কোথায় স্থাপিত 
হইবে? 
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ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) (১) ও (২) বিষয়টি এখন সমীক্ষাধীনে রহিয়াছে। 

শ্রী সন্দীপ দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবহিত আছেন যে কুমীরমারি এবং 
মরিচবাপি এলাকায় এবং এইসব এলাকায় লবণ উৎপাদনের সুযোগ অনেক রয়েছে এবং 


উদ্বাস্তরা কুটির শিল্প হিসাবে এখানে উৎকৃষ্ট ধরনের লবণ উৎপাদন করছে? এই ধরনের 
তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন? 


ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ঃ না, এই ধরনের তথ্য আমার জানা নেই। এখন পর্যস্ত 
সুন্দরবনের এই অঞ্চলে ভালভাবে লবণ তৈরি করা যায় কিনা সে সম্পর্কে সমীক্ষা চলছে, 
কেউ যদি এখানে কুটির শিল্প হিসাবে কোনও কিছু করে, সে খবর সরকারের কাছে নাই। 


বামফ্রন্ট সরকারের দুই বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত উৎসব 


*৮৪| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৯।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস $ তথ্য ও সাংস্কৃতিক 
বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি, তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দপ্তরের 
উদ্যোগে বামফ্রন্ট সরকারের দুই বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লিতে আয়োজিত উৎসব অনুষ্ঠানটির 
জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল? 

্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ 

টাকা ৭২৫০.০০। 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ এ ছাড়া বামফ্রন্ট সরকারের সাফলোর আর কোন্‌ কোন্‌ 
দিকগুলি তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ই এখানে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং চলচ্চিত্র 
ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম দেখানো হয়েছে। 

কান্দী মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাস্টার প্ল্যান 

*৮৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৭।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) কান্দী মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান রচনার কোনও পরিকল্পনা 

সরকারের আছে কি; এবং 

(খ) (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হইলে, এ মাস্টার প্ল্যান কার্যে পরিণত করিতে কত সময় 

লাগিবে? 

শ্রী প্রভাসচন্ত্র রায় ঃ 

(ক) কান্দী মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান ইতিমধ্যেই রচনা 

করা হয়েছে। 
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(খ) এ মাস্টার প্ল্যান কার্যে পরিণত করিতে কত সময় লাগিবে তা এখনই বলা 
সম্ভব নয়, বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরি ও সরকারি অনুমোদনের পর অনুমোদিত 
মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করা হইবে। এই ব্যাপারে আর একটু বলি। 
আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কান্দী মহকুমার মাস্টার প্ল্যান এবং ঘাটাল মাস্টার 
প্ল্যান টেকনিক্যাল কমিটিতে পাঠানো হবে। 


সিন্দুর উৎপাদন কারখানা 


*৮৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪২) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বেসরকারি “সিন্দুর” উৎপাদন কারখানা সম্পর্কে সরকারি 
পরিসংখ্যান আছে কি না; এবং 


(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়, মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-_ 
(১) এ ধরনের কারখানার মোট সংখ্যা কত, ও 

(২) এ সকল কারখানায় মোট কতজন কর্মী বর্তমানে নিযুক্ত আছেন? 

শ্রী চিত্ব্রত মজুমদার £ ্‌ 

(ক) জানা নেই। 

(খ) (১) এবং (২) প্রশ্ন ওঠে না। 

[2-50-3-00 ৮1%.] 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তরে 'না” বলেছেন। আমার 
খবর আছে যে এ জেলায়-_পশ্চিমদিনাজপুর জেলাতে সিন্দুর উৎপাদনের কারখানা আছে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে এ সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ আপনি খবর চাইতে পারেন কিন্তু খবর থাকলে দিতে পারেন না। 
ঠিক এইভাবে কোয়েশ্েন হয় না। 


হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল-এর জন্য 'জমি 


*৮৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯১।) শ্রী শিবনাথ দাস ঃ ভূমি স্যবহার ও সংস্কার 
এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) হলদিয়ায় মেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের জন্য কোন্‌ কোন্‌ মৌজায় মোট কত পরিমাণ 


(খ) নির্দিষ্ট মৌজার অধিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে; 
(গ) উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ একর প্রতি মূল্যের হার কত; 
(ঘ) ক্ষতিপূরণের টাকা এককালীন দেওয়া হইবে কিনা; এবং 
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(ঙ) বিভিন্ন শ্রেণীর ঘরের জন্য প্রতি ঘন ফুটে কত দাম নির্ধারিত হইয়াছে? 


রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ 

(ক) মৌজার নাম অধিগৃহীত জমির পরিমাণ 
যাদবচক ১৩৮.০০ একর 
তেঁতুলবেড়িয়া ১০০.২৮ একর 
কিশোরপুর ১৪৩.৭৬ একর 
বাড়ধান্যঘাটা ২০৪.৯০ একর 
পরাণচক্‌ ৪৩.২৫ একর 
কিসমৎ ধান্যঘাটা ২৩৩.৩৫ একর 


সর্বমোট ৮৬৩.৫৪ একর 

(খ) জমি অধিগ্রহণ ও গ্রহণের ফলে বাস্ত্যুত সবগুলি পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য 
যাদবাচক্‌ মৌজায় ৬৫.৫০ একর পরিমাণ জমি ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করিয়া রাখা 
হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বাস্তচ্যুত প্রতি পরিবার পিছু একজন প্রাপ্ত বয়স্ককে 
যোগ্যতানুযায়ী এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হইতেছে। 

(গ) আইন অনুযায়ী বিভিন্ন মৌজায় বিভিন্ন শ্রেণীর জমির ক্ষতিপূরণের টাকা চলতি 


বাজারদর অনুযারী প্রদেয়। জেলা সমাহর্তা কর্তৃক এখনও পর্যস্ত ক্ষতিপূরণের 
টাকা নির্ধারিত না হওয়ায় কোনও জমির একর প্রতি মূল্যের হার বলা সম্ভব 


নহে। 

(ঘ) হ্যা। 

(উ) এখনও নির্ধারিত হয় নাই। 

শ্রী শিবনাথ দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই অধিগ্রহণের ফলে মোট 
কতগুলি পরিবার উদ্বাস্তু হবে? 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ নোটিশ চাই। 

শ্রী শিবনাথ দাস £ এই অধিগ্রহণের ফলে যে সমস্ত পরিবার উদ্ধাস্ত হবে সেখানে 
তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে পরিমাণ জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই পরিমাণ জমি কি 
তারজন্য যথেষ্ট? 

রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি $ যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে আরও জমি অধিগ্রহণ করা হবে। 

শ্রী শিবনাথ দাস ঃ সেটা কোথায় বা কোন্‌ জায়গায় জমি অধিগ্রহণ করা হবে মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? ্‌ 


426 /9912588 সি২0020)0005 
[517 90/0701, 1979] 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ$ আমি তো আগেই বললাম যে ৬৫ একরের উপর জমি 
অধিশ্রহণ করা হয়েছে। এখন দেখা যাক এতে হয় কিনা, যদি না হয় তাহলে নিকটবর্তী 
এলাকায় অধিগ্রহণ করা হবে। 

শ্রী শিবনাথ দাস $ এই অধিগ্রহণের কাজটা কতদিনে শেষ হবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় 
জানাবেন কি? 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি এটা খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তারজন্য 
বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। আমি এবং মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, কয়েকবার এ এলাকায় গিয়েছি 
এবং স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এটা দ্রুত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে। 


1801)05281 [011 96611719 1) 17001719010) 1311768005 17) 01006] 
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*88. (/২01010160 00950101) 1২0. *392.) ৪1171 7919101 1091718 100101 : 
৬11] 016 1৬111015001-111-0118166 ০0 016 11001798010) 2170 00100181 4১0015 
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(8) ৮/1501101 1015 2 0801 0180 016 00611117011 15 00710171101811776 (0 
591 0 11010108010) 13010211511) 0101)01 519165; 70 


(9) 1 805%/21 (0 (৪8) ০6 1) 016 91177821016 ৮1181 216 1116 581161]1 
০8100195 0 016 [10009381? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ 
(8) হ্যা। 


(০) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা ও সংবাদ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপন, বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য 
সরবরাহ করা, বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে প্রচারিত সংবাদ সংগ্রহ করা। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ ভারতবর্ষের অন্য আর কোন্‌ স্টেটে এই ধরনের ইনফর্মেশন 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ এটা নতুন প্রস্তাব। আপাতত বোম্বে এবং মাদ্রাজে করব ঠিক 
করেছি। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ অন্য কোনও স্টেট এটা করেছেন কি? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভষ্টীচার্য £ সমস্ত রাজ্যই করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছিল না, আমরা 
এখন শুরু করেছি। 

রী বদ মৈত্র £ এই পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোনও রাজ্যের এই ধরনের 'ইনফর্মেশন 
সেন্টার আছে কি? 
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্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ অনেকগুলিরই আছে কিন্তু কাদের কাদের আছে তা যদি জানতে 
চান তাহলে নোটিশ দিতে হবে। 


ডি ভি সি'র বাঁধ হইতে জল ছাড়ার ব্যাপার 


*৮৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩৩।) শ্রী নানুরাম রায় ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি, ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষ তাদের বাঁধ থেকে জল ছাড়ার 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারে সঙ্গে পরামর্শ করেন কি? 


রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ 


হ্যা। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের পরামর্শমতো ভারত সরকার কর্তৃক রচিত 
[২০2018001) 1/1817081-এ উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী ডি. ভি. সি.'র জলাধার থেকে জল 
ছাড়া হয়ে থাকে। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ গত বারে বন্যার সময় যে জল ছাড়া হয়েছিল এবং যার 
ফলে বন্যা হয়েছিল আপনাদের অনুমতি নিয়ে কি সেই জল ছাড়া হয়েছিল এবং জল ছাড়ার 
কত আগে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়েছিল এবং এই জল ছাড়ার সংবাদ আপনাদের 
কাছে কত আগে পৌছেছে এবং জনসাধারিণকে সেই খবর কতক্ষণ আগে জানিয়েছেন। 


্্রী প্রভাসচন্দ্র রায় ঃ গতবারে যে জল ছাড়া হয়েছিল সেই ড্যামগুলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 
রেগুলেশন করে থাকেন যার মধ্যে বিহার গভর্নমেন্ট-এর লোক আছে এবং আমাদেরও লোক 
আছে। যে হাইট পর্যন্ত জল রাখা যাবে সেটা ওরাই ঠিক করে দেয়। এবং রিজার্ভারের একটা 
নিয়ম আছে একটা সীমা আছে তার উপর না গেলে জল ছাড়া নিষেধ আছে। সেইজন্য 
গতবারের কারণটা আমি যা বুঝলাম ডি. ভি. সি.-র যে অফিসার চার্জে আছে, মাইথনের যে 
অফিসার চার্জে আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি যে তারা জল ছাড়তে পারেননি 
জল সীমানার উপর পর্যন্ত না যাওয়া পর্যস্ত। এবং এই নিয়ম মানতে গিয়ে আমার মনে হয় 
এ বিপর্যয় হয়। অন্য কারণ হচ্ছে ছোটনাগপুর পাহাড়ে 8/৫ দিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং 
সেই জল ডি. ভি. সি. ড্যামে এসে পড়ে। এবং সীমানার উপর চলে যায়। তখন তারা জল 
ছাড়তে বাধ্য হয়। তারা যদি এই জল না ছাড়ত তাহলে বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুরে ৫/৬ 
দিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং সে অভাবনীয় বৃষ্টি ১ শত বৎসর এইরকম বৃষ্টি হয়নি। এ 
দিকে ড্যামগুলি থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হল কারণ দুর্গাপুর ব্যারেজ একেবারে ভর্তি হয়ে 
গেছে। এ দুর্গাপুর ব্মারেজের জল যদি না ছাড়া হত তাহলে লোয়ার দামোদর অঞ্চল হুগলি, 
বর্ধমান, মেদিনীপুর অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভেসে চলে যেত। এই রেগুলেশন ব্যাপার নিয়ে 
আমার প্রশ্ন আছে যে কিভাবে এটা দূর করতে পারব। যদি ঠিকভাবে এটা ট্যাকল করা যেত 
তাহলে এত ক্ষয়ক্ষতি হত না। এর জন্য আমি এ সমস্ত ড্যামের কর্মকর্তাদের ডেকেছিলাম 
তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এবং তারা যে মত দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি এক মত 
হতে পারিনি। আমি এ নিয়ে আরও চিন্তা করব। আমি মনে করি এর একটা সুষ্ঠু সমাধান 
আছে। আমি ভাবছি এ সম্বন্ধে তবে কতখানি করা যাবে বলতে পারব তার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া কঠিন কারণ আমি ইঞ্জিনিয়ার নই বিশেষজ্ঞ নই। 


428 /59লাএ9,% শ২00ল্)াব05 

[50 9801217021, 1979] 

শ্রী 14 মৈত্র ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কতক্ষণ আগে ওঁরা জল 
ছাড়ার কথা জানতে পেরেছিলেন যে এইবার জল ছাড়া হবে? 


(উত্তর নাই) 
[3-00--3-40 ৮.1%.] (170100178 20)00177176171) 


মিঃ স্পিকার £ মাননীয় সদস্যদের আমি একটা উদ্বেগজনক খবর দিচ্ছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
স্্াইক চলছে। আজকে পে দেবার কথা ছিল সেটা দেওয়া যাবে না। এটা বন্যার চেয়েও 
উদ্বেগজনক খবর। 


ডঃ কানাইলাল ভ্টরীচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বি. জি. প্রেসে খবর নিয়ে 
জেনেছি যে সকাল বেলায় ক্যালকাটা 'ইলেন্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একটা ট্রালফর্মার পুড়ে 
যাবার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ওখানে ৯টা থেকে ১০টা পর্যস্ত বন্ধ থাকে। সেজন্য কোয়েশ্চেন 
ছেপে আসতে বিলম্ব হয়েছিল। আমি সরকার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। 


1/8$1710 01 2২61)07 


[176 &11778181161007 01 (1)6 651 13671091 701656 1)0৮6107)110678 
(00119078601) 11701660 007 1977-78 


১11 [97191 81108: 517 1 092 10189 006 1700110 41108] 1২60011 
00106 9/65. 3011881 1501630 16০10107761] 00100186101) 11101160 001 006 
১০2 1977-78. 


170০191110৭ 


2156 ৮651 301761 [6001510107)60 1,970 (001161776891)06 01 1১0৮/613) 
(77017077071) 111) 1979 


91771 13170 12671512019 01705010017 £ 911, 1 06 10 1170090006 016 


ড/০5. 8217521 2600131010160 10110 (00110102106 01 170৮/019) (4১110110701) 
3111. 1979. 


(১9019181 0101) 1680 16 101016 ০01 006 13111) 
91881 730180% 16715188)98 (01705010085: 5117, ] 096 00 710৬6 070 006 


ড/55. 3017581 1২০01510101760 1010 (00170110021106 ০01 7১0৬/915) (41101070011) 
3111, 1979. 106 18101] 1100 001191001811011. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৩৯ সালের ভারতরক্ষা আইনের বলে যে সমস্ত জমি ও 
বাড়ি জনন্বার্থে করা হয়েছিল, উক্ত আইনের মেয়াদ শেষ হবার পর এ সকল জমি ও বাড়ির 
অধিগ্রহণ বজায় রাখা এবং প্রয়োজন হলে স্থায়ীভাবে সরকার কর্তৃক গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
অধিগৃহীত ভূমি ক্ষেমতার স্থায়িত্ব আইন, ১৯৫১ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি স্থায়ী আইন 
নয় এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ইহার মেয়াদ বিভিন্ন সময়ে বাড়ানো হয়েছে। 
এই আইনটির ৬ ধারায় অধিগৃহীত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্পর্কিত বিধানাদি 
রয়েছে। ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী অধিগ্রহণ জনিত 
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ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ১৯৭৬ সালে এই আইনের ৬ নং ধারাটি সংশোধন করা হয়। কিন্তু 
যে সমস্ত সরকারি দপ্তরের অধীনে অধিগৃহীত জমি বা বাড়ি আছে তারা যাতে এ সব 
অধিগৃহীত সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে বা স্থায়ী প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করে অতিরিক্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব 
বহনের হাত থেকে রেহাই পান, সেই কারণে ১৯৭৭ সালের আইনটির সংশোধন করে 
বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া ১৯৭৮ সালের ৩১শে মার্চ অবধি স্থগিত রাখা হয়। 
কিন্তু যেহেতু সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির পক্ষে এই সময়ের মধ্যে অধিগৃহীত সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়া 
বা গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনও পাকা সিদ্ধাস্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেইহেতু ১৯৭৮ সালে 
আইনটি সংশোধন করে উহার মেয়াদ ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। 


দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান বাজারদর অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি ১৯৭৮ সালে 
আইনটি সংশোধন করার সময় বিধানসভায় আলোচনা করা হয়নি। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে 
ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণকার্য ও সর্বহারা মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য 
সরকারের বিপুল আর্থিক দায়দায়িত্বের কথা চিস্তা করে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ অবধি 
বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া স্থগিত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধাতস্তটি 
কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য বিধেয়কটি উত্থাপন করা হয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি 
যে তারা যেন আমার উত্থাপিত বিধেয়কটি সমর্থন করেন এবং অনুমোদনের জন্য উহা গ্রহণ 
করা হয়। 


[3-40-_3-50 ৮.4] 


শ্রী 345 মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় ভূমি সদ্ধযবহার মন্ত্রী 
যে বিল এখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেই বিলকে সমর্থন করছি। এটাকে সমর্থন করতে 
আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই, স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই এবং তাঁর কাছ থেকেও কিছু জানতে চাই। তিনি গতবারে যখন এই বিলটি 
এক্সটেনশনের জন্য এনেছিলেন তখন বলেছিলেন যে, ১২২টি বাড়ি বা জমি তার হাতে 
আছে। কিন্তু এবারে তিনি বললেন না যে, এই সময়ের মধ্যে এ ১২২টি থেকে সেই সংখ্যাটি 
আরও বাড়ল, না কমল, না কি হল--তা তিনি বলেননি। আমার সেটা জানার একটু 
কৌতুহল আছে, এটা এগিয়েছে, না কমেছে, না কি হয়েছে। দ্বিতীয় কথা আমি তাকে বলতে 
চাই যে, আমার যেন মনে হচ্ছে-_আমি জানি না আমি ঠিক কিনা, ভুল হলে উনি সংশোধন 
করে দেবেন__এই আইনের মেয়াদ ১৯৮০ সালে শেষ হচ্ছে। এটা প্রথমে ১৯৭৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্যস্ত করা হয়েছিল এবং তারপর ১ বছর বাড়িয়ে '৭৭ সাল পর্যস্ত হয়েছিল 
এবং *৭৭ সালে ২ বছরের জন্য উনি বাড়িয়েছিলেন, তাহলে সেটা ১৯৭৯ পর্যস্ত হয়। 
তাহলে এখন আবার ২ বছর দিলে ৪ বছরের জন্য বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে আইনের 
মেয়াদের চেয়েও এর দ্বারা বেশি সময় চলে যাচ্ছে। আমি আশা করছি এটা ঠিক হচ্ছে কিনা 
উনি বুঝিয়ে বলবেন। আমার মনে হয় আইন যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে সরকার এই 
ক্ষমতা আরও এক বছর বাড়িয়ে দিতে চাইছেন। আসল আইনে না থাকলেও এটাকে বৃদ্ধি 
করা যায় কি না সেটা উনি বিবেচনা করবেন। তৃতীয় কথা আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে 
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[501) 96010171001, 1979] 
চাই যে, ১৯৫১ সালে যখন এই আইন এসেছিল তখন আজকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী 
দলে বসতেন, তিনি এই আইন সম্বন্ধে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে, [£ 17956 
180 09901] 00111560 [0 [001199565 ৮/10101) 8601 0116 7060016 11) ৪ ৬2 109 
10101) 06) 01760 0611 58161 10 00৫/ ৬/0010 11110 51116 5001) [90৮/21 
(0 0116 00611711011 6৬০1) 00081) 06 00৮61111011 15 & 16800107181 ৪০৬- 
০10100100. 1176 0176. 0171176 1 5110010 11105 (0 10017 00৫15 11191 ] 00 1701 10109 
19 117 01015 311] 85 1 0106 [016৬1003 311] [00৮13 816 091175 5051 19 
&0৬০11110111--9)08 01011919 [030৬/05-1]] 0016 3151 70101, 1954. মানে তিনি 
৩ বছরের জন্য বৃদ্ধি করতে আপত্তি করেছিলেন। তার অনেক দিন পরে আজকে আবার 
তারই সরকার এটা করছে। তাহলে আজকের এই যে প্রগ্রেসিভ গভর্নমেন্ট যারা বলেন 
আমরা সব করে দেব, আমরা সব করছি এবং যারা এটাকে সব চেয়ে রিআযাকশনারী বিল 
মনে করতেন এবং যে বিল সম্বন্ধে তাদের এরকম বক্তব্য ছিল, তারা এটা কি করে করেন? 
আমরা জানি পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে স্বর্গত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয় যখন মন্ত্রী 
ছিলেন তখন এই বিল এনেছিলেন। 


তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, “এখন এই আইনের মেয়াদ ৩১ তারিখে 
শেষ, হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দেখা যাবে ২০/২৫ বছর পর্যস্ত কিছু জমি ও বাড়ি 
রিকুইজিশন করে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, যে জমিকে ২০ বছর ধরে রিকুইজিশন 
করে রেখে দেওয়া যায় সেই জমি আ্যাকোয়ার করা হয়নি কেন, অথবা যে বাড়িকে ২০/২৫ 
বছর ধরে রিকুইজিশন করে রাখা হয়েছে সেই বাড়িকে আযাকোয়ার করা হয়নি কেন? এই 
প্রশ্নের জবাব খুব বেশি কিছু নেই। কারণ এটা যাঁরা করেছিলেন তারা কি ভেবে করেছিলেন 
তা জানি না। এখন পর্যস্ত দেখছি এই আইন অনুযায়ী প্রায় ৬০টি বাড়ি গভর্নমেন্টের 
রিকুইজিশন করা আছে এবং ২২২৮৩ একর জমি আ্যাকোয়ার করা আছে। এর মধ্যে 
বেশিরভাগ হচ্ছে গভর্নমেন্টের যে ফুড গোডাউনগুলি আছে সেই গোডাউনগুলি যে জমির 
উপর করা হয়েছে সেই জমিগুলি রিকুইজিশন করার উপায় আছে। তারপর বলছে “এখানে 
সিদ্ধান্ত করেছি। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টকে বলেছি। তাদের বলেছি যে তোমাদের যদি এ ধরনের 
জিনিস রাখতেই হয়, একাত্তই প্রয়োজন হয়-_যেমন নাকি ফুড ডিপার্টমেন্টের গোডাউনে তা 
রাখতেই হবে এবং তা আমরা আযাকোয়ারের কথা বিবেচনা করে দেখছি। সমস্ত জিনিস 
আমাদের ভাল করে দেখতেই হবে। কিন্তু সবকিছুই তো আর কাল করা যায় না।” সুতরাং 
উনি ১৯৬৯ সালে যা বলেছেন আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১৯৭৯ সালে দাড়িয়ে একই 
কথা বলছেন। তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ১০ বছরে কি হল? সরকারি কর্মচারিরা কি 
করছেন? আপনারা তো আগেকার কংগ্রেস আমলের দোষ দেন, তারা কিছুই করেনি, আপনাদের 
আমলে আপনারা. কি করলেন? আপনি অজুহাত দিয়েছেন বন্যার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট 
কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বন্যার সময়ে আপনাদের ডিপার্টমেন্টে তো 
কোনও কাজই ছিল না। 


শ্রী বিনয়কৃষ চৌধুরি £ আমার ডিপার্টমেন্ট বলিনি, যাদের করার কথা ছিল তারা 
করেনি। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ যাই হোক, বন্যার জন্য এই কাজ আটকে থাকার কথা নয়। 
আমি জানি, আমার ওখানে একটা গোডাউন আছে এবং সেটা মধ্যবিত্ত একজন লোকের-_তার 
কাছে নোটিশ যাচ্ছে, নোটিশ দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে, আমার বক্তব্য হচ্ছে, ১৯৮০ সাল আসতে 
বেশি দেরি নেই--১৯৬৯ সালে হরেকৃষ্ণবাবু যা বলে গেছেন, আপনিও যদি এখানে তাই 
বলেন এবং আবার সময় বাড়িয়ে দেন-_ আপনার মতো যোগ্য এবং আপনি কথা রাখেন 
বলে মনে করি-_-আপনার কাছ থেকে এই ধরনের জিনিস আসবে এটা আশা করিনি। এটা 
যাতে ভালভাবে করেন সেই বিষয়ে নজর দেবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদিও আপনাদের কিছু 
করণীয় আছে কিনা জানি না এইসব ব্যাপারে সেটা হচ্ছে রিকুইজিশন হচ্ছে এবং তা 
_ ফাইনালাইজ করতে গিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলছে আপনারা কত টাকা দেবেন, টাকা না দিলে 
ফাইনালাইজ হবে না। আপনাদের ডিপার্টমেন্টে যারা ল্যান্ড আযকুইজিশন কালেক্টর হয়ে বসে 
আছেন-_কংগ্রেস আমলের লোক বলে যারা পরিচিত-_তাদেরকে টাকা না দিলে কম্পেনসেশান 
ফাইনালাইজ হবে না-_ওনারা বলেন আমি তো করে দিলাম__আপনারা হাইকোর্টে যান-__এই 
হচ্ছে অবস্থা। যাই হোক, আমি এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি, আপনি যোগ্য লোক, আপনি 
মুখে যা বলেন তাই করেন, সুতরাং আপনার কাছ থেকে এটা আশা করতে পারি। ১৯৬৯ 
সালে হরেকৃষ্তবাবু যা বলেছেন আপনিও তাই বলছেন ১৯৮০ সালে এসে হয়ত আপনাকে 
তাই বলতে হবে। আমি আশা করি এই বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন, যতটুকু সময় চাইছেন তারমধ্যে 
যাতে সেটেলমেন্ট হয়ে যায় সেটা দেখবেন কারণ এর মধ্য দুর্নীতি ঢুকেছে, দুনীতির বাসা 
বেঁধেছে এইটা আপনাকে ইনফর্মেশন দিলাম এবং আপনি যদি চান আরও আপনাকে গোপন 
ইনফর্মেশন দেব। আপনি যতটা পারেন মধ্যবিত্তদের রক্ষা করুন। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী জ্যোৎস্াকুমার গুপ্ত £ মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে আমাদের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী 
কর্তৃক আনীত ৬1০5. 739758] [২০001510101) 1,070 (0011110081100 01 চ১০%/০13) 
(/517610170110) 71]]. বিলকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা সরকার পক্ষের লোক কাজেই 
আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, আমাদের যে কোনও বিল এলে তাকে সমর্থন 
জানানো। কিন্তু আজকে শুনে খুব খুশি হলাম যে জনতা সদস্য বিরোধী দলের হলেও তার 
নৈতিক দায়িত্বের কথা বাদ দিয়ে-_আমি যদি উল্টো দিকে বসতাম তাহলে আমিও বিরোধিতা 
করতাম, কিন্তু তিনি বিরোধিতা না করে তাকে সমর্থন করলেন, তার নৈতিক দায়িত্ব এড়িয়ে 
গিয়ে। আমরা যে এটা ভালর জন্য করছি সেই উপলব্ধি তার মধ্যে এসেছে সেজন্য তাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যই আমাদের ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট একটা বাস্তঘুঘুর আড্ডাখানা। এই 
আড্ডাখানা যতক্ষণ না ভাঙতে পারছি ততক্ষণ যে সরকারই আসুন না কেন সেই সরকার 
কোনওদিন এই জিনিসটাকে ন্যায় নীতির মাধ্যমে এই জিনিসগুলিকে সমর্থন করতে পারেন 
না। তা ছাড়া যদি অধিগ্রহণ করতে হয় তাহলে এখুনি করে নেওয়া ভাল কেননা ২ বছর 
পরে যদি অধিগ্রহণ করতে হয় তাতে দাম আরও ২৫ পারসেন্ট বাড়বে। যদি অধিগ্রহণ 
করতে হয় তাহলে এখন কেন হবে না? সরকারের একটা বাড়ি রিপেয়ার করার মধ্যে যে 
কস্ট পড়ে সেই কস্ট ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে বাড়ির মালিকের অথচ ভাড়া দেবে পুরনো হারে। 
এখন বাড়িওয়ালা বাড়ি সারাবে না। বাড়িটার কন্ডিশন ১৯৮০-৮১ সালে খুব খারাপ অবস্থায় 
গিয়ে দাড়াবে ট্রাবল ডাউন করবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মন্ত্রী মহাশয় যেন একটু লক্ষ্য 
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করেন। যদিও তিনি গল্প করছেন আমার কথা শুনছেন না। আমার কথাটা হচ্ছে কোনও 
বক্তব্যের সময় মন্ত্রী মহাশয়ের পাশে বসে গল্প করা ঠিক নয়। আমরাও গল্প করি, কিন্তু 
আমরা সভ্য আর ওঁরা হলেন মন্ত্রী, কাজেই আমাদের মতো ওঁদেরও গল্প করাটা ভাল বলে 
মনে করি না। মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে তিনি একটু যেন আমাদের দিকে নজর 
রাখেন। গল্লের ব্যাপারে তিনি যদি আমাদের জায়গায় চলে আসেন তাহলে ক্ষোভের ব্যাপার 
হবে, আমি যদি বিরোধী দলে থাকতাম তাহলে আপত্তি করতাম। আমার অনুরোধ বাড়িগুলো 
অধিগ্রহণ করতে হবে, তা এখন কেন নয়, ২ বছর পরে অধিগ্রহণ করতে গেলে তখন 
ডিলাপিয়েটেড কন্ডিশন হয়ে দীড়াবে। এখনই অধিগ্রহণ করা দরকার, কন্সন্টাকশন আরম্ত 
হয়নি। বাড়িগুলোয় যে সমস্ত অফিস রয়েছে সেই সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে আমরা অন্য জায়গায় 
আাকোমডেট করব। যেখানে বাড়ি হচ্ছে সেইখানেই অফিস হচ্ছে, তার ঘুপচিগুলির মধ্যেও 
অফিস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অনেক সময় অফিস” খুঁজতে গেলে মুশকিলে পড়তে হয়। 
আযাকোয়ার করে নিতে হবে। নইলে শুধু আযামেন্ডমেন্ট এনে কি হবে? ডিপার্টমেন্টগুলির বাস্তব 
ঘুঘুর বাসা ভাঙতে যদি না পারেন তাহলে কিছু হবে না। দু'বছরও নয় ১৯৮০ সালের 
জায়গায় ১৯৮১ সালে শেষ হচ্ছে। বিলটি কার্যকর করতে পারবেন ১৯৮০ সালের ভিতরে? 
অধিগ্রহণ করে নিন, ১৯৭৯-র সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর খুব বেশি দেরি নেই, 
সেইজন্য বলছি অধিগ্রহণ করুন। ২১শে মার্চের মধ্যে অধিগ্রহণ করে ডিস্ট্রিবিউট করুন, না 
হয় ছেড়ে দিন দুটোর একটা করুন, বার বার আযামেন্ডমেন্ট এনে কোনও লাভ নেই, আযামেন্ডমেন্ট 
এলে আমরা সাপোর্ট করব, কেননা করতে বাধ্য, কিন্তু অধিগ্রহণটা কেন হচ্ছে না? 


[3-50--4-00 ৮.৮.] 


আ্যমেন্ডমেন্ট করে রেন্ট দিয়ে যাবে আর বাড়িগুলি সব ভাঙা অবস্থায় থাকবে। সেই 
জন্য অনুরোধ এইগুলি আপনি পার্মানেন্টলি আাকোয়ার করে নিন আইন অনুসারে-_না-হলে 
বাড়িওয়ালাদের ছেড়ে দিন এবং যে অফিসগুলি সেখানে আছে তারা অন্য জায়গায় যাতে 
যেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। এই বলে এই বিলকে আমি সমর্থন করছি। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তরাধিকার সুত্রে একটা পাপের 
বোঝা আমার উপর এসে পড়েছে। প্রথম ১৯৩৯ সালে বি. আই. আর. করে করা হয়েছিল। 
তারপর ৫১ সালে আবার করা হল। জ্যোতিবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তৃতা তিনি আমাদের 
শোনালেন। যে সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল তখন চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে আযাকোয়ার করা 
হয়, না হয় ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা করা গেল না। দীর্ঘদিন ধরে রিকুইজিশন করে 
চলবে এটা হতে পারে না। বাজার দর দিয়ে পার্মানেন্টলি আাকোয়ার করে নেওয়া হোক। 
কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমাকে বিভিন্ন দপ্তরের হয়ে কাজ করতে হয়। যেমন দেখছি ১১২টি 
বাড়িতে গোডাউন আছে। এই গোডাউনগুলির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে ফুড ডিপার্টমেন্টের।. 
আমি প্রত্যেক বিভাগকে চিঠি দিয়ে বলেছি যে, আর এক্সটেন্ড করা যাবে না এবং এই 
সময়ের মধ্যে আপনারা একটা ব্যবস্থা করুন। অধিগ্রহণ করা মানে হচ্ছে আমার হাত দিয়ে 
যে সমস্ত প্রসেসগুলি ওঁরা নোর্টিফিনকশন দিয়ে করবেন কিন্তু রিকোয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে প্রস্তাব 
দিতে হবে ও তারজন্য টাকা তারা দেবেন। সেইজন্য ফুড ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত গোডাউন 
ও অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বাড়িগুলি আমার হাত দিয়ে হয়। সেইজন্য এই দপ্তরগুলিকে নোটিশ 
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দিতে হচ্ছে যে আপনারা এগুলি করুন। আমি এইজন্য বলেছি যে আমি আর এ ধরনের 
বিল আনতে পারব না। কিন্তু না আনলে সমস্ত ল্যাপস করে যাবে তাতে মুশকিল হবে 
কারণ ফুড ডিপার্টমেন্টের ফুড তাহলে কোথায় রাখবে। সমস্ত আযডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমে 
গোলমাল হয়ে যাবে। এটা ঠিক যে চিরদিন এইভাবে চলতে পারে না। বন্যাজনিত যে অবস্থা 
গত এক বছরে গেছে তাতে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য সময় 
বাড়িয়ে দেওয়া হল। আমরা এটা ক্যাবিনেটে আলোচনা করব যে এ জিনিস চিরদিন চলতে 
পারে না। অতএব ডেডলক যাতে না হয় সেজন্য বলেছি একটা রিজিনেবল টাইমের মধ্যে 
করতে হবে। হয় বাজার দর দিতে হবে না হয় ছেড়ে দিতে হবে। দুটোর একটা না হলে 
সমস্ত অন্যায়ের দায়ভার আমার উপর এসে পড়বে। 
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রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ স্যার, মন্ত্রী মহাশয় যেটা বলেছেন তারজন্য তাকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছি। তিনি আমাদের কথাগুলি স্বীকার করেছেন এবং আত্তরিকভাবে তিনি এটা পালন 
করবেন বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু দুটো জিনিস বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তারমধ্যে একটা হচ্ছে 
বিলের আয়ু শেষ হচ্ছে ১৯৮০ সালে আর একটা শেষ হচ্ছে ১৯৮১ সালে, বিলের আয়ু 
যদি না থাকে তাহলে তো সমস্ত কিছু অসঙ্গতি থেকে যাবে। ফুড গোডাউনগুলি সরানো 
যাবে না। কাজেই ফুড ডিপার্টমেন্টকে বলুন এগুলি আপনাদের নিতে হবে। আ্যাক্ট ২ অনুসারে 
আকোয়ার করতে খুব অসুবিধা হবে না। জমিগুলিও আ্যা্ট ২ অনুসারে করা যায় আর 
একটা কথা হচ্ছে যে দুনীতির বাসা বেঁধে আছে সে সম্পর্কে আপনি কনফিডেন্সিয়ালি খবর 
নেবেন। 

' স্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ কন্ট্রাডিকশনের কিছু নেই। বিলের আয়ুষ্কাল ১৯৮০ সালের 
৩১শে মার্চ এর মধ্যে যদি না হয় তাহলে আবার এক্সটেন্ড করব। প্রশ্ন হচ্ছে উইদিন দি 
পিরিয়ড যেটা বিলের মধ্যে আছে সেই অনুসারে প্রত্যেকটা বিভাগকে বলবার চেষ্টা করেছি 
যে তোমরা একটা ব্যবস্থা করো। তবে ফুড ডিপার্টমেন্টের গোডাউন ছাড়া সম্ভব নয়। আগে 
আযকোয়ার করতে হবে তারপর টাকা দিতে হবে-_ না-হলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। 
দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে_ কংক্রিট যদি ইনফরমেশন থাকে দেবেন দেখব। 
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স্পিকার মহোদয়, ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেচ্ছ ব্যয়কে 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা বিধেয়ক প্রণীত হয়েছিল যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাদের মঞ্ুরীকৃত অর্থ ছাড়া অন্য কোনও ব্যয় করার যদি সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করতেন তাহলে পূর্ব থেকে সরকারের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হত। আমরা পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম যে এই বিধেয়কটির 
প্রয়োগের অবসান কেমনভাবে করা যায়। সেজন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সাথে 
আলোচনা করেছিলাম, তাতে তারা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে আমাদের নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মধ্যে কিছুটা যদি ব্যবস্থা আমরা রাখতে পারি যার মধ্য দিয়ে যথেচ্ছ 
ব্যয় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তাহলে এই বিধেয়কটি আমরা তুলে নিতে পারি। আমরা 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যথাযথ বিধি 
ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করেছি যাতে করে ব্যয়কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজের থেকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেন। সেটা করার পর বর্তমানে আমরা এই বিধেযকটি চালু রাখার ইচ্ছা পোষণ 
করি না। সেজন্য আমি এই পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (ব্যেয়-নিয়ন্ত্রণ) (প্রয়োগের অবসান) 
বিধেয়ক ১৯৭৯ হাউসের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করছি। 

সী বি্ু্কান্ত শাস্ত্রী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বিধেয়ক আমাদের সামনে 
পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমার মনোভাব দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি যে জিনিস আজকে এনেছেন 
তার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাতে ইচ্ছা করে কারণ তিনি একটা কালা কানুন তুলে নিচ্ছেন। 
তার কাছে সহ্াদয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আমি তা করতে পারছি না। কেন যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারলাম না সেকথা আমি 
আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আমি তকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার যখন 
তাদের ৩৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেছিলেন তখন তারা ওই কর্মসূচির ২৮(খ)-তে লিখেছিলেন, 
পশ্চিমবাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করা হবে। অর্থাৎ তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
ছিলেন এবং তাদের ৩৬ তফা কর্মসূচিতে বলেছিলেন কংগ্রেস আমলে এটা চালু করা হয়েছে, 
আমরা এটা প্রত্যাহার করব এবং আজকে আমরা দেখছি তারা তাদের সেকথা রাখতে 
যাচ্ছেন এই আড়াই বছর পর। তারা যদি এটা আরও আগে করতেন তাহলে আমি খুশি 
হতাম। উদ্দেশ্য এবং হেতুর মধ্যে তারা বলেছেন, বিশ্বাবপ্যালঞ়েন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে 
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বিধেয়ক তার অবসান ঘটাতে চাই। উদ্দেশ্য এবং হেতুর বিবরণ দিতে গিয়ে তারা বলেছেন, 
“বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে সংশোধনী বিধেয়কসমূহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে, 
সেই সংশোধনী বিধেয়কসমূহে ওই আইনের প্রধান বিধানগুলি সন্নিবেশিত করা হইতেছে।” 
অর্থাৎ এই বিধেয়কে যে সমস্ত বিশেষ অধিকার তাদের সরকারকে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত 
বিশেষ অধিকার তারা ছাড়তে রাজি নন। তারা অবসান ঘটাবার কথা বলছেন, কিন্তু আমরা 
দেখছি কতগুলি বিশেষ অধিকার তারা নতুন বিধেয়কে সঙ্নিবেশিত করেছেন। আমরা দেখছি 
পশ্চিমবাংলার কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি একটা বেয়ারার-এর পোর্ট ক্রিয়েট করতে চায় 
তাহলে সেটা তারা করতে পারবে না। আমি লেকচারার, রিডার এবং প্রফেসরদের কথা ছেড়ে 
দিলাম, তারা যদি তাদের বিভাগের কাজের সুবিধার জন্য একটা টাইপরাইটার কিনতে চান 
সেটা তারা কিনতে পারবেন না। কোনও বিভাগের জন্য কাউকে নিয়োগ করা প্রয়োজন বা 
নিয়োগ করা হবে সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় তা করতে পারবে না। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে যখন 
আ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারি বলবেন তখন তা করা হবে। আপনারা জানেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হোলটাইম টিচাররা ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পেতেন, তারপর সেই গ্রেড 
রিভাইজ হল এবং সেটা হল ৪০০ থেকে ৯০০ টাকা এবং তারপর হল সেটা ৭০০ থেকে 
১৬০০ টাকায়। কিন্তু পার্ট টাইম টিচাররা আগে যেমন ১৫০ টাকা পেতেন আজও তেমনি 
১৬০ টাকা পাচ্ছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দাবি করেছি পার্ট টাইম টিচারদের অস্তত 
২৫০ টাকা দেওয়া হোক। ৯ মাস আগে সরকার এটা পেয়েছেন, কিন্তু তারা সেটা গ্রহণ 
করেননি। সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ হবার পরও এইসব ঘটনা যে ঘটছে তার 
উদাহরণ আমি দিলাম। তারপর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যারা কর্মচারী, যারা ১৫ বছর কাজ 
করেছে তাদের গ্র্যাচুয়িটি দেওয়া হত ২৪ হাজার টাকা। কিন্তু তারা এখন ঠিক করেছেন 
তাদের কর্মচারিদের ৪০ হাজার টাকা দেবেন। কর্মচারিদের যদি তারা আরও বেশি দিতেন 
তাহলে আমি আনন্দিত হতাম। কিন্তু এই বিধেয়কে অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনও প্রচেষ্টা 
নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাচুইটি ছিল না। পরে যখন দেওয়া হল তখন দেখা গেল 
৯ হাজার ৬০০ টাকার ব্যবস্থা করেছে। আমরা বলেছি ধারা ১৫ বছর অধ্যাপনা করেছেন 
তাদের ২৮ হাজার টাকা দেওয়া হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কর্মচারিদের ৪০ হাজার 
টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু অধ্যাপকদের ২৮ হাজার টাকা দিতে রাজি হননি। 
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আমি এই রকম অনেক উদাহরণ দিতে পারি। আমাদের ছেলেরা ছাত্র কল্যাণের জন্য 
যে সমস্ত দাবি পেশ করেন সেগুলি কর্তৃপক্ষ ওদের কোনও কথা মেনে নিতে পারেন না। 
কর্মচারিদের দাবি মেনে নিতে পারেন না, অধ্যাপকদের মেনে নিতে পারেন না। কেননা 
প্রত্যেকটি টাকা সংক্রান্ত বিষয় আমাদের রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে, আমাদের সরকারের কাছে 
মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হবে। আমি বলছি যখন আপনারা সরকারে এসেছিলেন, আসার 
আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আড়াই বছর হয়ে গেল সেই প্রতিশ্রুতি পালন কি অদ্ভুতভাবে 
করেছেন- অর্থাৎ নাকি যেসমস্ত বিশেষ অধিকার আপনারা দিয়েছেন সেটা নতুন বিলেতে 
সন্নিবেষ্টিত করে এই বিলের অবসান ঘটাচ্ছেন। অনেক আগে ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন 
হয়েছিলাম। যারা এদিকে বসে আছেন তারা তখন একটা ধ্বনি তুলেছিলেন “ইয়ে আজাদি 
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ঝুটা হায় ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ”__আমি খুব বিনভ্রভাবে বলতে পারি “ইয়ে বিধেয়ক ঝুঁটা 
হায় ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ'। যেটা ওরা ডান হাতে দিচ্ছেন সেটা বাঁ হাত দিয়ে অবসান 
ঘটাচ্ছেন। নতুন সমস্ত বিধেয়কগুলিকে আনার যদি তাদের মতলব হয় তাহলে আমি বিশেষ 
করে বুঝতে পারছি যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষাজগতে যে সমস্ত বিশেষ অধিকার শিক্ষকদের, 
অধ্যাপকদের, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালকদের থাকা প্রয়োজন আছে সেটা ভরসা করে এই 
সরকার তাদের হাতে দিতে নারাজ। তাই এই বিধেয়ক নেওয়ার জন্য আমি সমর্থন জানাচ্ছি। 
আমি তাদের সমর্থন জানাচ্ছি কিন্তু অভিনন্দন জানাতে পারছি না। এই দুঃখটা আমি মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে নিবেদন করলাম। আমি চাই নতুন বিধেয়ক যেগুলি আসবে সেগুলির জন্য 
, আমি উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছি। তাতে যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের হাতে 
তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাকে বিশেষ সুরাহা করার ব্যবস্থা করে থাকেন তখনই আমি তাকে 
সাধুবাদ দিতে পারব। তার আগে আজকে যা আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাতে 
মনে হচ্ছে এই বিলটা সমর্থন করে আপনাকে শ্রদ্ধা দিতে পারছি না সেটা আমি মুলতুবি 
রাখছি। যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তারা 
কি করবেন সেটা দেখে তখন আমার মনোভাব প্রকাশ করতে পারব। এবং সে সম্বন্ধে তিনি 
কি ভাবছেন সে বিষয়ে এখানে নিশ্চয় আশ্বাস দেবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী সেখ ইমাজ্জুদ্দিন ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিলটি 
এখানে এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি। এই বিল সমর্থন না করলে ঠিক হবে না। 
সেইজন্য এটাকে সমর্থন করছি। এই বিল সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই। আমার 
পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় জনতা দলের সদস্য শান্ত্রী মহাশয় ১৯৭৬ সালে তদানীস্তন সরকার 
যে বিল এনেছিলেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন ওটা কালাকানুন ছিল। এ 
কথার্টিই আমার আপত্তি আছে। কেননা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, তিনি সবই জানেন। 
তিনি কি জানেন না যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে কি ধরনের বেতনক্রম ছিল? ১৫০ থেকে 
২০০ টাকা। ১৭৫ থেকে ২৫০ টাকা যখন যেরকম যেভাবে পেয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট কোনও পে-স্কেল ছিল না। 


ইউ. জি. সি. স্টেট গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করছে যে এখানে একটা ইউনিফর্ম পে-স্কেল 
চালু করা হোক। রিভাইসড পে-স্কেল, ইউ. জি. সি.র যে পে-স্কেল সেই স্কেল চালু করার 
জন্য এই রাজ্যের উপর চাপ দিচ্ছে বা অনুরোধ করছে কিন্তু রাজ্য সরকার তা এখনো পর্যস্ত 
করে উঠতে পারেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সেই পরিস্থিতি এবং সেই সময় বিবেচনা করলে 
দেখা যায় এই বিলের তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। রাজ্য সরকার মনে করেছিলেন যে এই 
বিল এনে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একাট ইউনিফর্ম পে-স্কেল চালু করা হবে এবং এইজন্য 
সরকার থেকে অর্থ ব্যয় করতে হবে সেই অর্থ পাওয়ার দায়িত্ব সরকার তখন নিয়েছিলেন। 
আপনারা জানেন যে আমানের এখানে পে-স্কেল ঠিকমতো নেই। একজন কলেজের প্রিজিপ্যালের 
পে-স্কেল করা হল ১৫ শত থেকে আড়াই হাজার টাকা, একজন লেকচারারের করা হল ৭ 
শত থেকে ১৫ শত। যাই হোক, এই ধরনের করা হয়েছে। তার আগে পশ্চিমবাংলার 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা রকম দুরবস্থার মধ্যে ছিলেন। আমি মাননীয় উচ্চতর 
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শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারণে কেননা তিনি যে বিল এনেছেন এই বিলের 
উদ্দেশ্য যেখানে বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন এটা অনাবশ্যক, এই মাত্র, তিনি 
একটা কম্প্রিহেনসিভ বিল এনেছেন ইউনিভার্সিটি বিল সম্পর্কে সেই বিলে বিস্তারিত সব কিছু 
থাকবে। তার আগে ১৯৭৩ সালে যে বিল ছিল কন্ট্রোল অব এক্সপেন্ডিচার সেটাকে তিনি 
এই বিলে বাতিল করছেন। নিশ্চয়ই এটা এখন বাতিল করার প্রয়োজন আছে সেজন্য 
করছেন, এটাতে আমরা আপত্তি করছি না। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন তখন এটা কিজন্য 
প্রয়োজন ছিল তখনকার রাজ্য সরকারের যে আর্থিক ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মধ্যে যদি এই 
আইন না আনা হত তাহলে দেখা যেত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষক যারা 
বিভিন্ন পদে ছিলেন তাদের বেতনক্রম হয়ত কম-বেশি করে রাখার একটা বাবস্থা করে 
রাখছেন কাজেই একটা ইউনিফর্ম পে-স্কেল চালু করার জন্য এবং যাতে একটা কলেজের 
আয়-ব্যয়ের সীমা ঠিক থাকে এবং রাজ্য সরকারের একটা হিসাব ঠিক থাকে সেইজন্য 
হিসাবের জন্য করা হয়েছিল। কাজেই তখন আবশ্যক ছিল। এটা অনাবশ্যক উনি বলেছেন 
এবং আমাদেরও তাই মত। কেননা আমরা মনে করছি যে এটার আর দরকার নেই। কিন্তু 
এখানে এই বিল সম্পর্কে দু'একটা কথা বলি, শুধু (৩) ধারায়, তিনি এই যে আইন 
করছেন, এই আইন কখন থেকে প্রয়োজ্য হবে তার নির্দিষ্ট তারিখ তিনি বলতে পারেননি, 
তিনি বলেছেন যে রাজ্য সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে তারিখ 
ঘোষণা করবেন সেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এবং সেই তারিখ থেকে এটা বলবৎ হবে। 
এখানে আমার আর একটা আপত্তি আছে যে তিনি বলছেন না রাজ্যপালের কনসেন্ট 
পাওয়ার পর বিল বলবৎ হয় সেটা তিনি বলছেন না, তিনি একটা ফাক রেখে দিলেন। 
কেননা সরকার কখন বিজ্ঞপ্তি দেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে বিজ্ঞপিত হবে এবং কখন 
থেকে কার্যকর হবে তিনি কার্যকরীতার একটা নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারেননি, কেন পারেননি 
এই বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করে বলবেন। এখানে আমাদের একটা আপত্তি আছে। আর আমি 
এখানে তখনকার ভারত সরকারকে রাজ্য সরকার যে জবাব দিয়েছিল সেই চিঠি আপনাদের 
এখানে পড়ে শোনাচ্ছি এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলটা করা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে সেটা 
বুঝবার পক্ষে খুব কাজে লাগবে। 00৬61111101] 0 [1012 161161 130. 171-4074/001 
08090 1106 2170 10%91761, 1974 01 06 1110151 01 600081101) 8100 ১০০18| 
৬/০10816 160009505 010 90016 00৬০1177610 00 0011510৩1 06 000950101) ০01 
11101017610116 11) 00115 51806 0116 50110776 0116৮196019) 50916 01 0011686 
210 11৬01510 (68011615 85 19001712706 10 010 [011$01510 0181103 0011- 
1115510] ৬111) 97101) 170010080101]5 1 017 3 178) 0০. 00115100190 116065১21% 
(0 5001 10081 00110101011. 


তাহলে বুঝলেন এই অবস্থায় ১৯৭৩ সালে কন্ট্রোল অব এক্সপেন্ডিচার যে বিলটা আনা 
হয়েছিল তখনকার সরকারের এটা প্রয়োজন ছিল। এটা না হলে, এঁ যে নির্মলবাবু হাসছেন, 
উনি অনেক সুযোগ পেয়েছেন, এর আগে ৭৫ টাকা আযাড হক পে দেওয়া হত, এই পে- 
স্কেল চালু হতে দেখা গেল যে ১৫০-২০০ টাকা করে বেতন বেড়ে গেল। তাহলে বেতন 
নিশ্চয়ই বেড়েছে। কাজেই আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই 
বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মহম্মদ সোহরাব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সবচেয়ে অশ্চর্য লাগে বামফ্রন্ট 
সরকারকে দেখে। এরা যখন বিরোধী দলে থাকে তখন এদের এক রকম চেহারা,আর 
সরকারে বসলে আর এক রকম চেহারা হয়। আপনি জানেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এঁরাই 
যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন ১৯৭৬ সালে কন্ট্রোল অফ এক্সপেন্ডিচার আ্যাক্টএর এরা 
বিরোধিতা করেছিলেন এবং ৩৬ দফা কর্মসূচির মধ্যেও এই বিরোধিতা ছিল এবং সেখানে 
বলা হয়েছিল এই ত্যাক্ট বাতিল করা হবে। তখন তারা বলেছিলেন ইউনিভার্সিটির সমস্ত 
রকম অটোনমি রাখতে হবে, সেখানে কোনও রকম হস্তক্ষেপ চলবে না। আমার বক্তব্য তখন 
তারা এক রকম বলেছিলেন। আজকের যিনি মন্ত্রী মহাশয় তিনি কি বলেছিলেন? তিনি 
বলেছিলেন ইউনিভার্সিটির অটোনমিতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না এবং ১৯৭৬ 
সালের আ্যাক্ট সেটা খুব খারাপ, ইউনিভার্সিটির অটোনমিতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, এটা 
বাতিল করতে হবে। এখন যে ত্যাক্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে আছে, আমি সেই সিলেক্ট 
কমিটির সদস্য, আমি জানি সেই ্যাক্টটা কয়েকদিন পরে এখানে যখন আসবে, তখন 
জনসাধারণ ভালভাবে বুঝতে পারবেন তাতে কি আছে। আজকে কন্ট্রোল অফ এক্সপেন্ডিচার 
আযাক্ট যেটার .রিপিল করে যে বিল আসছে, আগামী দিনের বিলে তার চেয়ে বেশি হস্তক্ষেপ 
করা হয়েছে ইউনিভার্সিটির অটোনমিতে। এইটা আরও বেশি মারাত্মক। এটা প্রসঙ্গত এই 
কারণে যে উদ্দেশ্য এবং হেতুর মধ্যে সেই বিলের উল্লেখ আছে। যে বিষয়গুলো এই বিলে 
আছে সেটা যে বিল আসছে তাতে কভার করে যাবে। আজকে এই রিপিল বিলের উদ্দেশ্য 
এবং হেতুতে আছে যেহেতু একটা ফুল ফ্লেজেড বিল আসছে এবং তাতে এটা কভার করে 
যাবে সেইজন্য এই বিল রিপিল করা হচ্ছে। আমি বলব, যে বিলটা আসছে সেটা যদি 
একসঙ্গে আসত তাহলে ভাল হত। কারণ মন্ত্রী মহাশয় জনসাধারণকে ভুল বোঝাতে চাইবেন, 
তারা যে আইনটা বাতিল করতে চেয়েছিলেন, তা তারা করছেন এবং প্রতিশ্রুতি রাখতে 
চাইছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থা অন্য। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তিনি কাজ করছেন। তিনি 
একদিকে বলছেন, আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ক্যালকাটা 
ইউনিভার্সিটির অটোনমি যা ছিল ফুল ফ্লেজেড বিল যখন নিয়ে আসবেন তখন দেখবেন এই 
নতুন বিলে সরকারি হস্তক্ষেপ অনেক বেশি। সরকারি হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য নিয়েই ওই বিল 
আসছে। আজকের এই রিপিল আ্যাক্ট-এ আছে,..ব০1৮/10151070115 21191116 001721760 
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যেমন উন্নত দেশে আছে, সেখানে সরকার এবং ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা আভ্তারস্ট্যান্ডিং 
আছে, এমন সব ক্ষেত্রে আছে যেখানে ইউনিভার্সিটিকে লিবার্টি দেওয়া আছে। কিন্তু ১৯৬৬ 
সালে যে ইউনিভার্সিটি আ্যাক্ট পাশ হয়েছিল, তাতে প্রভিসনগুলি ছিল না, তারপরে দেখা 
গেল ইউনিভার্সিটি অথরিটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের ত্যাপ্রভাল ছাড়াই খরচ করেছে। 
আজকে আমাদের এখানে যে সুষ্ঠু কন্ভেনশন তৈরি হবার কথা ছিল সেই কন্ভেনশন তৈরি 
হয়নি এবং সেটা হয়নি বলেই তৎকালীন সরকার ইউনিভার্সিটির উপর কিছু রেস্ট্রিকশন নিয়ে 
আসেন, সরকার যখন টাকা দিচ্ছেন, তখন তাদের উপর সরকারের কিছুটা রেস্ট্রিকশন থাকা 
প্রয়োজন, এবং তার জন্যই ১৯৭৬ সালের সেটা করা হয়েছিল। আগামীদিনে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় যে বিল আনবেন তাতে এই রকম কোনও রেস্ট্রিকশন রাখবেন না, একথা যদি এই 
বিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে রাখতেন, এবং সেই রকম কন্ভেনশন যদি সৃষ্টি করা যায় তাহলে 
ভাল হয় এবং ইউনির্ভাসিটির বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্য দিয়ে যদি সেই কনভেনশন তৈরি 
হয়- ইউনিভার্সিটি নিজেদের যে সমস্ত খরচপত্র করবে সেগুলি উইদাউট প্রাইয়র আযাপ্রভ্যাল 
অব দি গভর্নমেন্ট করবে না, এটা হলে ভাল হয়। ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত সেই রকম পরিস্থিতি 
দেখা দেয়নি, ১৯৭৬ সালে যে বিল আনা হল, সেই রকম পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল বলেই 
আনা হল। সুতরাং আগামী দিনে যে বিল আনবেন সেটা সেইভাবেই নিয়ে আসবেন। বর্তমান 
এই বিলকে নিশ্চয়ই সমর্থন করব। আইনটা রিপিল করছেন; আমি আরও খুশি হতাম, 
আরও আনন্দিত হতাম যদি উদ্দেশ্যের মধ্যে একথা বলতে পারতেন যে এই রকম রেস্ট্রিকশন 
ইউনিভার্সিটির অটোনমির উপর রাখবেন না, তাদের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না, এই রকম 
একটা প্রতিশ্রুতি দিতেন, এই বিল রিপিল করুন, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে বিলের উদ্দেশ্যের 
মধ্যে যদি এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি থাকত, তাহলে ব্যাপারটা আরও আনন্দদায়ক হত, এই 
বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

স্্রী নির্মল বসু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ) (প্রয়োগের অবসান) বিধেয়ক, ১৯৭৯ যেটা এনেছেন সেটা 
সমর্থন করছি এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে বামফ্রন্টের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সেই 
প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য এই বিল এনেছেন। নির্বাচনের পর সরকার 'যা হয়েছে তা 
আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ৫ বছর থাকার কথা। সুতরাং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ৫ বছর ধরে 
পূরণ করতে হবে, একটি একটি করে পূরণ করা হচ্ছে এবং এটিও পূরণ করা হল। এখন 
বিরোধী পক্ষের যে তিন জন সদস্য ইতিমধ্যে বন্তৃতা করে গেলেন, তাদের কেউ এটার 
বিরোধিতা করতে পারেননি, সবাইকে বলতে হয়েছে এটা সমর্থন করছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে 
তাদের ধারণা বিরোধী পক্ষে আছেন, সরকার পক্ষকে সরাসরি কিভাবে সমর্থন করবেন, 
বিশেষত সামনে আবার নির্বাচন, সুতরাং খুঁজে খুঁজে তাদের কিছু বার করতে হবে এবং 
বলতে হবে এটা করলে ভাল হত, এটা থাকলে ভাল হত। কিন্তু বিলটা এত ভাল যে তারা 
এটাকে সমর্থন না করে পারেননি। কিন্তু ইমাজুদ্দিন সাহেব যা বলে গেলেন তার প্রতিবাদ 
না করলে রেকর্ডিং-এর দিক থেকে ভুল হচ্ছে। তিনিও সমর্থন করেছেন কিন্তু এই রকম 
একটা ধারণা থেকে ভুল হচ্ছে। তিনিও সমর্থন করেছেন কিস্তু এই রকম একটা ধারণা 
বোধহয় তার রয়েছে যে, কলেজ শিক্ষকদের মাইনে বেড়েছে তাদের আন্দোলনের জন্যই 
বেড়েছে, কিন্তু তিনি বলতে চাইছেন ১৯৭৬ সালের আইন আনার ফলেই যেন বেড়েছে। 'ইউ. 
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জি. সি. আগেই এই জিনিস সমর্থন করেছে, এ বিল পাশ করেছে বলেই হয়েছে, ঘটনা তা 
নয়। ১৯৭৬ সালে কংগ্রেস সরকার যে আইন করেছিল, সেটা তুলে সরিয়ে নেবার জন্যই 
আজকের এই বিল। কলেজ শিক্ষকদের মাইনে বাড়বার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই, সম্পূর্ণ 
অন্য জিনিস। যে আইন ১৯৭৬ সালে পাশ হয়েছিল, তাতে কি ছিল যা নিয়ে প্রতিবাদের 
এত ঝড় উঠেছিল? 


[4-30-_4-40 ৮.4.] 


তাতে ছিল যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে কোনও পদ যদি সৃষ্টি করতে হয়, 
যদি কোনও বেতন বা ভাতা বাড়াতে হয় বা বিশেষ বেতন, দক্ষিণা ইত্যাদি দিতে হয় তাহলে 
সরকারের পুর্ব অনুমতি নিতে হবে। এর বিরুদ্ধে অধ্যাপক সমাজ প্রতিবাদ করেছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকারও সমস্ত কিছু বিবেচনা করে নির্বাচনী প্রতিশ্রতিতে .একথা 
বলেছেন, ৩৬ দফা কর্মসূচিতে। এখানে দুটি মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে। এই বিধেয়কটি খুবই ছোট, 
মাত্র কয়েক লাইনে কিন্তু তবুও একে কেন্দ্র করে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং 
সরকারের সম্পর্ক নিয়ে দুটি মৌলিক প্রম্ন উঠেছে যেটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তার 
মধ্যে একটা হচ্ছে-_যেটা বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য সোহরাব সাহেব তুলেছেন__ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র বা অটোনমির কথা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থব্যয়ের 
ক্ষমতা কি পরিমাণ হবে। নিশ্চয় আমরা সবাই চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র রক্ষিত 
হোক-__অটোনমি আমরা চাই। এ নিয়ে এই বিধানসভাতেও অতীতে বহুবার আলোচনা 
হয়েছে। এর আগে সুপারসেশনের সময় হয়েছে, তারপর যে বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে রয়েছে 
সেটার ইন্ট্রোডোকশন স্টেজে আলোচনার সময় এ কথা উঠেছে আমরা বৃটেনের ট্রাডিশন গ্রহণ 
করেছি আমাদের দেশে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তার যে পরিস্থিতি ছিল আজকে 
স্বাধীনতার পর তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন বর্তমানে যা অবস্থা সেটা হচ্ছে, শিক্ষামূলক 
ব্যাপারে- ইন আ্যাকাডেমিক ম্যাটার্স_শিক্ষকদের পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় 
বা কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান__সেটা যদি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও করি-_সেখানে শিক্ষা কিভাবে 
দেওয়া হবে, পাঠক্রম কি হবে, কিভাবে পড়াবেন এসব তারাই করবেন, এখানে সরকারি 
হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ নেই। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তারা বলতে 
পারেন কিন্তু প্রতিদিনের কাজকর্মে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে আর্থিক ব্যাপারে 
অবস্থাটা সেই জায়গায় নেই। একটা সময় ছিল যখন সরকারি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কম ছিল। তখন দানবীরদের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ প্রাতংস্মরণীয় ব্যক্তিরা টাকা দিতেন, সমাজ দিত 
এবং সেই টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলত। সেখানে সরকারের টাকার উপর নির্ভর করতে হত 
না। তখন সরকারের কোনও কথা বলবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু অবস্থাটা এখন পাল্টে 
গিয়েছে_জমিদারি প্রথা উঠে গিয়েছে, পুরানো জমিদাররা আর নেই, শিল্পপতিরাও টাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন না, আজকে সরকারের উপর বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে 
হয়। সেখানে বিশেষ করে শিক্ষকদের মাহিনা ইত্যাদি বাড়বার পর বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের 
কাছ থেকে টাকা নিতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের মোটা অংশ এখন আসছে সরকারি 
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সাহায্য বা ইউ. জি. সি. ইত্যাদির কাছ থেকে। এখন বাজেট অনুযায়ী খরচ হলে বলবার 
কিছু নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা একথা বলে যে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানারকম 
চাপে পড়ে অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। তা করুন আপত্তি নেই যদি তারা অন্যভাবে 
অর্থব্যয় করেন। তা করুন আপত্তি নেই যদি তারা অন্যভাবে টাকা যোগাড় করতে পারেন 
পরামর্শ না করে সমানে টাকা বাড়িয়ে যাব এই যদি হয় তাহলে সেই টাকা সরকার দেবে 
কেন? এটা দিতে করদাতারা রাজি হবে কেন? এই জায়গায় এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র হতে 
পারে না এবং যে টাকা খরচ হবে সেই টাকার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কোনও 
তদারকি থাকবে না এটা কখনই অটোনমি অব দি ইউনিভার্সিটি হতে পারে না। শিক্ষকসমাজও 
এই দাবি আজকে করছে না, একথা তারা মেনে নিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, কমপ্লিট 
অটোনমি ইন আ্যাকাডেমিক ম্যাটার্স বাট গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল ইন ফিনান্সিয়াল ম্যাটার্স। আজকে 
এটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে ১৯৭৬ সালের আইনে আপত্তি হয়েছিল কেন? 
মাননীয় সদস্য বিষুকাস্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন তীর সঙ্গে আমি একমত যে একটা 
বেয়ারার পদ সৃষ্টি করতে হবে-_কথাটা হচ্ছে, সারা বছরের বাজেট করা হোক, সরকার কি 
টাকা দেবেন বলে দেওয়া হোক, এরমধ্যে যে খরচ করবে সেটাতে তোমার অধিকার, এরজনা 
আসতে হবে না সরকারের কাছে কিন্তু বাজেটের বাইরে যদি নতুন কিছু খরচ করতে হয় 
তাহলে আসতে হবে। সেখানে তুমি করতে পারো এর বাইরে কিছু কিন্তু টাকার দায়িত্ব 
সরকার নেবেন না। ঘটেছে এই জিনিস, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার পরও হয়েছে। এই 
আইন থাকা সত্বেও গত বছর পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলাতে বন্যা হল। বন্যার জন্য সরকার 
ঘোষণা করলেন আডভান্স দেওয়া হবে। কিন্তু সেখানে দেখা গেল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, 
দার্জিলিং, পশ্চিমদিনাজপুর ইত্যাদি জায়গা যেখানে খরা হয়েছে সেখানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সব কর্মচারীকে ফ্ল্যাড আযাডভান্গ দেওয়া হল, পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকরা ফ্ল্যাড আযাডভান্স 
পেলেন না। 


কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কমীরা ফ্ল্যাড আডভান্স পেয়ে গেল এমন কি যেখানে ফ্ল্যাড 
হয়নি সেখানেও এটা কি সরকার অনুমোদন করবেন। এ জিনিস চলতে পারে না। মন্ত্রী 
মহাশয় বিবৃতিতে এটাই বলেছেন যে তিনি এটা তুলে দিচ্ছেন। আর যদি না হয় যে বিল 
আসছে যেটা সিলেক্ট কমিটির মধ্যে রয়েছে যার সদস্য মাননীয় সোহরাব সাহেব আছেন, 
আমিও আছি তার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে এটা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দিনের কাজে 
কখনই হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিন্তু অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে গেলে এবং সেই টাকার 
দায় যদি সরকারকে নিতে হয় তাহলে নিশ্চয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। এ না 
করলে চলবে না। মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় বললেন এক হাতে ঢুকিয়ে আর এক হাত দিয়ে 
বের করে দেওয়া হবে। নিশ্চয় যদি বাজেটের বাইরে খরচ করা হয় এবং সরকারকে যদি 
সেই ব্যয়ভার নিতে হয় এ জিনিস করতে হবে। যদি অন্য জায়গা থেকে ব্যবস্থা করতে 
পারেন তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু প্রতিদিনের কাজকর্মে যে অধিকার তাদের আছে 
সেখানে হস্তক্ষেপ করা হবে না। এবং এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সারা পশ্চিমবাংলার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এগুলি করতে হবে। প্রতিদিনের কাজকর্ম তারা স্বাধীনভাবেই করবে সেটা 
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দারভাঙ্গা বিল্ঢিংয়ে বসেই সেটা তারা করতে পারবেন সেখানে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের তদারকি 
চলবে না। কিন্তু তার বাইরে ফাইনালিয়াল ম্যাটারে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকা দরকার। এতে 
স্পর্শকাতর হবার কোনও কারণ নাই। এই মূল বিষয়টি পরিষ্কার থাকা দরকার। এই কথা 
বলে মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এই বিলকে সমর্থন করছি। 


মিঃ স্পিকার £ এই বিলে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব নাই। এখন মন্ত্রী মহাশয়ের যদি 
কিছু জবাব দেওয়ার থাকে সংক্ষেপে দিন। 


[4-40-4-50 ৮..] 


শ্রী শস্তুচরণ ঘোষ £ মাননীয় স্পিকার মহাশয় আমি আশা করেছিলাম যে এই 
বিধেয়কটিকে সকল পক্ষের সদস্যরা আত্তরিকভাবে সমর্থন জানাবেন। কিন্তু আমি বিস্ময়ের 
সাথে লক্ষ্য করলাম যদিও বিরোধী পক্ষ যদিও এটাকে সমর্থন জানাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু 
পুরোপুরিভাবে এই বিলের প্রতি সমর্থন জানাতে সক্ষম হননি। একথা ঠিক যে নির্বাচনের 
পূর্বে বামফ্রন্ট মোর্চা যে ৩৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল 
যে এই বিধেয়কটিকে বাতিল করে দেওয়া হবে। আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা এই বিধেয়কটি তুলে 
নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতেও 
আমি এটা উল্লেখ করেছি। এই বিধেয়কটি প্রত্যাহার করে নেবার মনস্থ করেছি। তারা যে 
আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সেটা ভিত্তিহীন। এই বিলটি চালু থাকা সত্বেও আমাদের বাফ্রন্ট 
সরকার প্রস্তাব করে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও উন্নয়নের ব্যাপারে যে কোনও 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকার আগ্রহী হয়েছে কোথায়ও কোনও কারপন্য করেননি সর্বতোভাবে 
সাহায্য করেছে সহযোগিতা করেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্টের জন্য 
সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আগের সরকার যেখানে মোট ৮৭ লক্ষ টাকা খরচ করেছে আমরা 
সেখানে শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা খরচ করেছি এবং 
এর ডেভেলপমেন্টের জন্য ৪৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা দিলাম। মেন্টেল্গের জন্য ১৯৭৬-৭৭ 
সালে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। শুদু তাই নয়, 
বিশ্ববিদ্যালয় যখন যে কোনও ব্যাপারে আমাদের কাছে এসেছেন, যে কোনও জিনিসে অসুবিধা 
হয়েছে সেখানে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-এর প্রশ্ন তুলে কিন্তু আমরা সেগুলিকে রেখে দিইনি। আমরা 
সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেছি। ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কাছে বলেছিলেন যে জেনারেটর 
দিন। উত্তরবাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, এই ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় যে মুহূর্তে আমাদের কাছে বলেছেন যে সেখানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগকে যথাযথভাবে চালু রাখার জন্য জেনারেটরের প্রয়োজন সরকার 
সঙ্গে সঙ্গে অর্থ অনুমোদন করেছেন, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিদের 
এবং অফিসারদের বেতন হার নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হল এবং তাতে হিসাব করে দেখা 
গেছে যে বছরে প্রায় ৯০ ঈক্ষ টাকার সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা কিন্তু ব্যয় 
নিয়ন্ত্রণের দোহাই তুলে সেটা আটকে রাখিনি। আমরা মন্ত্রিসভায় সেটা অনুমোদন করেছি এবং 
সেটা কার্যকর করার জন্য নির্দেশে দিয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও ২/১টি 
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বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিপল বেনিফিট স্বীম চালু ছিল-_পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রযাচুইটি শিক্ষাক্মীদের . 
ক্ষেত্রে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে ট্রিপল বেনিফিট স্কীম চালু 
করা হয়েছে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা কোথাও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়নি। আর তা 
ছাড়া যেখানে ব্যয় সম্প্রসারণ বা অন্য ব্যাপারে কোনও প্রস্তাব এসেছে যেমন আমাদের কাছে 
এসেছে যে মহর্ষি ভবনকে সংস্কার করতে হবে ১৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন আমরা সেটা 
অনুমোদন করেছি। এমারেল্ড বাওয়ার হবে সেই ব্যাপারে আমরা অনুমোদন করেছি। কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয় গার্লস হোস্টেলের সম্প্রসারণ করতে হবে অর্থ অনুদান দিয়েছি। অর্থাৎ এই 
ব্যাপারে নিয়ন্ত্রন বিলের দোহাই দিয়ে কোথাও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কর্মসূচিকে 
অথবা অন্য কর্মসূচিকে ব্যহত না করে সর্বত সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছি। একটা প্রশ্ন 
মাননীয় সদস্য বিষ্্বাবু করেছেন যে সবই তো করেছেন ইত্যাদি বলে পার্ট টাইম আ্যালাউয়েলের 
কথাটা উনি বলার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন যে ১৫০ জায়গায় ২৫০ হল না কেন? 
আমি পরিষ্কার ভাবে এ কথা বলে দিতে চাই সরকার পক্ষ থেকে যে যাঁরা কোনও 
বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত আছেন তাদের এই 
যে পার্ট টাইম সিস্টেম, এটাকে আমরা সমর্থন করি না। সরকার পক্ষ থেকে এই পার্ট টাইম 
ব্যবস্থাকে তুলে দেবার জন্য আগ্রহী এবং আমরা সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব, পূর্ণ সময়ের 
জন্য অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। একজন শিক্ষক কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে 
পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত হবেন আবার অপর দিকে তিনি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে 
পার্ট টাইম কাজে নিযুক্ত হবেন, এটা আমরা সমর্থন করি না। আমরা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে 
ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যাতে করে এই পার্ট টাইম প্রথা বন্ধ হয় এবং তার জন্য 
বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে আমরা নির্দেশ দিয়েছি। আমরা যে সমস্ত জায়গায় ডে শিফট, মর্নিং 
শিফ্ট, ইভিনিং শিফট চালু আছে সেটা ধীরে ধীরে অবলুপ্তি করে দিতে চাই। পরবর্তীকালে 
যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতি কিন্তু আমরা পার্ট টাইমকে 
একেবারেই সমর্থন করছি না। এই প্রসঙ্গে আমি সরকারের নীতি পরিষ্কারভাবে আবার 
ঘোষণা করতে চাই যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীকার সম্পর্কে সচেতন। শুধুমাত্র শিক্ষার 
ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক ক্ষেত্রেও আমরা এই স্বাধীকারকে খর্ব করতে চাই না। যাতে তারা 
বিবেচনা মতো খরচ করতে পারে তার জন্য সরকারের অনুমোদন তারা গ্রহণ করবে এই 
বিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি এবং এই বিষয়ে যে বিল আনব এই হাউসে 
এবং পরবর্তী হাউসে তখন সেটা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এবং যথাযথভাবে বিবেচনার 
সঙ্গে যাতে খরচ করতে পারে সে বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথকে আমরা 
সুগম করে রেখেছি। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এই বিধেয়কটিতে সকলে সম্মতি 
জ্ঞাপন করবেন। 

শ্রী বি্ণুকাস্ত শাস্ত্রী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে একটি ব্যাপারে আবেদন রাখছি। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই পার্ট 
টাইম লেকচারার আপনি রাখতে চান না। সর্ব ক্ষেত্রে হোল টাইম লেকচারার হলে আমার 
কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার বিবেচনার জন্য রাখছি যতদিন এই সিস্টেমটা চলছে, 
এই কাজ চলছে, তাদের কাছ থেকে আমরা কাজ আদায় করে নিচ্ছি। কিন্তু তাদের মাইনে 
দিচ্ছি ২০ বছর আগের মতো। এটা কি ন্যায্য হচ্ছে? আপনি তুলে দিন কোনও আপত্তি 
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নেই, কিন্তু যখন আপনার এই সিস্টেমটা চলছে তখন কেন তাদের পুরাণো আমলের মাইনে 
দিচ্ছেন? আপনার এত লোক নেই যে রাতারাতি সব ক্ষেত্রে হোল টাইম লেকচারার রাখতে 
পারবেন। কিন্তু যতদিন এই ব্যবস্থা চলছে, তাদের ন্যায্য দাবি স্বীকার করে নিন। তুলে দিলে 
আমার কোনও আপত্তি থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারিদের মাইনে বাড়িয়েছেন 
ভাল। আমাদের ট্রিপল বেনিফিট দিচ্ছেন এটা ঠিক কিন্তু তাই বলে মাইনে বাড়াবেন না কেন 
আমি বুঝতে পারছি না। 

শ্রী মহঃ সোহরাব £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 
ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন। আমি বলছি যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন 
আনলে যে গভর্নমেন্ট খরচ করতে পারবে না এই রকম কোনও রেষ্ট্রিকশন নেই। ইউনিভার্সিটি 
উইদাউট প্রায়ার আপ্রভ্যাল অব দি গভর্নমেন্ট খরচ করতে পারে না। সুতরাং আইন 
প্রণয়নের কোনও প্রশ্ন এখানে নেই। 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ স্যার, অন ও পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ। মিঃ স্পিকার স্যার, 
আপনার কাছে কয়েকদিন আগে আমাদের মাননীয় সদস্য সত্যরঞ্জন বাপুলি মহাশয় একটি 
প্রিভিলেজ মোশন দিয়েছেন জনৈক ভদ্রলোক-- প্রমোদ দাসগুপ্তের অশোভন আচরণের জন্য 
আমরা চেয়েছি হাউসের বাইরে উনি সংযতভাবে কথা বলুন। আপনি ঠিকমতো পুলিং দিলে 
উনি চিরদিন সংযত হয়ে থাকবেন। আপনি পুলিং দেবেন বলেছিলেন-_ 

মিঃ স্পিকার ঃ আজকের দিনে যা হচ্ছে হোক। পরে আমি দেখব। 
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ডঃ অশোক মিত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিবৃতির পরে আমার আর যেটুকু 
বক্তব্য আছে সেটুকু আমি বলে দিচ্ছি। এতে অবশ্য খুব বেশি কিছু বলবার নেই। এটা 
আনার কারণ হচ্ছে যে অর্ডিন্যান্সটি ছিল সেটাকে পাল্টে এখানে বিল আকারে সদস্যদের 
সামনে এনে একটা আইন পাশ করতে হবে। আমরা জানি যে, আমাদের এখানে বিদ্যুতের 
খুবই অসুবিধা যাচ্ছে, যোগানের অসুবিধা আছে। প্রায় কয়েক বছর ধরেই আমরা এই 
অসুবিধা ভোগ করছি এবং আরও কিছু দিন হয়ত এই অসুবিধা থাকবে। সেই জনাই আমরা 
শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলেছিলাম যে, সম্ভব হলে আপনারা নিজেরা 
জেনারেটর বসিয়ে নিন। প্রতিটি ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আমরা 
আরও বলেছিলাম যে, জেনারেটর বসাবার শতকরা ১৫ ভাগ খরচ আমরা বহন করব এবং 
তা আমরা করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলেছি যে, জেনারেটর সেট বসিয়ে আপনারা 
যে-বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন সেই উৎপাদনের ওপর সরকারের যে প্রচলিত কর আছে সেই 
কর আমরা মকুব করছি এবং অর্ডিন্যান্ের দ্বারা আমরা সেটা মকুব করেছি। এখন আমরা 
সে ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করছি এবং এটা করতে গিয়ে এর সঙ্গে একটা ব্যাপার সংযোজনও 
করছি। সেটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কৃষি কার্যের জন্য যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেটার ওপরও যে 
কর আছে সেটাকেও আমরা একটু বিবেচনা করে স্থির করেছি যে, আপাতত কিছুদিনের জন্য 
তুলে দেব এবং এই বিলের দ্বারা সেটাকেও আমরা তুলে দিচ্ছি, সুতরাং কৃষি উৎপাদনে যে 
বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর এই আইন বলে এখন থেকে আর কোনও 
কর লাগবে না। এই দুটি কথাই আমার বলবার ছিল। আমি আশা করব এই বিল 
রিধানসভার সর্বকোণ থেকেই মঞ্জুর করা হবে। 

স্ত্রী সন্দীপ দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মহাশয় 
যে বিধেয়কটি সভার কাছে উত্থাপন করেছেন 7776 86759] 1০001010 1000 (ঞা10170- 
11010) 0111, 1979. তাকে আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার 
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কিছু বক্তব্য আছে সেটা হচ্ছে এই যে তিনি যেন আমার বক্তব্য শুনে জবাব দেন। গত 
পরশুদিন তিনি একটি বিধেয়ক উত্থাপন করেছিলেন, তার সমালোচনা করতে গিয়ে আমি 
নীতিগত প্রশ্ন তুলেছিলাম যে এটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত না স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থার 
এক্তিয়ার ভুক্ত। দুর্ভাগ্য বশত এঁদিন একটি জরুরি কাজ থাকার জন্য আমাকে বাইরে যেতে 
হয়েছিল। স্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখলাম যে আমি নাকি বড় লোকদের উপর ট্যাক্স আরোপ 
করার বিরোধিতা করেছি। 


ডঃ অশোক মিত্র ই আপনি প্রসিডিংস পড়ুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। 


শ্রী সন্দীপ দাস £ আমি প্রসিডিংস পড়িনি, যাই হোক, আমার বিরোধিতা ছিল 
নীতিগত এবং আজকেও এটা সমর্থন করছি নীতিগত কারণে ইন্ডিয়ান ইলেন্ট্িসিটি ত্যান্ট 
১৯৭১, কম্প্রিহেনসিভ ত্যাক্ট, ইন্ডিয়ান ইলেন্্িসিটি. আ্যাক্ট ১৯১০ এবং তারপর বেঙ্গল ইলেন্সিটি 
আযক্ট ১৯৩৬ প্রভৃতি আ্যাক্টের মধ্যে কিভাবে ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার হবে-_তার সম্পর্কে কিছু 
গাইড লাইন আছে। ইন্ডিয়ান ইলেন্ট্রিসিটি ত্যাক্ট ১৯৭১-এর মধ্যে ছিল কিভাবে ওয়ারিং হবে, 
আযক্সিডেন্ট কিভাবে আ্যাভয়েড করা যায় এবং তাতে ডেঞ্জার আছে, রিক্পের প্রশ্ন আছে-_অতএব 
গভর্নমেন্ট সেইসব ব্যাপারে ক্যালাস হয়ে থাকতে পারে না। আজকে সংবাদ পত্রে মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয় বিবৃতি দিয়েছেন আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখন ভয়াবহ বিদ্যুৎ সন্কট চলছে___পাওয়ার 
পজিশন ইজ ভেরি ব্যাড, প্রত্যেকদিন এই অবস্থা চলছে, পূজার মুখে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কটের 
মধ্যে আমরা পড়েছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিদ্যুৎ সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে সাওতালডিহি, 
ডি. ভি. সি. প্রভৃতি জায়গার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিজেল জেনারেটরের প্রয়োজন 
যে রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং সেখানে সরকার নিশ্চয়ই লাইসেন্স দেবেন। 
লাইসেন্স ছাড়া বিনা লাইসেন্সে যেমন-খুশি জেনারেটর চলুক সেটা আমি চাচ্ছি না কিন্তু সেটা 
রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স দেওয়া হবে কি হবে না এই ব্যাপারে কিন্তু সমস্ত বিলের মধ্যে 
অস্পষ্ট রয়ে গেছে এবং এক্সিকিউটিভ বুরোক্রাসিদের বাংলিং-এর স্কোপ রয়ে গেছে বলে 
আমার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন ধরুন ব্লজ ৩৭(বি), মূল আ্যাক্টে আছে 1716 ০1০01 
81000117060 11 01013 06102111089, 0) 19061090012) 80011091101) 101 ৪] ০0 
৪ 06101910816 ০0 12513080101) 10 2001 3001] 21001 23 118 ০0011510915 
105095581%, 81) 00 0116 81010110211 & 00101080601 19515021101] 101 58101 
0101] 001 5901) 1091100 2110 017) 30001) ০0170161011 01 00110101015 23 11189 176 
[7155011090. এখানে বিলের মধ্যে সেখানে বলা নেই কত রেট হবে? আমি বলছি, ফি টা 
নমিন্যাল হওয়া উচিৎ। আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি কৃষিকে ছাড় দিয়েছেন। 


[১-০০-১-10 17.14.] 


কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সঙ্কট ভয়াবহ, শিল্পে অত্যন্ত মন্দা দেখা দিচ্ছে, সরকারি উদ্যোগের 
অভাবে কোনও শিল্প পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে না পশ্চিমবঙ্গে বেকারি ভয়াবহ। এখন যদি নতুন 
কোনও শিল্প উদ্যোগে বিশেষত্ধ যেটা লেবার ইনটেনসিভ যে শিল্পে এতে সুযোগ রয়েছে 
বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে আমার তো মনে হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লাইসেল ফি মুকব 
করা উচিত। যেমন অর্থমন্ত্রী মহাশয় সুপারিশ করেছেন কৃষির ক্ষেত্রে তিনি ছাড় দেবেন কিছু 
দিনের জন্য। আমি বলছি সেটা অনেকদিন দিয়ে যেতে হবে। যতদিন আপনাদের এই বিদ্যুৎ 


1201910োখ 449 


সঙ্কট থাকবে এবং এই খরা পরিস্থিতি রয়েছে সেটা নতুন নয়, আগেও ছিল সেটাকে তিনি 
আবার স্বীকৃতি দিচ্ছেন, আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে সেটাকে কেন তিনি 
প্রসারিত করলেন না আমি ভেবে পাচ্ছি না এবং এই বিলের মধ্যে থাকা উচিত ছিল 
কোনওভাবে ধারণা যাতে না হয় সে প্রডাকশন এফেক্ট হচ্ছে। নতুন শিল্প উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি 
হচ্ছে। আমাদের বিদ্যুৎ সঙ্কট রয়েছে, রাজ্য সরকার যোগাতে অপারগ, নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প 
করতে পারছেন না, বাইরে থেকে শিল্প আসে না, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প অন্য রাজ্যে চলে 
যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এই বিধেয়কটি আমাদের বিবেচনা করতে হচ্ছে। সেইজন্য আমার 
বক্তব্য হচ্ছে বড় এবং ছোট ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা ক্লাসিফিকেশন করতে হবে, কো-অপারেটিভ 
সেক্টার এবং মনোপলাইসটিক সেক্টার ইন্ডাস্ট্রি আছে দেখতে হবে। তারপর এটা মনে রাখতে 
হবে যে ডিজেলের যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তারপর কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ধাপে ধাপে 
যেভাবে আবার ডিজেলের দাম বাড়িয়েছেন, এবং ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
এটা মনে রাখতে হবে যে ডিজেল জেনারেটরের খরচ অনেক বেড়েছে। গভর্নমেন্টকে এ ক্ষেত্রে 
ডিজেলের ব্যাপারে এনকারেজ করতে হয়, ইন্ডান্ত্রির খাতিরে এপ্রিকালচারের খাতিরে তাহলে 
প্রবলেমটা বুঝতে হবে। এমন ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয় যে এই জেনারেটর লাইসেল্স এবং 
তার জন্য যে কমল্লিকেশন বিলের মধ্যে রয়েছে বিধেয়কের ৩/২ এর মধ্যে রয়েছে 19815- 
080101) £127060 01001 500-56০1010170]) 51811 06 1016৮/60 1) 5001) 11012101161 
৮10111) 501] [061100 2) 01) 1091)61]; 01 50011 166 92১ 1778 ১০ [91650111990 
সবটা অস্পষ্ট রেখেছেন। সেটা যদি বিলের মধ্যে মেনশন করে দিতেন কি হবে সেটার 
অন্ততপক্ষে যদি গাইড লাইন বিলের মধ্যে থাকত তাহলে বুঝতে পারা যেত। এখন সমস্তটা 
ব্যুরোক্রাসীর হাতে চলে গেল এবং বুরোক্রামী কখনও নতুন উদ্যোগের জন্য-_শিল্প উদ্যোগ 
বাড়ানোর জন্য নিজে থেকে উদ্যোগ নেন না। 


আমাদের দেশের বুরোক্রাসী এখন পর্যন্ত এই স্বাক্ষর রেখেছেন। কাজেই প্রবলেমটা বুঝে 
তারা সেটা করবেন তার কোনও গ্যারান্টি পাচ্ছি না। সেজন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করব আমরা এই বিলকে সমর্থন করছি কিন্তু ভবিষ্যতে আর একটি বিধেয়ক এই 
সভার কাছে আনুন যাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই লাইসেলস ফি কি হবে, প্রথমত সেই 
সম্বন্ধে গাইড লাইন দেন কত লাইসেল ফি করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন রাখার ক্ষেত্রে আমি 
তার সঙ্গে একমত কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ফি কি হবে সে সম্বন্ধে কোন গাইড লাইন বিলের মধ্যে 
রয়েছে, না থাকায় আমার কাছে অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারছি 
না, সেজন্য আমি তাকে বলছি যে একটা পূর্ণাঙ্গ বিল পূর্ণাঙ্গ বা পরে ছোট বিল আনতে 
পারেন যাতে তাতে যেন অন্তত গাইড লাইন থাকে, বিশেষ স্মল স্কেল ইন্ডান্ট্রিস ক্ষেত্রে এবং 
লেবার ইন্টেল্সিভ ইন্ডাস্ট্রি জেনারেটর বসলে তার লাইসেন্স ফি লাগবে না নমিনাল লাইসেল 
ফি লাগবে এই ধরনের যদি কোনও বক্তব্য থাকে তাহলে তাকে অভিনন্দন জানাব' 


আমার মনে হয় এমনও হতে পারে যে সমস্ত ক্ষেত্রে লাইসেল্গ ফি-র পরিবর্তে 
সাবসিডি দিতে হতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করে ভবিষ্যতে যদি বিধেয়ক আনেন আমরা 
তাকে সমর্থন করব। 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বিল উত্থাপন 
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করেছেন তাতে ইলেন্্রিসিটির কথা থাকায় অনেক কিছু মনে পড়ছে। বিগত ২ বছর ধরে 
বিদ্যুৎ যেন মরুভূমিতে একটু জল। সুইচ টিপে বসে আছি কোন্‌ সময় বিদ্যুৎ আসবে জানি 
না। এই অবস্থা শুধু ঘরে নয় কল কারখানায় ছাপাখানা ইত্যাদি সব জায়গায়। অনেক সময় 
সুইচ টিপে ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ চারিদিকের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু আবার অল্পক্ষণের 
মধ্যে চলে গেল। অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য নিজ নিজ পায়ে দীড়াতে যারা 
জেনারেটার বা অন্য ব্যবস্থা করবেন তাদের ডিউটি বা ট্যাক্স থেকে তিনি রেহাই দেবেন। তিনি 
এগ্রিকালচারের উপর ছাড়ের ব্যবস্থা করে ভাল করেছেন। কিন্তু শুধু এগ্রিকালচার কেন ছোট 
ছোট মাঝারি ইন্তান্ত্রি যারা বিদ্যুৎ পরিচালিত সেগুলি সম্পর্কে যদি চিন্তা করতেন তাহলে ভাল 
হত। বিদ্যুৎ অভাবে এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো যদি জেনারেটার চালাতে পারে তাহলে তাদেরও 
চিন্তা করা উচিৎ ছিল। এরপর আমি তাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করছি। ডিজেল 
সরবরাহের ব্যাপারে আপনাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু এই ডিজেল সরবরাহ করার কোনও 
গ্যারান্টি দেবেন কি? কারণ তা যদি না দেন তাহলে বিদ্যুৎ সঙ্কটের ফলে ডিজেল পরিচালিত 
জেনারেটারগুলি আর চালানো যাবে না। এ বিষয়টা একটু চিস্তা করতে বলছি। গত বোরো 
মরশুমে শ্যালো টিউবওয়েলগুলি ডিজেলের অভাবে কৃষকরা চালাতে পারেনি। যারজন্য বোরো 
ধান মার খেয়েছে। সুতরাং ছাড় দিলে এপ্রিকালচারের ভাল হবে কিন্তু সরবরাহের ব্যবস্থা না 
করলে কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। এই বিলে অনেকগুলি ব্যাপার ক্রিয়ার নয় যেমন 
রিনিউয়াল, মঞ্জুরি ইত্যাদি ৩২) ধারায় যা আছে তা সেখানে স্পক্টভাবে বলা নেই। কৃষিকার্ষে 
উদ্দেশ্যের কথা যা বলা হয়েছে তাও পরিষ্কার নয়। এগুলি পরিষ্কারভাবে বলুন। এই কথা 
বলে বিদ্যুৎ সঙ্কট-এর কথা অনুধাবন করে যে ব্যবস্থা করছেন সেটা সফল হবে যদি অন্যান্য 
ব্যবস্থাগুলি তার সঙ্গে করতে পারেন। 


[5-10-5-20 চ5.4.] 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বঙ্গীয় বিদ্যুৎ শুক্ক 
(সংশোধন) বিধেয়ক, ১৯৭৯ যে বিল এনেছেন সেটা সমর্থন না করে উপায় নেই। খেলার 
মাঠে আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু খেলোয়াড় আছে বীরেনবাবুর মতো যারা বল ছেড়ে দিয়ে 
প্লেয়ারকে আক্রমণ করে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে গত ২ বছর ধরে এমন 
কোনও কাজ করেননি যারজন্য বিরোধীপক্ষ থেকে আমরা প্রশংসা করতে পারি। এই প্রথম 
তার এই কাজের জন্য আমরা তাকে প্রশংসা করছি__অর্থাৎ এখন তিনি সুস্থ মানুষ হয়ে সুস্থ 
চিস্তা করতে আরম্ভ করেছেন। শুধু তিনি কেন পশ্চিম বাংলার সমস্ত মানুষ বিদ্যুতের জন্য 
তুক্তভোগী। সকাল ৬টা থেকে ১২টা অবধি লাইট থাকে না, রাত ১১টা থেকে ভোর পর্যস্ত 
লাইট থাকে না। কিন্তু আপনি যে আইন করেছেন তাতে ডোমেস্টিক পারপাসকে এক্সজেমপ্ট 
করবেন না। এটা আমি আপনাকে একটু চিস্তা করতে বলছি। 

আজকে এই বিদ্যুৎ সিস্টেমের জন্য সবচেয়ে ভুক্তভোগী হচ্ছে ইন্তানটরি, স্কুল, কলেজ, 
এগ্রিকালচার, কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে, যারা আপনাকে নির্বাচিত করেছে, আপনি যান দেখবেন 
রাত্রি ১২টার সময় হয় স্বামী স্ত্রীকে পাখা করছে, না হয় স্ত্রী স্বামীকে পাখা করছে, এই 
রকমভাবে হোল নাইট চলছে। আমি আপনাকে বলছি আপনি চিস্তা করুন যদি কোনও 
ডোমেস্টিক পারপাসে কেউ ডিজেল ব্যবহার করে পাওয়ার জেনারেট করে তাহলে আপনার 
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অসুবিধা কোথায়? আপনার মাথায় এখন যখন সুস্থ চিন্তা এসেছে, জ্যোতিবাবু ওখানে ফেল 
করেছেন, তার জ্যোতি ওখানে ল্লান হয়ে গেছে, তখন আপনি যে বিল এনেছেন সেটাকে 
আযমেন্ড করুন। ডোমেস্টিক পারপাসে যারা সবচেয়ে ভুক্তভোগী, যাদের রাত্রের নিদ্রা আপনারা 
এগজেম্পশন দেবেন না? আপনি অর্থমন্ত্রী, আপনার প্রশংসা করছি, আপনার ভুলটা সেজন্য 
দেখাতে হবে। আপনার প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে বলছি আপনি এটাও চিস্তা করুন যে 
একটা বিল যখন হাউসে আসে তখন দেখা দরকার ফাইনান্সিয়াল ইনভল্ভমেন্ট কতটা থাকে। 
আপনি বিলে ৭(বি)-তে একটা নতুন ক্লজ সংযোজন করেছেন, সেখানে যে নতুন অর্গানাইজেশন 
' হবে রেজিস্ট্রেশন আ্যান্ড আদার্সের জন্য সেখানে নিশ্চয়ই কিছু ফাইনান্সিয়াল ইনভল্ভমেন্ট 
হবে। আপনি সেখানে বলতে পারতেন কোনও ফাইনান্সিয়াল ইনভল্ভমেন্ট আছে কি নেই। 
আপনি সবই ভাল করেছেন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আপনার কপাল খারাপ, ভাল জিনিস 
আনবেন, কিন্তু ফাকটা থাকবে আমার জন্য। ফাইনাল্সিয়াল ইনভল্ভমেন্ট হবে কি হবে না 
সেটা আপনি চিন্তা করুন। আমি আপনাকে বলছি এগ্রিকালচারাল সেক্টরে ওটাকে ফল ওয়ান 
ইয়ার এগজেমপশন না করে অন্যগুলি করুন, বিজনেসম্যান, ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি তাদের রেজিস্ট্রেশন 
করতে হবে, কিন্তু এগ্রিকালচারাল সেক্টরে যতদিন বামফ্রন্ট সরকার আছে ততদিন পর্যস্ত শুল্ক 
লাগবে না এটা আযাড করে দিন। যতদিন বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ পরিচালনা করবেন ততদিন 
এগ্রিকালচারাল সেক্টরে শুষ্ক লাগবে না ইউ প্লিজ আমেন্ড দিস। ভাল জিনিস এনেছেন, 
সেজন্য আপনার প্রশংসা করছি, কিন্তু এখনও যতটুকু ভুল আপনার মধ্যে আছে সেগুলি 
সংশোধন করার চেষ্টা করুন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


তরী প্রবীর সেনগুপ্ত ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের নেতারা এই বিলকে 
সমর্থন করে কেউ বলেছেন এর বিরোধিতা করার সুযোগ নেই, আবার কেউ এখানে এই 
কথা বলে অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা তুলেছেন অর্থাৎ কেউ ডিজেলের কথা তুলছেন। ডিজেলের 
দাম কমানোর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে কি করে না সেটা জেনেও এই কথা 
তুলেছেন এবং বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করার চেষ্টা করেছেন। আমি 
মাননীয় সদস্যদের এই কথা বলতে চাই আজকে এই যে বিদ্যুৎ সঙ্কট সম্পর্কে চেচামেচি 
করা হচ্ছে যারা চেঁচামেচি করছেন তারা কতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন তার দু'একটা উদাহরণ দিলে 
বোঝা যাবে। আপনারা আশ্চর্য হবেন বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার ”” এই বিদ্যুতের ব্যাপার 
নিয়ে এঁরা আন্দোলন করেন। 


[১-20-5-30 ৮..] 


১৪ দিন এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা ধর্মঘট করেছেন। বিদ্যুৎ 
শিল্পের মতো প্রয়োজনীয় শিল্পে তারা ১৪ দিন ধর্মঘট করেছেন এবং ৩৯ দিন এঁ বিক্ষোভের 
নাম করে কার্যত কাজ বন্ধ করেছেন। আমি তালিকা দিয়ে বলতে পারি এবং তারা এইভাবে 
কাজ করেছেন। আমরা শুনছি আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে তারা লাগাতার ধর্মঘটের ডাক 
দিয়েছেন। এটা ঠিকই ধর্মঘট যদি তারা লাগাতার করতেন তাহলে ভাল হত। কারণ যেদিন 
তারা ধর্মঘট করলেন সেদিন বিদ্যুৎ বেশি উৎপাদন হয়। এইসব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে 
এইজন্য সুনীতিবাবু এখানে বলে গেছেন বামফ্রন্ট অপদার্থ সরকার, এবং অপদার্থতা-এর 


450 4999, [২00870]09 

[50) 96161791, 1979] 
লিজ নিরসন না নিন ডি 
পাওয়া যাবে কিনা। তার দায়িত্ব এই মন্ত্রীর নিতে হবে বা বামফ্রন্ট সরকারকে নিতে হবে 
এবং সস্তায় ডিজেল পাওয়া যাবে কিনা তার দায়িত্ব বামফ্রম্ট সরকারকে নিতে হবে। এই 
বিল সম্পর্কে ওদের কিছু বলার নেই, কিন্তু বলতে হবে সেইজন্য এইসব কথা বললেন। 
আজকে যে বিদ্যুৎ সঙ্কট হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার যে নতুন নতুন প্রকল্প করার চেষ্টা করছেন 
সেগুলি তারা আটকে রেখেছিলেন। নিজেদের মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে ঝগড়ার জন্য সেই সব প্রকল্পগুলি 
তারা করতে পারেননি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার প্রকল্পগুলি করতে যাচ্ছেন। স্যার, শুধু তাই 
নয় আজকে ১১ প্রদেশে বিদ্যুতের সঙ্কট এবং বিদ্যুৎ যা উৎপাদন হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে 
না। এটা একটা সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্যা। সে সমস্যার গুরুত্ব না বুঝে এখানে সুনীতিবাবু 
ঠাট্টা করে বললেন স্বামী স্ত্রীকে হাওয়া করছেন, স্ত্রী স্বামীকে হাওয়া করছেন। কংগ্রেস ৩০ 
বছর ধরে যেভাবে রাজত্ব করেছিলেন তার ফলেই সমগ্র দেশেই এই ভয়াবহ বিদ্যুৎ সম্কট- 
এর সম্মুখীন হয়েছে। সুনীতিবাবু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে শুধু স্বামী স্ত্রীকে 
হাওয়া করছে, স্ত্রী স্বামীকে হাওয়া করছে এইভাবে পরিস্থিতিটি দেখা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। 
এই ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি তিনি করেছেন তার কারণ এই বিলে তার বিশেষ কিছু 
বিরোধিতা করার নাই এবং তিনি বিরোধিতাও রুরেননি। কিন্তু বিরোধিতা না করেও তিনি 
তার বক্তব্যে কিছু ইঙ্গিত করেছেন বলেই আমাকে তার জবাব দিতে হচ্ছে। এই কয়েকটি 
কথা বলেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডঃ অশোক মিত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় যে কয়েকজন সদস্য বললেন 
আমি তাদের বক্তব্য খুব মনযোগ সহকারে শুনেছি।. ৫ জন মাননীয় সদস্যরা বললেন 
প্রত্যেকের মন্তব্য ধরে ধরে দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করব। প্রথমে আমার সন্দীপবাবু 
সম্বন্ধে একটি অভিমান আছে-_-উনি বললেন আমি নাকি কোনও নীতি সম্বন্ধে কিছু বলিনি। 
উনি যদি দয়া করে আমার প্রসিডিংসটা পড়ে দেখতেন তাহলে দেখতেন প্রত্যেকটি কথা আমি 
আমার বিবেক অনুযায়ী জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। উনি লাইসেল্স-এর ব্যাপার বলেছিলেন। 
আমরা বলেছি যাকে আমরা ভার দেব তাকে একটা দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্ত করার 
সময়ে একটা ফি জমা দিতে হবে। ফি-এর পরিমাণ এখানে নির্ধারণ করা নেই। কারণ সময়ে 
সেটা পাল্টাতে হতে পারে। একটা ফি ধরে দেব সেটা অনস্তকাল ধরে থাকবে এটা ঠিক 
নয়। সেইজন্য এটা বিবেচনার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। রুল যখন করা হবে তখন সেটা 
বিবেচনা করে করা হবে। 


আমি বড় ব্যাপারগুলো বললাম। আপনারা বলেছেন কৃষি ক্ষেত্রে এই ছাড় দিচ্ছেন, 
কিন্তু শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি করছেন? আমি শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বলেছি 
শতকরা ১৫ ভাগ খরচ জেনারেটর সেট বসাবার জন্য ছোট এবং মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে 
দিচ্ছি। অর্থাৎ পুরো খরচের শতকরা ১৫ ভাগ সরকারের তরফ থেকে অনুদান হিসেবে দিচ্ছি 
এবং তারপর বিজলি কর রেহাই দিচ্ছি। সাধারণভাবে আপনারা বলেছেন ইনসেনটিভের ' 
ব্যাপারে আমাদের কি নিয়মকানুন আছে। এটা পাল্টানো হয়েছে ৩/৪ মাস আগে। শিল্পের 
ক্ষেত্রে আরও কিছু বাড়তি উৎসাহজনক ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা দেখছি। 
আপনারা বলেছেন বাইরে থেকে খুব একটা. ইনভেস্টমেন্ট আসছে না। আপনারা ' একটু 
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তাকিয়ে দেখুন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। প্রথমে মহারাষ্ট্রের কথা দেখছেন। আমাদের এখানে খবরের 
কাগজে আমাদের কথা অনেক লেখা হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রে যখন এক সপ্তাহের জন্য বিদ্যুৎ 
বন্ধ করা হল তখন সেখানকার খবরের কাগজ সেটা ১/২ প্যারাগ্রাফে লিখল। কিন্তু 
আমাদের এখানে এই ব্যাপার নিয়ে মহা শোরগোল ওঠে। দিল্লিতে গড়পড়তা ৩/৪ ঘন্টা 
পাচ্ছে না। বড়লোকের পল্লী নিউ দিল্লিতে বিদ্যুৎ ঘাটতি হচ্ছে ৩/৪ ঘন্টা, কিন্তু পুরানো দিল্লি 
যমুনার ওখানে ঘাটতি হচ্ছে ৫/৭ ঘন্টা। আমরা জানি বড়লোক এবং গরিব লোকের মধ্ো 
তফাত আছে এবং সেটাই সেখানে হচ্ছে। শামসুদ্দিন সাহেব বলেছেন, মরুভূমি। এই মরুতুমি 
কি করে সৃষ্টি হল সেটা চিস্তা করুন। মরুভূমি এমনিতে হয় না, গাছগুলো মরে গেলে 
৮তারপর মরুভূমি হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল. পর্যস্ত পশ্চিমবাংলায় এক মেগাওয়াট 
বিদুৎ সংযোজন করা হয়নি এটা হচ্ছে এঁতিহাসিক ঘটনা। তারপর, আমরা এসে কিছু কিছু 
করেছি, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী কিছু কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছি। যেমন ১৯৭৪ সালে 
যোজনা কমিশন মঞ্জুরি দিয়েছিল, কিন্তু আপনারা কিছুই করতে পারেননি। আমরা এসে 
কোলাঘাটে ৩টি ইউনিট ৬৩০ মেগাওয়াটের উদ্যোগ নিয়েছি এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও ৩টি ইউনিট যাতে হতে পারে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় তার চেষ্টা 
করছি। ব্যান্ডেলে পঞ্চম ইউনিটের মাধ্যমে যাতে ২১০ মেগাওয়াট পাওয়া যায় তারজন্য চেষ্টা 
করছি। সাঁওতালদিহিতে ১২০ মেগাওয়াট যাতে পাওয়া যায় তারজন্য চেষ্টা করছি। সবচেয়ে 
বড় কথা হচ্ছে ফরাককায় সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছি। 
আমাদের এবছর অসুবিধা গেছে এবং আগামী বছরও অসুবিধা থাকবে। আমরা আশা করছি 
১৯৮১ সালে আশার সঞ্চার হবে। আপনারা আমাদের দোষারোপ করতে পারেন, আমরা 
আপনাদের দোষারোপ করতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন বলবে কেন এই জিনিস করা 
হয়নি তখন আপনারা তাদের বোঝাবেন। যাহোক, এই কনসেশনগুলো আমরা শিল্প, বাণিজ্য 
এবং কৃষির ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি। তারপর, বলা হয়েছে আমরা কেন গৃহস্থদের ক্ষেত্রে এটা 
দিচ্ছি না? পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ আছেন তারা তাদের বাড়িতে 
নিজেরাই জেনারেটর সেট বসাতে পারেন। পশ্চিমবাংলায় সাধারণ গৃহস্থ যারা আছেন তারা 
তাদের বাড়িতে জেনারেটর সেট বসাতে পারবেন না যে তাদের আমরা টাকা দেব। বড় গৃহস্থ 
লোকদের অনুদান দেবার বাসনা বামফ্রন্ট সরকারের নেই। যাহোক, সমস্ত দলের সদস্যেরা এই 
বিলকে সাধারণভাবে সমর্থন করেছেন তারজন্য আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 
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মিঃ স্পিকার £ এখন কার্য উপদেষ্টা কমিটির ৪৪তম প্রতিবেদন। আমি কার্য উপদেষ্টা 
কমিটির ৪৪তম প্রতিবেদন পেশ করছি। এই কমিটির অধিবেশন আজ €ই সেপ্টেম্বর আমার 
কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত বিধানসভার 
কার্যক্রম ও সময়সূচি নিঙ্নলিখিতভাবে নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেছে। 


[71089, 7-9-79  ... 1010101। 01001 1016 185--000০6 01 ৬1101) ৮495 81৬1) রঃ 
০9 5111 [21811 16211108 100101--2 10815. 


/101709, 10-9-79 (1) 


(1) 


0০509, 11-9-79... (1) 


() 


[16 ৬/65. 7301759] [11100050181 1116830000018 1)6- 
৬০101011611 00100180101) (41061001611) 13111, 1979 
(11000000101), 001751001810101 2010 1955108)--] 11001. 


016 65. 3017591 0077211 55506] 01710010176 
3111. 1979 (11000010010), 00179106180101) 2) 1895$- 
111)--3 10015. 


016 ৬/০9 3017598]1 17১81011958 (99০0170 /৯1110170- 
[10100) 1311], 1979 (]1100001001017, 00115102190101) 1৫ 
[855118)-_11/2 10015. 


1116 08100008 111110551781709 908১ 01 2109089৫- 
1765 (12111001281 [210%1310175) (/70110110101) 3111, 
1979 (1011090000101), 00175100190101) 2110 1989511)9)-- 
1/2 1001. 


(1) 1176 ৬/651 3217591 31800091) 80779 (616911776) 


3111, 1979 (17000001101), 001751001810101) পর) 1855- 
118)--1/2 1001. 


(৬) 1176 65: 9017591 01811091) (1২606911778) 5111, 


১০ 


৬০৫10659089, 12-9-79 ্্‌ 


[া015059, 13-9-19.. ৫) 


1979 (17000000101), (001191061810101) 2110 78551115) 
-_1/2 10081 


[012 ৬০9. 13217591 1[6111595 110112109 (£১1770170- 
11010) 03111, 1979 (71000010010), 00115100180101) 2170 
[8551118)--1 11081 

1176 ৬০9. 327521 00110 11012165 73111, 1979 (1- 
01000000101, (0175106180101) 2170 178551118)---4 10015. 
7116 ৬/০5. 3০088] 17017901 2170 ৬111856 11000151195 
90210 (/৯110170100) 8111, 1979 (11709000010, 
0073106180101) 20 7855178)-_11/2 10015. 


হলাস0 075 809]555 /0৬1502% 00৮11117272 453 


(1) 7৮010101) 07061 1019 185--00106 ০01 ৬/1101) ৮4৪১ 
61৮০1. 09 9111 00108] 938310--2 110015. 


[1099, 14-9-79 ... 1%1010101। 11091 1015 185-1090০6 01 ৮/)101) ৮/0$ 
81৬51) 0) [0 281781 896011-21/2 10015, 
এখন মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি এই প্রস্তাব পেশ করবার জন্য 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী ভবানী মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির ৪৪তম প্রতিবেদন 
আমি সভার সামনে পেশ করছি। 


মিঃ স্পিকার £$ আমি ধরে নিচ্ছি যে সভায় এটা গৃহীত হল। এখন আমার একটা 
রূলিং আছে মাননীয় সদস্য শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলির অধিকারগত প্রশ্নের উপর। 


আমি কালকে জানিয়েছি যে রজনীবাবুর যে প্রিভিলেজ মোশন সেটা আমি গ্রহণ 
করিনি। কারণ তিনি যে বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন অর্থাৎ আযাসিওরেলের ব্যাপার একটা 
হাউসে যেটা হয়ে গিয়েছে সাধারণত সেই হাউসেই ওটা হওয়া ভাল। সেটা ওইভাবে তোলা 
যায় না বলে আমি মনে করি। এখন সত্বাবুর যে প্রিভিলেজ মোশন সেইটার উপর আমি 
আমার রুলিং দিচ্ছি। 


[118৬6 15091$80 4 1700109 01 & 00099101011 01 [01%11686 01710611016 226 
০ 016 [২9165 01 [000900076 0170 00171006101 চ05100655 11) 10106 ৬/6১ 
93011591 19515170155 /১556171) 00) 9111 9808 21118) 380811, 1. 15 & 
[65810175 থো। 2115890 0611781019 31816700100 0১ 111 07006 1995 00109, 
0. ৮. 1. (৬) 158061, 95 19001151160 |) 06 4/৯1701708 38281 [৪011168, ৫8150 
[76 280) /১012050, 1979. 


12110000106 16905 85 01108 : - 


“1151 00 18155 ৪ [0101 01 011%116£6 981115. 91011 101)006 185 
09008 001 1115 50909106110 [00011510650 11) 016 /৯1121009 99221 17801111001 28- 
৪8-19. 

116 50800171611 01 11. 1095 00019 15 09121180019. 11761091061 1779) 
06 ৫15005960 1) (16 1100139. 


1106 91919110110 160017190 00178৮01১০0) 17806 0/ 9101 1095 00019 470 
|) 19590 01 10101) 0110 101106 01 91৬11980 1195 09০1) &1%6) [015 1106 
01015 : - 

““... প্রসঙ্গত এদিন বিধানসভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপনের সময় কংগ্রেস সদস্য সত্যরঞ্জন 
বাপুলির আচরণের উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, যাদের শোভনতাবোধ পর্যস্ত নেই 
তাদের সঙ্গে অন্যকিছু কি করে সম্ভব?” 


10 11] 0005 06 5601] 10191 10 16112112000 81719 [00011108181 116]061 


454 /১592191. 73002170705 
[50 96010170061, 1979] 


$/85 11206. 1110 161510106 ৮425 (0 2 [210100121 00110021781. 1176 ০001- 
(9১1 51055 0112 ৮1116 50062101178 80০00 ঞা) 219000181 211101106 9111 185 
0011918 15 19001150 (0 178৬6 1916760 (0 1106 10179৬10117 0 911 98098 
[২211]21) 73980011 11 016 110956 8 06 01716 01 0010081% 16191061006 2) 5810 
090 2) 919010121 211181706 ৮/৪৩ 18101) [00531016 ৬/01) ৪ 00110091 109119 ৮/11096 
1)211005 ০010 100186 1 06 11056 1 1016 ৬/৪/ 5111 9818 [২211]21) 
89011 01. 1116 167001190 12112111510 16181021016 (0 2119 11101510081 10]1)- 
1027 85 5001) 01 10 06 11056 95 ৪ ৮1016. 1 15 $616001৬6 11 105 80]011- 
০8110) 111 25 11001. 85 1 191616 [0 0176 102100615 01 & [901101021 [08119 85 
8 ৬1016. 10 ০পা। 1701, 010161016, 706 18100) 85 00115010018 ৪ 016201) ০0. 
[011%11656 01 00170617101 10176 110056. 11 ৪ 16177181115 2. 0611061806 1000001175 
০006 01211119 01 0116 1700050, (11017, 01 00159, (11016 ০৪1) 06 170 0001 01781 
01781101756 125 10 0০ 1779(. 7300 ৬1016 1) 00111 001106)05 0 11) ৪ ০01100- 
৬615) 50191010178 15 5810 1] ৬০10 [00175017911 10911 016 110056 1701 (0 0816 
[00 16101) 11010106 ০01 11. 


11778 0০ 10110101160 11016 [1791 11 19690 ৪ 000651101) 0: 101111086 ৮/৪$ 
181560 1] 0116 17911101101) 01 11018. 1 1$]901 01 & 50০601। 01 51117 1২919 
00810180109] 10001151760 11 ৪ 116৮/5081001. 91011 1২8]8 00081801721 15 16701190 
[01186 5810 0101 0116 16191656176811%95 01 & 1001101081 [08171 11] 0176 1651512- 
[016 “৮616 58101) 0601016 ৬/101. 2179 [150 01855 1৬185150806 ৬/0010 10100 
01. 1116/ /০1০ 170) ৬/101)010 27 05061751016 1768175 01 11511100900.” 119 
৩0০91010016 101 921018 0152110৬/60 0176 000650101) 01 701111956 870 
60065560016 01011101) 19. 016 17061019015 51010 1701 06 1090 (09011% 85 
0000) 6801) [08719 20120150176 0061 10211, 


/৯০০01017819 ] 18৬6 0158110/20 01)6 1)00109 01 [01111960 1)001011. 


[116 1709056 5121105 80)0011100 [11] ] 00... 01) 11110175089 0106 60) 56]১- 
10]0001, 1979. 


/৯0)0111-771671 


[175170958 /25, 800010115], 20)001160 ৪ 5.30 0.1). 01] 1 1.7. 0) 
11701508) 016 910) 510191701, 1979 81 019 455011101) 1300509, 08100012. 


১1০066017165 01 0116 ৬651 73670091 [951519806৬9 4১590111919 
85561711)160 00170671106 10701510785 01 016 (07851101610) 01 71018 


[0106 550170019 1760 1) 016 18815101016 01101006101 0186 /১55210)1/ 11000১০, 
০91০8008 01 11050), 1116 00) 56015771001. 1979 81 1.00 0.1. 


৮6১০ 


1. 50০9101 (9101 ১99৫ /৯১০। 119115017 1190101001191) 11 06 01201, 
13 0৮111151615, 4 1৬111015005 01 90806 0170 191 1৬161709615. 


[1-00--1-10 চ4.] 


71610 0৮67 9687760 (0965010। 
(60 97101) 0191 2105/015 ৬67৩ 01৮6])) 


সৈয়দ নিজামপুরে সমবায় কৃষি ও সেচ প্রকল্প সমিতি 
*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০৫।) স্ত্রী মনোরঞ্জন রায় £ সমবায় বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ১ নং ব্লকের সৈয়দ নিজামপুরে 
একটি সমবায় কৃষি ও সেচ প্রকল্প সমিতি আছে; 


(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা" হইলে, উক্ত সমবায় সমিতির সেচ-কর ও সরকারি 
অন্যান্য সেচকরের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ; এবং 


(গ) এই সমিতিতে সরকারের অংশীদার হওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত ছিল কি? 

শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল ঃ 

(ক) হ্যা, ওই অঞ্চলে এররাপ একটি সমিতি আছে। সমিতির নাম “নিজামপুর সৈয়দ 
করিম সমবায় কৃষি উন্নয়ন ও সেচ সমিতি লিমিটেড'। 


(খ) সমিতি ও অন্যান্য সরকারী দপ্তর কর্তৃক ধার্য সেচ-করের হার নিম্নরূপ £ 
১) সমিতি কর্তৃক ধার্য সেচকর- (একর পিছু) 


ধান অন্যানা শস্য 

৩২৫টাঃ ১২৫টাঃ সদস্যদের জনা 

৬৫০টাঃ ২৫০টাঃ সাধারণের জন্য 
২) অন্যান্য সরকারি দপ্তর কুর্তৃক ধার্য সেচকর- (একর পিছু) 

খারিফ ধান/পাট ৮ ১৯টাঃ ২০পঃ 

গম - ২৪টাঃ 

আউস ধান - ৪০টাঃ 

বোরো ধান - ৯৬টাঃ ৫০পঃ 


আলু - ৪০টাঃ 


436 /55211319 17790172190 5 


1611) ১০110111101. 1979] 
গ) রাজা সরকারের ইতিমধ্যে এই সমিতিতে ১৫,০০০ টাকা অংশীদারী মূলধন 


বাবদ লগ্নি করেছেন। 


কি? 
শ্রী ভ্তিভূষণ মন্ডল $ এটা একট। আটানমাস বডি, তাই যে খরচ পড়ে তাই তারা 
চার্ভ করে। 
১৪7 (09065610185 
(60 51101) 0191 2115৬/675 ৮/০16 51%6]1) 
১0116176107 17807085176 (106 108170196101 19605 17) [২9780981108 
১1১01151017791 চ71051)1691 
90. (/017110060 00950101] 10. *4). 91711 ১8591010 96100817 11017091 : 
৬/|| (106 11101১101411-010186 01076176810) 8170 10119 ৮/০101010৩10011- 
11611 1১6 019১০ 0 ১(৪(০-_ 
7) ৬/1901101 01010 15 019 ১০11০110101 17016051119 0110 11011100101 19১ 
|) (1৩ 1২211101100 50101৬1510101 110এাগ19] 10 ০01৩ ৮101) 1011011৩0৬9 
[0১] 01 1[0101911১ 5891016 170001 07321116110 0 0100 110১1011901: 000 
0) 11 ১০, ৮/10611 11] 016 ০1 501761)6 196 171])101)0110৩0 
১11) ও 91191190179715 : 
(9) ০১. 
(0) 10011176010 1৬6-৮১০ [0121) [0017104 1978-8২. 


শ্রী শশাঙ্কশেখর মন্ডল £ এই যে হাসপাতাল এটা সাব ডিভিসনাল হাসপাতাল, এতে 
যে সীট আছে তা কত সালে খোলা হয়েছে, কত দিন ধরে কন্টিনিউড হয়েছে এবং দু নম্বর 
প্রন্ম হল-_এটা কবে থেকে আরম্ত হাবে? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ৪ এখন শয্যা সংখ্যা ১৩১ এবং এই শয্যা সংখ্যার থেকে অনেক 
বেশি রোগী সেখানে থাকেন এটা আমি নিজেই দেখেছি। আমরা ঠিক করেছি, প্রতোকটা 
মহকুমা হাসপাতাল যাদের ২৫০টির নিচে বেড আছে তাদের ২৫০টি বেডে উন্নীত করার এই 
সামনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পিরিয়ডের মধ্যে হবে। 


শ্রী শশান্কশেখর মন্ডল $ কবে থেকে এটা চালু হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন 
কি? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ২ শুধু স্বদিচ্ছা দিয়েই তো সব কিছু হয়না টাকার দরকার পড়ে । 
সামনের যে পাঁচশালা পরিকল্পনা চলছে. বার প্রথম বছর এটা সেই পরিকল্পনার ৫ বছরের 
মধ এ ২৫০টি বেডে উন্নীত আমরা করব। তবে আগে যদি আমরা পারি সেগুলি দেখে 
আমরা বোঝবার চেষ্টা করব। 


03016511015 /াবা) ৭5৮/121২5 457 


“কাজের বিনিময়ে খাদ্য” কর্মসচি 


*৯১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩)। শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ ত্রাণ ও কল্যাণ (ত্রাণ) 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


শ্রী রাধিকা রঞ্জন ব্যানার্জি ঃ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, “কাজের বিনিময়ে খাদ্য”, কর্মসূচি বাহত বা বন্ধ হতে 
চলেছে; এবং 


(খ) সতা হ'লে কি কারণ কি 


(ক) ও (খ) £ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খাদাশসা না পাওয়ায় উত্ত 
কর্মসূচি কিছুটা বাহত হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে 
খাদ্যশস্য কিনে এই কর্মসূচি যথাসম্ভব চালু রাখা হয়েছে। 


“কাজের বিনিময়ে খাদ্য” কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যাঘাত 


*৯২। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৮৫)। শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ ত্রাণ ও কল্যাণ (ত্রাণ) 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) ইহা কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার যথাসময়ে গম না দেবার ফলে “কাজের জনা 
খাদা” কর্মসূচি রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি হইতেছে: এবং 


(খ) সতা হইলে. এ বিষয়ে রাজা সরকার কোনও বাবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি? 
স্ত্রী রাধিকারঞ্রান ব্যানার্জি ঃ 
(ক) হা 


(খ) রাজ্য সরকারের পক্ষ থকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় খাদাশসা সরবরাহের জনা 
কেন্দ্রকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা হলেও তাদের কাছ থেকে এযাবৎ কোনও সাড়। 
পাওয়া যায়নি। ত্রাণ বিভাগ গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ জনসাধারণের দুগর্তিও সংকট মোচনের 
উদ্দেশ্যে যাতে এই কর্মসূচি রূপায়ণে কোনও বাধার সৃষ্টি না হয় সেই কারণে 
এযাবৎ পঃ বঃ সরকারের নিজ তহবিল থেকে নগদ ৫৩,৪৭,৭২০ টাকা বায়ে 
৩.৭.৬৬ মেট্রিক টন গম কিনে বিভিন্ন জেলায় বরাদ্দ করেছেন। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয়, মন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
পুনঃপুনঃ আবেদন জানানো সত্তেও কেন্দ্রীয় সরকার গম সরবরাহ করেন নি। সম্প্রতি 
সংবাদপত্রে দেখছিলাম যে কেন্দ্রে যে তদারকি সরকার আছেন তারা বলছেন যে 'কাজের 
বিনিময়ে খাদা" এই কর্মসূচি চালু রাখা হবে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বারবার আবেদন 
জানানো সত্তেও কেন্দ্র রেসপন্স করছেন না এটাই কি ধরে নেওয়া হবে 


শ্রী রাধিকারঞ্জান ব্যানার্জি ৫ এখনও পর্যস্ত ঠিক রেসপন্স করছেন না তবে ভবিষাতে 
বা আগামীদিনে করবেন কিনা সেটা কেন্দ্রের তদারকি সরকারের উপর নির্ভর করছে। 
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[1-10--1-20 2.৮.] 
শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে আবেদন জানানো হয়েছিল 
তার উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার কি বলছেন এই কর্মসূচি বন্ধ করার কারণ হিসাবে? 


শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি $ ৭০ হাজার মেট্রিক টন গত ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য 
দেবেন এই কথা কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন। আমরা তার মধ্যে ৩৮ হাজার মেট্রিক টন 
পেয়েছি এবং তার জেলাওয়ারী হিসাব আমি গত বিধানসভার অধিবেশনে দিয়েছি। এর বেশি 
ত্রাণ বিভাগ পায়। এর বেশি খবর আমি দিতে পারব না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
অমরা আবেদন রেখেছি যাতে এই ফুড ফর ওয়ার্ক কর্মসূচি তারা চালু রাখেন। 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ কেন্দ্রীয় সরকার যদি গম সরবরাহ না করেন তাহলে যেভাবে 
এই কর্মসূচির কাজ চলছে সেইভাবে এই কর্মসূচ পরিচালিত হবে কিনা? 

শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ই আমাদের ত্রাণ বিভাগের খাতে টাকা সীমাবদ্ধ এবং বিধানসভা 
যে টাকা মঞ্জুর করেছেন তাতে এই খরচ চলতে পারে না। তবুও আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু 
এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হতেই হবে। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি এই যে গম কেন্দ্রীয় 
সরকার দিল না তার নির্দিষ্ট কোনও কারণ কেন্দ্রীয় সরকার দেখিয়েছেন কিনা যে মুদ্রাস্ফীতি 
হবে তার জন্য এটা দেওয়া যাবে না? 

স্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ঃ এই রকম কোনও চিঠি আমাদের দপ্তরে আসে নি। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছি বন্যার সময় কাজের বদলে 
খাদোর জন্য আমরা যা গম চেয়েছিলাম তার কত পেয়েছিলাম এবং খরার সময় যা 
চেয়েছিলাম তার কত পেয়েছি? 

শ্রী রাধিকারঞ্জান ব্যানার্জি $ এইরকম নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে আমি তার জবাব দেব। 


তরী রজনীকান্ত দোলুই £ কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
যে গম পাওয়া গিয়েছে তার হিসাব দিতে পারবেন কি? 


শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি $ আমরা যা খরচ করেছি তার হিসাব আমরা দিয়েছি। 


শ্রী বিমলকান্তি বসু ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কাজের বদলে খাদ্য 
কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কত গম চাওয়া হয়েছিল? 


জী রাধিকারগ্রান ব্যানার্জি ঃ আমরা যা পেয়েছি তার অনেক বেশি আমরা চেয়েছিলাম। 
আমরা ৭০ হাজার মেট্রিক টন পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা আরও ৭০ হাজার মেট্রিক টন 
চেয়েছিলাম। তখন জনতা সরকার কেন্দ্রে ছিলেন। তারা এর কোনও উত্তর আমাদের 
দেন নি। 

ভ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য 
কর্মসূচীর জন্য কেন্ত্রীয় সরকারের কাছ থেকে যত গম এসেছিল তার হিসাব দিতে পারেননি 
এবং বিভিন্ন রকম দুনীতির অভিযোগ পাওয়ার জন্য তারা এই গম দেওয়া বন্ধ করে 
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দিয়েছেন? 

শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি £ মাননীয় সদসোর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আপনারা যেটা চেয়েছিলেন 
তার পরিমাণ খুব বেশি ছিল এবং এই চাওয়া্টা খুবই অযৌক্তিক ছিল বলে তারা এটা বন্ধ 
করে দিয়েছেন? 

টানটান ররর হারাম দারা 
কেন্দ্রীয় সরকার ৭০ হাজার মেট্রিক টন আমাদের সরবরাহ করেছেন। আমাদের চাওয়াটা 
খুবই যুক্তিসংগত ছিল। এবং মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন তার কোনও যুক্তি নেই। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন আপনারা যে কাজের 
বিনিময়ে খাদ্য দিয়েছেন, এটা ঠিক ঠিক মতো যে ব্যবহার হয়েছে প্রত্যেক জেলাতে তার 
কোনও হিসাব আছে কিনা? 

শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ৫ উরিিনাতে বরন রহ নিজি রহ সি 
আছে সেখানে তদস্ত হবে। 

শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে আপনাদের আদেশ 
অনুসারে পঞ্চায়েত কাজ করেছিল। তাদের কত গম দিতে পারেন নি, পাওনা আছে সেই 
হিসাব কি আছে? 

শ্রী রাধিকারঞ্জান ব্যানার্জি ঃ নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়ে দেব। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সরকারের আদেশ অনুযায়ী 
পঞ্চায়েত কাজ করেছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতকে আপনারা গম দিতে পারেন নি তার পরিমাণ 
কত? 

শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে না বললে আমি উত্তর দিতে পারব না। 

জ্রী শান্তিরাম মাহাতো £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গ্রামপঞ্চায়েত সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, 


এখন এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। এখানে আমার প্রম্ম হচ্ছে 
যে গ্রামপঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে অন্য ভাবে কিছু চিন্তা করছেন কি? 


শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ঃ সাধারণভাবে গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। অন্য কোনও 
এজেন্সির মাধামে আমরা করিনা। 


শ্রী অবিনাশ প্রামাণিক $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন গ্রামঞ্চলে যে সমস্ত 
জেলাতে খরা চলছে সেখানে দিনমজুর, ক্ষেত মজুররা কাজ পাচ্ছে না। এই সব জায়গায় 
খাদ্যের বিনিময়ে কাজ চালু হবে কি না? 


হা রাধিকারপ্রন ব্যানার্জি ঃ আপনি খরার প্রশ্ন করবেন উত্তর দিয়ে দেব। 


সী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে পঞ্চায়েত লেভেলে এবং 
গ্রামসভা লেভেলে এই গম চুরির অভিযোগ হয়েছে। বর্তমান সরকারকে গমফ্রন্ট বলা হয় 
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কি না? 
শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ঃ এটা অসতা এবং অভিসন্ধি পূর্ণ। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সমস্ত পঞ্চায়েত কংগ্রেস 
দলের দখলে আছে সেই সমস্ত পঞ্চায়েত থেকে চুরির অভিযোগ এসেছে কি না? 


শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ই যে কয়টি অভিযোগ এসেছে তার মধ্যে কংগ্রেস অঞ্চল 
(থেকেই বেশি। 


(গোলমাল) 


শ্রী অজয়কুমার দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে সমস্ত কংগ্রেস অধ্লর প্রধান এর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছেন সেটা কোন কোন অঞ্চল প্রধান সেই সম্পর্কে জানাবেন কি এবং 
এ ছাড়া অনা কিছু পেয়েছেন কিনা সেই সম্পর্কে একটা বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারেন কিনা 
জানাবেন কি? 


[1-20--1-30 7.৮.] 


শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি £ প্রশ্ন করা হয়েছে কংগ্রেসি অঞ্চল থেকে কোনও অভিযোগ 
পেয়েছেন কি না। আমি বলেছি, যা অভিযোগ এসেছে তার প্রধানত কংগ্রেসি অঞ্চল থেকেই 
এসেছে। যদি নাম জানতে চাইতেন তাহলে আমি জানিয়ে দিতে পারতাম। সেই রকম ভাবে 
নোটিশ দিন নাম বলে দিতে পারব। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে কংগ্রেস অঞ্চল থেকে 
অভিযোগ এসেছে। মাপনি একটা অঞ্চল প্রধানের নাম বলতে পারবেন কি যার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এসেছে এবং তার বিরুদ্ধে আকশন নেওয়া হয়েছে। আপনি এই ব্যাপারে বলুন, 
তা যদি না বলতে পারেন তাহলে আমরা ধরে নেব যে মন্ত্রী মহাশয় উদ্দেশা প্রণোদিত ভাবে 
এখানে অসতা ভাষণ করেছেন। 


শ্রী রাধিকারগ্ান ব্যানার্জি ই এই প্রশ্নের আমি জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। 


ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেন্টারকে বারবার চিঠি 
দেওয়া সত্তেও যে গম দিচ্ছে না, তার ফলে রাজা সরকার যে ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম 
নিয়েছেন, তা কি এখানেই থেমে যাবে? 


করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে আমরা গম কিনে তা খরচ করছি। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার $ অন এ পয়েন্ট অফ অডরি স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমাদের মাননীয় সদসা সতারঞ্জন বাপুলি মহাশয় যে সাপ্লিমেন্টারি করেছিলেন, অনারেবল 
মিনিস্টার তার জবাবে বললেন ধে মাননীয় সদস্য সত্য বাবু যে প্রশ্ন করেছেন, সেই প্রশ্নের 
জবাব দেওয়ার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন না। এই বিধানসভার মধ্যে কোনও মন্ত্রী মহাশয় 
এই রকম কথা বলতে পারেন কিনা, এই বাপারে আপনার রুলিং চাইছি। 


03056511015 /াঘা) /5/1275 40| 


মিঃ স্পিকার £ এটা কোনও পয়েন্ট অফ অডরি নয়। 


শ্রী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় $ মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে অধিকাংশ কংগ্রেসি প্রধানদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন কংগ্রেস? কংগ্রেস আই, না, কংগ্রেল 
গাই? 

শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা $ স্যার অন এ পয়েন্ট অফ অডরি, কংগ্রেস গাই বলে কিছু 
নেই। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ কংগ্রেস গাই যদি হয় তাহলে সি.পি.এম. কি বোতল? 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি চেয়ারে বসে আছেন, 
আপনার সামনে যদি এই রকম অশালীন ভাষা প্রয়োগ করতে আপনি অনুমতি দেন তাহলে 
আমাদের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়। 
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মিঃ ম্পিকার £ এখানে এই রকম বলা চলবে না। 
(নয়েজ) 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ ওদের বার করে দিন অথবা পাগলা গারদে পাঠান। অন 
এ পয়েন্ট অফ অডরি, স্যার, একটা ন্যাশনাল পার্টিকে এই রকম ভাবে ওরা বলবে, আপনি 
যদি নীরব থাকেন-_ওরা কি মাতাল না চোর, না ডাকাত? ওরা ডাকাতের দল যদি আমরা 
এই কথা বলি হাউসটা কি মাতলামি করার জায়গা? একটা ন্যাশনাল পার্টি সম্পর্কে এই কথা 
বলছে আপনার সামনে? আই টেক এপেক্সশন। আমি এই ব্যাপারে রুলিং চাইছি। 


(নয়েজ) 


মিঃ ম্পিকার ঃ আপনি মাতলামির কথা বলছেন কেন? [90 101 01010 17111 
11) 6৮০1 ০৪১6. ] গা) 1701 001161160 10 £1৮০ 1011118 01) 6901. [90111 


(গোলমাল) 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ যে সমস্ত ভাষা বীরেনবাবু ব্যবহার করলেন সেগুলি 
পালামেন্টারি প্রসিডিয়র অনুযায়ী ব্যবহার করা যায় কিনা আপনি বিবেচনা করুন এবং উনি 
একটা ন্যাশনাল পার্টি সম্বন্ধে এরকম ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমি এবিষয়ে আপনার রুলিং 
চাইছি। 


অধ্যক্ষ মহাশয় £ সব কথার হাউসে রুলিং দেওয়া যায়না, এভাবে চলে না। 
বাজ্যে বিকলাঙ্গ ও অন্ধের সংখ্যা 


*৯৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৪)। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ ত্রাণ ও কল্যাণ 
(কল্যাণ) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি __ 


(ক) রাজ্যের বিকলাঙ্গের মোট সংখ্যা কত; এবং 
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(খ) উহাদের মধ্যে কতজন অন্ধ? 


জ্রীমতী নিরূপমা চ্যাটার্জি ঃ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জনসংখ্যার কোনও সঠিক সমীক্ষা হয় 
নাই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। | 
শ্রী ধীরেন্ত্রনাথ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বিকলাঙ্গদের সংখ্যা সংগ্রহ করবার 
ব্যবস্থা করবেন? 
শ্রীমতী নিরূপমা চ্যাটার্জি ঃ আমরা মনে করি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জনসংখ্যার সমীক্ষা 
হওয়া উচিত এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুতি চালাচ্ছি। 
চাঁচল হাসপাতাল 
*৯৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৭)। ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) মালদহ জেলার চাচল হাসপাতালের নিমাণের কাজ কবে নাগাত শেষ হইবে; 
(খ) এই নিমাণের কাজ কবে শুরু করা হইয়াছিল; 
(গ) কবে এই হাসপাতালটি চালু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়; এবং 
(ঘ) হরিশ্ন্দ্রপুর হাসপাতালের এক্সরে ইউনিটটির কাজ কবে হইতে শুরু করা হইয়াছে 
এবং উক্ত ইউনিটের ভার কাহার উপর ন্যত্ত আছে? 
শ্রী ননী ভ্রাচার্য ঃ 
(ক) গৃহাদি নিমাণের কাজ শেষ হয়েছে। 
(খ) ও (গ) গৃহাদি নিমাণের কাজ আগেই শুরু হয়েছিল তবে জল সরবরাহের 


কাজটি ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে অনুমোদিত হয়েছে। জল সরবরাহের কাজ 
.শেষ হলেই হাসপাতালটি চালু করা যাবে। 


(ঘ) এক্সরে ইউনিটটি চালু হবার কিছুদিন পর মেশিনটি খারাপ হয়ে যায়। এ মেশিন 
মেরামত করে ইউনিটটি আবার চালু করা হয়েছে। এ ইউনিটটির দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত 
মেডিক্যাল অফিসারের উপর নাত্ত আছে। 


ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি ? এই হাসপাতালটি কবে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে 
এবং জল সরবরাহের কাজ কবে শেষ হবে? 


জ্রী ননী ভট্টাচার্য £ আমি মাননীয় সদস্যদের এটা বলতে চাই যে, অনেকগুলি জিনিসের 
ওপর এই জল সরবরাহের কাজ নির্ভর করছে, পাইপ লাইনের অভাব, সিমেন্টের অভাব 
ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সুতরাং সঠিকভাবে দিন বলে দেওয়া কঠিন, তবে 
এই বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ফাইনালিয়াল ইয়ারের মধ্যে যাতে জল সববরাহ প্রকল্পটির কাজ 
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সম্পন্ন হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। 


ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি ঃ যত দিন না এ হাসপাতালটি চালু হয় তত দিন পর্যস্ত __ 
চাচল হাসপাতালে কি একটি ত্যান্ধুলে্স দেওয়া যায় না? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য £ এ হাসপাতালটি যখন চালু হবে তখন নিশ্চয়ই সে বাবস্থা করা 
হবে। আপাতত প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার হিসাবে চাঁচল আছে এবং সেখানে আম্মুলেল দেওয়ার 
প্রতিসন নেই। কিন্তু তবুও যেহেতু একটা প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারকে আপগ্রেড করা হচ্ছে 
সেহেতু আমরা সেটা একটু বিবেচনা করে দেখব, একজামিন করে দেখব। 


[1-30--1-40 71%.] 

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি £ এই এক্সরে ইউনিটে সপ্তাহে ক'দিন কাজ হচ্ছে? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ নোটিশ না দিলে বলতে পারব না। এক্সরে মেশিন চালু ছিল 
তারপর অচল হয় এবং সেটা মেরামত করে চালু করা হয়েছে, আবার এক্সরে টেকনিশিয়াল 
পাওয়া যায়নি -- এইসব নানা রকম বিভ্রাট আছে। 


শ্রী একে.এম হাসানউজ্জামান ২ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, এক্সপিরিয়াল ম্যানের 
অভাবে হরিশচন্ত্রপুর হাসপাতালে এক্সরে বন্ধ হয়ে গেল। মাননীয় সদস্য ডাঃ ইয়াজদানি যিনি 
এক্সরে সম্পর্কে অভিজ্ঞ তিনি ভলানটারী অফার দিয়েছিলেন এক্সরে চালু করার জনা এটা 
কি সত্য? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ$ এমন কোনও প্রপোজ্যাল আমার কাছে এসেছে বলে আমার মনে 
হয়না। 

শ্রী একে.এম হাসানউজ্জামান ঃ হেল্থ সেন্টার থেকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল এ 
সম্পর্কে কি আপনি জানেন? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ আমি অনুসন্ধান করে দেখব। 

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন টাচল হাসপাতালটি চালু করতে 
সামান্য দেরি আছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যতটুকু দেরি আছে তার আগে ডাক্তার, নার্স বা সমস্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য $ আমি বলেছি জল সরবরাহ ব্যবস্থা শেষ হতে সময় লাগবে, 
আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমরা এই ফাইনান্সিয়াল ইয়ারের মধো জল সম্প্রসারণ ব্যবস্থা 
করব। ইতিমধ্যে হাসপাতাল চালু করতে যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম দরকার এবং স্টাফ চালু 
করার দরকার সেগুলির নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। 

শ্রী 14442 মৈত্র £ হরিশচন্দ্রপুরে যে এক্সরে ইউনিট আছে সেই এক্সরে ইউনিটের 
দ্বারা কি শুধু টিংবি.র এক্সরে হবে না এক্সরে হবে? 

(নো রিপ্লাই) 
তারাতলার লিপটন লিঃ কোম্পানি 


*৯৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৭৬)। স্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ £ শ্রম বিভাগের মন্ত্র 
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মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) ইহা কি সতা যে, তারাতলা হাইড রোড অবস্থিত লিপ্টন লিঃ কোম্পানি গত 
৯ মাস যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে; 


(খ) সত্য হ'লে সরকার উক্ত কোম্পানি খোলার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন: 


(গ) উক্ত লিপটন কোম্পানির শ্রমিক ও কর্মচারীর কোনও সংখ্যা সরকারের নিকট 
আছে কি; এবং 


(ঘ) থাকলে, উক্ত সংখ্যা কত? 


শ্রী ভবানী মুখার্জি $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি উত্তর 
দিচ্ছি, যেহেতু শ্রমমন্ত্রী মহাশয় অনুপস্থিত | 
(ক) কারখানাটির অধিকাংশ কর্মী ১৮1৪।৭৯ থেকে ধর্মঘট করায় কারখানাটির কাজ 
বন্ধ আছে। 
(খ) বিষয়টি সম্বন্ধে রাজা শ্রম অধিকারে শালিসী চলিতেছে। মালিক ও শ্রমিক 
প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে একাধিকবার দ্বিপাক্ষিক এবং ব্রিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা 
হইয়াছে । আমিও বিষয়টি নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতেছি। 


(গ) হ্যা। 
(ঘ) প্রায় ১৮০০ জন। 


শ্রী সুনীতি টট্টররাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, ওখানে দুটি রেকগনাইজড 
ইউনিয়ন আছে, একটা সিটুর আর একটি এন.এল.সি. সির? 

শ্রী ভবানী মুখার্জি ৪ রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি, লিপটন মজদুর ইউনিয়ন আর কংগ্রেস 
মজদুর ইউনিয়ন। 

রী সুনীতি ট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে শ্রমিকবৃন্দের সঙ্গে কথা হয়েছে 
_- আমি এন.এল.সি. ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট _- আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখনও 
পর্যস্ত আমাদের ডাকা হয় নি কিন্তু সিটুর সাথে গোপন আঁতাতে কথা হয়েছে যদিও মেজরিটি 
ওয়ার্কারস আমাদের ইউনিয়নে বিল করে, ১৮০০ শ'র মধ্যে ১৬০০ কর্মী ইউনিয়নে রয়েছে। 
সুতরাং কারণটা কি? 


শ্রী ভবানী মুখার্জি $ আপনার ইউনিয়নকে কেন ডাকা হয়নি, আমি তার কারণ বলতে 
পারছি না কিম্বা ডাকা হয়েছে কিনা তাও জানি না। ওখানে যে মজদুর ইউনিয়ন আছে তারা 
একটা নোটিশ দিয়েছিলেন __ ৩০.৩.৭৯ তারিখে চ্যাটার অফ ডিমান্ড জমা দিয়েছিলেন। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ৯ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, ঈদ গেল, কোন মুসলমান 
ভাইয়েরা টাকা পায়নি। সামনে পুজা আসছে এখনও শ্রমিকেরা না খেতে পেয়ে মরছে, 
আত্মহত্যা করছে। আপনি শ্রমমন্ত্রীকে কি অনুরোধ করবেন- মালিকদের সঙ্গে আঁতাত ছেড়ে 
দিয়ে সিটু এবং আমাদের যে ইউনিয়ন আছে __ এই দুটি ইউনিয়নের সঙ্গে বসে ঠিক 
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করবেন কিনা? 
শ্রী দীনেশ মজুমদার ঃ সাপ্লিমেন্টারি এবং মন্তবা এক জিনিস নয়। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি যে লিপটন 
লিমিটেড কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি? 


9181 13179199111 1১161101701096 21151510191 151820901 01010 (0170) 
0% 10101100106 09090 30.3.79 11010171060 1100 17101102617010 01100 11 0256 110 
00701161 01 1)01100170১ 10102110950 01015501590. 005 ৬0010 195011 (0 0010111)000]১ 
51116 ৬/10। 61001 হিটো] 18.4.79. 91706 10 55101911010 00814 ৩ 15901৩4 
[16 50110 01 1170 016110901 0110 ১911১01% 51911 01 01701901019 0110 01 1175 
17990 01006 $19% (001 [01900 ৬/.9.. 18.4.79. 7711৩ 11171011 9100111 001816১১ 
50001110150 101 (10 ৬০16 101 0. [01719 10 076 5010৩ 4৩০15101. 71709170010 
(১২০ 11) 0150801৩ 1010155 10 1116 0:011101৯ 11151510110৩ ]) 110051711291101 
0100 115101101101] 01 91601101010 0010 [07005551116 5৮১(০]). 110 1-10010114924001 
[01101 ৮1010) 1600165০116 0. ৬০1 10186 17210116901 010 ০0170817050 ৬/0171৩1001) 
টো 101 ৬০1১০ 10 77006111280101] 011115091100101) ০01 21) ১১১০১ 181 
000161167015 17900001101) 101 01011057010 070 01010917617] 000011071101৩১ 
061 & [01100 ০0 11116. 0769 4077010 001 [701600%৩ £0019116৩ 110) 01৩ 
17910801161 10 016 506০0 001 0101৩ 9111 06100 1000010) 11) 006 10191 
11011011% 06 00 08108010 9010, 17000 01108 070 €01001010 901001 1001৩ 
70).. ৮11] 06: 17009400060. ৬1116 (10৩3 11701961161) 210 [010]09160 00 617516 
10101 170 19016101171) 1১ 19501194 [0 09০8156 0 11107900001101। 01 15-1)15, 
1059 170৬৩ 601655৩৫ 101017 11001011119 10 81৬০ 71010161 £921010090 19£01778 
01৬ (00001 1119101)1116 11 (00016. 


১৯৭২ সালে সি.পি.এমের দ্বারা প্রভাবিত সিটুর পত্তন করা হয়েছিল এবং তাকে করগগ্রেসিরা 
দখল করেছিল? 


শ্রী ভবানী মুখার্জি 8 এই সম্বন্ধে স্পেসিফিক প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারি। 
বেগুনাবেড়্যা ও কাশীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্ 


*৯৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯২)। শ্রী শিবনাথ দাস £ স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুতাহাটা থানার বেগুনাবেড়যা হেলথ সেন্টারটির বর্তমান 
অবস্থা কি; 
(খ) উক্ত হেল্থ সেন্টারটি কবে নাগাত চালু হইবে; এবং 
(গ) কাশীপুর হেল্থ সেন্টার কি বর্তমানে চালু করার (কোনও পরিকল্পনা আছে? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ 
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(ক) সম্প্রতি এই উপস্থাস্থকেন্দ্রের গৃহ নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। 
(খ) খুব শীঘ্রই চালু করার আদেশ দেওয়া হবে। 
(গ) কাশীপুরে একটি সাবসেন্টারের গৃহনির্মাণ কাজ শুরু করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
এ কাজ শেষ হলেই সাবসেন্টার চালু করা হবে। 


শ্রী শিবনাথ দাস ঃ কাশীপুর হেল্থ সেন্টারের গৃহনিমাণের কাজ এক বছর আগে 
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, চালু হবে কবে, আপনি বলছেন এখন ঘর হয়নি _- এ উত্তর আপনার 
কাছে কি করে এল? 
শ্রী ননী ভট্টাচার্য £$ আমি অনুসন্ধান করে দেখব। 
বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও হাসপাতাল অব্যবস্থার অভিযোগ 
*৯৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৫)। স্ত্রী অনিল মুখার্জি £ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) সম্প্রতি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অব্যবস্থা সম্পর্কে 
সরকার কি কোনও অভিযোগ পেয়েছেন; এবং 
(খ) (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন? 
শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ 


(ক) ও (খ) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসন সম্পর্কে, 
শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিদের হাজিরা, বহির্বিভাগ হইতে নিয়মিত ওষুধ সরবরাহ 
প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কতগুলো অভিযোগ পেয়েছেন। 


সেগুলো প্রতিকারের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। অন্যান 
বিষয়ে সম্তাব্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
[1-40-_-1-50 ৮.৮] 
স্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গোবিন্দনগর ও লোকপুরে 
যে হাসপাতাল আছে সেখানকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করার কি ব্যবস্থা করেছেন? 
শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ দুটি হাসপাতালে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, 
স্যানিটেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সমস্তটা একটা কমপ্লেক্স এর মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা 
করা হচ্ছে। 
শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ যতক্ষণ না এই দু্টাকে একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যস্ত একটা ঘেরার ব্যবস্থা করা হবে কি? 
স্রী ননী ভ্ট্রাচার্ষ, ২ ঘেরার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করি নি তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা 
হচ্ছে। 
শ্রী জম্মেজয় ওঝা $ সেখানে প্রফেসারের অভাবে পড়াশুনা হচ্ছে না এটা কি জানেন? 
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শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ এ বিষয়ে সেক্রেটারি বা স্বাস্থ্য আধিকারিক নিয়ে একটা মেডিক্যাল 
টিম করা হয়েছিল, প্রফেসার ও টিচার এর অভাব দূর করার জন্য আমরা আদেশ দিয়েছি 
এবং কারা যাবেন সে সম্বন্ধেও আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ ট্রালফারের অর্ডার দেওয়া সত্তেও অনেক টিচার সেখানে যাচ্ছেন 
না সে কথা জানেন কি? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ এ সম্বন্ধে জানি না। তবে এ বিষয়ে আমরা অনুরোধ করেছি এবং 
আমাদের লেফ্ট ফন্ট এর চেয়ারম্যান তিনিও অনুরোধ করেছেন যাতে অবিলম্বে তারা 
সেখানে যান। 


শ্রী গুনধর চৌধুরি £ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে কিছু দিন আগে একটা 
রোগী ভর্তি হতে এসেছিল কিন্তু ডাঃ-রা তাকে ভর্তি না করে ছেড়ে দেওয়ায় বাস স্টাণ্ডে 
এসে সে মারা যায় এটা জানেন কি? 


শ্রী ননী ভ্রাচার্য £ বিষয়টা অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি। 
পানীয় জল সরবরাহের জন্য গভীর নলকৃপ স্থাপন 
*৯৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৩)। শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি ব্লকের সদর দপ্তর এলাকায় হাসপাতাল সহ স্থানীয় 


জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করার 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং 


(খ) থাকিলে, কোচবিহার জেলার মিতাই ব্রকে কবে নাগাত এই ডিপ টিউবওয়েল 
স্থাপন করা হইবে? 
শ্রী ননী ভট্টাচার্য £ 
(ক) 1066 00০6৬০1] স্থাপন করার কোনও পরিকল্পনা “গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্পের” 
অস্তর্ভূক্ত নাই। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে ওভার হেড ট্যাঙ্কের জল 
সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা আছে কিনা? 
শ্রী ননী ভ্ট্রাচার্ধ £ প্রত্যেকটি ব্লকে এরূপ ডিপ টিউবওয়েল করে পাইপ ওয়াটার 
সাপ্লাই ওভার হেড টাযঙ্কের পরিকল্পনা নেই, তবে কিছু কিছু এলাকায় গ্রামীণ জল সরবরাহের 
জন্য পাইপ ওয়াটারের পরিকল্পনা নিয়েছি এবং কিছু কিছু কাজ শেষও হয়ে গেছে। 
শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ খ প্রশ্মের উত্তরটা কি দিয়েছেন? 
স্রী নবী ভট্টাচার্য ঃ প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করার পরিকল্পনা 
প্রত্যেকটা ব্লকে নেই। 


468 991%131-% 2িং২00851011৭95 


[60) 5610161751, 1979] 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিস্ত্রীকৃত বেকারদের কার্ড পুনর্নবীকরণ 


*৯৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৫)। শ্রী অচিস্তকৃষ্ণ রায় $ শ্রম বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত রেজিস্ত্রীকৃীত বেকার 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রিনিউ করান নি, সরকার কি তাদের কার্ড রিনিউ 
করার সুযোগদানের জন্য সম্প্রতি কোনও আবেদন পেয়েছেন; এবং 


(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়, তবে __ 
(১) কটি কেন্দ্রে এপ আবেদন পেয়েছেন, ও 
(২) এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কোনও বিবেচনা করেছেন কি? 
শ্রী ভবানী মুখার্জি ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) (১) ৩টি কেন্দ্রে। 
(২) বিষয়টি সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। 
শ্রী গুনধর চৌধুরি ঃ ৩টি কেন্দ্রের নাম কি? 
শ্রী ভবানী মুখার্জি ঃ বাঁকুড়া, বারাকপুর, দুর্গাপুর। 


শ্রী উপেন কিন্কু $ যে সমস্ত যুবকদের ৫ বছর পূর্ণ হবে তাদের কি বেকার ভাতার 
আওতাভুক্ত করা হবে? 


শ্রী ভবানী মুখার্জি 8 আমি আগেই বলেছি যে বিষয়টা বিবেচনাধীন আছে। 
ডাক্তার ও স্পেশ্যালিস্টদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ বন্ধকরণ 


*১০০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৭)। শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) শিক্ষক-ডাক্তার ও স্পেশ্যালিস্টদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার 
কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন কি: এবং 


(খ) (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, _- 
(১) এ ব্যবস্থাগুলি কি, ও 
(২) কবে থেকে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরি হবে বলে আশা করা যায়? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ই 

(ক) শিক্ষক - ডাক্তারদের ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার একটা প্রস্তাব সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। 
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(খ) এ ব্যাপারে বিশদ ব্াবস্থাবলি স্থিরিকৃত হয়নি। 
শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই ঃ শিক্ষক ডাক্তার এবং স্পেশ্যালিস্টদের ক্ষেত্রে কি বাবস্থা 
করেছেন? | 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ৪ আমরা প্রথমে শিক্ষক ডাক্তারদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি 
তারপর যদি দেখা যায় যে এটা ঠিক মতন চলছে তাহলে স্পেশ্যালিস্ট যারা ননটিচিং স্টাফ 
তার! যাতে প্রাইভেট প্র্াকটিশ না করতে পারেন তা দেখব। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ কি ধরনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে? 


শ্রী ননী ভ্রাচার্য $ আমাদের যে স্টেট হেল্থ আডভাইসারি কমিটি আছে তারা 
বলেছেন প্র্যাকটি বন্ধ করে বেতন ও অন্যানা সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। সেটা কতটা কি 
করা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং স্ট্ে হেল্থ আডভাইসারি বডি এ বিষয়ে যে 
একটা সাব কমিটি গঠন করেছেন তারা সমস্ত একজামিন করে একটা রিপোর্ট দিয়েছেন তা 
আমরা একজামিন করছি। 


দাসপুর ২ নং ব্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্র 
*১০১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৯৮)। শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ স্বাস্থা ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি __ 

(ক) ইহা কি সতা যে, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ২নং ব্লকে কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্যাকেম্র 
নাই: 

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি; এবং 

(গ) উক্ত ব্রুকে, কবে নাগাত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্র চালু করা যাইাবে বলিয়া আশা করা 
যায়? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ 

(ক) এ ব্লকে কোনও স্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই তবে খুকুড়দহ উপস্বাস্থা কেন্দ্রটি 
অস্থায়ী ভাবে প্রাথমিক স্বাস্থা কেন্দ্রের কাজ করছে। 


(খ) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনা প্রাপ্ত জমির কিছুটা ভরাট কনা দরকার। তাচাড়! এ 
জমিতে গাড়ি যাতায়াত করার জন্য রাস্তা চওড়া করতে হবে। এ কাজগুলি 
করানোর জনা প্রয়োজনীয় প্রতিফলন পেলে এ বাবদ অর্থ মজুর করা হবে এবং 
প্রয়োজনীয় প্রাক্লনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গৃহাদি নির্মাণের আদেশ দেওয়া 
হবে। 

(গ) নির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয়, তবে যত শীঘ্র সম্ভব চালু করা হবে। 

[1-50--2-00 17.1১৮.] 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ (ক) প্রশ্নের উত্তরে যেটা বললেন অস্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র 
হিসাবে কোথায় সেটা চালু আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি? 
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(611) 56171170001, 1979] 
শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ খুকুড়দহে। 
শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জমি ভরাটের ব্যাপারে কি কি অসুবিধা দেখা 
দিয়েছে সেটা বলবেন কি? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ আডভান্স নোটিশ দিলে খোঁজ নিয়ে বলতে পারব। 
পশ্চিমবঙ্গের খরাকরিষ্ট জেলাসমূহ 


*১০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২৩)। শ্রী নানুরাম রায় ৫ ত্রাণ ও কল্যাণ (ত্রাণ) 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, পশ্চিম বাংলায় এ বছর (১৯৭৯) কোন 
কোন জেলা খরায় আক্রান্ত? 


শ্রী রাধিকারঞন ব্যানার্জি £ 
সবকটি জেলাই এ বংসর কমবেশি খরার প্রকোপে পড়েছে । 


জ্রী নানুরাম রায় ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পশ্চিমবাংলার সবকটি জেলায় 
যদি খরা হয়ে থাকে তাহলে সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ঃ আমরা বিধানসভায় আগেই বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে খরা সম্পর্কে এবং অন্যান্য ত্রাণ সম্পর্কে খরার ব্যাপারে কেন্্রীয সরকার ৩ কোটি ৬০ 
লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু সেই টাকা খরচ ফুড ফর ওয়ার্কে হবে না, ফুড ফর ওয়ার্ক 
বাদ দিয়ে অন্যানা সে সমস্ত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প আছে তাতে খরচ হতে পারে। কেন্দ্রীয় 
সরকার গম দিচ্ছে না, সেজন্য আমরা ১০ হাজার মেট্রিক টন গমের ব্যবস্থা করছি যাতে 
১।। কোটি টাকা খরচ পড়বে। কাজেই যেটা আমরা আগেই কিনেছিলাম তার থেকে ১০ 
হাজার মেট্রিক টন গম আমরা কিনছি যার দাম ১।। কোটি টাকা লাগবে। 


শ্রী নানুরাম রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাহলে সব কটা জেলাকে খরা 
বলে ঘোষণা করবেন কি? কত পারসেন্ট খুরা হলে খরা বলে ঘোষিত হবে? 


ভ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি ঃ এক এক জেলায় এক এক রকম, সে সম্বন্ধে নিদিষ্ট প্রশ্ন 
করলে জানিয়ে দিতে পারি। 


শ্রী অজয়কুমার দে ২ বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মহাশয়দের উত্তরের মধো দেখা যাচ্ছে 
যেখানে সাকসেসফুল হচ্ছেন কেন্দ্রের সাহাযো সেখানে বলছেন আমরা করেছি, আর যেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিচ্ছেন না সেখানে বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিচ্ছেন না বলে 
আমরা করতে পারছি না। সবটা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার দিলে করতে পারছেন, কেন্দ্রীয় 
সরকার না দিলে করতে পারছেন না। 


শ্রী রাধিকারঞ্জন বা[নার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য যেটা বললেন 
সেটা অসত্য। আমি বললাম কেন্দ্রীয় সরকার খরার জনা টাকা দিচ্ছেন, আমরা নিজেরা যে 
গম কিনছি তাও বলেছি। আমাদের বাদ দিয়ে শুধু কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন শুনলে যদি উনি 
খুশি হন তাহলে আমি সেকথা বলতে পারব না ওঁকে খুশি করার জনা। যা সত্য সেটা 
বলতে হবে। 
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কানদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্প্রসারণ 
*১০৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৯)। শ্রী অহীল্জ্র সরকার £ স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানায় কানদীঘিতে অবস্থিত প্রাথমিক 
স্/কেপ্র।» সম্প্রসারণ করার জন্য পূর্বের কংগ্নেস সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল কি? 


(খ) (ক) প্রশ্মের উত্তর হ্যা হইলে, বর্তমান সরকার উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়াছেন 
কি; এবং 

(গ) উক্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল না হইয়া থাকিলে, কবে নাগাত উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্প্রসারণের 
কাজ আরম্ভ হইবে? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ 


(ক) হ্যা। এ স্বাস্থ্যকেন্ত্রকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে রূপাত্তরিত করার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


(খ) না। 


(গ) সংশ্লিষ্ট বাস্তকারকে কাজ শুরু করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আশা করা 
যায় শীঘ্ইই কাজ শুরু হবে। 


জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের নারায়ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন 
*১০৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৪০)। স্ত্রী লীখাপরুদ্গদ বসু £ স্বাস্থা ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি __ 
(ক) ইহা কি সত্য যে-_ 


(১) জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন নারায়ণপুর গ্রামে একটি স্বাস্থ্কেন্দ্র স্থাপনের 
জনা একটি পাকা বাড়ি সহ সাত বিঘা জমি সরকারকে দান করিবার প্রস্তাব 
দেওয়া হইয়াছিল, ও 


২) স্বাস্থ্য বিভাগের জেলা কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত স্বাস্থযকেন্দ্র স্থাপনার স্বপক্ষে সুপারিশ 
করিয়া মঞ্জুরির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের নিকট পাঠাইয়াছেন; এবং 


(খ) যদি সতা হয়, তবে এই প্রস্তাব কার্যকরি করিবার জনয সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছেন? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ 

(ক) (১) হাঁয। 
(২) প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছিলেন। 

(খ) প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন আছে। 
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শ্রী নীহারকুমার বসু আপনি বোধহয় জানেন জগদদল বিধানসভা কেন্দ্রে কোনও স্থসথা 
কেন্দ্র নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে ৭ বিঘা জমি এবং একটি বাড়ি দেওয়া হয়েছে 
সরকারকে সেখানে সরকারের এই হাসপাতাল করার সিদ্ধান্ত নিতে এত দেরি হচ্ছে কেন? 

শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ ওখানে ভাটপাড়ায় একটি স্টেট হাসপাতাল আছে ১০০ শযা 
বিশিষ্ট। তবে তা সত্তেও আমরা নারায়ণপুরের দাতবা চিকিৎসালয়টিকে নিয়ে ওটাকে একটা 
হিল্থ সেন্টারে পরিণত করবার চেষ্টা করছি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দা থাকলে সব জিনিস করা যায়, 
কিন্তু সেই স্বাচ্ছন্দা আমাদের নেই একথা নিশ্চয়ই সদসারা জানেন এবং সেই কারণে বিলন্দিত 
হচ্ছে। 

শ্রী নীহারকুমার বসু £ মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই কাজ কবে নাগাদ সরু হবে। 

শ্রী ননী উর্টাচার্য £ এটা এখনই বলা মুশকিল। 

পটাশপুর ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্থাস্থ্যকেন্দ্ 

*১০৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৫৬)। প্রী কিরণময় নন্দ £ স্বাস্থা ও পরিবার কলাণ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি মেদিনীপুর জেলার পটাশপর ব্লকে আরও 
একটি স্বাস্থা কেন্দ্র ও দুইটি উপস্্বাস্থাকেন্দ্র স্থাপন করিবার বিষয় সরকার বরমানে বিবেচন। 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য £ 
(ক) বর্তমান এরূপ কোনও প্রস্তাব নেই। 
শ্রী কিরণময় নন্দ £ এই প্রস্তাব না থাকার কারণ বলবেন কি? 


শ্রী ননী ভ্টরাচার্য ঃ কারণ হচ্ছে ওই ব্লকে পটাশপুরে বর্তমানে একটা স্বাস্থাকেন্দর আছে 
এবং বারহাটা ও প্রতাপদিঘীতে স্বাস্থ কেন্দ্র আছে। কাজেই মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামে যা থাকা 
দরকার সেটা সেখানে রয়েছে। তাবে যদি দেখা যায় একটা জনবহুল জায়গা চিকিৎসা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে সেখানে আমরা একসেপশন ক্রিয়েট করছি। 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ ওই ব্লকের আয়তন দুটো ব্লকের আয়তনের সমান এটা জানেন 
কি? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ হতে পারে। 
শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ তাহলে দুটি ব্লকের মধো একটি ব্লকে কেন হবে না? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ যদি প্রশাসনিক ভাবে আলাদা আলাদাভাবে হয়ে যায় তাহলে 
মিনিমাম নিড্স প্রোগ্রাম নিয়ে আসা সম্ভব হবে। 


শ্রী জম্মেজয় ওঝা & এই ব্লক এই বছর দ্বিধা বিভক্ত হবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং 
অনুমোদনও পাওয়া গেছে। তাহলে কবে নাগাত আপনি ওই স্বাস্থ্াকেন্দ্র করাবেন? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য ঃ এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। 
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শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অনুমোদনহীন ঘরবাড়ি 


*১০৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৭৮)। স্ত্রী সন্দীপ দাস ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_ 
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে 
অনুমোদনহীন বনু ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে: এবং 


(খ) অবগত থাকলে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সরকার এ সম্পর্কে কোনও 
বাবস্থা নেবার জনা কোনও অনুরোধ পেয়েছেন কি? 


শ্রী ননী ভষ্টাচার্য ঃ 

(ক) হ্যা। 

(খ) এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অন্যানাদের সহযোগিতায় কিছু ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা 
করেছেন এবং উধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। 


শ্রী সন্দীপ দাস ঃ একথা কি সতা যে, এই বাপারে শেঠ সখলাল কারনানি হাসপাতালের 
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বহুবার জানানো হয়েছে যে, সেখানে এই ধরনের অনুমোদিত ঘরবাড়ি 
গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে শান্তি শৃঙ্খলা বিদ্িত হচ্ছে এবং চুরির ঘটনাও ঘটেছে? 


শ্রী ননী ভট্টাচার্য £ আপনারা জানেন হাসপাতাল হচ্ছে ওভার সেন্েটিভ জায়গা 
কাজেই গায়ের জোরে উঠিয়ে দেওয়া যাবেনা। তবে বারেবারে উচ্ছেদের বাবস্থা করা হয়েছে 
এবং পুলিশ ও পি ডব্লিউ ডি যুক্তভাবে এই কাজ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আপনারা 
জানেন কথায় কথায় হাসপাতালে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে আমরা চেষ্ট। করছি এই 
ঘরবাড়ি তুলে দিতে । 


১৪116 (31595610115 
(109 ৮1101 ৬/10061) 07৯৬/615 ৬/০15 1014 011 01০ 79016) 
মুর্শিদাবাদে রিলিফ ও গৃহনিমা্ণ বাবদ খয়রাতি সাহায্যদানের ব্যাপারে দুর্নীতি 


*১০৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৯৩)। শ্রী সত্যপদ ভট্টাচার্য £ ত্রাণ ও কল্যাণ (ত্রাণ) 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি __ 


(ক) ইহা কি সতা যে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিলিফ এবং গৃহনিমণের 
জন্য খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার বাপারে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ সম্প্রতি আসিয়াছে; 


(খ) সতা হইলে, কয়টি ক্ষেত্রে তদন্ত হইয়াছে; এবং 
(গ) কয়টি ক্ষেত্রে দুনীতির অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে? 


' স্্রান ও কল্যাণ (ত্রান) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
(ক) মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যজিস্ট্রেটের নিকট কতকগুলি অভিযোগ আসিয়াছে। ৬নাধো 
৩২টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। 
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(খ) সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলির সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


হাওড়া জেলার জয়রামপুর গ্রাম সভায় বন্যার্তদের গৃহনিমাণি অনুদান কন্টন সম্পর্কে 
অভিযোগ 
*১০৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১৫)। শ্রী সম্তোষকুমার দাস ঃ ত্রাণ ও কল্যাণ 
(ত্রাণ) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি __ 
চিগরওা াদ্নাচরওসরারারিকানাররাদ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনিমণি অনুদান বন্টন সম্পর্কে কোনও অভিযোগ সরকার 
পাইয়াছেন কিনা; এবং 
(খ) পাইয়া থাকিলে, এ সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট কি? 
ত্রান ও কল্যাণ ত্রোন) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা 
(খ) অভিযোগ সম্পর্কে পুর্ণ তদন্ত রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই। 
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ এর লাভ-ক্ষতির 
পরিমাণ 
*১০৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২)। শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস $ সমবায় বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, বিগত দুই বৎসরে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো- 
অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ এর লাভ অথবা ক্ষতির পরিমাণ কত? 
সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৭৭-৭৮ সমবায় বসরে অ-নীরিক্ষীত হিবাস অনুযায়ী ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো- 
অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ এর লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। 
১৯৭৮-৭৯ সমবায় বংসরের হিসাব তৈরির কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নি। এই কাজ যথাশীঘ্ 
করার প্রচেষ্টা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে। 


দণ্ডকে প্রত্যাবর্তনকারী উদ্ধান্তদের সুযোগসুবিধা দান 

*১১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৪)। শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ উদ্ধান্ত ত্রাণ এ পুনবা্সন 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, সম্প্রতিকালে দণ্ডকে প্রত্যাবর্তনকারী 
উদ্বাস্ত্দের কিরূপ সুযোগসুবিধা দেওয়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের কোনও তথ্য 
আছে কি? 

উদ্ধাত্ত, ত্রান ও পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

দণ্ডকারণোর মুখা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত কেন্দ্রীয় পৃনবাসন মন্ত্রকের চিঠির সুত্রে 
জানা যায় যে দণ্ডক প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি উদ্বাত্ত পরিবারকে নিম্নোজ্তরাপে পৃনবসিন সাহায্য 
মঞ্জুর করা হইতেছে। 
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(১) পুনরায় ভর্তি হইবার পর কর্মী শিবির স্থিত পরিবার বর্গকে নিধারিত হারে ত্রাণ 
সাহাযা দান, 

(২) প্রত্যাবর্তনকারীগণকে নিজ নিজ পুনর্বসতির স্থানে এবং কন্মী শিবিরে ফিরিয়া 
আসিবার বাবস্থা, 

(৩) বীজ, সার, কৃষিসরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় বাবদ সরেচ্চি ৫০০ শত টাকা খণ 

(8) এক জোড়া বলদ ক্রয়, বা তাহার সংস্থানের জন্য সবেচ্চি ৭৫০ টাকা খণ 

(৫) সবাধিক ৩৫০ টাকা মুল্যে দুই কুইন্টাল চাল খয়রাতি সাহায্য প্রদান 

(৬) ১৫ দিনের জন্য ৬০ টাকার অনধিক ডোল প্রদান 

(৭) এখনো পর্যন্ত যাহাদের বাড়ি হয় নাই তাহাদেরকে রান্নাঘর তৈয়ারির জনা 
সবধিক ২৫ টাকা সাহাযা দান। 


কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে কি না তাহা নির্ণয়ের 
দায়িত্ব রাজা সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভীত। তথাপি প্রত্যাবর্তনকারী উদ্ধাস্ত্রগণের সাহায্য ও 
পুনবসিন সংক্রাত্ত বিষয়গুলি প্রত্যক্ত করিবার জনা পুনবসিন মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে লোক 
সভার সদসাগণের একটি সমীক্ষকদলের বিগত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে দন্ডকারাণো যাইবার 
প্রস্তাব ভারত সরকারের শেষ মুহর্তের নির্দেশে কার্যকরি করা যায় নাই। 


আন্টিসেপ্টিক জাতীয় বিশেষ ওষুধ সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গবেষণাগারের 
রিপোর্টে বৈষম্য 


*১১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৩)। জ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি __ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, আন্টিসেপ্টিক জাতীয় একটি ওষুধ সম্পর্কে সম্প্রতি সরকার 
ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওষুধ পরীক্ষাগার সম্পূর্ণ বিপরীত রিপোর্ট দিয়াছে; এবং 


(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়, তবে -- 


(১) ওযুধটির নাম কি, 

(২) ওষুধ উৎপাদকের নাম ও ঠিকানা কি, 

(৩) ওষুধটির প্রথম উৎপাদন তারিখ কি (ডেট অব ম্যানুফ্যাকচারিং) ও 
(৪) আর কোন কোন ওষুধ সম্পর্কে এ ধরনের রিপোর্ট আছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) (১) সালফাডায়াজিন ট্যাবলেট, ব্যাচ নং - ৩৬ 


(২) ও (৩) এ ব্যাপারে পরম্পর বিরুদ্ধ খবর পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা এখনও 
কলকাতা পুলিশের তদস্তাধীন। 


(8) আর কোনও ওষুধ সম্পর্কে এ ধরনের রিপোর্ট নেই। 
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[611 5611977001, 1979] 
নদীয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি 


*১১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬২)। ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি £ ত্রাণ ও কল্যাণ 
(ত্রাণ) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 
(ক) নদীয়া জেলায় সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ঘটনায় কতগুলি গ্রাম এবং 
মোট কতগুলি বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে; 
(খ) এইসব বিধ্বস্ত বাড়িঘরের মধ্যে কতগুলি -_ 
(১) সংখ্যালঘুদের, ও 
(২) অন্যান্য সম্প্রদায়ের; 
(গ) এই ঘটনায় সর্বমোট ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সংখ্যা কত; এবং 
(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদিগকে কি কি ধরনের সাহাযা দেওয়া হয়েছে বা হবে 
ত্রান ও কল্যান (ত্রান) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ৪০ টি গ্রাম এবং মোট ১৩১০টি বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। 
(খ) (১) ১২১২ টি 
(২) ৬৮ টি 
(গ) মোট ২৮,০১৬ জন। 


(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদিগকে ক্ষয়রাতি সাহাঘা, গৃহনিমণি সাহাযা, ত্রিপল, বাঁশ, চিড়া, 
গুড়, চিনি, গুড়াদুধ, ডাল জামাকাপড়, ও লোঙ্গরখানা হইতে রান্না খাবার দেওয়া হয়েছে। 


বাঁকুড়া জেলায় ম€স্যজীবীদের খণ মঞ্জুর 
*১১৩।. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৯)। শ্রী অনিল মুখার্জি £ মসা বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্ণক জানাইবেন কি _ 


(ক) বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে ম€সাজীবীদের জন্য বর্তমান বৎসরে খণ মগ্তরর 
করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; 


(খ) থাকিলে, কি পরিমাণ ঝণ মঞ্জুর করা হইবে; এবং 

(গ) কয়জন মৎস্যজীবীকে খণ মগ্রুর করা হইয়াছে বা হইবে? 
মগস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা, আছে 

(খ) আনুমানিক ৭০২০০০ টাকা ঝণ প্রদানের প্রস্তাব আছে। 


(গ) এ বৎসরে এখনও পর্যস্ত কোনও খণ দেওয়া হয় নাই। বর্তমান বংসরে মংস্জীবী 
সমবায় সমিতি কর্তৃক জাল, নৌকা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য খণ দান প্রকল্পের মাধামে ৪টি 
সমবায় সমিতি, মাছের স্টল নিমাণের জনা খণদান প্রকল্লের মাধ্যমে ৫টি সমবায় সমিতিকে 
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এবং খরা অঞ্চল হিসাবে ডিপি.এটি.পি.-র অধীন দরিদ্র মংস্যজীবীদের জাল তৈয়ারির জনা 
খণদান প্রকল্পের মাধামে ১২৫ জন মংস্যজীবীকে খণ দেওয়া হইবে। 


[2-00--2-10 ৮.4.) 
$0)1017াানাখাা ১10110৭ 


মিঃ স্পিকার ঃ মাননীয় সদসাগণ মুলতুবি প্রস্তাব সম্বন্ধে অলিখিত মোটামুটি একটা 
ঠিক হয়েছিল যে দু-তিনটির বেশি দেওয়া হবে না এবং সদস্যদের সঙ্গে কথাবাতাও হয়েছিল 
যে এক পার্টি থেকে একটার বেশি দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে দেখছি অনেকগুলো এসেছে। 
যাই হোক আমি পড়ে দিচ্ছি। 


আমি সববশ্রী অজয়কুমার দে, বিজয় বাউরী, জন্মেজয় ওঝা এবং হাবিবুর রহমান 
মহাশয়ের কাছ থেকে চারটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। 


প্রথম প্রস্তাবে শ্রী দে আরামবাগ ব্লকে সাধারণ মানুষের উপর নিযাঁতিনের কথা আলোচন৷ 
করতে চেয়েছেন। বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলার প্রন্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রচলিত আইনের মধ্যেই 
এর প্রতিকার আছে। তাই এটি মুলতুবি প্রস্তাবের বিষয় হতে পারে না। 


চেয়েছেন। আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮৫ নং আইনানুযায়ী খরার উপর একটি 
প্রস্তাব আলোচনার জনা নির্দিষ্ট আছে। এ সময় সদস্য মহাশয় তার উল্লিখিত বিষয় আলোচনার 
যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। উপরোক্ত কোনও জেলাকে খরা এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হোক 
ইহা মুতলুবি প্রস্তাবের বিষয় বস্তু হইতে পারে না। 


তৃতীয় প্রস্তাবে শ্রী ওঝা দন্ডক উদ্বাস্তর্দের উপরে নিযতিনের সম্পর্কে আলোচনা করতে 
চেয়েছেন। বিষয়টি সাম্প্রতিক নয়। তাই এটি মুলতুবি প্রস্তাবের বিষয় হতে পারে না। 


চতুর্থ প্রস্তাবে শ্রী রহমান জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে নমিনেটেড বডি বসানোর ব্যাপারে 
আলোচনা করতে চেয়েছেন। বিষয়টি সরকারের সাধারণ প্রশাসনের মধ্যে পডে । তাছাড়া 
বিষয়টি এমন জরুরি নয় যে এর জন্য সভার কাজ মুলতুবি রাখা যায়। সদস্য মহাশয় ইচ্ছা 
করলে দৃষ্টি আকর্ষণ বা প্রশ্নের মাধামে ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের গোচরে আনতে 
পারেন। তাই আমি চারটি মুলতুবি প্রস্তাবেই আমার অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। 


তবে সদসারা ইচ্ছা করলে তাদের প্রস্তাবের সংশোধিত অংশগ্ডলো পড়তে পারেন। 

শ্রী অজয়কুমার দে $ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি 
হল -- 

আজ কয়েকমাস ধরে আরামবাগ ব্লকের অধীনে সালেপুর গ্রাম পঞ্ঝায়েত প্রধানের 
শাসনে গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কষ্টের শেষ নেই। একদিকে স্বৈরতন্ত্র' অন্য 


দিকে দলীয় কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে চরম দুর্নীতির এক চক্র তৈরি করে দিকে দিকে 
চলেছে নিপীড়ন, নিযতিন ও বিচারের নামে চরম ব্যাভিচার। নারীর সম্তরম ক্ষুন্ন হচ্ছে। গ্রামের 
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[60) 96101017191, 1979] 
শান্তিকামী সহজ, সরল সাধারণ মানুষের মাঝে এসেছে হতাশা। নিপীড়িত মানুষ থানায় গিয়ে 
কোনও সুরাহা তো পাচ্ছেনই না উপরস্ত বিচারের প্রার্থনা জানাতে গিয়ে তারাই হচ্ছেন 
আসামি। এই অবস্থায় অবিলম্বে অবসান দাবি করে এই সভা তার কাজ মুলতুবি রেখে এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার দাবি রাখছে। 


জ্বী বিজয় বাউরী £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি 
রি 


পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় বর্তমান বছরে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে প্রচন্ড খরা দেখা 
দিয়েছে। ফলে এই জেলাগুলিতে কোনও চাষবাস করা সম্ভব হয় নি। এই খরার মোকাবিলা 
করার জন্য বিগত সরকার কোনও সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, তেমনি বর্তমান সরকার 
ক্ষমতায় আসার পরেও এই জেলাগুলিতে সেচের জন্য কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। 
তাই বর্তমানে এ দুটি জেলায় এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিম্ন চাষী, গরিব চাবী, 
বগা চাষী, ক্ষেতমজুরদের কোনও কাজ নেই। সেই সুযোগে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
উত্তরোত্তর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। ফলে হাজার হাজার পরিবার অদ্ধাহারে, অনাহারে 
জীবন যাপন করছেন। যে কোনও মুহুর্তে অনাহারে মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই অবিলম্বে এই 
জেলা দুটিকে খরা এলাকা ঘোষণা করা হোক । 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা $ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি 
হন 


ষষ্ঠ পালমেন্টের এস্টিমেট কমিটি উদ্বান্তর পুনবসিনে দম্ডক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার 
তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে সংগত কারণেই উদ্বান্তুরা দন্ডকারণ্য 
ত্যাগ করেছিল। বামফ্রন্ট সরকার এই সত্য স্বীকার না করে দন্ডক প্রত্যাগত উদ্ধান্তরদের উপর 
অকথ্য নিযাতিন করে পুনরায় দন্ডকে ফেরত পাঠিয়েছেন। অতএব এই সম্পর্কে আলোচনার 
জনা অদ্যকার সভার কাজ মুলতুবি রাখা হউক । 


শ্রী হবিবুর রহমান £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি 
হল--- 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত বক্তব্য অনুযায়ী আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নিবচিন সম্পন্ন করার কথা আছে। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার জংগিপুর 
মিউনিসিপ্যালিটির নিবাঁচিত সংস্থাকে ভাঙ্গা হইয়াছে এবং সেখানে দলীয় ব্যক্তিদের লইয়া 
একটি নমিনেটেড বডিকে দিয়া কার্য পরিচালনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা জনগণতান্ত্রিক এবং 
নিবাচিনে কারচুপির সম্তাবনাপূর্ণ। 


[2-10--2-20 ৮৮] 
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01110 শাতাখাা টে 10 117675 08 0০ 
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অধ্যক্ষ মহোদয় £ এখন দৃষ্টি আকর্ষণী। আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী 
নোটিশ পেয়েছি ৪ 

(১) পূর্ব কলিকাতার এন্টালী থানাধীন এন.আর.এন. কারখানায় শ্রমিকদের কর্মচুতির 
আশঙ্কা __ শ্রী সুমস্তকুমার হীরা, 

(২) কলিকাতাস্থ নিউ আঙ্গেবেরী ওয়ার্কস-এ লক আউট -_ শ্ত্রী শচীন সেন ও শ্রী 
বীরেন্্রনারায়ণ রায়, 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে লবন সংকট মোচনে সরকারের উদাসীনতা __ শ্রী বলাইলাল 
দাসমহাপাত্র, 

(৪) বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার পাকুড়িয়া গ্রামে দু দলে সংঘর্ষ __ শ্রী মহঃ 
সোহরাব, 

(৫) এক্সপোর্ট ইনস্পেকশন এজেন্সি (জুট স্কী) - তে অনশন ধর্মঘট -__ শ্রী হাবিবুর 
রহমান, শ্ত্রী শামসুদ্দিন আহমেদ, স্ত্রী কৃষ্ণদাস রায়, শ্রী সেখ ইমাজুদ্দিন এবং শ্রী কাজী 

(৬) আগামী ১১.৯.৭৯. তারিখ থেকে ৯২টি মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রমিক ধর্মঘট - 

শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই, 

(৭) ভোটার তালিকা সংশোধনকারী নিয়োগে দলবাজি __ শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই, 

(৮) ৫.৯.৭৯. তারিখে ডায়মন্ডহারবারে বাস-জীপ সংঘর্ষ _ শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই, 

(৯) রাজ্জুড়ে বিদ্যুৎ সংকট -_ শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই, 

(১০) বর্গা অপারেশনে সংঘর্ষে হতাহত -_ শ্রী রজনীকান্ত দোলুই, 


|1. /১116260 [91000181016 179956 2110 00৬/51)90 01) (0 19 006 ৬/0116- 
915 ০01 & [011002]1 091 1 8810900101 ৬11196 01 15101790016 -__ 91011 
1181119909. 1919. (3118809110001) 


12. $10011886 01171601081 016001 217 [01817190108] ১190 |) 1105001091১ 
20 16811) ০6110153-- 911 [২851)19910011 1. 

3. 11010011001 10621 0) ৪-].00990 01) 4:9.79-- ১/ 9101 19101) 
12108 [00101. 

আমি পশ্চিমবঙ্গে লবণ সংকট মোচনে সরকারের উদাসীনতা এই বিষয়ের উপর শ্রী 
বলাইলাল দাস মহাপাত্র কর্তৃক আনীত নোটিশ মনোনীত করেছি। 

সংস্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়, যদি সম্ভব হয়, আজকে ওই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে 
পারেন অথবা বিবৃতি দেবার জন্য একটি দিন দিতে পারেন। 
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[61 96101077101. 19719] 
শ্রী ভবানী মুখার্জি ঃ খাদ্যমন্ত্রীর মাতৃবিয়োগ হয়েছে, ওনার ১৫ তারিখে জয়েন করবার 
কথা। আমি ১৭ই সেপ্টেম্বর দিন চাইছি। 


অধ্যক্ষ মহোদয় £ আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে এখন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাব 
দিতে অনুরোধ করছি যেটি ২৮শে আগস্ট তারিখে উথ্থাপিত হয়েছিল। 


০1/171ঘ 0৭ 0/11710 & তি খা 0৭ 


শ্রী ভবানী মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে, মাননীয় সদসাগন 
শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং ডাঃ ওমর আলী ২৮শে আগস্ট তারিখে গার্ডেনরীচের কোশোরাম 
ইন্ডাস্ট্রিজ এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া সম্বন্ধে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্ন তুলেছিলেন এই সম্বন্ধে আমি 
এই বিবৃতি রাখছি। 


গার্ডেনরীচ কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কটন মিলস কারখানার ক্যাম্টিন-এ খাদ্য বিষক্রিয়ার 
খবর প্রথম গার্ডেনরীচ টেক্সটাইল ওয়ার্কস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ২৯.৮.৭৯. তারিখে 
মুখ্য কারখানা পরিদর্শক কে জানান। এ দিনই বিকাল ৫-৩০ মিঃ একজন উপমুখ্য কারখানা 
পরিদর্শক এবং একজন কারখানা সমূহের মেডিক্যাল ইন্সপেক্টর উক্ত কারখানা পরিদর্শন 
করেন। ক্যান্টিনে ঢোকার সময় তারা ভাঙ্গা কাচের টুকরা এবং টেবিল, চেয়ার এবং অনান্য 
বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন তার সঠিক সংখ্যা জানিতে পারেন নি। ক্যান্টিনে খাদা প্রস্তুতের 
জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল, রান্না করা খাদাদ্রবা এবং অন্যান্য জিনিস তাদের পরিদর্শনকালে 
পাওয়া যায় নি যাতে তারা এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারেন কিংবা আরও বিশদভাবে 
অনুসন্ধান করিতে পারেন। এ সমস্ত কাচামাল এবং অনানা জিনিস পুলিশ লইয়া গিয়াছে 
বলিয়া তাহাদের জানানো হয়। এ অনুসন্ধানকারী অফিসাররা পুবোক্তি ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদকের সঙ্গে তাদের অনুসন্ধান শেষ কবার পর কারখানায় টেলিফোনে আলোচনা করেন। 


বর্তমান ফাক্টুরী আইন ১৯১৮ এবং তদতস্ত্গত প্রস্তুত নিয়মাবলি অনুযায়ী এই সমস্ত 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো কোনও ক্ষমতা মুখা 
কারখানা পরিদর্শকের নাই। 


তৎসত্তেও এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজোর স্বাস্থ্য বিভাগের 
ডাইরেক্টর, ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য অফিসার এবং গার্ডেররীচ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে 
বিস্তারিত ঘটনা জানানো হইয়াছে। 


মিঃ স্পিকার ঃ এখন শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পুজোর পূর্বে শ্রমিকদের বোনাস 
দেবার জন্য শ্রী সন্দীপ দাস যে দৃষ্টি আকর্ষণী দিয়েছিলেন ২৯শে আগস্ট, তার উপর বিবৃতি 
দান করবেন। 


্্ী ভবানী মুহার্জি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা সন্দীপ দাস মহাশয় 


২৯শে আগস্ট তারিখে পেসেন্ট অব বোনাস সম্বন্ধে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব রেখেছিলেন, 
সে সম্বধে বিবৃতি রাখছি। 
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১৯৭৯ সালে শ্রমিকদের বোনাস প্রদানের বিষয়টি গত ১০ই আগস্ট ১৯৭৯ সালে 
অনুষ্ঠিত রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা পর্যদের সভায় আলোচিত হয়। মালিক উভয়পক্ষের মতামত 
জানিবার পর এই বিষয়ে একটি গাইডলাইন শ্রমবিভাগ হইতে প্রচার করা হইয়াছে এবং 
বিভিন্ন মালিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। 


সরকারের তরফ হইতে মালিকপক্ষগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে তাহারা যেন ৭ই 
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে একটিমাত্র কিস্তিতে শ্রমিকদের প্র্যপা বোনাস প্রদান করেন। 
মুসলমান শ্রমিকগণকে ঈদ্‌ উৎসবের পূর্বে বোনাস খাতে আযাড়-হোক প্রদান করিতে মালিকগণকে 
অনুরোধ করা হইয়াছিল। এ টাকা প্রাপ্য বোনাস হইতে বাদ যাইবে। 


লাভ বা লোকসান বিচার না করিয়া শ্রমিকগণকে নূনাতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দিতে 
মালিকবর্গকে অনুরোধ করা হইয়াছে। মালিকবর্গকে আরও অনুরোধ করা হইয়াছে তাহারা 
যেন শ্রমিকগণকে দেয় ১৯৭৯ সালের বোনাসের হার ১৯৭৮ সালে প্রদত্ত বোনাসের হার 
অপেক্ষা কম না করেন। যে সকল মালিকের অধিক হারে বোনাস দেওয়ার ক্ষমতা আছে 
তাহাদের বেশি হারে বোনাস দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে সমস্ত 
বিরোধ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর সুপারিশ করা হইয়াছে। 


দুর্বল বা প্রান্তিক সংস্থাগুলিকেও নূনাতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দিতে অনুরোধ করা 
হইয়াছে। 


আই.আর.সি.আই. দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ, অথবা যে সকল সংস্থার পরিচালন 
অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং রাজ্য সরকার পরিচালিত সংস্থা্ডলির সকলকেই অনুরোধ করা 
হইয়াছে তাহারা যেন কর্মচারিদের নুন্যতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দেন। 


চটকলগুলির বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূন্যতম হারের চেয়ে অধিক হারে বোনাস 
দেবার দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য মালিকপক্ষকে বলা হইয়াছে। 


১৯৭৯ সালের বোনাসের দাবি আদায়ের ব্যাপারে যাহাতে শিল্পে বিদ্বিত না হয় 
সেজন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। 


1১161110107) (58565 


জা শশাঙ্কশেখর মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভার 
সামনে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে বলতে চাই-_বীরভুম জেলায় সম্প্রতি 
কেরোসিষ যেভাবে বন্টিত হচ্ছে, সেই বন্টন সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই। কারণ যে 
রকম যাটেছে সেই রকম বন্টন হচ্ছে। কিন্তু আমি এমআর.ডিলার এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত 
দোকানদারদৈর কি অসুবিধা সেটা বলছি। অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামে যারা বাস করে, তাদের সেখানে 
স্গদধশন থেকে আরম্ভ করে নানা অসুবিধা রয়েছে এই বযকালে। এই অবস্থায় সেখানে 
হঠাৎ জেলা ম্যাজিন্টর্টে অর্ডার দিয়েছেন যে যেখানে ৯ টাকা করে পার ব্যারেল বহনী খরচা 
দেওয়া হত, সেখানে ৪ টাকা করে দেওয়া হবে। এর ফলে এম.আর.ডিলার শপে এবং 
লাইসেক্সপ্রাপ্ত দোকানদারদের শপে কেরোসিন যাচ্ছেনা, না যাবার ফলে কেরোসিন সংকট 
দেখা দিয়েছে। যাতে এই সংকটের তাড়াতাড়ি নিরসন হয় তার জন্য আপনার কাছে বিনীত 
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[611) ১০012111901, 1979] 
অনুরোধ জানাচ্ছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছেও অনুরোধ করছি। 


[2-20-_-2-30 চ6.%.] 


শ্রী সতীশচন্দ্র বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কৃষ্ণনগরের 
পূর্বে এবং রাণাঘাটের উত্তরে অথার্থ রাণাঘাট টু গেদে ট্রেনলাইনের মাঝে হাঁসখালি ব্লকের 
কেন্দ্রবিন্দুতে বগুলা অবস্থিত | সেই বগুলাতে যে প্রাথমিক হ৪-্প্রা, রয়েছে তাতে সেখানকার 
অধিবাসীরা ছাড়াও পার্মবব্তী কেন্টগঞ্জ থানার এবং রাণাঘাট দু নং ব্লকের অধিবাসীরা চিকিৎসার 
সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আসেন। স্যার, এই বিরাট এলাকা যার লোকসংখ্যা প্রায় ৪লক্ষ 
সেই বগুলা প্রাথমিক স/4ন্ঞঞ্চ্চক অবিলম্বে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপাস্তরিত করা দরকার । 
প্রতিদিন সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে হাজার হাজার রোগী আউটডোরে এবং ইনডোরে চিকিৎসার 
জন্য আসেন। সেখানে ইনডোরে বহু রোগীকে বারান্দায় এবং মেঝেতে জায়গা করে দেওয়া 
হচ্ছে। স্যার, এই হাহ/৫ছচক্ অবিলম্বে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রপাস্তরিত করার জন্য এলাকার 
পঞ্যায়েত সমিতির রেজলিউশন আছে। এটা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৩/৪টি রককে 
কভার করছে। সেখানকার অধিবাসীদের যে দাবি এটাকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার 
সেটা যাতে অবিলম্বে পুরণ হয় তার জনা সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 
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শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত বন্যার পর মুর্শিদাবাদ জেলায় 
অনেকগুলি ইরিগেশনের বাঁধ নির্মাণ করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। যেমন (১) 
লোকনাথপুর থেকে ছেতিয়ালী বাঁধ। (২) সোনা টিকুরী থেকে বাজার শ ভায়া মিয়াকাটাই 
কোনা এবং অন্যান্য। কিন্তু স্যার, এই বাঁধগুলির কাজ চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে কারণ 
কন্টরাক্টররা ব্যাপক দুনীতির রাস্তা নিয়েছিল এবং আদৌ কোনও কাজ হয়নি। স্যার, গ্রামবাসীরা 
এবং বেলডাঙ্গা ২নং পথ্যায়েত সমিতি এ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন এবং তারা এক্সিকিউটিভ, 
ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অভিযোগ করে 
ব্যাপারটি জানান কিন্তু তা সন্তেও দেখা যাচ্ছে সেইসব কন্ট্রাক্টরদেরই আবার সেই সমস্ত কাজ 
করার ভার দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি বলব, যে দুটি 
বাঁধের" নাম আমি করলাম সে সম্পর্কে তদন্ত করুন। এবারে যদি বন্যা হত তাহলে এ 
কন্ট্াক্টরদের দুর্নীতির জন্য যে টাকা ব্যায় করেছিলেন সরকার তা সমস্ত জলে চলে যেত, এ 
বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ হতে পারত না। আমি এ ব্যাপারে তদস্ত করার ও উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য মাননীয় সেমম্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


স্ত্রী অতীশচল্জ সিনহা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
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বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারি সংস্থার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়ারহাউসিং কপোরেশন-এ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট 
ওয়ারহাউসিং কপোর্রেশন এমপ্লয়ীজ আশোসিয়েশন বলে একটি আশোসিয়েশন আছে 
এন.এল.সি.সি.-র। স্যার, যদিও এই বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হচ্ছে কোনও আশোসিয়েশন 
থাকলে বা কোনও ইউনিয়ন থাকলে তাকে জোর করে সেখান থেকে সরানো হবে না কিন্তু 
তবুও সেই প্রচেষ্টা আমরা এখানে লক্ষা করছি। সেখানে ১২ জুলাই কমিটির একটি ইউনিয়ন 
আছে। সেই ইউনিয়নের প্ররোচনায় এই ইউনিয়ন যে ঘরটি দখল করে আছে-_ছোট একটি 
ঘর, ৫/৬ বছর ধরে সেখানে তারা আছে-- সেখান থেকে জোর করে তাদের উচ্ছেদের 
ব্যবস্থা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট তাদের নোটিশ 'দিয়েছেন ২৪ তারিখের মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে। 
যদি ঘর ছেড়ে না দেয় তাহলে জোর করে সেখানে ঘর দখল করা হবে। স্যার, এইভাবে 
একটি ইউনিয়নের উপর আঘাত যাতে না হানা হয় সেইজনা আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী খগেন্দ্রনাথ সিংহ £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে তিস্তা প্রোজেক্ট কানেস সারকেলের 
একটা অফিস আছে। সেই অফিসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কল করেন কিছু কাজের জনা। 
কিন্তু সেখানকার কংগ্রেস আই-এর মস্তান বাহিনী অবৈধভাবে জোর করে সেই একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ারের বুকে ছোরা ধরে জোর করে টেন্ডার সহি করিয়ে নেন। এবং তাকে এই বলে 
শীসানো হয় যে যদি এই ঘটনা সে থানায় জানায় তাহলে তাকে খুন করা হবে। আমি 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি তিনি যাতে অবিলম্বে এই ঘটনা তদন্ত করেন এবং সেই 
রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই খবর বেরিয়েছে উত্তরবঙ্গ বাতীয়ি। 


শ্রী হরিপদ জানা (ভগবানপুর) £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছু দিন আগে আমাদের ভগবানপুর কল্সটিটিউয়েন্সির 
বিভিষনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ২৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে এই অভিযোগ গ্রামবাসীর 
তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্টের তরফ থেকে বন্যা 
বিধ্বস্ত তাতীদের দেবার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সেই অঞ্চল পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান তারই 
নেতৃত্বে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এটা হ্যান্ডলুম ডিরেক্টরের কাছে দেওয়া হয়েছে 
এবং চিফ মিনিস্টারের কাছেও দেওয়া হয়েছে এবং ডিপার্টমেন্টাল সেব্রেটারিকেও দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ৬/৭ মাস হয়ে গেল তার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। স্থানীয় পঞ্চায়েতের 
এস.ডি.ও.-র কাছে আবেদন করা হয়েছিল। তিনি একটা এনকোয়ারি করেছিলেন। তিনি সেটা 
উপলব্ধি করেছেন। কেবলমাত্র তিনি এই কথা বলছেন যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জয়েন করেন 
নি, কি করে এর প্রতিবিধান করি। তাই আমি আবার বলছি ৫/৬/৭৯ তারিখে আমি চিফ 
মিনিস্টারকে অভিযোগ করেছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সে সম্বন্ধে জানতে 
চাই। যারা দোষী যারা টাকা আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা অবলদ্বন করা হয় 
নি সেটা আমরা জানতে চাই। কেন সরকারি টাকা এইভাবে আত্মসাৎ হবে তছরূপ হবে। 


সত্রী দীপক সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের 
হাসপাতালগুলিতে পেট্রোলের অভাবে আ্যান্থুলেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি এবং 
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1611) 56101171001. 1979] 
অন্যান্য জায়গায় যাই হোক গা়িপত্র চলছে। কিন্তু গরিব রোগীরা হাসপাতালে যেতে পারছে 
না তারা একটা বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আমি গোটা পশ্চিমবাংলার কথা বলছি 
এবং বিশেষ করে কুচবিহার জেলায় দিনহাটা মহকুমায় আজকে দুমাস ধরে ত্যান্ুলে্স চলছে 
না। এবং এই কারণে আমি শুধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী নয় গোটা মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা 
অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। রোগীরা মারা যাবে এবং ডাক্তাররা সংকটের সম্মুখীন হবে এটা 
হওয়া উচিত নয়। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় স্পিকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গ এত দক্ষ, সে রকম দক্ষ 
সরকার অন্য প্রভিজ্সে আর নাই। এখনই নিবা্চন প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবাংলায়। 
স্যার, মানিকতলা ১৫নং ব্লক কংগ্রেস অফিস ও.সি. শ্রী নিশিকাস্ত ভট্টাচার্য নিজে দাঁড়িয়ে 
থেকে তছনছ করে দিয়েছে। কংগ্রেস ক্যাডারদের বাড়িতে বাড়িতে সার্চ আরম্ভ করে দিয়েছে 
নিবাচিনী প্রস্তুতিস্বরূপ। আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি ও.সি.মহাশয়কে যখন চার্জ করা হল 
যে আপনি কেন ব্লক কংগ্রেস সার্চ করতে এসেছেন এবং অকারণে কেন কংগ্রেস ক্যাডারদের 
হ্রাস করছেন তখন শ্রী নিশিকাস্ত ভট্টাচার্য বললেন আমি প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নির্দেশ 
মতো এসেছি আমি সার্চ করব এতে জ্যোতিবাবুর কিছু করার নেই। এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন 
আমি তার কাছে জানতে চাই নিবচিনের আগে কংগ্রেসদের উপর এই রকম অত্যাচার চললে 
পশ্চিমবাংলায় নিবাচিন কি সুষ্ঠভাবে হবে? কিছুতে সুষ্ঠভাবে হবে না। 

[2-30--2-40 7০1%.] 

শ্রী ক্ষুদিরাম সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার কেশোয়ারী থানায় আমরা 
বাঙালি ও আনন্দ মাগীর লোকেরা আমাদের পঞ্চায়েতের উপর বোমা চার্জ করেছে এবং 
আমাদের ৫নং অঞ্চলের উপপ্রধান যখন রাত্রে মিটিং করছিলেন তখন তার বাড়িতে বোমা 
চার্জ করা হয় এবং গত ২ তারিখে ত্রিপুরার আমরা বাঙালির তাত্বিক নেতা শ্রী শৈলেশ 
ভন্টাচার্য ওখানে যান। গত ৪তারিখে আবার ৫নং অঞ্চলে বোমা চার্জ হয়। ওখানকার থানায় 
নাম করে ডায়রী করা হয় কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই রকম অবস্থায় 
সেখানকার সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তাই, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি এর প্রতিবিধান করার জন্য। 


স্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদ্যুতের অভাবে পশ্চিমবাংলায় উষধ যেখানে সাপ্লাই 
হচ্ছে না সেখানে একটা দারুণ দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে কয়েক লক্ষ 
টাকার দামি দামি ওষধ বিদ্যুতের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি হাসপাতালের রুগীদের 
এই বিদ্যুতের অভাবে ইসম্পর্টেন্ট অপারেশন, এমার্জেন্সি অপারেশন হচ্ছে না। যে সমস্ত 
হাসপাতালে ওঁষধ সাপ্লাই করা যাচ্ছে না তার উপর বিদ্যুতের অভাবে দামি দামি গুঁধধগুলি 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এস.এসকৈ.এম. হাসপাতাল এবং সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রগুলিতে উঁষধ নষ্ট 
হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আর্কবণ করছি যে অস্তত 
হাসপাতালগুলিতে যাতে উবধগুলি ঠিকমত মেন্টেন করা হয়, দামি দামি ওষধগুলি যাতে নষ্ট 
না হয়। হাসপাতালে গুঁষধ নেই, দামি দামি ইনজেকশন নেই। আমি ডাক্তার বাবুকে টেলিফোন 
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করেছিলাম। তিনি বললেন যে সমস্ত বিদ্যুতের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কার্ডিওলজির 
ডিপার্টমেন্টের, হার্ট দেখার ভাল ভাল যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বিদ্যুতের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। 
এস.এস.কে.এম. হসপিটালে, মেডিক্যাল কলেজে, এন.আর.এস. হাসপাতালে এ জিনিস হচ্ছে। 
এই সব হাসপাতালে বিদ্যুতের অভাবে দামি দামি যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। কাজেই আপনার 
মাধ্যমে এই কথা বলছি যে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মুখামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে স্বাস্থ 
কেন্দ্রগুলিকে বাঁচানোর অনুরোধ করছি। 


শ্রী হরিপদ ভারতী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করছি একটা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে | 
বিভিন্ন বিদ্যালয়ে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াবার জন্য আড হক বেসিসে অনেক শিক্ষক 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। এতাবতকাল তারা যোগাতার সঙ্গে শিক্ষকতা করলেও তাদের স্থায়ী ভাবে 
নিযুক্ত করা হয়নি। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন। আমার 
দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত আযড হক বেসিসে নিযুক্ত শিক্ষকদের বাৎসরিক মাইনা বন্ধি 
হচ্ছে না এই কারণে যে তারা অধিকাংশ বিটি. বা বি.এড. পাশ নন। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা 
সংসদের নির্দেশে দেখা যাচ্ছে যে বিটি. বি.এড. পাশ করার এঁদের আবশ্যকতা নেই। 
কাজেই যেখানে আবশ্যকতা নেই সেখানে এর জনা তাদের মাইনা বৃদ্ধি বন্ধ করাটাকে আমি 
অযৌক্তিক বলে মনে করি। তাই, আমি আশা করব যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এঁদের 
স্থায়ী শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করবেন এবং এঁদের বাৎসরিক মাইনা বৃদ্ধি বন্ধ যাতে না হয় সেটা 
দেখবেন। 


শ্রী ক্ষিতিরঞন মণ্ডল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত ২৯।৮1৭৯ তারিখে মাননীয় 
সদস্য, নবকুমার রায় হাড়োয়া অঞ্চলে একটা সংবাদ পরিবেশন করছেন। সেই সংবাদটি 
অসত্য এবং বিকৃত তথ্য এবং যে দলের প্রতিনিধি এই তথ্য পরিবেশন করেছেন। 


মিঃ ম্পিকার $ এ সব বলা যাবে না। এখানে তর্কবিতর্ক করলে চলবে না। আপনি 
নিজের বিষয়ে বলুন। 


শ্রী ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, সংবাদ হচ্ছে সুধীর সিনহা, তিনি 
জোতদার এবং তিনি সিলিং-এর উর্ধে জমি রেখেছিলেন। আর এ ছাড়াও অনোর জমি তিনি 
নাম মাত্র মূল্যে কিনে রেখেছিলেন এবং সেগুলি অন্য নামে রেকর্ড হয়েছে। সেই জমিগুলি 
নিজেরাই ভোগ দখল করত। এখন বর্তমানে মালিকরা সেখানে গেছে। সুধীর সিনহার অন্যান 
শরিকরা এবং মালিকরা একত্রে পঞ্চায়েত সমিতির কাছে যায়। সেই সমিতির যে কর্মধাক্ষ 
তিনি এটা আপোষে মিমাংসা করে দেন। এ ছাড়াও এখানে রেকর্ডেড বর্গাদারদের কংগ্রেস 
ক্যাডাররা উচ্ছেদ করছে। 


মিঃ স্পিকার £ এটা বলতে পারেন না। এটা আপনি আলাদা বলবেন। 


জী রামচন্দ্র সভ্পত্থী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঝাড়গ্রাম মহকুমার সীকরাইল 
থানার কুকুড়াখুপি গ্রামে একটি স্বাস্থকেন্দ্র আছে -_ দীর্ঘদিন ধরে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। 
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[601 96101677001, 1979] 
কিন্তু প্রায় দুবছর হল সেখানে কোনও ডাক্তার নেই, ওুঁধুধপত্র যাচ্ছে না। এর ফলে এ ১০ 
বর্গমাইল এলাকার অধিবাসীরা খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। গুঁষুধপত্র পাচ্ছে না, চিকিৎসা 
হচ্ছে না। এমন কি কাছাকাছি একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রও নেই যেখানে গিয়ে এ এলাকার জনসাধারণ 
চিৰিংসিত হতে পারে। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার এবং ওুঁষধপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী একে.এম. হাসানুজ্জামান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার 
ধনিয়াখালি থানার পাঁচড়াগ্রামে মুনির মহম্মদ নামে একজন ১০/১২ বিঘা জমির মালিক 
আছেন। তিনি গত পৌষ মাস থেকে তার জমিতে চাষ করতে পারছেন না। স্থানীয় সি.পি.এম. 
কর্মীরা তার জমিতে কৃষি মজুরদের যেতে দিচ্ছে না। এ জমির মালিক সরকারি রেট 
অনুযায়ী মজুরি দিতে রাজি থাকা সত্তেও কৃষি মজুরদের তার জমিতে কাজ করতে দেওয়া 
হচ্ছে না। 


মিঃ স্পিকার £$ আপনি অভিযোগ করছেন, ওদিক থেকে যদি পাল্টা অভিযোগ হয় 
তাহলে কি করবেন? অভিযোগ করলে পাল্টা অভিযোগ শুনতে হবে। 


শ্রী একে.এম. হাসানুজ্জামান $ এই ব্যাপারে তদস্ত হোক, তদস্ত করে বিচার করুন। 
এই ব্যাপারে কতকগুলো ডায়রি করা হয়েছে। আমার কাছে ডায়রি নাম্বারগুলো আছে, 
আপনাকে আমি দিচ্ছি। যেমন ডায়রি নং ৬২১, ১০৪০, ২৩৫, ৬৭৪। সেখানে মাঝুবাদী 
ফরওয়ার্ড রক বলছে, আমাদের টাকা দাও আমরা সি.পি.এম. কে হটিয়ে দিচ্ছি, আমরা চাষ 
করিয়ে দিচ্ছি। আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি, স্থানীয় বি.ডি.ও. এই ব্যাপারে মীমাংসার 
জন্য ডেকেছিলেন কিন্তু তিনি মীমাংসা করতে পারেন নি। আমি এই ব্যাপারে তদস্ত চাইছি। 


অধ্যক্ষ মহাশয় £ মেনশনের সময় কোনও বিশেষ ব্যাপারে, যেমন ঝড়, বাদল, বৃষ্টি 
বা কোনও ঘটনা, দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটে গেছে ইত্যাদি ব্যাপারে এখানে আপনারা উল্লেখ 
করতে পারেন। কিন্তু যদি এভাবে বলেন যে, ওখানে সি.পি.এম. করমীরা খুন করেছে ইত্যাদি, 
তাহলে আর একজন বলবেন ওটা সিপিএম. করেনি, কংগ্রেসই) করেছে। এই জিনিস 
ঘটবে। সেই জন্য আমি সমস্ত পার্টির লোকদের বলছি, যে আপনারা আলোচনা করে এবিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, কি ভাবে আমরা চলব। 

[2-40--2-50 7%.] 

শ্রী পাল্নালাল মাজি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতর 
ব্যাপারের প্রতি সমবায়-মন্ত্রী তথা সমগ্র মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের রাজ্যে 
যতগুলি কোল্-স্টোরেজ আছে আলু রাখার জন্য তার অধিকাংশই ব্যক্তিগত মালিকানায় 
আছে। এর ফলে চাষীদের হ্যারাসমেন্ট হতে হয় এবং চাষীরা শোষিত হচ্ছে। স্যার, আপনি 
জানেন ১৯৭৭/৭৮ এন.সি.ডি.সি. থেকে ১১টি কোল্ড স্টোরেজ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং 
তারা টাকা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কোল্ড স্টোরেজগুলি হয়নি। যখন এগুলি 
করার কথা হয়েছিল তখন ২৬ লক্ষ টাকায় হতে পারত, এখন সেই খরচ ৪৩ লক্ষ টাকায় 
দাড়িয়ে গেছে। আজকে এই টাকার দায়-দায়িত্ব কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে নিতে হবে। 
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আজকে এঁ কোল্ড স্টোরেজগুলি না হওয়ার জন্য চাষীরা আলু রাখতে পারছে না। গত বছর 
চাষীদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি তাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি বিষয়টির 
প্রতি আকর্ষণ করছি এবং যাতে এটা তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে যে আইন-শৃঙ্খলা নেই 
-- এ ব্যাপারে আলোচনা হয়ে গেছে এবং আমাদের ১৩০০ করমীকে সি.পি.এম. গুণগ্ারা যে 
খুন করেছে, সেটা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আমাদের কয়েক হাজার কর্মী গৃহহারা। এখন 
স্যার, আমি একটা স্পেসিফিক কেসের উল্লেখ করছি। গত ১৬/৫/৭৯ তারিখে বিকাল সাড়ে 
চারটের সময় সিঁথির মোড়ে কংগ্রেস(আই) সমর্থক শ্ত্রী সুকুমার ঘোষ, তার বাড়ি ৯, আর.এল, 
রায় চৌধুরি লেন, তাকে নৃশংসভাবে সি.পি.এম. গুগারা হত্যা করবার চেষ্টা করে। তাকে 
ভোজালি দিয়ে কাটা হয়েছে। আমি ছবি নিয়ে এসেছি তাতে আপনি দেখতে পাবেন যে, 
কিভাবে তার পেট, বুক, কপালে ছুরি মারা হয়েছে। এই অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে 
সি.পি.এম. গুগারা চলে যায়। তখন পথচারীরা তাকে সিথির মোড় থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে 
আর.জি.কর হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বরাহনগর থানার ডায়রি করা 
হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনও আযকশন নেওয়া হয়নি। আমি বিষয়টির প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করছি যে, কেন এখনো কোনও আযাকশন নেওয়া হল না? আমি 
আপনার মাধ্যমে এই সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে আকশন নেবার আবেদন 
জানাচ্ছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল আমার 
কেন্দ্রের পাঁশকুড়া রকের শ্যামসুম্দরপুর পানা স্কুলের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি একটু অন্য রকম। সেখানে একটি সরকারি খাস পুকুর এবং কিছু 
জমি আছে এবং সেটা স্কুলের সম্পত্তি নয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুকুরটি লিজ্‌ 
নিতে চেয়েছিল এবং সেই অনুসারে তাদের বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই 
অনুসারে তারা সরকারকে টাকা জমা না দেওয়ায় সেই জমি খাস হিসাবেই ছিল এবং 
সেখানে আদিবাসীদের ঘর করতে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘর এখনো পর্যস্ত ভাঙা হয়নি। 
এখন আমাদের দাবি হচ্ছে এ সরকারি খাস জমি থেকে হরিজনদের উচ্ছেদ করা চলবে না। 
কিন্তু আমরা দেখছি পরবর্তীকালে জে.এল.আর.ও. অফিস থেকে সেই আদিবাসীদের পাট্টা 
দেওয়ার ব্যাপারে চক্রাত্ত করা হচ্ছে। সেখানে গরিব আদিবাসীরা পাট্টা না পাওয়ার ফলে 
গৃহনিম্ণের জন্য সরকারি অনুদান থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। আমি বিষয়টির প্রতি আপনার 
মাধ্যমে ভূমি সংস্কার মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার কাছে অনুরোধ করছি 
অবিলম্বে এদের পাট্টা দিয়ে এদের রক্ষা করা হোক । 

সী সুমস্তকৃমার হীরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি দুর্বল শিল্প 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

মিঃ স্পিকার $ ওটা দুর্বল নয়, রুগ্ন শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী 


তরী সুমস্তকুমার হীরা £ আমি রুগ্ন এবং বন্ধ শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি 


488 /557181-% 7২008610103 

[611) 90110177101, 1979] 
আকর্ষণ করছি একটা বিশেষ কারখানার প্রতি । কারখানাটি হল ভারতের একজন বিখ্যাত 
চর্ম শিল্প বিশেষজ্ঞ মিঃ সঞ্জয় সেনের কারখানা বলে লোকে জানে। এই কারখানা মিঃ সঞ্জয় 
সেনের নামে চলছে ন্যাশনাল ট্যানারী নামে। এই কারখানার ৮০ শতাংশ সরকারের শেয়ার 
আছে আর মিঃ সেনের ২০ শতাংশ শেয়ার আছে। তাসত্তেও মিঃ সেন সমস্ত কর্তৃত্ব নিয়ে 
কারখানাটি পরিচালনা করেন এবং তিনিই সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করেন। প্রায় ২ কোটি 
টাকার মতন আই.আর.সি.আই. থেকে লোন নিয়েছে এই কারখানার জন্য কিন্তু তিনি এই 
টাকা উৎপাদনের কোনও কাজে না লাগিয়ে নিজের বিলাস-বসন এবং শ্রমিকদের মাহিনা 
দিতেই ব্যয় করেছেন। বাকি টাকা কোনও কাজে লাগায়নি এবং সেখানে উৎপাদন ৩০ 
শতাংশ নেমে গেছে। সেখানকার শ্রমিকরা কর্মচ্তির আশংকা করছেন। আমি সেইজনা সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী মহাশয়কে নজর দিতে অনুরোধ করছি। 


রী শান্তিরাম মাহাতো ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে ত্রাণ বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি আর্কবণ করছি। পুরুলিয়া জেলার ১ নং ব্লকে সীমনপুর লেপ্রোসি 
কলোনি বলে একটি কলোণী আছে। সেখানকার সব লেপ্রোসিরাই অক্ষম এবং দুস্থ। আগে 
যখন কংগ্রেস সরকার ছিলেন তখন সেখানে সমস্ত দুস্থ লোককেই জি.আর. দিতেন। কিন্তু 
এই রাজো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর তারা জি.আর-এর পারসেন্টেজ কমিয়ে 
দিয়েছে। তারা ১ পারসেন্ট কিম্বা ২ পারসেন্ট পায়। কিন্তু জি.আর হচ্ছে দুস্থ এবং অক্ষম 
লোকেদের জন্য। তাই আমি ত্রাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আংশিকভাবে না দিয়ে 
সবাই জি.আর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 


12-50--3-00 ৮..] 
1101511101৭ 
1106 651 73611581 /7877291 91901018661 0:0110101 
(/৯11061107)0170 13111, 1979 


917) 4৯171710670 1161100)61166 : 5171 055 10 111000006 1106 ৬/০০( 
3917891 /10177901 918081)001 0010001 (4101)0006100) 13111, 1979. 0170 10 [918০8 
0১101911610 05 19001160 0011001 [016 7201) 01 0116 10165 01 [709০90016 2170 
0০010000101 90১117655 11) 016 ৬/০9 73617891 1,951512016 4১55০1101. 


[115 ৬/৪১ 8917891 /১101100] 91901517051 00770101 4১০0, 1950 ৮১ 21790090 
(0 ০0170101 0106 51008170610 06181] 01111191511 0106 50805 01 ৬/০5. 30160] 
৮10) 0 ৬16৬ 00 17101673116 0106 50001 ০01 10111 2170 00 2৬010 ৮4050986 ০1 
£111101 60৩17909550 101 11110091791 01 9817100010016. 7116 811177915 
৮/1101) ০0106 0011061 1106 [00115 -01 06 4১0 016 ৮0115, 09119015, ০০৬/5, 
০81৬১, 17016 2110 1916 011001095, 10010 08165 2110 085018000 10019%- 
10১5. 

1115 2০00 1900 5০ 1018 0961) 17806 01169016 10 016 17000101081 16৪. 


[105 200 1095 001906 00176 10700 [01০6 111 01] 18115 01 ৬/০১. 3617891. 10175 
10৬/ (0900778 1718055017/ (0 21010 (116 900 5010801$ 00 11710)1617071080101) 91 
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105 109%15101১ 11) 0170 1)011-1000101011091 01995. 4১5 076 162151001৬8 /5591701) 
৮/25 101 11 5555107, 0106 ৬/০১ 361891 /১101010] 91910611061 00100101 (/১7910- 
1611) 0010110106, 1979 ৬৫১ [00170188160 10 201016৬6016 200৬8 [11)0৩. 


1106 01650178111 170 5661১ 10 15101900 1116 800165810 00101179100. 
(99016101% [01101 1980 1176 71016 01 016 3111) 


৩17 4৯727166170) 1১18010867066 : 511, 1 09 (0 1106 1101 1116 ৬/০১। 
30189] /১1011001 91901810061 00100101 (41061700116100) 3101, 1979. 18061) 1110 
০0175100170101). 

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গ পশুবধ নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিধেয়ক আইন, 
১৯৭৯, সালের বিবেচনার জন্য পেশ করছি। এই সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা নিবেদন 
করতে চাই। আমার কথা হচ্ছে এই ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ পশুবধ নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ 
করা হয়েছিল, এই আইনের উদ্দেশা ছিল দুধ সরবরাহ বাড়ানো, কৃষির উন্নতি সাধন এইজন্য 
অতাবশ্যক যে সমস্ত পশু তার অপচয় বন্ধ করা। এই আইনের আওতার মধো যে পণ্ড 
গুলিকে আনা হয়েছিল তা হল বলদ, ষাঁড়, গাইগরু, গাইবাছুর, বাছুর এবং গাই মোষ, বলদ 
মোষ, যাঁড়, মোষ; শাবক বলদ করা মহিষ। এই আইনের সবগুলি শুধু পৌর এলাকার মাধ্য 
বলবৎ ছিল, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এটা বলবৎ করা হয়েছে। এই আইনে (পৌর 
এলাকার বাইরে যে অঞ্চলগুলি আছে সেখানে অবিলম্বে কার্যাকরী করার জন্য অর্িন্যান্স 
করা হয়েছিল, বিধানসভার তখন সেশন ছিলনা। এখন সেই অর্ডিন্যাল বদল করে এই বিল 
নিয়ে এসেছি এবং এই বিলে কয়েকটি জিনিস আমি সংশোধন করছি। আমি যে কমপ্যারেটিভ 
স্টেটমেন্ট করছি এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত সদস্যদের অবগতির জন্য 
উপস্থিত করতে চাই। বিলের ৩ নম্বর সেকশনে ৩ নশ্বর ক্লজ সেখানে যা ছিল ৩ এর ৩ 
[65100171 01 & 1101110109119, 079 [00150 [01651011)6 0৮০1 06 900011১0101) 
[00001010081 9001011090১ ৬181611011৩ 091150 0110 1101005১011) [01501 
11011110160 10 11] 10 06 [0010056 01 010 4১০1. 


আমার এখানে সংশোধনী আযামেন্ডমেন্ট হচ্ছে এই, *079510611? 17015 (9) 101 
19100101। [0 2. 17001710109] 01001119- 81 [90১01) [95101160৬৫1 06 8190৬ 
01 81) 11001101091 2911001119, 810 (0) 11) 16190101) 10 ৪ [১0170109580 ১011101, 
011) [61501) [06510116 0৮1 116 80915 01 019 000018541 ১1101. 0১ 
৮/1)01১৮০1 18116 081160, 21 117010065 011 [001501) 11011170000 1 1117) 101 
(105 7901১05০ ০1015 /0. আগে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে ছিল বলে মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্টের কিছু কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু এখন এই বিলটা মিউনিসিপ্যাল এলাকার 
বাইরে পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে সেইজন্য পঞ্চায়েত সমিতির যিনি 
চেয়ারম্যান বা অধাক্ষ বা তার মনোনীত কোনও ব্যক্তির নাম এখানে যোগ করা হয়েছে। ৩ 
(৫) এখানে ছিল ভেটেরিনারি আসিসটেন্ট সাজেন ৬০11701) /৯$$1%1 0189011 
1168115 (2) 15 625 011191 00 091001009 & ৬০161119 /১৯$19থ111 ১018607, 
(9) 1171 0910019 ৪ ড61011115 /5551900110 ৯1৪৫০) 0 ৬/০৭ 807691 01৬11 
৬616111019 799থ1000 80016 ৯101 06 10০81 11015 01015 10119010001 


490 /5912%81-% 20005510105 
[61) 5671277021. 1979] 
কিন্তু এখন কিছু সংশোধন করার দরকার হয়েছে বলে 81277017/ 58129011 716215 
(৪) 17 21695 00061 (19) 111 02100018 ৪ ৬০1921701 9018601, 


আগে ভেটেরিনারি আযাসিসটেন্ট সার্জেন ছিল। কিন্তু এখন পশ্চিম বাংলায় পশু চিকিৎসা 
দপ্তরের মধো ভেটেরিনারি আযসিসটেন্ট সারজেন বলে কোনও পদ নেই। পি.এস.সির সঙ্গে 
আলোচনা করে রিক্ুটমেন্ট রুলস্‌ যা সংশোধন হয়েছে তাতে আ্যাসিসটেন্ট সার্জেন বলে কিছু 
নেই। ৫টা ক্যাডার সার্ভিস আছে ............. একটা হায়ার ভেটেরিনারি সার্ভিস, 'এ এবং বি 
ভেটেরিনারি সার্ভিস এবং জুনিয়ার ভেটেরিনারি সার্ভিস এ এবং বি। তা ছাড়া ভেটেরিনারি 
সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট বলে কিছু নেই। দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি হয়েছে 
সেজন্য আইনের যে ফাঁক ছিল সেটা প্লাগ করবার জন্য এটা নিয়ে এসেছি 1) 21685 0010. 
100) 0910009 2 ৬০1611701/ 9018901) 2110 11 02100108 2 ৬91011781/ 501- 
8901) 01 016 10160001816 0 ৬6081101% 91৬1095, 00৮০1717611 0 ড/6৩ 
03210891, 800178 ৮/10117 01161117105 01 1015 101150101101. 018856 42). 7176 
চ165510610 01 ৪ 1101010108110) 2170 ৬616117121 45551909110 501860) 178) 15506 
৪ ০9101610916 17061 0)6 1011) 51208001600 21) 81111811590 001 51801817091 
1 0116 816 ৮০11) 01 016 0017101) %/1110] 51911 1১6 19001090 এই জায়াগায় 
সংশোধন করা হয়েছে, 27551021101 2 11011010911) 090 ৬৪111701 45515021 
12601 এবং সেখানে লিখছি 01 1১07019381 58171 2$ 0176 0856 1700 06 210 
006 ৬61611701% 918901) 12) 15506 ৪ 01010016 10001 0118 1011 518090016 
000 গা) 01017191 15 0 00 51211817061 11 0106) 216 1১001) 01013101011 11101) 
91811 06 1501009. 012852 403) ৬/10616 11766 15 ৪ 01009101706 01 01)117101 
0915/981) 016 7165100110 2110 016 ৬০1601721% 45515091106 90106011 01706 90- 
99০0101 (2) 016 7780061 51011 0০191617190 (0 016 ৬৪(০11701% 01090612170 ৪ 
০০10100816 5101] 106 15890 0 120560 ৪০০010176 95 00 1118 ৬/6(011101 
9018501) 15 01 01101) [100 0106 1017191 15 00 [0 06 51881009190 01 1701 50 
?. সেখানে সংশোধন করছি পদের এবং নামের, নীতিগত সংশোধন নেই। 


ড/1216 01016 15 2. 01611)06 01 0011101) 1১905/691) 000 16310611০01 4 
10010101091109 01781019১81 90110 -__ (/1101) 10৬/ 00165 11100 0100 [10016 
210 006 ৬61০1170/ 9019901) 185 (0 15506 2. 0911110866 1111091 9001-5900107 
(2) 016 11800015181] 0০ 16161760 (0 0109 ৮5021117819 ০00০1. 


ভেটেরিনারি অফিসার মানে ডিস্ট্রিক্ট ভেটেরিনারি অফিসার। কলকাতার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা 
করেছি ভেটেরিনারি ডায়রেক্ুরের একজন ভেটেরিনারি অফিসার ৪ 0610190216 51081] ০০ 
15590 01" 16100580 8০০01017625 10 1116 61017121 50018901] 15 01 0116 01011110) 
[1080 016 21111)21 15 (0 ৮০ 51815105190. 


যেখানে ডিফারেল হবৈ সেখানে পঞ্চায়েত সমিতি যুক্ত ভাবে করবে, তা না হলে 
ভেটেরিনারি সার্জেনের মত বড় হবে। 9900101. 501) 01 076 [079056 01 870010517% 
0116 010%1510115 01 0115 /১০1 1116 [5510610 01  11017101991109 01 0116 ৬০1- 
6111819 45551512110 5015901, 0 2 [07501 28011011590 0১ 016 ৬/০1217)10 
9012901) 11) ৮/10116 171 015 121 51811 18৬6 0106 [০৮০0 00 01110. 2110 
1105500 8179 [01970155 ৮/10]11]) 006 10091 1170105 01115 00115010110] ৮/11616 176 


1501914110৭ 491 


195 162501) [0 91196 001 থা) 0009106 11001 1115 ১০1 1925 06০1) 01 11061) 
10 06 ০0া]11160. আছে সেখানে কে যেতে পারবে সেই কথাই বলেছি 0 1176 [১- 
70956 ০01 910010108 116 [0109৬151015 01 111১ /৯০৫ 1116 79510911012. 1%]011110- 
19110 01 79010100991 901109, 85 1116 0856 11) 0৩. 0ো 2 ৬০1911701 $01- 
8501) 07 2119 001501) 80010011560 0/ 008 ৬6(611701) 9012501) (1) ৮/101116 | 
015 01816 91911 10৬9 06 00527 00 611191 8110 17560. 01 [79711565 
%/10111 0116 10091 11015 06 1015 10115010001) 11616 176 10851585011 00 ৮৪- 
116৬5 0100 গো। 06706 07061 01015 4১০ 1195 1১91) 01 11061) 10 06 00111710150 


02) তে আছে £৮৩া/ [9850 11. 0000180101) 06 1 90001) [0001565 25 
5১০01090 11) 59-5800101) (1) 51911 ৪110৬/ (19 [7510610101৪ 10101010811), 
0. ৬৪101100019 /১5515021)0 987£501, 01 01 [001501) 80101101159. 85 070 ০858 
110) 06, 5001 00055 [0 06 10176111565 25 118 170) 16006 10 0116 801৩- 
5910 01095 010 5191] 2)5৬/61 81 00550101) [06 10101] ১১ 006 10165100111 
00 10171010911, 016 ৬০121111819 45$190171 91850) 0ো [16 [01501 
80011590, 05 0116 0859 [189 ১০, 10 116 0650 01 1015 1010%/1908০ 910 ০1191. 


সেখানে আমি যে সংশোধনী নিয়ে এসেছি লোকের নামের সংশোধন ছাড়া নীতিগত 
কিছু নেই 01 [9501। 1) 0০000910। 0? 5001) [06111565 9$ 80601190 |) ১0৮- 
5900101) (1) 51411 91109৮/ 10119 21951009110 01 2 170011010)9110/ 01 2. 12011018901 
১0110109, 25 10106 0256 110 06, 9 ৬০1611101 9018901) 01 2. [001501) 0001)011950, 
85 016 0856 1712) 06, 5001) 200655 00 1106 [010101565 05 106 118 16000116 [01 
016 900165210 [0010056 810 5811 0115/61 0179 00951101) 000 10 1117 105 0106 
[76510011001 2 11011010911 01 68110198990 99111, 95 016 0956 179 1১9, 
৬612)109 9818601) 0 70015075 81011011590, 25 0110 0956 17) 1৩, 10) 116 
965 01115 10109/15086 8170 91191 


10 নম্বরে যেখানে আছে অল প্রেসিডেন্ট সেখানে আমি একটু আআডিশন করছি এ|| 
19651061115 ০ 016 11010101702110165, ৬০161111015 /55190810 ১81159017, ৯০(11- 
1019 010061 010 00161 [0150175 6১610151118 [00৬/815 10001 11015 /১০. 51011 
১০ 09619 10 06 101)110 5978105 /10101 0116 11621118 01 $8001017 22 ০01 
(106 [10191 [072] 0:05... আমার শেষ সংশোধনী হচ্ছে সেকশন 1402) 1116 719০৩, 
1) ৯/11101) 012111015 7129 1১০ 5180181110160 016 10017509105 ০01 01১ 4১০1 সেখানে 
আমি আর একটু সুনির্দিষ্ট সংশোধনী করছি 1462) (০)-71)6 01706 2710 1096 01906 & 
৮/1101) 21110215119 0 51908106160 11 4 1700110108110/ 01 0190 11) 
01075008105 01 015 401. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিস্তারিতভাবে আগের যে আইন আছে তার যে সংশোধনী 
এনেছি সেটা বলেছি। আমি এই সম্পর্কে আর দু'একটা কথা বলতে চাই। আমাদের লক্ষ্য 
পশ্চিমবাংলায় পশু সম্পদ রক্ষা করে পশু সম্পদ বৃদ্ধি করা। এই লক্ষোর দুটো দিক আছে- 
একটা দিক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, সুতরাং দুক্ধবতী গাভী, 
মহিষ যতদিন পর্যস্ত তারা দুধ দেবে ততদিন পর্যস্ত তাদের রক্ষা করা, তাদের পুষ্টি সাধন 


492 /558141.% 2২005500705 

(60) 52101077021. 1979] 
করা। এটা আমাদের বামফ্রন্ট সরাকারের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত, শুধু যে কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত 
তাই নয়, আমি স্বীকার করি ১৯৫০ সালে যখন এই আইন ছিল তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন পন্ডিত জহরলাল নেহেরু, তার উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বন্ধ করার জনা ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে গো-হত্যাকে একেবারে বন্ধ না করে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই আইন 
করা হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে ভারতবর্ষের পশু সম্পদ রক্ষা করা যায়, যে পণ্ড 
সম্পদ পুষ্টিকর কার্যের জন্য ব্যবহৃত যে পশু শক্তি তাকে যাতে রক্ষা করা যায়, এটাকে 
যাতে সুস্থ সবল করে রক্ষা এবং বৃদ্ধি করা যায় এই লক্ষ্য নিয়ে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন রচনা করা হয়েছিল। এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিক ছিল 
পশ্চিমবাংলায় পশু সম্পদ যা আছে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনীয় অতান্ত বিজ্ঞান 
সম্মত দৃষ্টিতে ভাগ করা হয়েছে। যেগুলি অপ্রয়োজনীয় সেগুলিকে যদি বধ করতে হয় 
তাহলে কিছু বিধি-নিষেধের মধ্ প্রয়োজনে সেগুলি বধ করতে পারবে। এই রক্ষা কবচ সহ 
যে আইন তৈরি করা হয়েছিল সেই আইন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সুফল সৃষ্টি করেছে। 
আমাদের দেশ সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এর মধো যেমন আমাদের ধর্মীয় অধিকার, আচার- 
বাবহারের অধিকার এবং সংস্কৃতিগত অধিকার রক্ষা করতে হবে তার সাথে সাথে গোটা 
ভারতবর্ষের কৃষি কার্য, পুষ্টিকর খাদ্য বৃদ্ধির জনা পশু সম্পদ রক্ষা করে তার বধের নিয়ন্ত্রণ 
বাবস্থা করতে হবে। এই আইন ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলছিল, কিন্তু দুর্ভাগা এই 
যে তখন মাননীয় বিরোধী দলের সদসারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, আমরা শাসন ক্ষমতায় 
ছিলাম না। তারা এই আইনটা গোটা পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রসারিত করতে পারতেন, কিন্তু তা 
দরকার মনে করেননি। যদি তা করতেন তাহলে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা উঠত না। পুজা- 
হয়, সেই সমস্ত বাপার নিয়ে বিরোধ উঠত না এবং সেই বিরোধ আমাদের দেশে সমাজ 
জীবনে সাম্প্রদায়িক শাস্তি ক্ষুন্ন করত না। সুতরাং তারা এটা না করে গুরুতর ভুল করেছেন। 
আমরা সেটাকে সংশোধন করার দায়িত্ব দিয়েছি। ১৯৭৯ সালে এখানে দীড়িয়ে আমি বলব 
যে এই একটা আইন তারা করেছিলেন, আমি নীতিগতভাবে তার সঙ্গে একমত | আমরা 
সেটাকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে যা যা করা দরকার সেটা করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি আপনার এবং মাননীয় সদসাদের অবগতির জন্য এই কথা! বলতে চাই আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই আইন সভায় বিগত বাজেট অধিবেশন সময় দেখে গো-বধ সম্পর্কে 
যে জাতীয় বিতর্ক হয়েছিল তার জনা একটা পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন। সেই পৃত্তিকার 
মধো পুরানো মুখ্মন্ত্রীদের ধ্যান-ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল সেন মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তার 
ধান-ধারণা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের অজয় মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী ছিলেন তার ধ্যান- 
ধারণা, তারপর জয়নাল সাহেবরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের মুখামন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের 
ধ্যান-ধারণা, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের এই সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের গনতান্ত্রিক 
মানুষের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করা হয়েছিল। 
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নিশ্চয়ই আপনারা সেই পুস্তিকা পড়েছেন, আপনাদের সেসব কথা স্মরণে আছে। সেই 
পৃস্তিকা দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে আচার্য বিনোবা ভাবে অনশন করবেন এবং তার 
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দাবিছিল পশ্চিমবাংলা এবং কেরালায় সম্পূর্ণরূপে গোহত্যা বন্ধ করতে হাবে। তিনি বলেছিলেন 
এটা বন্ধ না হওয়া পর্যস্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন এবং দরকার হলে তিনি অনশনে 
প্রাণ ত্যাগ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী যে পুস্তিকা আপনাদের দিয়েছেন তাতে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই-র সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি লেখালিখি হয়েছে। মোরারাজী বলেছিলেন, 
আপনারা এটা বিবেচনা করতে পারেন কিনা দেখুন। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন 
আমরা নুতন কিছু করতে চাইনা । পূর্বের মুখ্যমন্ত্রী পি.সি.সেন বলেছিলেন বশ্চিমবাংলায় পুরো 
গোহত্যা বন্ধ আইন করা যায়না আর্থিক কারণে, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশু খাদ্য সরবরাহের 
কারণে এবং পশ্চিমবাংলার এক শ্রেণীর মানুষের ধরমীয় দিকটা বিবেচনা করে এটা করা 
যায়না। আমরা পি.সি.সেন-এর সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে 
আমাদের ঘোরতর বিরোধ আছে, কিন্তু এই বিষয়ে আমরা একমত | অজয় মুখার্জিও এই 
অভিমত প্রকাশ করেন এবং তার সঙ্গেও আমরা একমত । পূর্বেকার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর 
রায় জরুরি অবস্থার সময় আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছিলেন। (জনৈক সদস্য £ 
সেকথা তো অনেকবার শুনেছি) আরও শুনবেন, সেকথা বলার অধিকার আমার আছে। 
আমি অনেকের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছি এবং ইংরেজ আমলে আমি 
দ্বীপান্তরেও ছিলাম। কাজেই এসব কথা বলার অধিকার আমার আছে। যাহোক, সিদ্ধার্থ রায় 
অনেক অত্যাচার করেছেন, অনেক অন্যায় করেছেন ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের 
উপর, কিন্তু তিনি এই যে কথা লিখেছিলেন যে, পশ্চিমবাংলায় সম্পূর্ণ গোহত্যা বন্ধ করা 
অবৈজ্ঞানিক হবে তা নয়, এটা অন্যায় হবে এবং তার ফলে সমাজ জীবনের সুস্থ পরিবেশ 
ক্ষুয্ন হতে পারে, তার এ কথার সঙ্গে আমরা একমত হয়েছি। কাজেই নীতিগতভাবে আমরা 
যে প্রস্তাব এনেছি তার মধ্যে নূতন কিছু নেই। বিনোবা ভাবে অশাস্তি ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। 
মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ই এপ্রিল 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতিবসু বিনোবা ভাবের পাটনার আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং 
তার সঙ্গে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমেই তারা সেখানে গিয়েছিলেন। 
তারা ভাবেকে বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় যে আইন আছে সেটা সঠিক আইন এবং সুপ্রিম 
কোর্টের মামলায় যে রায় হয়েছে তাতে দেখা যায় তার সঙ্গে আমাদের আইনের সামঞ্জস্য 
রয়েছে, কাজেই আপনি এই অনশন প্রত্যাহার করুন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিনোবাজীকে 
বলেছিলেন পশ্চিমবাংলায় যে আইন আছে সেটা আমরা কার্যকরি করব। তারপর, ১৯শে 
এপ্রিল আমরা অর্ডিনেল জারি করলাম। মুখ্মন্ত্রী বিনোবা ভাবেকে কথা দিয়েছিলেন 
পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে যে আইন আছে সেটা সমস্ত পশ্চিমবাংলা আমরা সম্প্রসারণ করব। 
আমাদের মুখমন্ত্রী ভাবেজীকে যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা তিনি রেখেছেন। রাজাপালের 
নির্দেশ নিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৯শে এপ্রল আমরা সেই অর্ডিন্যাস জারি করেছি। তখন 
বিধানসভা ছিলনা, কাজেই অর্ডিন্যা্স করতে হয়েছিল। আমি এখন বিধানসভার কাছে সেহ 
অর্ভিন্যাস লে করেছি এবং আশাকরি সদস্যরা একবাক্যে একে সমর্থন করবেন এবং 
পশ্চিমবাংলার সর্বত্র যাতে এটা কার্যকরি করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ 
জীবনে শান্তি রক্ষা করা যায়, শাস্তি বাড়িয়ে তোলা যায় তারজন্য চেষ্টা করবেন এবং এই 
ব্যাপারে পণ্ড সম্পর্কে আমরা যা করতে চাই সেই কাজ করবার দিক থেকে আমাদের 
সাহায্যে করবেন। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পশুপালন মন্ত্রী মহাশয় 
যে বিলটা এনেছেন এই বিলটা অত্যন্ত ছোট এবং এর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আইনিগতভাবে 
আমি তার সঙ্গে একটা গো-বধ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ত্যার্টিচিউট নিয়েছেন সেটাকে 
আমি সমর্থন করি। কিন্তু এই বিলটা সমর্থন করতে পারছিনা কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে অসুবিধা 
দেখা দেবে বলে মনে করি। সেইজন্য এইটি অতি বিনয়ের সঙ্গে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি 
যে এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিল, এটাকে নিয়ে অনেক দলের নীচু স্তরের কর্মীরা পরস্পর 
পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন এবং আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির চেষ্টা করছেন 
এবং ভবিষ্যতে করবেন। আজকে যে আলোচনা হল এবং এই বিলটা পাশ হবে এটা যদি 
ভালভাবে আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় তাহলে সারা পশ্চিমবাংলায় ভুল বোঝাবুঝির 
সৃষ্টি হবে বলে মনে করি। এই বিল সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগের মুখ্মন্ত্রীরা যা 
বলেছেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, যে সমস্ত চিঠি লিখেছেন, যা বিতরণ করা হয়েছিল 
তার সঙ্গে আমি একমত | জনতা পার্টি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে আমরা নাকি গো-হত্যা 
বন্ধের পক্ষে | আমি ব্যক্তিগতভাবে এর সঙ্গে একমত নই। তবু এই বিলের বিরোধিতা 
করছি তার কারণ হচ্ছে যে আজকে মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 
কলকাতা এবং 45 0611160 11) ০12059 (11) ০0 5806101) 3 0 0106 0810800 
৮1001101091 4৯১01, 1923 (8301881 /১০0 111 ০01 1923). 10119801186 1৬10010101109110, 
09101 26201 1৬10101010091119, 7301170110016 11010101081109, 10151109020 10- 
10101091109, 8010%/211175010101091109, 19171850011] 15101010109110, 45815011৮৮- 
110102110, 1৮110180016 1১10011101091109, 110992111/-0101150191) 10110109111, 
[)01)601116 11017101091109, 16015601718 10110109119, 8009০ 30086 1017101- 
79119, 17011) 10171010911. এইটা বিধিবদ্ধ ছিল, ১৫ই মার্চ ১৯৫২, এটা চালু 
হয়েছে। এইটা আজকে সমস্ত বাংলায় চালু করতে চাচ্ছেন, চেয়ে কি করছেন? এই বিলে 
আছে ভেটারিনারি সার্জন আর পঞ্চায়েত সমিতিতে একসঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। মিউনিসিপ্যাল 
এরিয়াতে কতকগুলি ্লটার বা প্রেসিডেন্ট বা তার নমিনেটেড লোক দিয়ে সিল বা ছাপ মারা 
হত। এখানে ব্লক এরিয়ার হছে ৫১০ মাইল তাহলে যে লোক পশুহত্যা করবে তার বাড়ি 
হয়ত প্রেসিনেডেন্টের বাড়ি থেকে ২৫ মাইল দূরে, তার যদি একটা সার্টিফিকেট নিতে হয়.... 
তাহলে তাকে কি করতে হবে£ তাকে সেই ব্লকের প্রেসিডেন্টের বাড়ি খুঁজতে হবে এবং 
ভেটেরিনারী সারির্জেনকে খুঁজতে হবে। দুজন লোককে সে একত্রিত কি করে করবে? তারপর 
একত্রিত করে সার্টিফিকেট সইয়ের বাবস্থা কি করে করতে হবে তার কোনও ব্যবস্থা এখানে 
নেই। আপনার পঞ্চায়েত সমিতির প্রেসিডেন্ট বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কথাটা শুনতে 
খুব সোজা। এখানে যেমন মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি করেছেন, ওখানে তেমনি পঞ্চায়েত 
সমিতির প্রেসিডেন্ট করেছেন। কিন্তু সেই পঞ্চায়েত সমিতির প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে গেলে 
আমাদের ২৫মাইল দূর থেকে পশুকে নিয়ে এসে তার বাড়ি কিংবা তার অফিস খুঁজতে 
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হবে। তারপর ভেটেরিনারী সারজেনের কাছে যেতে হবে এবং যদি ভেটেরিনারী সারজেন 
এবং পঞ্ঝায়েত সমিতির সভাপতির মতের না মিল হয় তাহলে সে অবস্থায় কি করতে হবে, 
কোনওদিন লোককে যেতে হবে বহরমপুরে, ভেটেরিনারী অফিসারকে দেখাতে হবে এবং সেটা 
করতে হবে গরু সহ নিয়ে যেয়ে। এইটা কি একটা বাস্তব আইন হল? আপনারা পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতিকে লক্ষ টাকার কাজ করার অধিকার দিয়েছেন। যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ই' 
জানে না তাদের ব্রিজ তৈরি করার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন, সেখানে এস.এই লাগবে না, 
বিডিও. লাগবে না, তারাই ব্রিজ তৈরি করবে, এই রকম ক্ষমতা আপনারা তাদের দিয়ে 
দিয়েছেন। আর যারা চিরকাল গরু, ঘোড়া, পশু নিয়ে কাজ কারবার করছে এই রকম 
পাঁচজন লোককে ব্লকে খুঁজে পেলেন না। এই রকম কমিটি একত্রিত হয়ে বলত-_এই গরুর 
১৪বছর বয়স হয়েছে, কি, ১৪বছর বয়স হয় নি। এইটা বলার জন্য ভেটেরিনারি অফিসারের 
কাছে যেতে হবে জেলার সদর দপ্তরে। তারপর কি বললেন, সেখানে যদি মতের না মিল 
হয়, তাহলে কোথায় আসতে হবে, হবে স্টেট গভর্নমেন্ট মানে রাইটার্স বিল্ডিংসে। আমি 
একজন গ্রামের নিরক্ষর লোক আমি আমার পশুকে হত্যার পারমিশন দেওয়া হল না বলে 
আমাকে তারপর আসতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংসে। এইটা কারা করতে পারে? শ্লটার হাউসের 
মালিক তারা করতে পারে, শ্লটার হাউসের যারা বড় বড় ব্যবসা করে তারা করতে 
পারে- এইটা গ্রামের লোকের পক্ষে করা কি সম্ভব? এখানে স্পর্শকাতর বিল এনেছেন। 
আমরা নীতিগতভাবে এটা সমর্থন করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নীতি নিয়েছেন তাকে সমর্থন 
করি। যখন আচার্য বিনোবা ভাবেজীর অনশন নিয়ে কথাবাতাঁ চলছিল আমি টেলিগ্রাম করে 
জ্যোতিবাবুকে বলেছিলাম, ] 01) 58019011 ১০ ৮16৬5. কিন্তু কথা হচ্ছে, স্পর্শকাতর 
একটা বিল আনলেন, এই বিলটা নিয়ে আসার আগে উচিত ছিল বিরোধী দলের সঙ্গে 
আলোচনা করা। তা না করে, আপনার অফিসার যা লিখে দিলেন, তাই আপনি এখানে 
আনলেন, আপনি নিজেও চিন্তা করলেন না। আপনি গ্রামের লোক, গ্রামের কথা অবহিত নন 
একথা বলি না। আপনার কৃষ্ণনগর থেকে নদীয়া জেলার শেষ পর্যস্ত কতদূর, তেহট্ট কতদুর, 
করিমগঞ্জ কতদূর, সেটা আপনি জানেন। কিভাবে একটা গ্রামের লোক সার্টিফিকেট জোগাড় 
করবে সেটা আপনি যদি বিবেচনা করে দেখতেন তাহলে এই বিল আনতে পারতেন না। 
এই অসুবিধার কারণে আমি এই বিল সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি এতে 
বাস্তবে অসুবিধা দেখা দেবে। তারপর [1 560001. 14 01 06 110101091 /১০1 11 ১0 
$800101 2 ঠা 01805 (০) 06 10110৬1778 018056 9108]| ৮৩ 5000510100160:- 11 
1076 2110 0179 018065 2 ৬/1০1 0116 210117915 109) 0০ 51809106760 11 এ 
11011010811 01 01001 11 [90170210110 0 0115 4১0. আপনার অফিসার এইখানে 
যাবে, ফ্কাটার হাউসে যাবে, এ্যানিমেল শ্লটার করা যাবে, আমি জিজ্ঞাসা করি, একটা ব্লক 
এরিয়াতে একটা লোক কেমন করে টাইম ফিক্স করে দেবেন, প্লেস কেমন করে ঠিক করে 
দেবেন? প্লেস ঠিক করে দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। এইটা কিন্তু আইনে প্রেসকাইব 
করতে পারতেন আগেও যেটা ছিল এই রকম প্লেস এই রকম ঢাকা ঘরের মধ্যে করতে 
হবে। সেটা যদি করতেন তাহলে আমার কিছু বক্তব্য ছিল না। কিন্তু সেটা আপনি করলেন 
না। টাইম আতন্ড প্লেস কেমন করে ব্লক এরিয়ায় ঠিক করবেন? আড়াইশো, তিনশো গ্রাম 
নিয়ে একটা রক হয়, তার টাইম ত্যান্ড প্লেস কি করে ঠিক করবেন, কে ঠিক করবে। ৬410 
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ড/11] 7 006 0176 2110 01206? এটা আমাকে যদি বুঝিয়ে বলেন তাহলে আমি এটা 
সমর্থন করতে পারি। আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। এতবড় পশ্চিমবাংলায় কোথায় কোথায় 
পশু হত্যা হতে পারে, তা আপনি কেমন করে ফিক্স করবেন? তারপর ধরুন আমার সঙ্গে 
শত্রতা আছে আর এক জনের, রামের সঙ্গে শ্যামের শত্রতা আছে, আমি একজায়গায় পশু 
হত্যা করলাম উইথ পারমিশন, তখন বলবে স্যার, আপনার টাইম মানে নি, আপনার প্লেস 
মানে নি। একটা দরখাস্ত হয়ে গেল। আইনে বলছে, এটা কগনিজেব্যাল অফেনস্। আজকে 
থানা তো চলে আপনাদের ক্যাডারদের কথায়। 
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আজকে থানায় চলে আপনাদের কাডারদের কথা। এর আগেও দেখছি আপনাদের 
গভর্নমেন্টের আমলে এস.পি-কে বলা হল একে আ্যারেস্ট কর, সে আরেস্টেড হয়ে গেল। 
আজকে যে অবস্থা আছে তাতে এই আইনটা ঠিকমত চালু করা হবেনা। এটাই আমি 
আপনার কাছে নিবেদন করি, আপনি এটা বিবেচনা করে দেখবেন এবং আপনার কাছে 
অনুরোধ করি যে এই বিলটা উইথড়ু করে নিন, আমাদের সংখ্যালঘু ভাইরা রয়েছেন, তাদের 
মধ্যে সংশয় আছে, আমি বলি এটা নিয়ে বসে আলোচনা করুন এবং একটা বিল করুন। 
এ সম্বন্ধে নীতিগত দিক থেকে কেউ বিরোধিতা করবেন বলে আমার মনে হয়না, আমরা 
চাই হোক । 


আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে__আমার দুটি আযমেন্ডমেন্ট আছে। একটিতে আমি বলেছি 
জেলাতে যে ভেটারিনারি অফিসার আছেন, ফাঁরা জেলায় থাকেন, তার বদলে আপনি পাঁচজন 
করবে। ব্রিজের জ্ঞান না থাকলেও যেখানে ব্রিজ তৈরি করছে, যেখানে বাড়ি তৈরির জ্ঞান 
না থাকলেও মানুষ বাড়ি তৈরি করছে, সেখানে যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, পশড নিয়ে 
সারা জীবন কাজ করছে, যারা বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তাদের দায়িত্ব দিতে পারবেন নাঃ 
এটাই আমার ছোট্ট একটা আযমেন্ডমেন্ট, এটা আপনি বিবেচনা করে দেখবেন। স্পিকার 
মহাশয়, আমি জানি না আমার এই আ্যামেন্ডমেন্টকে রেলিভ্যান্ট কি ইরেলিভিল্যান্ট বলবেন। 
এটা বিবেচনার জন্য আমি রাখছি। 


দ্বিতীয় যে আমেন্ডমেন্ট আমার, আমরা দেখেছি ইদুজ্জোহা যাকে আমরা বকৃরি ঈদ, 
বলি তাতে স্যাক্রিফাইস পশ্ড করতেই হবে এবং প্রতি বছরেই গভর্নমেন্টকে বলতে হয় যে 
এই তারিখে আইনের বিধি বদ্ধতা থাকবেনা । কেননা যদি কখনও ভুল হয় তো খুব অসুবিধায় 
পড়তে হয়। একবার বৃহস্পতিবার ঈদ পড়ল, কিন্তু বুধবার পর্যস্ত রেডিওতে বা কোথাও এই 
গ্যানাউসমেন্ট নাই যে সেদিন আইনটা নাই। তখন অমি রাইটার্স বিল্ডিংসে ফোন করি এবং 
বলি, তারপরে আপনারা অডরি করেন। বক্‌রি ঈদ, দুগারপূজা, কালী পূজায় ছাগল ভেড়া 
বলির উপর কোনও নিষেধ নাই কিন্তু কোথও কোথাও বাফেলোর বাচ্ছা বলি দেওয়া হয়, 
যদিও সেটা খুব কমই হয়।*সেজন্য আমি বলি এই জিনিসটা যদি তুলে নিতেন তাহলে 
আপনাদের বদান্যতা প্রকাশ পেত । প্রতি বছর যেখানে এ সম্বন্ধে নোটিফিকেশন করতে হয় 
সেখানে একটা জেনারেল নোটিফিকেশন যদি করে দেয় যে এই দিন করলাম তধন কোনও 
নিষেধ থাকলনা। অবশ্য প্লেস আপনারা হাতে রাখতে পারেন, কেননা ওপেন প্লেস হলে 
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গন্ডোগোল হবে। কিন্তু ইদুজ্জোহার দিনে এটা একটা রাইট, সুতরাং সরকারকে বলতেই হাবে, 
সরকারকে এটাও বলতে হবে যে কালী পুজায় দুর্গা পূজায় যেখানে যেখানে বলি হবে তা 
করা যাবে। এটা না করে পারবেন না, যখন যে সরকারই থাকুকনা কেন এটা করতে হবে। 
এই সম্বন্ধেই আমি আমেন্ডমেন্ট দিয়েছি, এখন যদি বলেন যে এই আমেন্ডমেন্ট যেহেতু 
অপোজিশন থেকে দেওয়া হয়েছে, সেজনা এটা নিতে অপমান বোধ করছেন তাহলে অবশা 
আলাদা কথা। তা যদি হয়, বিলটা পরে আনুন এবং এটা তুলে নিন। আপনি বলেছেন 17৩ 
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আপনি পশুপালন মন্ত্রী হিসাবে এই বিল এনে আপনি আপনার কর্তবা সম্পাদন করলেন। 
কিন্তু আপনার কাছে জানাতে চাই আপনি যে বিল আনলেন তাতে আমাদের হিসাব মতে 
প্রতি বর ৬ লক্ষের মতো পশু কাটা হয় এবং এর বেশির ভাগই আসে পাঞ্জাব এবং 
ইউ.পি. থেকে | কিন্তু এখন সেটা আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি হয়ত জানেনন। 
যে গোমাংস এখন আর তত সস্তা নয়, এবং সবাই যে কিনে খেতে পারে তাও নয়। এই 
যে ৬ লক্ষের মতো পশু যা কাটা হয় সেগুলির বেশির ভাগই আসত পাঞ্জাব এবং ইউ.পি. 
থেকে কিন্তু এখানে তারা সেটা আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। এখানকার গরু যাতে সংখ্যায় 
বাড়ানো যায় তারজন্য আপনি কি চিস্তা করছেন? এই আইন করলেই কি আপনার সব কাজ 
শেষ হয়ে যাবে? সার, আমি সেদিন ডিস্টিক্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং-এ ডিস্ট্রিক্ট লাইভস্টক 
অফিসারকে বলছিলাম যে, আমরা কো-অপারেটিভ ডেয়ারি করতে চাই গ্রামের বেকার ছেলোদের 
নিয়ে, আপনি হরিণঘাটা থেকে ১০ টা গরু এনে দিতে পারবেন? তিনি বললেন, 'না, পারব 
না। তখন আমি বললাম, পাঞ্জাব থেকে এনে দিতে পারবেন? তিনি বললেন, 'না, ত1ও 
পারব না।' এই যেখানে অবস্থা সেখানে আপনি কি ভাবছেন আমাদের বলুন। তারপর 
আপনারা যে আইন করলেন তাতে ১৪ বছর কথাটা রাখলেন। এখানে কিন্তু একটা ফাক 
থেকে যাচ্ছে। সে সমস্ত বন্ধ্যা গর আছে, যাদের বাচ্ছা হবে না, কোনও কাজে লাগবে না! 
সেই গরুগুলিকে এগজেম্পশন দেবার ব্যবস্থা করলেন না। সেগুলি কি কাজে লাগবে? আপনি 
যদি বলেন পশুপালন মন্ত্রী হিসাবে এই আইন করে দিয়েই আপনার কাজ শেষ তাহলে 
আমর] বলব, তা তো হয়নি, আপনাকে এগুলি চিন্তা করতে হবে। আপনাকে চিন্তা করাতে 
হবে গ্রামে ডেয়ারি কি করে বাড়ানো যায়, গরুর খাদ্য কিভাবে দেওয়া যায়। স্যার, (গাচারণ 
ভূমি তো আপনি জানেন, গ্রামের জমিদাররা বন্দোবস্ত দিয়ে শেষ করে গিয়েছেন। গ্রামে 
আজকে আর গরুর খাদ্য পাওয়া যায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন তিনি মন্্ী 
হবার পর কটা ফডার সেন্টার বাড়াতে পেরেছেন? যেখানে গরুকে ভাল খাদ্য দিতে পারদ্ধেন 
না, ফডার সেন্টার বাড়াতে পারছেন না সেখানে আপনি বলছেন, গরুর স্বাস্থা ভাল করব, 
দুধ বাড়াবো ইত্যাদি। যেখানে গরুর খাদোরই বাবস্থা করতে পারছেন না সেখানে আপনি 
এসব করবেন কি করে? আপনি যদি আজকে বলতে পারতেন এত ফডার সেন্টার বাড়িয়েছি 
তাহলে বুঝতে পারতাম যে আপনি কিছু করবেন কিন্তু তা যখন হয়নি গরুর স্বাস্থ্য ভাল হবে 
কি করে, গরু বাড়বে কি করে তা আমরা বুঝতে পারছি না। স্যার, পাঞ্জাব, হরিয়ানার গরুষন 


498 /59881, 2২005510705 

[611) 521006171061. 1979] 
্বা্থা কি আর আমাদের এখানকার গরুর স্বাস্থ্য কি সেটা আপনি ভালোই জানেন, কাজেই 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, আপনি গরুর খাদ্যের ব্যাপারে চিন্তা করুন। মন্ত্রী মহাশয় হয়ত 
বলবেন. এগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা কিন্তু তাকে আমি বলব, আপনি আপনার বিলের স্টেটমেন্ট 
অব অবজেকুঁস আযন্ড রিজসনে একথা বলেছেন তাই আমি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। 
পরিশেষে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলব, আমরা জানি এরপর হানালউজ্জমান সাহেব 
বলবেন, আপনারা মেজরিটি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমি বলব, আমরা অর্থডক্স নই। খগবেদ- 
এ আছে, গো হত্যা আগেও ছিল। কিছু কিছু লোক আমাদের হিন্দুদের মধ্যে হয়ত আমাকে 
বলবেন, আপনি বিধানসভায় গো হত্যা সমর্থন করে এলেন, আমি তাদের বলব, আমি 
অর্থডক্স নই, আমাদের খগবেদে আছে, হিন্দুরাও কোনও কালে গো-মাংস খেত | আমার 
বলার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে কাজেই আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না, পরিশেষে 
খালি এইটুকু বলব, পশ্চিমবঙ্গের নীতি আমি সমর্থন করছি কিন্তু তবুও মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, এই বিলটা উইথড্র করুন, কারণ অত্যন্ত স্পর্শকাতর আইন এটা। 
পশুপালন কি ভাবে উন্নত করা যায় বা বাড়ানো যায় সেটা চিস্তা করুন। 


[4-05--4-15 7৮] 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ স্যার, আপনি দেখেছেন আগে একজন করে অপোজিশন 
তরফ থেকে বক্তৃতা দিত তারপর সরকারি দল থেকে একজন বলত। এইভাবে অলটারনেটলি 
বক্তৃতা হত। এখন দেখছি আগে অপোজিশনের সবাই বলে নিচ্ছে তার পর সরকারি দল 
থেকে বলা হচ্ছে। এটা কিন্তু স্যার ঠিক হচ্ছে না। এটা আপনি একটু দেখুন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এটা আমি কনসিডার করব। 


শ্রী শামসুদ্দিন আহমেদ ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পশু পালন মন্ত্রী মহাশয় 
আজকে পশ্চিমবঙ্গ পশুবধ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিধেয়ক, ১৯৭৯ এই বিলটি এনেছেন। বর্তমান 
বামফ্রন্ট সরকার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত নীতি যে পশ্চিমবাংলায় যেহেতু ধর্মীয় কাতরতা 
ইত্যাদি বেশি আছে এই কারণে এটা বন্ধ করা যায় না। তাই সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
রাজ্যে এটা বন্ধের আইন করার উপর গুরুত্ব দিলেও পশ্চিমবাংলা এবং কেরলে এখনও 
পর্যস্ত বন্ধ করার আইন আনেন নি। এই জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এই আইনে 
খুব চালাকির সহিত এটা বন্ধ করা হচ্ছে। আমি বলছি যে প্রকারাস্তরে এই বিল এনে তা 
করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা করেছেন কিন্তু অত উত্তেজিত 
হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সালে যে আইন হয়েছিল সেটা মিউনিসিপ্যাল 
এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন শ্লটারিং হাউস নির্দিষ্ট ছিল যার ফলে আইনটিকে 
কার্যকরি করার কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু যখন এটা পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে 
দেওয়া হল তাতে করে এটা বন্ধই করা হল। ১৯৫০ সালের আইনে কি আছে? এর 
৩1৪1৫। ধারা দেখলে দেখা যাবে যে পশু চিকিৎসককে ভেটারেনারি সাজেনকে খুঁজতে হবে। 
যখন সে আভেলেবল হল না তখন তাদের যেতে হবে আপনাদের অফিসে। 


(এ ভয়েস $ কোথায় এটা আছে?) 
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থামুন বীরেনবাবু আপনাদের পূর্বপুরুষরা গো মাংস খেত। 
(ভ্রী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় $ আমাদের পূর্বপুরুষরা নয় তাদের পূর্ব সুরীরা) 


১৫ দিনের মধ্যে রাজা সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে। স্যার, আপনি চিস্তা করুন 
গ্রামে কোনও নির্দিষ্ট ্লটারিং হাউস নেই বা কোনও কিছু ব্যবস্থ' নেই। তাই এখানে বলতে 
হচ্ছে কিভাবে কায়দা করা হচ্ছে। এর ফলে কোনও গ্রামের লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না 
এই বাবস্থা করতে এবং উপরস্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে সেখানে পয়সা-কড়ির খেলা 
আরম্ভ হবে। এবং তার চেয়ে বেশি কিছু দালাল সৃষ্টি হবে এ সব পঞ্চায়েতের সভাপতি এ 
সব সম্মানীয় বাক্তিদের পকেট পূরণের একটা সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আর একটা কথা বীরেনবাবু বলেছেন যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
ইদোজ্জহা, কালীপুজা, দুগাপুজা, ইত্যাদি এবং একটা আমেন্ডমেন্ট এনেছেন। আমি সেই 
আমেন্ডমেন্টকে সমর্থন করছি। কালীপৃজাতে, দুর্গাপূজাতে কোনও কোনও জায়গায় বলি হয় 
আমি জানি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়; আপনি নিশ্চয় জানেন যে কোরবানি কাকে বলে, 
কোরবানি কি জিনিস। বীরেনবাবু জানেন না কিন্তু আপনি জানেন যে কোরবানি মানে কি। 
আপনার সব চেয়ে প্রিয় তাকে কোরবান করা। তার মানে এ যে মরতে যাচ্ছে বা মরার 
পথে একটা গরু বা পশু তাকে কোরবার করা তা নয়। তাছাড়া কেবল গরু নয়, উট কিন্বা 
দষ্বা প্রভৃতি এগুলিও পড়ে। যদি কোনও গরুর কাটাকাটি থাকে তাহলে সেটা কোরবানি হয় 
না এই রকম বিধান আছে। কাজেই সেই বিধান যদি মেনে চলতে হয় তাহলে এই আইনে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে যদি আপনারা ভেবে থাকেন যে স্পর্শকাতর ধর্মীয় 
ব্যাপার আছে তাহলে এই প্রভিসন রাখলেন না কেন, এ ব্যাপারে প্রভিশন রাখা উচিত ছিল। 
অন্তত ইদোজ্জহার দিনের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। কারণ যদি ধর্ম 
সম্পর্কে আপনারা সহানুভূতিশীল হন তাহলে যে ধর্মীয় বিধান আছে সেটা আগে সম্পূর্ণ 
ভাবে জানতে হবে এবং তারপর সেই বিষয়ে বাবস্থা করন্তে হবে। সুতরাং কোরবানি জিনিসটা 
হাজার জিনিস নয়। এর ভিতরে কি ইতিহাস আছে, কি রহস্য আছে আপনারা বুঝতে 
পারবেন না। আগে সেটা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব (য যদি 
তাই হয় তাহলে তাজা সুন্দর জিনিসকে কোরবান করতে হবে। সেখানে যদি আপনি বিধান 
করেন যে এত বয়সের উপরে খোঁড়া যে মরতে চলেছে, তারপর আবার সার্টিফিকেট ইত্যাদি 
এই রকম বিধান করেন তাহলে কি ধর্মীয় বিধানে বাধা দিচ্ছেন না? আপনি চিন্তা করে 
দেখুন কয়টা লোক গিয়ে সার্টিফিকেট আনতে পারবে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইদোজ্জহার কোরবানির 
জন্য? এই ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবেনা, এই ব্যাপারে যে স্পর্শ কাতরতার কথা 
বলছেন সেটা কি হবে না? যে উদ্দেশা নিয়ে এটা অপনারা করতে চাচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে 
যে ঘুরিয়ে এটাকে বন্ধ করতে চাচ্ছেন। যদি গ্রামে এটা নিয়ে গেলেন তবে সরল ব্যবস্থা কর, 
দরকার ছিল। ১৯৫০ সালের ত্যাক্টকে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছেন যান কিন্তু গ্রামের যাবার পর 
সেখানে সভাপতি করবে, ভেটেরিনারি সার্জেন করবে__এই রকম বলে যদি আপনার কর্তবা 
শেষ হয়ে যায় তাহলে আমি মনে করব যে মাননীয় পশু পালন মন্ত্রী হিসাবে আপনি 
আপনার কর্তব্য করে ছেড়ে দিচ্ছেন কিন্ত প্রকারান্তরে তৎকালীন জনতা সরকার যে কথা 
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বলেছিলেন যে বন্ধ করে দাও সেই দিকেই যাচ্ছেন। সুতরাং আমার বক্তবা হচ্ছে, এই যে 
জিনিসটা মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন, এই ব্যাপারে আপনি একটু চিন্তা ভাবনা এবং চিন্তা ভাবনা 
করে এটাকে পরিবর্তন করুন। যদি এখন সম্ভব না হয় তবে আগামী দিন একটা আ্যামেন্ডমেন্ট 
এনে এর পরিবর্তন করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে একটা বক্তব্য আছে, আপনি 
১৩তে দেখুন যেখানে স্টেটমেন্ট হচ্ছে, +16 9006 0০0০1111011 1099, 0% 20100191 
01 5090191 00915 217 500)€ে (0 50011 001011101) 25 1 1701) 1101110 00 
1110058, 6১:21101 01) 1116 00919801011 0 01015 4১০01 016 51801810191 01 811 
21111101001 21) 19811510115, 10601011191 01 16529101) [90011009595. 
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এটা কথার কথা, আবার রাজ্য সরকারের কাছে আসতে হবে, বলতে হবে, চিন্তা 
করতে হবে, তারপর হবে। আমি মনে করি এই ধারাটা আ্যামেন্ডমেন্ট করে বলে দিন ধশয়ি 
অনুষ্ঠানের দিনে, এই কথাটা উঠিয়ে দিন। এই বিষয়টা আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ 
করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মন্ত্রী মহাশয় 
এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। যেহেতু আইনের মধ্যে তিনি প্রভিশন আনলেন না সেই 
হেতু আমি মনে করি এটাকে ঘুরিয়ে একটা ধর্মীয় চিন্তা ধারার উপর মন্ত্রী মহাশয় কথা 
বলেছেন। জ্যোতি বাবু যে কথাটা বলেছেন, সেই কথাটা আপনারা পুরোপুরি পালন করছেন 
না। এটা বন্ধ করতে চাইছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ অন এ পয়েন্ট অব ইনফর্মেশন স্যার, মাননীয় সদস্য শামসুদ্দিন 
সাহেব বলেছেন কোরবানির ব্যাপারে, যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি যিনি তাকে কোরবানি করতে 
হয়, জবাই করতে হয়। এই রকম সম্ভাবনা কি আছে, কার কার কাছে যিনি সবচেয়ে প্রিয়, 
সেই ইন্দিরাগান্ধমীকে আগামী দিনে কোরবানি করবার একটা প্রয়াস হবে? 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ [5856 (915 ১০ 5৪৫. 


জী জহ্মেজয় ওঝা £ অন এ পয়েন্ট অব অডরি স্যার। পয়েন্ট অব ইনফর্মেশনে 
বলতে উঠে কি এই রকম কোনও উক্তি করা যায়? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ ০ [১011 0 000 15 [9011 1655. [০৬/, 911 
১৪৫১০ 7209 131121120179154. 


শ্রী সত্যপদ ভট্টাচার্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে বিলটা আজকে 
এনেছেন এই বিলটা অতস্ত্য সময়োপোযোগী হয়েছে। বিনোবাজী আমাদের ভারতের একমাত্র 
সন্তান যিনি গো হত্যার ডাক দিয়ে সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা 
করেছিলেন। তার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। এর মধ্যে স্পর্শ কাতরতা নেই। পশ্চিমবাংলায় 
গরুর সংখ্যা অসংখ্য, যে গরু দুধ দেয়না, চাষের সাহায্যে লাগে না। সেই সব গরু যদি না 
জবাই হয় তাহলে ভার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন বাপ মা বৃদ্ধ হলে সংসারের ভার হয়ে ওঠে, 
তেমনি এই সব অকেজো গরুও আমাদের ভার হয়ে উঠবে। লর্ড লিংলিথো তার আমলে 
চাষীদের কিছু ধাঁড় দিয়েছিল। সেই ফাঁড়গুলো যতদিন সক্ষম ছিল ততদিন গভর্নমেন্ট থেকে 
১৫ টাকা করে দেওয়া হত। কিন্তু যখন অকেজো হয়ে গড়ত তখন গভর্নমেন্ট থেকে টাকা 
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বন্ধ করে দেওয়া হত এবং সেই খাঁড়গুলো বুড়ো হয়ে না খেতে পেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরত, 
চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ত। কাজেই কিছু অক্ষম গরু জবাই করতে কোনও বাধা 
নেই। তা না হলে আমাদের খাদ্য সামগ্রী যা আছে তা দিয়ে এ অক্ষম গরুগুলোকে খাওয়াতে 
গেলে সক্ষম গরুগুলো আর খেতে পাবে না। পূর্বতন জনতা সরকারের আমলে বিনোবাজী 
যে গো হত্যা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন, সেই জনতা সরকার আর নেই। সেখানে আমরা খুব 
কষ্টে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে বেঁচেছি। তখন মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ অন এ পয়েন্ট অফ্‌ অর্ডার, স্যার, উনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বললেন যে, পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় জনতা সরকার সারা দেশে গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলন করেছিল। 
স্যার, আমি বলতে চাই যে, জনতা সরকার এই আন্দোলন করেনি। 


শ্রী সত্যপদ ভষ্টাচার্য ঃ সেখানে আর বলা হয়েছিল যে, রাজ্যের হাতে গো-রক্ষার যে 
ক্ষমতা আছে সেটা কেন্দ্র গ্রহণ করবে। এই কথা বলে তারা সারা ভারতবর্ষে একটা আইন 
করতে চেয়েছিলেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু আমরা মনে করি যেখানে যে গরু 
কাজ দেবেনা, সেখানে সেই গরুকে খাদা হিসাবে জবাই করলে কোনও ক্ষতি নেই। এক্ষেত্রে 
আমাদের স্পর্শকাতর হলে চলবে না। কিন্তু এখন এই আইন সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই 
যে, এখানে বলা হচ্ছে গরুকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নিয়ে যেতে হবে। এখন সেই পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি যদি হিন্দু হন তাহলে তিনি সেই গরুকে শ্লটার হাউসে কি করে পাঠাবেন? 
এক্ষেত্রে জায়গায় জায়গায় অসুবিধা দেখা দেবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে ্লটার হাউস কি 
করে ঠিক করবে গরুর বয়স কত? এসব ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি অসুবিধায় পড়বেন। তাই 
আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, এবিষয়ে আর কিছু সহজ নিয়ম করা যায় 
কিনা সেটা তিনি একটু বিবেচনা করে দেখুন। তারপর শুধু মুসলমানরাই গরু হতা করেনা, 
আপনি দেখবেন হিন্দুরাও গরু হত্যা করে। এই কলকাতাতেই আপনি দেখবেন গরু আছে, 
অথচ বাছুর নেই, একটা চামড়ার গায়ে খড় লাগিয়ে বাছুর করা হয়। তাহলে বাছুরটা গেল 
কোথায়? নাঞ&সেটাকে মেরে ফেলা হয়েছে এ জিনিস হিন্দুস্থানী গোয়ালারা করে থাকে | 
দ্বিতীয়ত আর একটা জিনিস হচ্ছে গরুগুলোকে ফুকো দিয়ে বন্ধ্যা করে দেওয়। হয়। সেইজনা 
আমার অনুরোধ হচ্ছে গরু নিয়ে যেখানে এই জাতীয় বাবস্থা করা হচ্ছে সেখানেও আমাদের 
লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এই জিনিস না হয়। তারপর আমি শামসুদ্দীন সাহেবকে বলছি, এত 
উগ্র হবেন না। কোরবানির অর্থ যাই হোক না কেন, সব কথার মানে সবাই জানে না, 
সুতরাং এত উগ্র হবেন না। কাজটা যাতে সহজে করা যায় তার জনা আমাদের চেষ্টা করতে 
হবে। তারপর আমি যেটা বলছিলাম যে, একটা ব্লকের ১০টা জায়গায় যদি কাটা হয় তাহলে 
সেগুলি নিয়ে আগে পঞ্চায়েত সমিতিতে আসতে হবে এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে সেটা ঠিক 
করে দিতে হবে। এই ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসুবিধা বোধ করবেন। তারপর 
কোনটি কাটা যাবে এবং কোনটি কাটা যাবেনা এ বিষয়েও এঁ যে বয়সের ব্যাপার বলা 
হয়েছে এক্ষেত্রেও নানা রকম অসুবিধা দেখা দেবে। আমি এই সম্বন্ধে একটা গল্প বলব। 
সেটা হচ্ছে, একটা নিয়ম খোয়াড়-এ আছে যে, গরু হলে ১ টাকা লাগবে, আর বাছুর হলে 
আট টাকা লাগবে। এখন এক ভদ্রলোকের একটা গরু খোঁয়াড়ে নিয়ে গেছে। এখন সেটা 
গরু, না বাছুর এই নিয়ে খোঁয়াড়ারের সঙ্গে ভদ্রলোকের কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সে 
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বলছে এটা বাছুর, আর খোঁয়াড়ের লোক বলছে, না এটা গরু। এখন তার যুক্তি হচ্ছে দুধ 
খেলে বুঝতে হবে এটা বাছুর, আর এটা যখন ঘাস খাচ্ছে তখন এটা গরু। সুতরাং 
এক্ষেত্রেও এই সব অসুবিধা পঞ্চায়েতদের ভোগ করতে হবে। সুতরাং যাতে এবিষয়ে আর 
একটু সহজ কিছু ব্যবস্থা করা যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী চিন্তা করবেন। তিনি সে চিন্তা 
করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পশুপালন মন্ত্রী মহাশয় 
আজকে “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যানিমাল ন্লটার কন্ট্রোল (আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯” যেটা 
এনেছেন এর উদ্দেশোর সঙ্গে ভিন্ন মত না হয়েও আমি যে পদ্ধতিগুলি এবং যে বয়ান উনি 
সন্নিবেশিত করেছেন সেগুলির সঙ্গে এক মত হতে পারছি না। 
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গরুর এবং মোষের ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গো-হতাযা 
বধ এর তাৎপর্য মূলত অর্থনৈতিক, তারপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধশীয়। শিল্প-ভিত্তিক 
কিছুটা ওজর-আপত্তি আসলেও আসতে পারে। কিন্তু আপাতত যেটা আছে সেটা হচ্ছে মূলত 
অর্থনৈতিক | আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল লাম্ড ইউটিলাইজেসনের ৮৭ পারসেন্ট 
আপনারা প্যাসচার লান্ডের জন্য কোনও সংরক্ষণের বাবস্থা রাখতে পারেননি । সরকারি 
খামারে যেটুকু হয় -- পাবলিক ইউটিলিটি ত্যান্ড কনজাম্পশন -_- আপনারা ছেড়ে দিতে 
পারেন নি ম্যাক্সিমাম ল্যান্ড ইউটিলাইজেসন প্যাসচারের জন্য। কাউ পপুলেশন ডাবল দি 
হিউম্যান পপুলেশন ইন দি কান্ট্রি যাদের পাঠিয়ে রাফ সেনসাস করে এই তথ্য নেন -- 
তাদের তথ্য হচ্ছে গবাদি পশুর সংখ্যা ডাবল দি হিউম্যান পপুলেশন ইন দি কান্ট্রি। এর 
কনসেনট্রেশন ভারি করে। ডেনসিটি অফ ক্যাটল পপুলেশন ভ্যারিস ফ্রম জোন টু জোন। 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে আইনের প্রস্তাব করেছেন এর ইমপ্লিকেশন -- আমি মনে 
করি আপনার সদিচ্ছা আছে -_ এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই - তখন যে একসিজেনসি 
দেখা দিয়েছিল যে সংকট দেখা দিয়েছিল সেটা ছিল ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা 
_- সেই পরিবেশে যে অর্ডিন্যাঙ্স রেখেছিলেন -- আমি মনে করি এই অরিন্যাল _- 
আপনি বলতে পারেন এই সমস্ত সারপ্লাস ক্যাটলকে পির্জরাপোল সোসাইটি দায়িত্ব নিতে 
পারে -_ কিন্তু আদার পিজরাপোল সোসাইটি -_ তাদের ফডার দেবার বাবস্থা নেই। তাহলে 
ওরা যাবে কোথায়? সারপ্লাস ক্যাটল পপুলেশন যাদের দুধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, লাঙ্গল 
চালানোর ক্ষমতা নেই, গাড়ি চালানোর ক্ষমতা নেই _- এদের রক্ষণাবেক্ষণের কি বাবস্থা 
আপনার আছে? এই সারপ্লাস ক্যাটল পপুলেশন রাখবার কোনও ব্যবস্থা নেই, অন্য দিকে 
আপনার মুল আইনে দেখেছেন একজাম্পসনের কিছু ব্যবস্থা ছিল -- আপনাদের যে মূল 
নীতি ডি-সেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার তাকে সেন্ট্ালাইজ করবার চেষ্টা করেছেন। কি করে 
আপনারা আইন প্রয়োগ করছেন? সারা পশ্চিমবাংলায় যেখানে মোটামুটিভাবে ৩৮ হাজার 
গ্রাম আছে, ৯২ মিউনিসিপালীটিস আছে, দুটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন আছে। এই ৩৮ 
হাজার গ্রামের মধো অন আন তআ্যাভারেজ উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে - এটা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা বরকে একজন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে তার সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন __- ভেটেরিনারি সার্জন চিকিৎসার জনা বহু ব্লকে নেই __ যে সমস্ত গৃহস্থরা 
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তাদের সুস্থ গরুকে, সবল গরুকে বাঁচাবার চেষ্টা যেখানে করছেন তার চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই 
অথচ এঁ সমস্ত সারজনকে দিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়ার মেশিনারির আপনারা প্রস্তাব করছেন 
__ এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক | অন্যদিকে একজন পঞ্চায়েত সমিতি তিনি পাওয়ার ডেলিগেট 
করবেন কাকে? ৩০০ গ্রাম আছে তারমধ্যে ২০০ গ্রামে যদি উভয় সম্প্রদায়ের বাস হয় __ 
আপনার কি মেশিনারি আছেঃ কে ওখানে ঠিক করবেন -- তারা তো লে-ম্যান __ তারা 
আজ নিরপন কি করে করবেন? সুতরাং এই আইন প্রয়োগ অবাস্তব হয়েছে বলে আমার 
মনে হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় চর্ম শিল্পের একটা বিরাট আতঙ্ক এবং ঘাটতি দেখা দিয়েছে। 
আমি মনে করি মাদ্রাজ থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। এখানে যে ইন্সটল্ড কাপাসিটি অফ 
শ্যাম্যয় লেদার ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে এটা ফিড করতে হলে হাইজ ত্যান্ড স্কীন সংগ্রহ করতে হয়। 
আমাদের ক্ষমতা নেই ফিনিসড প্রোডাট করার মতো অরগ্যানাইজেশনাল মেশিনারি নেই __ 
আমরা মাদ্রাজে চালান করে দিই। সুতরাং আমাদের পজিশন খুব লো। ওয়েস্টজ যদি বন্ধ 
করতে চান _- আপনাদের তো সেই মেশিনারি নেই। সাইনটিফিক নটার হাউস কোথায় 
তৈরি করবেন এই প্রস্তাবনা থাকা উচিং ছিল ফর দি ডিসপোজাল অফ আন-ইউজিবল 
আইডল আ্যনাড ইউজলেস ক্যারটলস __ সেগুলির ব্যবস্থা আপনারা কি করেছেন? 


সেগুলির বাবস্থা আপনি কি করেছেন? এমনিতেই এগুলি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হবেনা, 
কাজেও লাগবে না, কোনও শিল্প সামগ্রী হিসাবে 00101) [01 12010160170 10101৩1% 
11100507165 যেগুলো দরকার হয় সেখানে সাইনটিফিক ওয়েতে একটা প্রস্তাব ছিল দুর্গাপুরে 
করার, এখন কতদূর আমি জানি না, আপনাদের যে প্রস্তাব নেই, সেদিক দিয়ে যেখানে 
আইনটি হারিডলি এনেছেন বলে এটা অসম্পূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। 
তারপর বীরেনবাবু ইনি মৈথিলি ব্রাহ্মণ, উনি খর্েদ থেকে এমন এক উদ্ধৃতি দিলেন যে 


(এ ভয়েস __ মৈথিলি নয়, বারেম্দ্) 


কি বারেন্্র? বারেন্ত্র তো শুনেছি আরও ভয়ানক, সে যাই হোক আমি ও বিষয়ে 
যাচ্ছিনা। মাননীয় দীপক সেনগুপ্ত মহাশয় একটি উপহাস করার চেষ্টা করেছেন আমি সবিনয়ে 
তার কাছে অনুরোধ করছি এই সমস্ত স্পর্শকাতর ব্যাপারে না যাওয়ার জন্য। কারণ 
বিষয়টা-_ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন 
করেছে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং বিধানসভায় এই নিয়ে ঠাট্টা মসকরা করা 
উচিত বল্লে আমি মনে করিনা । আপনি স্যার, জানেন এটা যখন গোড়া থেকে শুরু হয় তখন * 
1 95 ৪. 00089010) 01 5801006 01 07 501 106 1010১/১, হজরত ইব্রাহিম, হজরত 
ইসমাইল স্বপ্নাদেশে তার ছেলেকে এগিয়ে দিয়েছিলেন কোরবানির জন্য সবচেয়ে যেটা প্রিয়। 
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0 011 1076 1051115. [115 এরা। 80012 ০01 010) 2170116 15051105 নেই বলে 
আমার ধারণা । আবার উল্টো দিকে আমরা জানি আমরা গান্ধীবাদে বিশ্বাস করি, আই 
বিলিভ] ৮০116৬6 11) [70650001. ৫0 [01656780101 01 ০০৬45 ৪১ এ) 8101019 ০01 
(910. মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন। সুতরাং এই যে ক্ট্রাডিকশন আছে এটাকে কাটিয়ে ওঠবার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা এখন যে একটা মধ্যপন্থা নিয়ে চলছে, আপনি এটার সম্প্রসারণ 


504 /5521491,% £00520105 

(611) 90101610190, 1979] 
এবং সম্কচিত করার একটা কন্ট্রাডিকশন নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে গ্রামে সম্প্রসারণ করবেন 
কিন্তু সেখানে আপনার কোনও মেশিনারি নেই কোনও একজেশনের প্রপোজাল নেই। বীরেন্দ্র 
মৈত্র মহাশয়, যে প্রস্তাব এনেছন তাতে আপনার কি মন্তব্য হবে আমি জানিনা, আমি ধরে 
নিচ্ছি এটাকে আপনি নেগেটিভ করে দেবেন, কিন্তু সতা বাবু আর.এস.পি.-র যে বক্তবা 
রাখলেন আমার ভাল লেগেছে কিন্তু তিনিও ভায়া মিডিয়া এরকম একটা নিয়ে চলেছেন এটা 
আপনি নিজে জানান। এখানে এটাকে কেন্দ্র করে একটা বৃহৎ কিছু ঘটেনি। এটাও আপনি 
ভিত্তি করে, সেজনা আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি কিন্তু সে সদিচ্ছা আপনার মধো আমরা পাব, 
এই সরকারের মধো আমরা পাব, এজনা মনে করি এতে যে কন্ট্রাডিকশনগুলো রয়েছে এবং 
যে একজেমশন সংকুচিত করা হয়েছে এর জন্য বোধহয় বিলটি পুনরায় বিবেচনা করার 
প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি এ জাতীয় অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের আগে সরকারের উচিত 
সাম্প্রদায়িক যাঁরা বিভিন্ন 1০1181005 198075 11001116180101) 06 01)0 16118100১ ৫০৫- 
(110 0110 11810 তাদের ওপিনিয়ন নেওয়া সরকারের যেমন কর্তবা, সেরকম সহমত 
পোষণ করেন কিংবা বিরোধী দলে আছে এরকম রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং বিভিন্ন 
লিডিং পার্সোনালিটি যুক্ত দলের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু সমাজ যাদের কথা মানা করে এই 
রকম বাক্তিদের নিয়ে একটা আলোচনা করে একটা সুসংবদ্ধ এবং সামঞ্জসাপূর্ণ বিধেয়ক বা 
আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলে বামফ্রন্ট সরকার অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করবেন বলে আমি 
মনে করি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অনেক বলে গেছেন এখানে শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে 
নয়, মহামেডানদের ক্ষেত্রে নয়, অনেক ব্রাঙ্গাণের ক্ষেত্রে যেখানে দুগাুজা, কালীপুজা হয় 
সেখানে এই স্যাক্রিফাইসের বিধানটা আবশ্যিক, কমপালসারি। আমরা দেখেছি এই জিনিসটা 
ঘটে থাকে সেখানে আপনি একজেমশনের কোনও বাবস্থা করেন নি, সেজন্া আমরা আপনার 
কাছে অনুরোধ করব একটা বিশেষ পরিস্থিতি এপ্রিল মাসে যে অডিন্যান্স এনেছেন এটাকে 
আরও সংগতিপূর্ণ এবং সামঞ্জসাপূর্ণ করার জনা জাতীয় অর্থনীতি এবং রাজোর অর্থনীতি 
এবং রাজোর পশুপালন, পশুসম্পদ বৃদ্ধি দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি অন্যদিকে অকেজো এবং 
অযোগ্য পশুগুলির ডিসপোসাল সম্পর্কে একটা সাইনটিফিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই 
আইনকে আর সংশোধন করা প্রয়োজন, এটার জন্য আরও মেশিনারি সম্প্রসারণ করা 
প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। 


[4-35-_ কাখও 219] 


এবং এটাকে আর সরলীকরণ যাতে করা যায় তা করতে হবে। ইদ্‌ ও কালীপুজা এক 
দিনেই হয় তখন তারা কার কাছে যাবে। কারণ সে দিন তো ছুটি থাকবে। সেখানে বয়স 
নিরূপণের ব্যবস্থা কি? হিউম্যান ক্ষেত্রে টেস্ট হয়ে থাকে __ গরুর ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা 
নেই। অতএব এখানে তাদের কি হবে? মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক 
তাৎপর্য এবং গো সম্পদের উপযুক্ত হেরিডিটারি বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাকে উন্নত করবার 
জন্য সমস্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, সামাজিক নেতৃত্ব করে এরূপ মানুষদের নিয়ে যদি আলোচনা 
করে বিল করতেন তাহলে এরূপ বিতর্কের সূচনা হত না। কিন্তু আইনটা যেভাবে আনা 
হয়েছে সংশোধনী যে ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে এবং যে 11814 00171010] ৮/101001 011) 
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909019৫ 17190111161. সেখানে আমার মনে হয় একটা কন্ট্রাডিকশন থেকে গেছে। 
মিউনিসিপালিটির ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবস্থা থাকলেও গ্রামে এরূপ যন্ত্র নেই বলে 
অনেকে আশঙ্কা করবে এই মনে করে যে, 10101 169801011 0 00৬/ 51711210101 0110 
[90110 519081)0 অন্য দিক থেকে আপনি জানেন প্রশাসন এর সমস্ত কর্মচারী সৎ নয়। 
সকলের 51111 01 10101থ1০6 যাতে একে অপরের উপর অযথা হয়রানি করবার প্রবণতা 
দেখা দিতে পারে এবং অপর সম্প্রদায়ের উপর যদি বিদ্বেষ থাকে তাহলে একটা আক্রোশ 
করবার হাতিয়ার হিসাবে আপনি এটা তুলে দিচ্ছেন-_সারা বাংলায় এই আইন সম্প্রসারিত 
করে। সেদিক থেকে অনুরোধ করব যে আইনটা এখন প্রত্যাহার করে নিন এবং সকলের 
সঙ্গে পরামর্শ করে অর্থনৈতিক তাৎপর্য, শিল্প ভিত্তিক তাৎপর্য, বিভিন্ন ধর্মের সহ অবস্থান 
এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণের জন্য একটা সামঞ্জসাপূর্ণ আইন আনবেন। আমি এই 
অনুরোধ করে শেষ করছি। 


শ্রী সতীশচন্দ্র বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন 
তাকে সমর্থন করে দু-একটা কথা বলতে চাই। প্রথমে আমরা দেখছি যে ভারতের সংবিধানে 
নির্দেশ অনুযাষী ৪৮ ধারা মতে সংবিধান সম্মত ভাবে পশু এবং গো সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখে ৫০ সালে গোসম্পদ সংরক্ষণের জনা যে 
তাইন পাশ করা হয়েছিল তা আজ ১৪ বছরের উপর যে সমস্ত রুগ্ন বার্ধকা প্রগীড়িত পশু 
সামাজিক দিক থেকে বোঝা হবে সেগুলিকে একমাত্র হত্যা করা যাবে। সেদিক থেকে এ বিল 
শুধু মাত্র শহরাঞ্জলে এবং ১৪টা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন একে সারা 
পশ্চিমবাংলা ব্যাপী গ্রাম এলাকাতে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এটা দরকার ছিল। এই জাতীয় 
আইনের উপর নানা ভাবে ধমীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নানা সময় আলোড়ন সৃষ্টি করার চেষ্টা 
হয়েছিল। কিন্তু আমরা সরকার পক্ষ থেকে বলতে পারি আমরা এটাকে কোনও ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোনও থেকে না দেখে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে দেখব। জয়নাল সাহেব বললেন 
মহাত্মা গান্ধী এই পশু হত বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। আমি বলতে পারি যে ৪৮ 
সালে ৩১শে আগস্ট দেখা গেছে যে হরিজন পত্রিকার ভেতর দিয়ে ইনি গে হত্যা পুরোপুরি 
ভাবে বন্ধ করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন এবং জহরলাল নেহেরুও এই মত প্রকাশ করেছিলেন। 
সম্প্রতি দেখছি বিনোবাজী গো হত্যা বন্ধ করবার জন্য হুমকি দিলেন। সেখানে কেন্দ্রীয় 
সরকারে পক্ষ থেকে দেশাইজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র থেকে আইন 
পাশ করে পুরাপুরি ভাবে গো হত্যা বন্ধ করবেন। এই প্রতিশ্রতি-র ভিত্তিতে তিনি অনশন 
তুলে নিয়েছিলেন। আবার এর পাশাপাশি এই অনশনেক সমর্থন করে ইন্দিরাজী সারা ভারতে 
চেষ্টা করছি সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার গো হত্যা সম্বন্ধে আইন করবার জন্য অগ্রসর হবেন 
না কারণ তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হতে পারে। কেন্দ্রের জনতা-জনসংঘ প্রভাবিত দল 
এবং ইন্দিরাজী বিনোবাজীকে সমর্থন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিকে বিষিয়ে তোলার জন্য সারা 
ভারতবর্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই ঘটনাকে বাবহার করবার চেষ্টা করেছিলেন। 
আমরা তাই স্বাভাবিক ভাবে ধর্মীয় দুষ্টিকোণকে উপেক্ষা করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক 
থেকে গো সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করব। ১৪ বছর বয়সের রুগ্ন যে সমস্ত পশ্ড 
আছে তাদের অন্যান্য কাজের জন্য হত্যা করার প্রশ্নে যে আইন আছে 'তাকে কন্ট্রোল ক্রবার 
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[610) 56016117191, 1979] 
ক্ষেত্রে কোনও স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি না করি সেটাই আমাদের দেখতে হবে। সে ক্ষেত্রে গত 
৮/৯ মাস আগে বিনোবাজীর অনশনকে কেন্দ্র করে মুখামন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে 
এটাকে সম্প্রসারিত করা হবে। আমি দেখেছি অজয়বাবু এই প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন। কগ্রেসি 
মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ৭বছর ধরে রাজত্ব চালিয়েছেন, কিন্তু তিনি এই আইনটার সংশোধন 
করার সময় পাননি। ঘটনাটি জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ, তা সত্তেও এই 
কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা দেখলাম কংগ্রেস মন্ত্রীরা কেউ কিছু করলেন না, আমাদের 
সরকার প্রথম দায়িত্র নিয়ে গ্রামের ক্ষেত্রে এটাকে সম্প্রসারিত করার জন্য এই সংশোধিত 
বিল এনেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই শুভেচ্ছাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি "আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 
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শ্রী দেবরঞন সেন £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় পশু পালন মন্ত্রী আজকে 
পশুবধ নিয়ন্ত্রণ যে বিধেয়কটি এনেছেন যেটা আমাদের বিবেচনার জন্য বিধানসভার উনি 
পেশ করেছেন আমি সেই নিয়ন্ত্রণ বিলকে সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আশা করি 
মাননীয় মন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন এটা আইন সভার সকল সদসা সমর্থন করবেন। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে দীর্ঘ ৩০ বছর আগে ১৯৫০ সালে এই বিল প্রথম আইনে 
পরিণত হয়। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে এবং এই সময়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এবং 
অন্যানা যে সমস্ত সরকার ছিলেন তারা এই রকম একটা বিল আনবার প্রচেষ্টা করেননি। 
এটাই প্রমাণ করে দেয় কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিলেন তারা তখন প্রয়োজন মনে করেননি 
এই রকম একটা বিল এনে পশ্চিমবঙ্গে পশু বধকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে করে দুগ্ধ 
সরবরাহকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া, কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারা যায়। এই রকম 
একটা বিল এনে একটা নিয়ন্ত্রিত বাবস্থার মধা দিয়ে আমরা পণ্ড বধকে পশ্চিমবাংলায় 
কায়েম করতে পারি, তার তাগিদে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটা এনেছেন। এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা উল্লেখযোগা যে ভূদান নেতা বিনোবা ভাবেজী যে অনশন শুরু করেছিলেন, যে 
অনশনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অত্যন্ত চিন্তিত এবং ভাবিত হয়েছিলেন 
এবং যারজন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেরালার মুখামন্ত্রীকে ভাবেজীর সঙ্গে 
শলাপরামর্শ করবার জন্য পাওনারে যেতে বলেছিলেন এটা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন 
সরকার ভাবেজীর অনশন সম্পর্কে কত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তৎকালীন ভাবেজীর যে অনশন সেই 
অনশনের পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর যথেষ্ট হাত ছিল। ইন্দিরা গান্ধী জনতা সরকারকে ভাঙবার 
জন্য যত রকমের কৌশল নিয়েছিলেন তার মধ্যে ভাবেজীর অনশন একটা কৌশল । জনতা 
সরকার চলে যাবার পর ইন্দিরাজী পিছন থেকে বিভিন্নভাবে যে সরকার বর্তমানে কেয়ারটেকার 
সরকার হিসাবে দিল্লিতে বসে শাসন চালাচ্ছে তাদের একটা ইঙ্গিত পরিচলনা করবার চেষ্টা 
করছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি যে সমস্ত প্রস্তাব সেই চরণ সিং এর কাছে করেছিলেন তার 
সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের যটৈষ্ট সংগতি আছে। কিন্তু এই ভাবেজীর যে অনশন এবং 
ভাবেজীর যে আদর্শ, ভাবেজীর যে সংকল্প যার পিছনে ইন্দিরাজীর পূর্ণ সমর্থন ছিল বা আছে 
বলে ধরে নিতে পারি সেখানে তিনি চরণ সিং এর সঙ্গে আলোচনার সময়, চরণ সিং এর 
সরকারকে সমর্থন করার সময় এই রকম একটা সমস্যার কথা তুলে ধরেননি এবং এই 
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সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কি বক্তব্য আছে সেটাও বলেননি। সরল পথে এরকম একটা 
এবং তাকে বলেছিলেন পশ্চিমবাংলায় এ সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। আজকে 
যথা সময় বিল এনে আমাদের পশুপালন মন্ত্রী মহাশয় যে কর্তব্য পালন করেছেন সেই 
কর্তব্য পালন করবার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কতগুলি স্বার্থবিষয়ক কথা অতানত্ত খারাপ ভাবে, 
অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে। শুধু পৌরসভার মধো 
যে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল সেটাকে আজ সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত করছেন 
আমাদের বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার এই বিলের মধা দিয়ে পশুবধ নিয়ন্ত্রণ করবার 
'চেষ্টা করছেন এবং এই নিয়ন্্ণের মধ্য দিয়ে, একটা সুষ্ঠভাবে নীতির মধ্য দিয়ে এই পশুবধ 
সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছেন। আমরা বিগত দুবছর ধরে পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন 
দিকে আমাদের কর্তব্য পালন করেছি ভালভাবে । আমাদের কেউ বিঘ্ম ঘটাতে পারেনি। 
আজকে মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন তাতে আমরা আরও বলিষ্ঠভাবে পশ্চিমবাংলায় 
সাম্প্রদায়িক সম্গ্ীতি বজায় রাখতে পারব। একথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তবা শেষ করছি। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, আজকে মগ্ত্রী মহাশয় পণ্ড 
বধের ব্যাপরে যে বিধেয়ক এনেছেন নীতিগতভাবে আমি তাকে সমর্থন করি এবং এই 
বাপারে তার সঙ্গে আমি একমত | তবে কথাটা হচ্ছে এর বাস্তব প্রয়োগ কতখানি সম্ভব 
হবে এবং সেদিক থেকে যে সমস্ত কথা উঠেছে সেটা বিবেচনা করলে ভাল হয়। বক্তৃতা 
করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন এই যে কাউ শ্লটার বা আনিমাল ল্লটার এটা একটা 
স্পর্শকাতর ব্যাপার, কেউ কেউ বলেছেন এর সঙ্গে আমাদের সমাজ জীবন এবং ধর্মের 
সম্পর্ক রয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। আমরা তো দেখছি এখন বৈষ্ণবদের ঘরেও 
নিষিদ্ধ মাংস অবাধে চলে যাচ্ছে এবং এটাও আবার দেখছি এমন অনেক মুসলমান আছেন 
ধারা আমাদের নিষিদ্ধ মাংস স্পর্শ করেননা। আপনারা কাশ্মীর এবং জন্মুর দিকে তাকিয়ে 
দেখুন সেখানে শতকরা ৯৫ ভাগ মুসমান ধমবিলম্বী হওয়া সত্বেও তাদের সেই রাজো 
গোহত্যা নিষিদ্ধ আছে। এটা তাদের উপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি বা ভাবেজীর অনশনের 
দ্বারাও তারা প্রভাবিত হয়নি বা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করেননি। 
তারা নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রভাবিত হয়ে এটা করেছে। কাজেই আজকে যদি 
আমরা একে সমাজ, ধর্ম এই সমস্ত স্পর্শকাতর কথা বলে দেখি তাহলে আমরা একে ছোট 
করব। এই গোমাংস সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা. বলেছেন। অনেকে সাধারণ মানুষের কথা 
বলেছেন। কিন্তু আমরা জানি এই মাংস গ্রামের গরিব মুসলমানদের ঘরে পৌছবার উপায় 
নেই। তার কারণ তাদের এটা যে দাম একটু সন্তা তাও কিনবার তাদের সাধা নাই। এ 
বছরে দুই একদিন হয়ত সাধ আহ্রাদ করে যদি জোটে তাহলে জোটে, না হলে (জোটেনা। 
এখন সেই সব মাংস শহরে কি হিন্দু হউক কি মুসলমান হউক তাদেরই জোটে | সুতরাং 
অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করা উচিত | আজকে গ্রামে আমরা কি দেখি--গরিব দরিদ্র 
কৃষক একটা বলদ কিনতে পারেনা, একটা বলদের দাম দেড় হাজার দুই হাজার টাকা, একটা 
বলদ কিনবার তাদের সাধা নাই। এমনকি গরিব লোকেরা যে সমস্ত বয়স্ক বলদ কম টাকায় 
তারা কিনে কায়ক বছর চাষ করতে পারত কিন্তু এই শহরের বাবুদের সুবিধার জনা সেগুলি 
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আজ গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না। সব শহরে চলে আসে। আরেকটা জিনিস আজকে গ্রামে 
প্রত্যেকটি জমিতে দুই তিন ফসলা করা হচ্ছে এবং সেজন্য কেমিক্যাল মেনিউর প্রচুর 
পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে, আর সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি জমির যে উর্বরতা শক্তি 
সেটা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কেমিক্যাল মেনিউর প্রয়োগ করার সময় যদি জৈব সার বেশি 
প্রয়োগ না করা হয় তাহলে জমির উর্বরতা শক্তি হাস পাবে। এই চিন্তা করেই কাশ্মীর জন্ম 
হউক ইরান হউক বা আমেরিকা বা জাপান তারা স্পর্শ কাতর হয়ে পড়েছে। জাপান এবং 
আমেরিকা চিস্তা করছে যে আ্যানিম্যাল শ্লটার তারা কমাবে। এই জন্য কমাবে তার কারণ 
হচ্ছে জমিতে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াবার জনা 
তারা এটা বন্ধ করতে চায়। সুতরাং এই দিক দিয়ে চিস্তা করলে আমরা আজকের দিনে__যদিও 
আমাদের এখানে অনেকে ধান ভাঙতে শিবের গীত গেয়েছেন__তা তাদের গাইতেই হবে, 
প্রতোকটা ব্যাপারে আগেকার জনতা সরকারকে টেনে আনতে হবে, এখানে কেউ বললেন 
জনতা সরকার নাকি গোটা ভারতবর্ষে গোবধ নিষিদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাদের সংবাদের 
জনা বলে রাখি পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরল ছাড়া আর সমস্ত রাজাগুলি তারা নিজেদের উদ্যোগে 
বন্ধ করেছেন। তার মধ জন্মু এবং কাশ্মীরও আছে। আর বিনোবা ভাবের কথা যারা বলে 
গেলেন, বিনোবা ভাবে কি চেয়েছেন, আমি তার বক্তবাটা এদের ভাল ভাবে পড়তে বলি। 
যদি ভাল করে পড়েন তারা তাহলে এই রকম ভাবে তার সমালোচনা তারা করতেন না। 
বিনোবা ভাবের মতো অসাম্প্রদায়িক লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। যারা এখানে বক্তৃতা 
করলেন তার বিরূপ সমালোচনা করলেন তাদের চেয়েও তিনি অসাম্প্রদায়িক | তিনি যে 
সমস্ত কথা বলেছেন তার বক্তব্যটা ভাল করে পড়ে দেখবেন। তিনি কখনও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
করতে বলেন নি। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে কেবল যেখানে আইন প্রণয়ন 
করতে বলেছেন এবং তার যথার্থ প্রয়োগ করতে বলেছেন। এখানে আইনটি আছে সেটা 
শহরে আছে সকলেই সেটা মেনেও নিয়েছেন এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে প্রসারিত হয় তাতে 
এবং এই সমস্ত আইনের বিধান আছে সেই বিধানগুলি যাতে ভাল ভাবে কার্যকরি হয় তা 
দেখা উচিত | আমার অভিযোগ, এবং এটা সত্য ঘটনা যে এই সমস্ত বিধিগুলি ভালভাবে 
কার্যকরি হচ্ছে না এমন কি বর্তমানে শহরেও হচ্ছে না, এবং গ্রামাঞ্চলে যেখানে আইনের 
বিধান নাই, ধর্মীয় ব্যাপারে যেখানে হয়ত কোরবানি করা দরকার কিন্বা হিন্দুর দৃগাপৃজা 
কিম্বা কালীপুজার সময় মহিষ বলি যে সমস্ত সুযোগ দেবার জন্য আমাদের বীরেন বাবু যে 
সংশোধনী এনেছেন সেটা ভাল করে ভেবে দেখবার জনা মন্ত্রী মহাশয়কেও অনুরোধ করছি। 
কাজেই নীতিগত ভাবে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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16055521 [01 11101061101 01 21001006 এই উদ্দেশ্য এই বিলটা আসেনি, 
বিলটা এসেছে আচার্য বিনোবা ভাবে যে আন্দোলন করেছিলেন সেই আন্দোলনকে কনটেস্ট 
করার জন্য এই বিলটা এসেছে। অতএব এই উদ্দেশ্য যেকথা বলা হয়েছে তাতে এই বিলটায় 
সত্য কথা বলা হয়েছে বলে আমি মনে করিনা। প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে গো .হতা প্রসঙ্গ 
এখানে এল, এখানে আযানিমাল শ্লটারে বলে দেওয়া আছে, আযানিমাল ল্লটারে অনেকগুলি 
আনিমালের কথা বলে দেওয়া হয়েছে বুলস্‌, কাউস, কাভস, মেল আন্ড ফিমেল বাফোলোস, 
কাভশ্‌, ক্যাসট্রেটেড বাফেলোস, তা সত্বেও গো হত্যা এসে গেল আজকে গো হতা সম্পর্কে 
হিন্দু মুসলমান অনেক কথা এসে যাচ্ছে। আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি কথা 
হাউসে নিবেদন করি আমরা গো হত্যা করিনা, হত্যার সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক থাকে আমরা 
হিংসা দিয়ে হত্যা করিনা, আমরা গো জবাই করি, তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, মহববতের 
সম্পর্ক, আমরা হতা করিনা। ভুলে গিয়েছেন কি শরৎচন্দ্রের মহেশের কথা। সেই গোফরের 
চিরস্তন ফরিয়াদ. সেখানে গোফুর বলেছিল-_হো আল্লা তুমি আমাকে যত খুশি অপরাধের 
জন্য সাজা দিও কিন্তু যারা মহেশকে এক মুঠো খড় দেয়নি অর্থাৎ একটু পানি পর্যন্ত দেয়নি 
তাদের কসুর তুমি মাফ করোনা, হত্যার প্রশ্ন তো সেখানেই এসে যায়। কিন্তু আমরা হতা। 
করিনা। নিশ্চয়ই আমাদের কোরানে নির্দেশ আছে, নিশ্চয়ই গো শুধু আমরা খাইনা. পৃথিবীতে 
গো খাওয়া প্রথমে মুসলমানরা শুরু করেনি জু'রা প্রথমে গো খাওয়া শুরু করেছিল তারপর 
মুসলমানরা খায়, খ্রিস্টানরা খায়, অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের লোকরা খায়, ট্রাইবাল পিপিলরা 
খায়। আমি শিলং-এ গিয়ে ট্রাইবাল পিপিলদের গোরুর গোস্ত খেতে দেখেছি, আমি দেখেছি 
দার্জিলিং-এ খেতে, নিজামিয়া হোটেলে গিয়ে দেখেছি অনেকেই গোরুর গোস্ত খায়, তাহলে 
এটা নিয়ে এত সেন্টিমেন্ট কেন। আপনারা বলছেন একটা জিনিস, বিচিত্র দেখলাম, ১৯৫০ 
সালে কংগ্রেস এই আইন করেছিল সেই আইনের যথার্থতা, সেই আইনের গুরুত্ব, সেই 
আইনের অর্থনৈতিক মৃল্যবোধ বামপন্থী সরকার উপলব্ধি করলেন ১৯৭৯ সালে। কি স্থির 
করলেন? মাননীয় সদসা বললেন বিগত সরকার ৭ বংসরের মধো এই বিলটা পাশ করেনি 
তারই খেসারত হিসাবে আপনারা সম্প্রসারণ করে তার খেসারত চাচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে 
নিশ্চয় মেজরিটি আপনাদের থাকলে আপনারা পাশ করিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আর একটা 
প্রশ্ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রম্ন, কল্সটিটিউশনের ধারা মোতাবেক আমাদের রিলিজিয়াস ফ্রিডম 
আছে, আপনারা বলছেন ১৪ বৎসরের নিচে কোনও গোরু জবাই করা চলবে না। একটা 
গোর কত বৎসর বাঁচে জিজ্ঞাসা করি। আর বলছেন কি, যে সমস্ত রোগা গোরু-_কলিম 
সাহেবের গোর ২২ বৎসর বাঁচতে পারে আমাদের গোরু ২২ বৎসর বাঁচেনা-সেটা আলাদা 
কথা। 


[১-০১--3-15 771%.] 


তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন গরু খেতে দেব। ওরা যেহেতু গরু খায়, আচার্য বিনোবা ভাবের 
কাছে, মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেছেন, আপনি বাড়াবাড়ি করবেন না, আমি ইনজাংশনগুলো দিচ্ছি, 
এই আইনগুলো নিয়ে আসছি, একান্ত যখন খায়ই যে গরুগুলো ভাগাড়ে যাবে, যেগুলো পড়ে 
থাকে হাঁটতে পারে না, রোগ্রাক্রান্ত, যেগুলোর মধ্যে টিবি, থাকে, সেইগুলো ওরা খেয়ে 
মরুক। আপনি কেন বিনোবা ভাবে এটায় আপত্তি করতে যাচ্ছেন। আমার একটা গল্প মনে 
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পড়ে যাচ্ছে। একটা গল্প আছে যে, ফেলে দেবে কেন ওন্তাদী সাহেবকে দে। একজনের 
বাড়িতে একজন ওত্তাদি সাহেব শিক্ষক ছিলেন এবং সেই বাড়িতে তাকে কোনওদিন দুধ 
দেওয়া হত না। একদিন ছাত্র তাকে পুরো হাঁড়ী দুধ দিতে গেল। শিক্ষক বললেন, কি ব্যাপার, 
কোনও দিন দুধ খেতে দিস না, আজকে কেন দিলে। ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কোনওদিন 
দুধ খেতে দিস না, আজকে কেন দিচ্ছিস। ছেলেটি তখন মাথা চুলকে বলল, মাস্টার মশাই 
সত কথা কি বলব। তিনি বললেন, সত্যি কথাই বল। না, বিড়ালে দুধে মুখ দিয়ে ফেলেছে, 
সেইজন্য বাড়ীতে, সবাই বললো, এই দুধ তো কেউ খাবে না, ফেলে দিবি কেন, ওত্তাদি 
সাহেবকে দিয়ে আয়। ওস্তাদি সাহেব বা শিক্ষক মশাই যাই বুঝুন, আমরা বলি ওত্তাদি 
সাহেব। তিনি তখন মাটির হাঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ফেলে দেওয়ার পরে ছেলেটা কান্নাকাটি 
করছে। ওস্তাদি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আরে কান্নাকাটি করছিস কেন? না, ওস্তাদি সাহেব 
ওই হাড়িতে করে আমার দাদিমা অথ ঠাকুমা প্রসাব করেন রাত্রিতে । আজ রাত্তিরে কিসে 
পেচ্ছাব করবেন বাড়িতে | তাই বাড়িতে গেলে খুব বকাবকি করবে। এখন যদি বামফ্রন্ট 
সরকার মনে করেন, ওদের দে, ফেলে দেব কেন, তাহলে একই হয়। রোগাক্রান্ত গরু, 
জরাক্রান্ত গরু, টিবি, হওয়া গরু, ১৪ বছরের বয়সের বেশি গরু ভাগাড়ে মরবে কেন, 
ওদের দে, এইভাবে ওদের সেম্টিমেন্টকে সন্তুষ্ট রেখে দে, আবার আর একদিকে বিনোবাজীর 
সেম্টিমেন্টকে রেখে দাও যে, দেখুন মশাই, আমি তো আস্তে আস্তে বন্ধ করছি, আমি আইন 
করেছি পঞ্চায়েত কমিটির সই ছাড়া, পারমিশন ছাড়া কেউ গরু জবাই করতে পারবে 
না-_এই হচ্ছে এই সরকারের উদ্দেশ্য। অতএব গরু কাধে করে নিয়ে যেখানে খাল আছে, 
সেখানে খাল পেরিয়ে, যেখানে নদী আছে, সেখানে নদী পেরিয়ে নিয়ে যাও, তারপর পঞ্চায়েত 
সমিতির চেয়ারম্যানের সঙ্গে ভেটেরিনারি সারজেন যদি একমত না হয়, তাহলে হেড কোয়াটারসে 
চলে যাও। তারপর একটু সবুর করুন পরে আইন নিয়ে আসছি, পঞ্চায়েত সমিতি নয়, জেলা 
পরিষদের চেয়ারম্যানের পারমিশন ছাড়া হবে না। তারপর দিন কয়েক পরে আইন নিয়ে 
আসছি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা ডিস্টিক্ট ম্যাজিন্ট্রেটে এর পারমিশন ছাড়া হবে না। 
তারপর আইন নিয়ে আসছি হোম সেক্রেটারি পারমিশন ছাড়া হবে না, আর কেউ পারমিশন 
দিতে পারবে না কোরবানির পারমিট সিস্টেম আপনাদের কলকাতা শহরে এবং মিউনিসিপ্যাল 
এলাকায় চালু করতে পারমিটের জনা দরখাস্ত করতে গেলে কত হ্যারাসমেন্ট হয়, সে খবর 
বীরেনবাধু নিয়েছেন? কলকাতায় নৃতন পারমিট দীর্ঘদিন থেকে দেওয়া হয় নি। পারমিট নিতে 
চেয়ে দরখাস্ত করলেও দিতে চায় না। পুরানো পারমিট যাদের আছে তাদের রিনিউয়্যালের 
ক্ষেত্রে ১০ বার করে থানায় যেতে হয়, ঘুস দিতে হয় এবং সেখানে তোয়াজ করতে অনেক 
বায় করতে হয়। এই তো কলকাতার অবস্থা, এই তো মিউনিসিপ্যাল এলাকার অবস্থা। এইবার 
আপনারা সেটাকে গ্রামাঞ্চলে যদি চালু করেন তাহলে যেখানে গ্রাম্য দলাদলি আছে, প্রতিহিংসা 
আছে সেখানে কি হবে? আমার বাড়িতে একটা বিবাহ হবে, আমি গরু জবাই করব। এইবার 
বিয়ের দিন ঠিক করে বসে্থাকব আমি। গরু নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করব বি.ডি.ও. অফিসে। 
বি.ডি.ও. যদি আমার বিরোধী দলের লোক হন, তাহলে বি.ডি.ও. বলবে, আমি পারমিশন 
দিলাম না। এইবার বর ওখানে বসে রইল। বিবাহের বর, আমার মেয়ের যে জামাই হবে, 
সে বসে রইল, আমি এইবার গরু কাধে চলে গেলাম ভেটেরিনারী সারজেনের কাছে। 
ডেটেরিনারী সারজেন রললেন, না হবে না। তারপরে গরু কাধে করে কি মন্ত্রী মহাশয়ের 
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ঘরে চলে আসব- মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে আমায় আইন করে পাশ করে দিন। এই যে 
আইন, ] 15 থা 111001107 01 0থ[ 00গ্া, আমি কোরাণ শরিফ থেকে সুরা বাকারা 
পড়ে আপনাদের শোনাতে চাইছি। ৬৭ আয়েত থেকে আরম্ভ করে ৭০ আয়েত পর্যন্ত কোরণ 
শরিফে কি বলছেন সেটা পড়ে শোনাচ্ছি। আপনারা বলছেন, ১৪ বছরের নিচে গরু জবাই 
করতে পারবে না। আমাদের বন্কুবর মাননীয় সদসা জয়নাল আবেদীন সাহেব বলছেন যে 
কথা, যে বস্তু সব থেকে আমাদের প্রিয় বস্তু তাকে কোরবানি করে। এই কথাটা তিনি 
আমাদের মাননীয় সদস্যদের কাছে মন্তবা করেছেন। কোরাণ শরীফ কি বলছেন। 


ক্ধা মললন যন্ত ষ্ট ক্কি অন্‌ আনন্কুল মহন মাহ্লীঘ মানা ঘন্তলা ভ্বান্কল 
্ট লা মন্তী মাল মল ঘতুক্ধল তজন্ঠী ত্যাযা কক। বল লক্ত লি ঘন্তন ম গুল 
হা অন্কলী ষ্। 

মিঃ ডেপুটিস্পিকার $ 
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শ্রী একে.এম.হাসান্জ্জমান ঃ আমি কোরাণ শরীফ থেকে পড়ছি “তাহার পর সেই 
ঘটনাও স্মরণ কর যখন মুসা তাহার জাতিকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গাভী 
জবাই করার নির্দেশ দিতেছেন। তাহারা বলিলেন তুমি কি আমাদের সহিত বিদ্রুপ করিতেছ? 
মুসা বলিলেন, আমি মুর্খদের ন্যায় কথা বলার বর্বরতা হইতে খোদার নিকট পানা চাই। 
তাহারা বলিল, তুমি তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়া গাভী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত 
জানাইতে বল। মুসা বলিলেন, খোদা বলিতেছেন, “তাহা এমন একটি গাভী হইবে, যাহা 
বৃদ্ধাও নয়, একবারে বাছুরও নয়, বরং মধাম বয়সের হইবে। অতএব যে নিশি দেওয়া 
হইতেছে, তাহা পালন কর।” “দিস ইজ কোরানিক ইনজাংশন”। ইহার পরও বলিতে লাগিল, 
“তোমার খোদার নিকট ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, উহার বর্ণ কি হইবে?” মুসা 
বলিলেন, “তিনি বলিতেছেন, গাভীটি অবশ্যই হলুদ বর্ণের হইবে-উহার বর্ণ এতখানি 
চাকচিকাপূর্ণ হইবে যে তাহা দেখিয়া লোকেরা সন্তুষ্ট হইতে পারিবে।” 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ স্যার, হি ইজ আযান অথরিটি, আপনি স্টপ করে দেবেন? 


শ্রী একে.এম.হাসনুজ্জামান ঃ সার, আপনার কোরাণ শরীফ থেকে রেফারেন্দে আপত্তি 
থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যে কোরবানি করি সেই গাভী নিখুঁত কিনা তার কোনও রোগ 
আছে কিনা সেটা তো দেখি। আপনারা বলছেন যে গরু রুগ্ন, টিবি. রোগগ্রত্ত, থুড়থুড়ে গো- 
ভাগাড়ে নেওয়া যায়না সেটা কোরবানি কর। তাই আমি মনে করি ইট ইজ আন ইনজাংশন 
অন আওয়ার রিলিজিয়াস। আর একটা জিনিস আপনি যা বলছেন সেটা এই কোরবানি 
ব্যাপারে পারমিট সিস্টেম, কলকাতা শহরে যারা থাকে তারা এই পারমিট সিস্টেম নিয়ে 
বহুবার হ্যারাসড হয়েছে। একবার মাননীয় ভক্তিভূষণ মন্ডল মহাশয় ১৯৬৯ সালে মন্ত্রী 
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(611) ১০116110161. 1979] 
থাকার সময় জিজ্ঞাসা করি- মন্ত্রীর কাছে কি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি যে দয়া করে 
পারমিশন করে দাও? আর যদি রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকে বা অন্য কোনও বিরোধিতা 
থাকে তো এই কোরবানি করতে পারা যাবেনা, আর এই পারমিশন যে সব সময় নিরপেক্ষ 
হবে. ইম্পার্শিয়াল হবে, অসাম্প্রদায়িক হবে, তা বলতে পারবেন না। কাজেই এই একটা অস্ত 
তুলে দিচ্ছেন। এই যে সাজেন হবে, ভেটারিনারি সাজেন, তিনি যে সব সময় সেকুলার হবে 
সে সম্বন্ধে বোধহয় মন্ত্রী মহাশয়ও সার্টিফাই করতে পারবেন না, অথচ তাদের হাতে সরকার 
এটা তুলে দিচ্ছেন। মন্ত্রী মহাশয় নদীয়ার করিমপুরের ঘটনা মনে করুন, তিনি কি ভুলে 
গেছেন দু বছর আগেকার কথা? সেখানে জোয়াস গ্রামে জনৈক মুসলমান জান মহম্মদের 
নেতত্বে ৫টি গরু কোরবানি করে ছিল, সেখানে ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাণু ঘোষ গিয়ে সেই 
জবাই করা পশুতে চুণ ঢেলে লবন ঢেলে ডিকম্পোজ করে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল, জান 
মহম্মদ এবং এই তিন ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে কেস হয়েছিল। 
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তাই নিয়ে কেস হয়েছে এবং সেই জান মহম্মদ এখনও কেসের আসামি হয়ে আছে, 
কিছুদিন আগে বলে খালাস হয়েছে। সেই রেফারেন্স এর আগে আমি বিধানসভাতে দিয়েছিলাম 
এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও আমি এ সম্পর্কে তাকে চিঠি দিয়েছিলাম, 
সেই চিঠির জবাব এখনও আমার কাছে আছে। এই ঘটনার সত্যতা মাননীয় মুখামন্ত্রী স্বীকার 
করেছেন যে, হ্যা, কোরবানি করা পশু মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনা ঘটেছে 
আপনাদেরই আমলে । আপনারা বলেন, আমরা সংখ্যা-লঘুদের ধর্মের ব্যাপারে প্রোটেকশন 
দিতে চাই, গ্যারেন্টি দিতে চাই অথচ আপনাদেরই আমলে দু'বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। 
এই যখন অবস্থা এরপর এই আইন হবার পর আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এই পশ্চিমবাংলায় 
রিলিজিয়াস ফ্রিডম বলে কোনও কিছু থাকবে? আমরা কি অবাধে কোরবানি করতে পারব? 
আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সাধারণ মানুষ হ্যারাস হবেন না? ধরুন আমি একটা গরু জবাই 
করলাম তখন গ্রামের মানুষ গিয়ে দরখাস্ত করবে এবং পুলিশ এসে আমাকে এবং আমার 
ছেলে থেকে আরম্ভ করে সপাইকে ধরে নিয়ে যাবে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করব, এই বিল আপনি প্রত্যাহার করে নিন। নিশ্চয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি আমরা চাই এবং 
তা চাই বলেই আমি আপনাকে বলছি, এই বিল প্রত্যাহার করুন। আপনারা পশ্চিমবঙ্গে 
অনেক লিটারেচার বার করেছেন এবং তার মধ্যে আপনাদের “পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকাও আছে, 
আপনাদের সেই 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকাতেই যা বেরিয়েছে সেটা স্যার, আপনার মাধ্যমে এই 
সভায় রাখব। স্টেটসম্যানের ৪ঠা জানুয়ারির সম্পাদকীয় থেকে “পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বেরিয়েছে 
যে “শ্্রীনান্ষু্রিপাদ ঠিকই বলেছেন, এই দাবি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের 
উপর ভিত্তি করেই রচিত।" এটা আমার মন্তব্য নয়, আপনাদের ই.এম.নান্ুদ্রিপাদের মস্তব্য 
এবং তা 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকাতে বেরিয়েছে যে অন্য রাজ্য এ সম্পর্কে কি বলছেন। মাননীয় 
উপাধাক্ষ মহাশয়, তাই আমি আপনাকে, মাননীয় সদস্যগণকে এবং মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, হ্যা, 
আমরা দুর্বল সংখ্যার দিক থেকে, কিন্তু যদি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতবর্ষ হয়ে থাকে, 
ইকোয়ালিটি অব দি ফ্রিডম অব রিলিজিয়ান যদি হয় এবং মেজরটি কমিউনিটির রিলিজিয়াস 
সেম্টিমেন্ট যদি থাকে তাহলে সেখানে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের কেন থাকবে না? সেটা দেখা 
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দরকার এবং তারমধ্যে দিয়েই সত্য হবে সেই কথা যে-_ 
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, 
যাবে না ফিরে, 
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। 


তাই মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব. এই বিল প্রত্যাহার করে 
নিন এবং কি ভাবে এর সুষ্ঠ সমাধান হতে পারে সেটা নিয়ে সাবইকে ডেকে আলোচনা 
করুন। কই, একবারও তো ডাকলেন না আমাদের আলোচনা করার জনা? আমি মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়কে আবার বলব, এই বিল প্রত্যাহার করে নিন, যদি প্রত্যাহার না করেন তাহলে আমি 
আমার সর্বশক্তি দিয়ে এই বিলের বিরোধিতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করলাম। 
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শ্রী শচীন সেন £ অন এ পয়েন্ট অব ইনফরমেশন স্যার, জনাব হাসানউজ্জমান 
সাহেব, তিনি বক্তৃতা করলেন আমরা শুনলাম। এর আগে ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব এবং 
সোহরাব সাহেবের বন্তৃতাও শুনেছি। স্যার, ওর বক্তৃতা গুনে মনে হল, উনি একাই মুসলমান 
আর কেউ মুসলমান নন। 


০1771 /১1১0৫] 19117) 010৬01)0175 £ 


লিজতান ভিছী হ্যিক্কাত লন, আজ জা নিল 1116 ৬/০১ 30182] 1110700 
31988100 0011001 (4১167011011) 711 1979. মাল মর্তী মল্ঞানয তল জান 
ম লাঘ উ, মী হুলক্ী নিলপিলা কূল ভূঘ ১-২ ম্লান কল্পলা ন্বা্ললা হু। 
হমলিঘ ক্কি অন্ত বিল জাল লিক ঘক্ত বুল্তা্টনতলী তাতল বল বুম্াস হস্ 
ক লিঘ, ক্ষান্ত ব্বাত্ুদ কূল তীতল বিল হুম্মীন কল্ন ক্ধ লি লামা যা উ। 
ববমলিঘ ক্ষি অন্ত নিল ভী নলালা উ্ ক্ষি তান শী অনক্ট লঙ্গা কল ল্কল ঈ। 
শী-্ষলী লত্ভী ক” অল উ্ - লী-্ন্সা লত্তী কল লকল উ না কি মা-্কন্যা 
ক্ষকনা মলা উ-বী-ভল্সা কললা তুলল উ | মা-নল্যা কবলা কমু লালা জাঘবা। 
লক্ষিল জাঘ জিঅক্ক মী ক্মী অ্রীলল উ, সম লীন তল মা অবান্ঠী ন্রালন 
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জা কম ভ্রিল ক ত্ত্রিলাক &। 

সস অন্ক নিল জী ষ্ভাতল ম লামা যা ষ&, হুম হল লতী ষল ম 
বত্্র কত ষ্র। তল বল্তক্ধত হল আতা লাস্তুল হ্কা হষ্কা ষ্ট। কত হিলা ঘষ্ছল নিলান্রা 
আল লা ছ্কন্যা অন্হ ক্ধলল ্ধ লিঘ্‌ ভ্লাং নষ্ভা ক মুন লী গী ভ্যালিনানু 
ক্গা নুলাা খা। তল লিলমিল ক্ক নন্তল ঘী নাল ভ্তহ থী। লহ ভ্লাল 
জ্যালিবান্ুন ক্ল্া থা ক্কি অন্ত ভলাহ ঘফিন্বলনাল ল মুলক্ষিল ল্ী ষ্ট। তলক্কী 
অন্ত লাল ভতুলক্ষত শ্বল নতী ভ্তুঘ্ী সহ খী। লাক জ্যানিনানু কবর্তী লীত্তহ ছাল 
সাজ যন্ত লিল লাযা যা ষ&, জিলককী বজ্তক্ূক হম অভী ইনল ভী নী ষ্), 
কমান ক্লে না লললন অষ্ত ষ্তী কি অবন্কাহ বল ক লাল ঘল্‌ হ্থুক বহু, হুল 
হ্ুক্ষা হিঘা হামা ঘালিযালল্ত আহ অল্গুল মবনলল্ত ক ভ্তহ মল ভলাহ মলী লগা 
ন স্ুল লাল লিযা। লক্ষিল অন্ত তীক্ষ নর্ভা উ্সা। অন্তা কী মহক্কাহ ল অন্ত নিল 
লাক্কব অন্ছতা' লঙ্তী কিআা। হৃমলিঘ হল হব নিল কলা অঘাজস কৃম্লী ভঘ কষ্ছলা 
আঙ্কল ষ্ ক্ষি ষ্মাই মানা আহ হৃষ্ভালা ক্ষ যাহীন মুহ্ললালা ক লি নত্তা 
মৃছ্িকলান্ক2 ভা যাহু। হুজলিহ ক্কি কআালন্ষত ক্ষ বষ্ভাল ন্ধ লাহা ভ্ঘল ল ই-৫ 
হিল ফান জ্বাল  বতা ক্কি জীন মামী ক জাত অন্ত সাল লব্লা ভ্বালা উ। 
মন্তলী ব্হীত্ক্ষক আ্রাল ্ধ লিঘে ইলা লর্ভা উ। ভ্রপী ক্কা লাজ ত্রা লঙ্তী লক্গল 
ই, নতাকি উলঙ্ক লি £5 কহ. £€ জ০ £ও জ্ভ০ ক্কিলা ভ্র্ী মাল ন্ত্রশীবলা 
নত্তী মুছিকল ক্বী আল উ। 

লিজ্াহ ভিছবী ন্যিককাক অহ, হুল ভ্রিল ক্র লান মল শহুলশী নিঅনল ঘল শী 
কহ জলহ ঘন্তযা। আন ন্্ুব লাল্গ লন্ষল উ্ ক্ষি ভলগী নিজলল ঘন হুলক্ষা 
ক্িললা ঢৃক্তমর্ল হক্ষলত্ত নভ্রমা? অন্থ নিজললল অন্নাভ ভা আযহা হুলক ক্কাল ক্ন্ল 
নাল লাহা ভক্ষাহ ষ্ভী আঁবা। হুললিহ্‌ হল বজ্র শু ক্কি অন্ত নিল নির্চ নুক্ষলান 
বধ ভী | 

ঘহ্ত আহ ক্বাষ্টা ক্ধ হিল জ্বাল ক্বক্ধ মুজ্ললাল লাম মাঘ অনন্ত দল 
ষ্ট। জা বাজ জন্ষ্ত ক্দী জালী ষ্ট, তলম কিলী কবি ক্কা ঘন ঘা ক্কাতা ভ্বাম 
লঙ্তী স্বীলা ত্বাত্িহ। অষ্কা লক্ষ ক্ষি যা ক্কা ক্ষাল ঘী কতা স্তুা নর্ভী ্রালা 
আষ্িহ। অহ টৃবী যা কী ভ্ঘলী হ্লী হু লা বন্ধ ভুনলী মতন লঙ্থী ভা্নী। 
কল লহ্ঘ জা ক্কুতালী জ্তুলক কী জালী ধী, আন্র নর্ভী কী সা মকর্লী উ&। হক 
ঘহান ল এ-ঘ-ও জানমী জশহ ষ্ট না লালা জআহ্লিঘা ক্ধ লিহে চৃক্ষ ভ্ী ্ধুনানী 
মত শী জালী ষ্ট। মম স্জন হুল অনিল ক্ধ আহি তল লাল আহমিতা কব 
লিঘ জাল জীনী কী ভ্্া কন্লী ভ্ী্ী। বুল লন্ত লী ভলার্গা জ্কুনলী ইল 
কাম সুছিক্ষল ভ্বী জাঘযা। 
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লিকতাদ ভিছবী ব্মিকাহ মহ, জগ্মী ভ্মাই ভ্তাজনুজআালান মান্তৰ ল ভ্ুবান ক্ধা 
ভ্বোলা বন্ধন অলাঘা ই ক্কি বীক্ষতী অহ ঘুকা আনন্তী লঘালা হীক লঙ্ী & 
কাক্কি নল ভম লীমা ক লি নুকষাল ুষ্ট ষ্ট। ত্রমলিঘ ভল ভ্ল নিলক্কা 
৷ 


শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ পশুবধ 
নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিধেয়ক, ১৯৭৯ যেটা এখানে পেশ করেছি সেটা আলোচনার পর 
আপনার অনুমতি নিয়ে পাশ করবার জনা সকলকে অনুরোধ করব। জবাবি ভাষণে আমি 
বলতে চাই যে ১০ জন মাননীয় সদসোর বক্তৃতা আমি শুনেছি। 
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অনেফ সমালোচনা করেছেন। অনেকে আবার সমালোচনা করার পরে কার্যত বিরোধিতা 
করেছেন। বিষয়টা ঠিক যে ভাবে উত্থিত করেছিলাম সেটা ছাড়িয়ে ধর্মীয় রাজনৈতিক বিতর্কে 
এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবাংলার বামজোট সরকারের দৃষ্টি এবং নীতি পুনরায় আমি পরিষ্কার 
ভাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে চাই। আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টাকে 
বিচার করি না। যাঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা বিচার করেন, বামজোট সরকারের পক্ষ 
থকে আমি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি। আমরা বিচার করি আর্থিক দিক 
কে এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে | আর্থিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে 
মামরা দেখেছি। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবাংলায় পশু বধ নিয়ন্ত্রণ আইন যেটা চালু করা হয়েছিল, 
াননীয় সদস্য জয়নাল আবেদিন সাহেবের কথায় সেটা ৯২টি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ২টি 
'কার্পোরেশন এলাকার মধ্যে। আমরা সেটাকে গোটা পশ্চিমবাংলায় সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছি। 
মাননীয় সদস্য জয়নাল আবেদিন সাহেব খুব মূল্যবান বিতর্ক করেছেন। আমি তার বিতর্কের 
গবাবে এই কথা বলতে চাই যে তারা যখন সরকারে ছিলেন ১৯৫০ সালে এবং তার 
পরবর্তী সময়ের যে আইন পশ্চিমবাংলার ৯২টি মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং ২টি কপোররেশনে 
ঢালু করেছিলেন যুক্তিসংগত মনে করে। সেই আইনটা পশ্চিমবাংলার গ্রামে এবং শহারে 
পয়োগ করতে বাধা কোথায়, আপত্তি কোথায় যদি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 
গর বিরোধিতা না ওঠে? মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব মুলাবান কথা 
[লেছেন। তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় পশুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তিনি ঠিক 
চথা বলেছেন। পশ্চিমবাংলায় পশুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে পশুর খাদ্যের সংকট দেখা - 
দয়েছে এটাও ঠিক কথা তিনি আর বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় বামজোট আসার পরে পশুর 
দ্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলগ্ধন করা দরকার সেটার কি 
চরেছেন সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন? আমার বাজেট ভাষণে আমি সেটা 
নবেদন করেছি। এই বিষয়ে যদি আপনারা আলাদা ভাবে বিতর্ক করতে চান তাহলে মাননীয় 
ধ্যক্ষ মহাশয়কে বলবেন। এই বিষয়ে আলাদা বিতর্ক করা যেতে পারে। কারণ এই ব্যাপারে 
[কটা জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। উৎপাদনের এই গুরুত্ব আছে, কৃষি উৎপাদনের গুরুত্ব 
ছে, শিল্লোৎপাদনের গুরুত্ব আছে। কিন্তু তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার পশুপালন নিয়ন্ত্রণ আইন 


516 /১5973].% [২00570105 

[611) 96116171১61. 1979] 
মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে যেগুলি ছিল, গ্রামের মধ্যে সম্প্রসারিত হবে কিনা এই বিষয় সম্পর্কে 
কি সেটা জয়নাল আবেদিন সাহেব বোঝাতে পারেন কি? তিনি নিজে যখন বলবেন তখন 
উইথ কনভিকশন তার নিজের বিবেকের থেকে বুঝে এটা বলছেন কি? আমার মনে হয় তা 
বলছেন না। বলতে হয় তাই বলছেন, বিরোধিতা করতে হবে তাই করছেন। আমি জানিনা 
এটা নিবাচনের পটভূমিকা কি না। আমরা এটা অবশ্য করতে চাইনা। আমরা পশ্চিমবাংলার 
বামজোট সরকার মধ্যবিত্ত নিবচিনের পটভূমিকাতে এই সমস্ত কথার অবতারণা করতে চাই 
না। আমার মনে হচ্ছে বিরোধী দলে যে সমস্ত সদস্যরা আছেন তারা হয়ত এটা মনে করতে 
পারেন। জয়নাল আবেদিন সাহেব তার বক্তব্য বলেছেন। আমি তার বক্তব্য অতান্ত গুরুত্ব 
দিয়ে বিবেচনা করেছি। আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন সায়েম্টিফিক আ্যানিমাল শ্লটার হাউস . 
তৈরি করা দরকার। আমি শুনেছি, তিনি বলছেন সায়েন্টিফিক আ্যানিমাল শ্লটার হাউস তৈরি 
করা দরকার। আমি এই বিষয়ে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত | তিনি একটা প্রচেষ্টা আরম্ত 
করেছিলেন যখন তারা সরকারে ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি যখন এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
ছিলেন তখন দুগপুরে ক্যাটল শ্লটার করবার জন্য একটা মডার্ন শ্লটার হাউস তৈরি করার 
জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। কেন সেটাতে এগিয়ে যেতে পারেন নি আমি জানিনা। আমি 
সেই কাজের দায়িত্ব নিয়েছি এবং আমাদের বামজোট সরকারের নির্দেশে আমি সেই কাজে 
অনকেদূর এগিয়ে গেছি। দুগপিুরে সেই রকম একটা বিজ্ঞান সম্মত পশুবধ ব্যবস্থা আমরা 
করতে পারব। আর অনেক পরিকল্পনা আছে সেগুলি পরবর্তীকালে বলব। তার সঙ্গে এই 
বিলের সম্পর্ক কি? এই বিলে যা ছিল সেটা করা হচ্ছে। আমরা কি কোনও রাজনৈতিক 
চাপে এই কাজ করছি? জনাব হাসানুজ্জোমান এই সম্পর্কে বলেছেন। তিনি যা বলেছেন 
সেটা ভুল বলেছেন। বামজোট সরকার একমাত্র জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে 
এগিয়ে চলে। তারা কোনও বিনোবাজী বা মোরারজী দেশাইয়ের অন্যায় চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করে না। ধময়ি দৃষ্টিভঙ্গির কাছেও বামজোট সরকার নতিস্বীকার করেনা। কারণ 
অত্ন্ত গণতান্ত্রিক এবং বিজ্ঞান সম্মত নীতি নিয়ে এই বামজোট সরকার চলতে চায়। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি বেশি সময় নেব না। একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে মাননীয় 
সদস্য বীরেন্দ্র মৈত্র মহাশয় বললেন এবং আরও কয়েকজন এই ব্যাপারে বললেন। বিষয়টা 
কি? বিষয়টা হচ্ছে গোহত্যা নিষিদ্ধের ব্যাপার। পশ্চিমবাংলায় গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধের 
বিরোধী এই বামজোট সরকার। ধর্মীয় কারণে নয়, বিজ্ঞানের কারণে। জয়নাল আবেদিন 
সাহেব আপনি জানেন যে রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য গোহত্যা করতে হয়। ভ্যাকসিন তৈরি 
করবার জন্য পশু বধ করতে হয়, গরু বধ করতে হয়, ছাগল বধ করতে হয়, ভেড়া বধ 
করতে হয়, নানা রকম পণ্ড বধ করতে হয়। কারণ তার থেকে অনেক ব্যাকটিরিয়া দুর 
করতে হয়। আমাদের বিজ্ঞানীদের এই সব কাজ করতে হয়। সুতরাং রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য 
পশ্ড বধ আমরা করব, তা নাহলে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হতে পারে না। হিন্দুদের ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলেন _- আমি কমিউনিস্ট, যদিও আমি বামুন ঘরে জন্মেছি; কিন্তু 
ধর্মীয় দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি নী। বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য পশু বধ করতে হবে। ভাবেজী 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষে গোহত্যা বন্ধ করতে চেয়েছেন। আমি আচার্য বিনোবা 
ভাবেকে জানি, তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তিনিও আমাকে চেনেন ব্যক্তিগত ভাবে। 
তাদের যে দৃষ্টিকোগ, আমরা মনে করি তাহা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। আমাদের মুখামন্ত্রী এবং 


1/50191-/110৭ ৭।7 


কেরালায় মুখ্যমন্ত্রী বিনোবাজীর সঙ্গে আগস্ট "৭৯ সালে পাউনারে গিয়ে দেখা করেছিলেন। 
তারা বলেছিলেন যে “ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গোহত্যা বন্ধের বিরোধী।” তারা তীর 
সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হন, যে গরু দুধ দেয়, যে পশু চাষে সাহায্য করে, সেই রকম 
গরু বধ করা উচিত নয়। তাহলে দুধ উৎপাদন কমে যাবে এবং পশু শক্তির অপচয় হবে। 
১৯৫০ সালের যে আইন ছিল আমরা সেই আইন পুনরায় আপনাদের কাছে বাখা করতে 
চাই। তার মুল কথা হচ্ছে এই, ১৪ বছরের বেশি গরু অথবা গাই, মোয, অথবা বলদ 
অথবা বলদ মোষ, এদের হত্যা করা নিষিদ্ধ নয়। ১৪ বছরের কম যে সব গরু দুধ দেয়, 
যারা মাঠে চাষে সাহাযা করে, সেই রকম পশুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £$ আমি একটা ক্লারিফিকেশন চাইছি। আগে কর্পোরেশন এবং 
মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধো ফিক্স ছিল। এখন এটা গ্রামে করছেন। এটা গ্রামে করার 
ফলে পার্মিশন পাওয়ার ব্যাপারে নানা রকম কমপ্লিকেশন আরাইজ করবে। সুতরাং এটা 
ক্যালকাটা এবং মিউনিসিপাল এলাকার মধোই ফিক্সু রাখুন না। 


জী অমৃতেনদু মুখার্জি £ পশ্চিমবঙ্গে পশু বধ নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫০ সালে যেটা হয়েছিল, 
যেটা আমরা আজকে সংশোধন করতে যাচ্ছি। যে সব গরু ১৪ বছরের বেশি অকেজো, 
রোগগ্রস্ত, তাদের হত্যা করা চলে। 
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তারপর হাসানুজ্জামান সাহেব যে কথা বললেন, তাতে আমি তাকে বলছি যে, আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত, তার ধর্মীয় শান্ত্রু আমার পড়া নেই। উনি ধর্ম শান্ত্র থেকে অনেক কথা কো 
করেছেন, আমি সেগুলি জানি না। সুতরাং আমি সেই সমস্ত কথার উত্তর দিতে পারব না। 
কিন্ত তিনি বললেন এর দ্বারা নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অবহেলা করা হচ্ছে এবং আমরা 
তাদের নাকি বুড়ো গরু খেতে বাধা করছি। উনি একথা কি করে যে ধললেন সেটা আমি 
বুঝতে পারছি না। আমরা এর দ্বারা কোথাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অবহেলার কথা বলছি 
না। আমরা বলছি যে, পশ্চিমবাংলায় দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং কৃষি কাজের 
উন্নতির জন্য পশু সম্পদ রক্ষা করা দরকার এবং সেই দুটি কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে পশুকে 
কানুনগুলির মধ্যে আমরা এটা বলছি যে, সেই পশুর বয়স যেন ১৪ বছরের কম না হয়। 
১৪ বছরের কম হলে চলবে না, ১৪ বছরের বেশি হওয়া দরকার এবং এরই ভিত্তিতে 
পারমিশন দেওয়া হবে। 


দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সত্য বাপুলী মহাশয় বলেছেন এই বিলের উপযুক্ত ইনফ্রান্ট্াকচার 
কি আমাদের এখানে আছে? একই সঙ্গে জয়নাল আবেদিনও প্রশ্ন রেখেছেন প্রশাসনিক 
বাবস্থা সেইভাবে আমরা করতে পারব কি? আমি তাদের বলছি যে, আমরা সেটা করবার 
চেষ্টা করছি। আমি আমার গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, ভেটেনারি সার্জেনের সংখ্যা 
আমাদের কম এবং সেদিনও প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে, ১০৭ জন ভেটেনারি সার্ভেনের পদ খাল্গি 
আছে এবং আমরা এখনো পি.এস.সি-র কাছ থেকে এটা পাইনি। আমরা আশা করছি এট 
পাওয়া যাবে এবং তাদের আমরা গ্রামে গ্রামে পাঠাতে পারব। আপনারা জানেন ক্যাটের 


518 /5957481.% 2২002870705 

[807 91012170017 1979] 
শলটারিং-এর জন্য ১ টাকা করে জমা দিয়ে এস.ডি.ও.-র কাছে দরখাস্ত করতে হবে এবং 
তাতে জায়গার নাম বলে দিতে হবে। তখন এস.ডি.ও. ভেটেনারি অফিসারকে পাঠাবেন 
অথবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে সেখানে পাঠাবেন অথবা তার পারমিশন নিয়ে যাঁরা 
অথরাইসড পারসন তারা যাবেন। এবিষয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে এবং সেটা বীরেনবাবু করেছেন। 
আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। তিনি বলেছেন যে, একটা কমিটি করতে হবে, সর্বদলীয় 
বা &ঁ জাতীয় একটা কমিটি তা আমি তকে প্রশ্ন করছি যে, কমিটির লোকেরা কি করে 
বুঝবেন যে, কোন পশুটির বয়স কত? একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ গরুর 
বয়স ঠিক করতে পারবে না। তবে তা ছাড়াও কমিটির প্রয়োজন নেই, কারণ জনসাধারণের 
নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের আমরা ক্ষমতা দিচ্ছি। সেখানে সর্বদলীয় কমিটি কোনও 
কিছুর মীমাংসা করতে পারবে না এবং সেই কমিটির কোনও প্রয়োজনও নেই। সুতরাং সেই 
কারণে উনি যে দুটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন আমি সেদুটির বিরোধিতা করছি এবং আশা 
করছি ওঁরা আবার জিনিসটা পুনর্বিবেচনা করবেন। এই কথা বলে আমি আমার জবাবি 
ভাষণ আপনার অনুমতি নিয়ে শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি গরুর ১৪ বছর বয়স যে 
হয়েছে, সেটা কিভাবে ঠিক করবেন? তাহলে আপনি গরুর জন্ম রেজিষ্ট্রি করার ব্যবস্থা 
করুন, গরুর বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 
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522 8557487 শং০০৪8াখ05 
[610 ১০101070021. 1979] 
শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল গৃহীত হতে চলেছে, 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত আছেন আমাদের সৌভাগ্য, কিন্তু বাস্তব কতকগুলি অসুবিধার 
কথা বলছিলাম, একটা কমিটির কথা উনি বললেন এই পঞ্চায়েত সমিতি এবং ভেটেনারি 
সানি যদি একমত না হয় তাহলে তো গরু নিয়ে ডিসট্রিক্টে যেতে হবে ভেটেনারি অফিসারের 
কাছে। একটা গরু নিয়ে ডিসট্রক্ট ভেটেনারি অফিসারের কাছে যাওয়া একেবারে অসম্ভব 
ইমপ্রাকটিক্যাল কথা। মন্ত্রী মহাশয় ওনার জবাবে বলেছেন পাঁচজনের একটা কমিটি কেন 
করা হবে, কেমন করে তারা বয়স ঠিক করবেন? আমি আবার রিপিট করে বলছি এ 
বিষয়ে একটা কমিটি তৈরি করা হোক | যে কোনও দিন ব্রিজ তৈরি করেনি, যে কোনও 
দিন পাকা বাড়িতে বাস করেনি, তাদের পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছেন বন্টন করার জন্য, কিন্তু 
যারা দাত দেখে বলে দিতে পারে গরুর বয়স কত, সূর্য্য দেখে বলে দিতে পারে যে বেলা 
কতটা, মেঘ দেখে বলতে পারে বৃষ্টি হবে কি হবে না, মাটি দেখে বলে দেয় যে তাতে ফসল 
হবে কি হবেনা সেই লোকগুলি বলতে পারবে না যে গরুর বয়স কত? ভেটেরিনারি 
অফিসার বলবেন। আপনি যে বিল গ্রহণ করেছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু 
ডিফিকালটি যেটা সেই ডিফিকালটি কথাটা আপনি আপনার পার্টির লোককে জিজ্ঞাসা করবেন 
করে তাহলে আপনার এই আমেন্ডমেন্টকে বাতিল করুন নইলে কার্যকরি করতে পারবেন 
না, পারবেন না, পারবেন না। 


শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জি $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য বীরেন বাবু পুনরায় 
যে কথা বলছেন তার জবাবে আমি বলেছি, স্থান ও সময় সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। 
কোনও জায়গায় শ্লটার নির্দিষ্ট করার জন্য দরখাস্ত করা হয়, আপনি জানেন দরখাস্ত করা 
হলে পরে ভেটেরিনারি সার্জেন পঞ্চায়েতের সভাপতি অথবা তার কোনও অথারইজড পার্সন 
কারোকে নিয়ে নিশ্চয় কাজ করবেন, গরু নিয়ে কখনও বি.ডি.ও.'র কাছে যেতে হবেনা, 
কাজটা আরম্ভ করি তারপর দরকার হলে আর সংশোধনের বিষয় দেখা যাবে। আমি আবার 
বলছি বিলটা গ্রহণ করুন! 
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রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা 
*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮।) শ্রীজম্মেজয় ওঝা ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে (১) বিদ্যুতের মোট চাহিদা কত, (২) বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহের 
মোট উৎপাদন ক্ষমতা কত ; এবং 

(খ) গত জানুয়ারি মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ 
উৎপাদন হইয়াছে ? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 

(ক) (১) ১৩২৩ মেগাওয়াট। 
(২) ১৩৮২ মেগাওয়াট। 


(খ) জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিদুৎ উৎপাদন গড়ে নিম্নরূপ ছিল 
(ডি. ভি. সি উৎপাদন বাদে)__ 


সকাল সন্ধ্যা 
মেগাওয়াট মেগাওয়াট 

জানুয়ারি ১৯৭৯ ৫৮৭.৪ ৬৫২.৫ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ ৫৮৭.৫ ৬৩৬.৫ 
মার্চ ১৯৭৯ ৫৭৫.৪ ৬৪২.৫ 
এপ্রিল ১৯৭৯ ৫১৩.০ ৫৬২.৬ 
মে ১৯৭৯ ৫২০.২ ৫৮২.১ 
জুন ১৯৭৯ ৫৭১.৮ ৬১৯.৩ 
জুলাই ১৯৭৯ ৬০৬.৩ ৬৪০.৫ 


জী জ্মেজয় ওঝা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি প্রতি মাসে গড়ে কত হয়েছে? 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রতি মাসের হিসাব দেওয়া হয়েছে। 
সকালে ৫২৭,৫২৭, ৫৭৫, ৫১৩, ৫২০, ৬০৬ আর সন্ধ্যায় ৬৫২, ৬৩৬, ৬৪২, ৫৬২, 
৫১৯, ৬৪০। 


স্রী জম্মেজয় ওঝা ঃ উৎপাদন অর্ধেকের কম হবার কারণ কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ থার্মাল পাওয়ার জেনারেশনের যে নিয়ম এবং যেটা অনুমোদিত 
তাতে শতকরা ৬০ ভাগের বেশি হয় না | কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কম হয়েছে কারন সেখানে 
সমত্তগুলো যা একসঙ্গে কাজ করছে না ৪1৫ বছর ধরে সেগুলি মেরামত যা করতে হয় 
তা হয় নি । একদিন করে বসিয়ে দিতে হয় । বর্তমানে সেগুলি আমরা করছি। তা ছাড়া 
টিউব লিকেজ আছে | 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ঠিক রাখার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন £ 

শ্রী জ্যোতি বসু £ এটা সাধারণ প্রশ্ন এর জবাব কি দেব ? 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ ১৩২৩ মেগাওয়াট চাহিদা পূরণের জনা কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন ? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ বাজেট বক্তৃতার মধ্যে আমি এর সমস্ত হিসাব দিয়েছিলাম যে 
আমরা কোলাঘার্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আরম্ত করে ব্যাণ্ডেল সাঁওতালদিহি চতুর্থ ৫ম ইউনিট 
কোনও না কোনও সময়ের মধ্যে করতে পারব। আর যেটা পরের কথা সেটা হচ্ছে সুপার 
থারমাল এর কাজ আরম্ভ হয়েছে শেষ হতে সময় লাগবে। 


ব্যান্ডেল তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে কমীদের বদলি 
*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৭২।) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_- 

(ক) সাম্প্রতিককালে ব্যান্ডেল তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে কতজন কমীকে বদলির আদেশ দেওয়া 
হয়েছে; 

(খ) তন্মধ্যে কতজন এন এল সি সি ও কতজন আই.এন.টি ইউ.সি. সংগঠনের সহিত 
যুক্ত ; এবং 

(গ) এই বদলির কারণ কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 

(ক) সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ গত তিনমাসে ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৯ জনকে 
বদলির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

(খ) জানা নেই। 

(গ) এদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় এবং আটজন প্রশাসনিক কারণে বদলির আদেশ 
পাইয়াছেন। 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ১ জন স্বেচ্ছায় এবং ৮ জন 
আডমিনিস্ট্রেটিভ রিজিনে বদলির আদেশ পেয়েছেন, আমার প্রম্ম হচ্ছে এই যে ৮ জন 
আযডমিনিস্ট্রেটিভ রিজিনে ট্রালফার হয়েছেন এই আডমিনিস্্রেটিভ রিজিনটা কি? হোয়েদার 
দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল অর নট। 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ রাজনীতির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। যাতে ঠিকমতো তাপ 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলতে পারে সেই নিয়মানুযায়ী আযডমিনিস্ট্রে্টিভ কারণে বদলি করেছে। তবে 
একটা কথা বলতে পারি ৮ জনের মধ্যে ২ জন দরখাস্ত করেছিলেন তাদের ব্যক্তিগত 
অসুবিধা আছে বলে। তাদের দূরে পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু তা না করে তাদের কাছাকাছি 
জায়গায় দিচ্ছে। 

শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি £ এদের মধ্যে কতজন এন. এল. সি. সি. এবং কতজন আই. 
এন. টি. ইউ. সি. এটা কি জানা নেই? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এই যে ৮বা ৯ জন এরা কোন সংস্থার সস্য আমাদের জানা 
নেই। 

শ্রী সত্যরগ্ন বাপুলি £ ওখানে এন.এল.সি.সি. ইউনিয়ন আছে জানেন কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এন.এল.সি.সি. হলেও কতজন ওরা জানি না, কারণ, ওরা ভাগ 
হয়ে যায়। যখন সাঁওতালদিতে গিয়ে সব প্রতিনিধিদের ডাকি তখন এন.এল.সি.সি'র হয়ে 
কিছু, আই.এনটি ইউ.সি'র হয়ে কিছু, সি.আই.টিইউ. এই রকম নানাভাবে আমার কাছে 
এসেছেন। 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ আ্যাডমিনিস্ট্র্টিভ রিজিনে যে ট্রান্সফার করা হয়েছে এদের 
বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ ছিল? 

স্রী জ্যোতি বসু ঃ অভিযোগ কিছু নেই, অভিযোগ থাকলে তো পানিশমেন্ট হয়ে যাবে, 
পানিশমেন্টের কোনও ব্যাপার নেই। 

সাঁওতালডি ও ব্যান্ডেলের তাপ-বিদ্যুৎকেন্্ 

*২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০।) শ্রী জম্মেজয় ওঝা £ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -__ 

(ক) সাঁওতালডি ও ব্যাণ্ডেলের বিভিন্ন ইউনিটগুলি গত জানুয়ারি মাস হইতে জুন 

মাসের মধ্যে কতবার বিকল হইয়াছে ; এবং 

(খ) এইরূপ বিকল হইবার কারণ কি? 

রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) ব্যান্ডেলের চারটি ইউনিটে মোট ১৬বার ও সাঁওতালডির ৩টি ইউনিটে মোট ২৬ 

বার। 


(খ) নানারকম যান্ত্রিক গোলযোগ । 


530 55849] [য২00287)0709 
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স্রী জম্মেজয় ওঝা $ এর মধ্যে কোন ইউনিট বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
স্থাপিত হয়েছিল? 

শ্রী জ্যোতি বসু $ সেটা আমার কাছে নোটিশ না দিলে বলতে পারব না। 

শ্রী জল্মেজয় ওঝা £ আপনাদের আমলে কোন ইউনিট হয়েছিল? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ এগুলি সব আগেকার, নির্মিয়মান যেগুলি ছিল সেগুলি হয়নি 
যেটা ৪নং উত্তরে বলেছি। 


শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র ঃ মন্ত্রী মহাশয় যে ঘটনার কথা বললেন এটা কি কেবল 


যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য, না কি তার সঙ্গে ইউনিয়নে ইউনিয়নে ঝগড়ার কোনও ব্যাপার - 


আছে? 

স্ত্রী জ্যোতি বসু $ ইউনিয়নে ইউনিয়নে ঝগড়ার জন্য বন্ধ হয়নি, যান্ত্রিক গোলযোগের 
জন্য এইসব কখনও কখনও বিকল হয়। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ ওর মধ্যে স্যাবোটেজের কোনও ঘটনা ঘটেছিল? 

স্ত্রী জ্যোতি বসু £ স্যাবোটেজের খবর ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে হয়ত আপনারা দেখেছেন। 
সাঁওতালদিতে ২বার স্যাবোটেজ বলে ধরা হয়েছে, ব্যান্ডেলে সাম্প্রতিককালে একবার। 


শ্রী কিরপময় নন্দ £ এই স্যাবোটেজের সাথে কোনও টেড ইউনিয়ন জড়িত আছে কি 
এবং কারা কারা জড়িত? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এটা বলা সম্ভব নয়, কারণ নি্দিষ্টভাবে তাদের কাউকে এখনও ধরা 
যায়নি। 

শ্রী 744০৯ মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি সাঁওতালদি এবং ব্যান্ডেল 
থেকে কিছু কিছু অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াকে বদলি করে দেওয়ার ফলে ওগুলো খারাপ হয়ে 
যাচ্ছে এবং যারা আছে তারা কাজ করতে পারছে না এটা সত্য কি? 

(নো রিপ্লাই) 

মিঃ স্পিকার £ এটা প্রশ্ন হল না। 

শ্রী 4এযগেরিণ রায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন দু'বার নাশকতামূলক কাজ 
ধরা পড়েছে, যারা ধরা পড়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমি তো বললাম আমরা কাউকে এই ব্যাপারে ধরিনি, কারণ, 
নির্দিষ্টভাবে কোনও বাক্তি সম্বন্ধে আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি, সেজন্য 
এই প্রশ্ন ওঠে না। 


সনসাদ গ্রামের জনৈক চৌধুরি আবুল রহিমের বাড়ি হেরাও ও লুঠ 


*২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৭৩।) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় আনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -_ 
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(ক) ইহা কি সত্য যে, গত ৯ই জুন, ১৯৭৯ তারিখে বোলপুর* থানার অন্তর্গত 
সনসাদ গ্রামের জনৈক চৌধুরি আব্দুল রহিমের বাড়ি ঘেরাও ও লুঠ হইয়াছে। 


(খ) সত্য হইলে -_ 


(১) দুষ্কৃতকারী ও নিগৃহীত ব্যক্তিদের রাজনৈতির দলভুক্তি সম্পর্কে কোনও তথা 
সরকারের নিকট আছে কি; 


(২) এই বিষয়ে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কতজনের বিরুদ্ধে মামলা 
দায়ের করা হইয়াছে ; এবং 

(৩) এ মামলাটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 

(ক) ৯ই জুন নয়। তবে ৮ই জুন, ৭৯ তারিখে বোলপুর থানায় একটি লিখিত 
অভিযোগে উল্লেখ করা হয় যে, চৌধুরি আব্দুল রহিমের বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে 
ও নগদ টাকা গহনা ইত্যাদি লুঠ হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এ দিনেই শ্রী 
চৌধুরির বিরুদ্ধেও অনুরূপ একটি বাড়ি আক্রমণ ও লুঠ-পাটের অভিযোগ থানায় 
পূর্বেই দায়ের করা হয়। 

(খ) (১) নেই। 


(২) এই ব্যাপারে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারা জামিনে মুক্ত 
আছেন। পাণ্টা অভিযোগের ভিত্তিতেও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 


(৩) অভিযোগ সম্পর্কে এখনো তদন্ত চলিতেছে। 
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স্্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, এই ঘটনায় আআরেস্ট হয়েছে ওখানকার 
জেলাপরিষদের নিবাঁচিত সি.পি.এম. সদস্য মফিজুর রহমান? 

শ্রী জ্যোতি বসু $ আমার কাছে এরকম কোনও রিপোর্ট নেই। 

স্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? আসামিদের কোনও নাম 
আপনার কাছে আছে কিনা? 

শ্রী জ্যোতি বসু £$ নাম নেই, নোটিশ দিলে বলতে পারি। 

শ্রী সুনীতি চট্টরাজ : মাননীয় স্পিকার মহাশয়, দুস্কৃতকারীদের রাজনৈতিক দলভুক্তি 
সম্পর্কে আমি স্পেসিফিক কোয়েশ্েন দিয়েছি তারপরও চিফ মিনিস্টার বলছেন, নোটিশ 
চাই। আমি তো বুঝতে পারছি না হোয়াট অব নোটিশ আই স্যুড সার্ভ আপন দি চিফ 
মিনিস্টার? | 


মিঃ স্পিকার £ উনি নাম না জানলে কি করে বলবেন? 
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স্ত্রী সুনীতি টট্টরাজ $ এই ব্যাপারে কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে ? 
মিঃ ম্পিকার £ উনি তো নাম্বার বলেছেন? 
শ্রী সুনীতি টট্টরাজ £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি যদি, এইভাবে প্রোটেকশন দেন 
তাহলে তো মুশকিল। 
শ্রী ম্পিকার £ আপনি নাম্বার চেয়েছেন সেটা উনি দিয়েছেন। এখন যদি নাম চান 
তাহলে নোটিশ দিতে হবে। 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ $ মুখ্মন্ত্রী জানাবেন কি, এই কেস্-এর পুলিশ রিপোর্ট এসেছে 
কিনা? 
শ্রী জ্যোতি বসু ঃ পুলিশ রিপোর্ট না এলে উত্তর দিলাম কি করে কয়জন ধরা 
পড়েছে? 
শ্রী সুণীতি চট্টরাজ £ রহিম চৌধুরির বাড়ি যারা লুঠ করেছে, যারা গহনা লুঠ করেছে 
তারা সি.পি.এম দলভুক্ত লোক কিনা এরকম কোনও কথা পুলিশ রিপোর্টে আছে কি? 
শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এরকম কোনও রিপোর্ট আমার কাছে নেই। 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, এখন ওই কেস্‌ কি অবস্থায় আছে, না 
ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে গেছে? 
শ্রী জ্যোতি বসু £ এখনও তদন্ত চলছে, ফাইনঢেল রিপোর্ট হয়েছে বলে আমার কাছে 
কোনও খবর নেই। 
১৫৪17০0 (00065110175 
(00 17101) 01781 2175%/615 ৮61 01৮11) 
খেলাধূলার উন্নয়ন 


*১১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ শিক্ষা (ক্রীড়া) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য রাজা, জেলা ও 
ব্লক স্তরের সরকারি ক্রীড়া মাধ্যমগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনও পরিকল্পনা ক্রীড়া 


দপ্তরের আছে কি? 
সতী জ্যোতি বসু $ 
(ক) হ্যা, এরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 


কৃষক সেতু 
*১১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯২) শ্ত্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, অজয় নদীর উপর নিমীয়মাণ “কৃষক সেতু” বর্ধমান জেলার 
মঙ্গলকোট থানায় আস্তুরাজ্য বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক বরাবর না করিয়া বর্তমান স্থানে করার 
কারণ কি? 
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শ্রী যতীন চতক্রত্র্তী ঃ 

অজয় নদের উপর নির্মিয়মান সেতু যাহা “শ্রমিক সেতু” নামে পরিচিত তাহা বর্ধমান 
জেলার কাটোয়া শহরের অনাতিদূরে নির্মিত হইয়া কাটোয়া অঞ্চলের বাণিজাক স্বার্থের 
সমৃদ্ধিসাধম এবং বর্ধমান জেলার সহিত বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার এবং তণসহ 
উত্তরবঙ্গের সংযোগ সাধন করিবে। 

প্রস্তাবিত বাদশাহী সড়ক বরাবর এঁ সেতু নিমণি করিলে উহার পূর্ণ সম্ধাবহারের জন্য 
অতিরিক্ত একাধিক সেতু নিমাণের প্রয়োজন হইত। যাহার ফলে আরও আনুমানিক ২ কোটি 
টাকা খরচ হইত। যা আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। 

সী অমলেন্দ্র রায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই সেতুটি যে জায়গায় 
হয়েছে সেই জায়গায় নির্দিষ্টভাবে কোন রাস্তা আছে এবং কি সেই রাস্তা কোনও স্টাটাসের 
ডিস্িক্ট রোড, না স্টেট হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে, কোন রাস্তার উপর সেতুটি হচ্ছে দয়া 
করে বলবেন কি? 

শ্রী যতীন চক্রবর্তী £ এটা তো বলেই দেওয়া হয়েছে যে অজয় নদীর উপর যেটা 
তৈরি হয়েছে সেটা একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে আর একটা স্টেট হাইওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ 
হচ্ছে এবং তুলনামূলকভাবে যদি বিচার করতে হয় তাহলে দেখা যাবে আমরা যে জায়গায় 
সেতুটা নিমণ্ণি করেছি সেই জায়গা ছাড়া অন্যখানে করলে সেটার উপযোগিতা এখন যতটা 
রয়েছে সেটা কমে যেত। 

রী অমলেন্দ্র রায় $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, আপনি যেটা বললেন যে 
ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে যোগসাধন করছে, ন্যাশনাল হাইওয়ের কোন পয়েন্টে এবং স্টেট 
হাইওয়ের কোন পয়েন্টে করছে? 

শ্রী যতীন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যকে এইটুকু জানাচ্ছি যে এই সেতুটি নিমার্ণের 
সিদ্ধান্ত এটা পূর্বতন সরকার গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে যে জায়গায় সেতুটির কাজ চলছে 
সেই জায়গা বদল করা আর সম্ভবপর নয়। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ আমি জায়গাটা বদল করার প্রশ্ন তুলছিনা, আমি জানতে চাই এই 
মঙ্গলকো্ট থার্ীয় অন্ত্রাজ্য বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক এর এক মাইল ডাউনে ব্রিজটা করা 
হচ্ছে এবং এটা কোন ইম্পটন্টি রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে সেটা জানতে চাই। 

জী যতীন চক্রবর্তী £$ আমি তো মাননীয় সদস্যকে বললাম যে কোন পয়েন্টে সেটা 
আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কারণ আমার কাছে ম্যাপ নেই। এটা কাটোয়ার ব্যবসায়িক 
ক্ষেত্রের সঙ্গে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সংযোগসাধন করবে। সুতরাং 
এর থেকে অনা জায়গায় আর করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া এটা করতে গেলে আর ২ কোটি 
টাকা অতিরিক্ত খরচ হত সেটা বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 


মহিলা হোমগার্ড 
*১১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪১।) স্ত্রী সুভাষ গোস্বামী $ স্বরাষ্ট্র (অসামরিক 
প্রতিরক্ষা) বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
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(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা হোমগার্ড-এর সংখ্যা কত ; 


(খ) মহিলা হোমগার্ডদের সাধারণত কোন্‌ কোন্‌ কাজে নিয়োগ করা হয় ; এবং 
(গ) বর্তমানে বাঁকুড়া জেলায় কতজন মহিলা হোমগার্ড আছেন? 

শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ 

(ক) ৬৯০ জন। 


(খ) মহিলা হোমগার্ডদের সাধারণত মহিলা আসামিদের অনুসন্ধান করা, জেলখানায় 
নিয়ে যাওয়া, বিমান ঘাঁটিতে ছিনতাই নিরোধ এবং মহিলা পুলিশের কাজে সহায়তা 
করা, কখনও কখনও তারা অফিসের কাজেও সহায়তা করেন। এছাড়া মহিলা 
হোমগার্ডদের ট্রফিক পুলিশের কাজেও নিযুক্ত করা হয়। 


(গ) ১০ জন। 

শ্রী 142 মৈত্র £ কোন জেলায় কত মহিলা হোম গার্ড আছেন? 

শ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ নোটিশ চাই। 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £$ আপনার এত সুন্দর জামা কাপড় এবং তা পরে এখানে 


এসেছেন। কিন্তু জেণ্টস হোম গার্ড এবং মহিলা হোম গার্ডদের জামা-কাপড় আন্যরকম। 
তাদের জামা-কাপড়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সে ব্যাপারে কি করছেন? 


জ্রী রাম চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় রজনীবাবু শ্রী কৃষ্ণের বস্ত্র হরণ দেখেছেন। কিন্তু গোবর্ধনধারী 


দেখেন নি। আমরা ওইসব হোমগার্ডদের সঙ্গে একসাথে নামি জলে। আপনাদের কাউকে 
দেখা যায় না। 


কাথি থানায় বাড়ি লুষ্ঠন 
*১১৮। (অনুমোদিত প্রশ্গ নং *৫৬।) শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের 


মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-__ 


(ক) গত €৫ই হইতে ৭ই জুলাই পর্যস্ত মেদিনীপুর জেলার কাথি থানার অন্তর্গত 
ভাজাচাউলি, পরিহরা এবং পাচবেড়িয়া গ্রামের কিছু বাড়ি লুষিত হইয়াছে এইরূপ 
কোনও সংবাদ সরকারের নিকট আসিয়াছে কি; এবং 


(খ) আসিয়া থাকিলে, এ ব্যাপারে সরকার কি বাবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? 
জ্রী জ্যোতি বসু ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) এ সম্পর্কে কাথি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পুলিশ দুই ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া আরও ১৮ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। 
একটি পুলিশ ক্যাম্পও স্থাপিত হয়েছে। 
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স্ত্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ এটা কি সত্য যে তিন দিন ধরে এক একটা বাড়িতে ৫/৭ বার 
লুঠ করা হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা পুলিশের সামনে? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এত ডিটেল আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 
জী জন্মেজয় ওঝা £ যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা কোন দলের সদস্য? 


শ্রী জ্যোতি বসু £$ আমি এই পুলিশ রিপোর্ট যা দেখছি সবাই কোন দলের বলতে 
পারব না। তবে দেখছি, একজন সি.পিআই(এমের) আছেন। 076 101895৬01 19178 01 
/%711018]9 7১5. 01701. তিনি এসে বলেন যে অশোক সীতরা, মেম্বার, জেলা পরিষদ 
এবং তার কিছু পার্টির লোক সি, পি, এমের তারা ফিরছিলেন কোনও একটা মিটিং করে 
গ্রামের দিকে তখন অন্য দলের লোকেরা তাদের উপর এসে মারপিট করে। এইটা ৫ 
তারিখের। তারপর তারিখ ৫। ৬। ৭ পরপর পরস্পর বিরোধী ঘটনা হতে থাকে, এই 
মারপিটের ঘটনা এবং সেই নিয়ে মামলা হয়েছে। 

শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ এই ঘটনা মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এস, ডি, ও, এস, ডি, পি, 
ও কিংবা পুলিশ সুপার-এর কোনও রিপোর্ট এসেছে কিনা এবং এসে থাকলে সেটা কি? 

জ্বী জ্যোতি বসু £ এইটা তো সাব-ডিভিসন্যাল পুলিশ আফিসারের রিপোর্ট যা থেকে 
আপনাদের বললাম অনেক ঘটনা। 

শ্রী জঙ্মেজয় ওঝা £ আমার প্রশ্ন ছিল যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কোন দলের সদসা, 
ঘটনা কি ঘটেছে তা জানতে চাই নি। সেইটা বলুন? 

স্রী জ্যোতি বসু $ আমি তো বলতে পারছি না। ১৭ জন তারা আত্মসমর্পণ করেছে। 
দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী মামলা আছে, অভিযোগ আছে। কাজেই 
এইটা ওইভাবে এখানে বলা মুশকিল। দু'জন কারা, ১৭ জন বা কারা-_ এই বাপারে 
আমার কাছে কোন্তুও রিপোর্ট নেই। 

গ্রী কিরণময় নন্দ $ এই ব্যাপারের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জড়িত আছে 
কিনা-_ এই সম্পর্কে রিপোর্ট আছে কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ আমি তো বললাম, পুলিশ রিপোর্ট আছে অভিযোগ এইটা-_ সত্য 
কিনা বলতে পারব না। সি.পি. এমের লোক তার উপরে হামলা হয় এবং তখন তারা আবার 
অন্যদের উপর হামলা করেন__ এই সবই পুলিশ রিপোর্টে আছে। অন্য যাদের করেন, জনতা 
আছে, কংগ্রেস (আই) আছে-_ এইসব নামও আছে, এইখানে। 

জী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত 
তিন দিন ধরে ঘটনা ঘটেছিল। তখন কি পুলিশ ৫ তারিখের ঘটনা ঘটার পর সম্পূর্ণ নষ্তীয 
ছিল? 

জী জ্যোতি বসু £ পুলিশ সক্রীয় ছিল, রিপোর্টে যা দেখছি এবং এখনও ক্যাম্প 
সেখানে আছে। 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় মুখামন্ত্রী বললেন কংগ্রেস (আই) এবং সি.পি.এমের 
নাম আছে। কংগ্রেসআই) লোকটার নাম বলবেন দয়া করে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ নাম নেই। কিন্তু ওই রিপোর্টের মধো আছে কোন কোন দল এর 
মধ্যে জড়িত ছিল। তার মধ্যে কংগ্রেস (আই) আছে। সি.পি.এম আছে, জনতাও আছে। 
আরও কিছু দল আছে। আমি জানি না। সবাই জড়িত ছিলেন বলে বলা হচ্ছে। 


শ্রী বলাইলাল দাস মহাপাত্র 8 আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, আপনি 
বললেন, দু'দলের মধ্যে মারপিট হয়েছিল, কিন্তু লুণ্ঠন হয়েছিল কিনা, পরিষ্কারভাবে বলেন 
নি। যাইহোক, আমি জানতে চাইছি, ভাজাচাডলী, পরিহারা এবং পাঁচবেড়িয়া প্রধানত এই 
তিনটি গ্রামের মধ্যে কোন গ্রামে লুষ্ঠন হয়েছে জানেন কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ লুগ্ঠনেন হিসান নেই, আমার কাছে। 
শ্রী জন্মেজয় ওঝা ঃ এরা কোন কোন দলের সদস্য বলতে পারেন কি? 
শ্রী জ্যোতি বসু ৫ নোটিশ দিলে বলতে পারি। 


শ্রী জম্মেজয় ওঝা ঃ আমার প্রশ্ন ছিল তিনটি গ্রামে কিছু কিছু বাড়িতে ল্ঠন হয়েছে 
কিনা, উনি উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ, তিনি স্বীকার করেছেন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে কার কার বাড়ি 
লুঠ হয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ নাম এখানে নাই, মারামারি হয়েছে, বাড়ি লুঠ হয়েছে, সবগুলি 
পার্টিই জড়িত, মামলার তদন্ত হচ্ছে, দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে, ১৭ জন আত্মসমর্পণ করেছে, 
এখন দেখা যাক মামলায় কি হয়। 


কালিয়াগঞ্জ থানার ধনকৈল হইতে রাধিকাপুর পর্যন্ত রাস্তা 


*১১৯। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১১৩।) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার £ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার “ধনকৈল হইতে রাধিকাপুর” পর্যন্ত 
ইটের রাস্তাটি পাকা করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি: এবং 


(খ) থাকিলে, কবে নাগাত উক্ত কার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 
শ্রী যতীন চক্রবর্তী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
শিল্পপতি কমল নাথের বাড়িতে পুলিশ পাহারা 
*১২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৪।) শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের 
. মন্ত্রী মহাশয় অনুষষটপূর্বক জানাইবেন কি__ 
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(ক) ইহা কি সত্য, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পশ্চিমবংলার শিল্পপতি কমল নাথ-এর 
বাড়ি পাহারা দিবার জন্য পুলিশ নিয়োগ করা হইয়াছিল ; 


(খ) সত্য হইলে-__ 

(১) কোন্‌ সময়ে কতদিনের জন্য এই পাহারার বাবস্থা করা হইয়াছিল, 
(২) কি কারণে এই পুলিশ নিয়োগ করা হইয়াছিল, 

(৩) এই বাবদ সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছিল ₹ এবং 

(৪) এই বাবদ কত পরিমাণ অর্থ আদায় করা হইয়াছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 

(ক) হ্যা। 


(খ) (১) ৫.৯.৭৬ হইতে ২৯.৩.৭৭ পর্যন্ত কমল নাথের বাড়িতে একজন কনস্টেবল 
বাড়িতে পাহারা দিবার জন্য রাখা হয়েছিল। 


১১৯.৭৬ থেকে এ বাড়িতেই ৫ জন পুলিসের একটি ক্যাম্পও খোলা হয়েছিল- 
৩০.৩.৭৭ তারিখে সেই ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকেও বাড়িতে নিরাপত্তার বাবস্থা করা 
হয়েছিল। 
(২) নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানা গোছে। 
(৩) এই সকল পুলিশদের বেতন ও ভাতা বাবদ মোট ৩৪০৪৮ টাকা খরচ হয়েছে। 
(৪) কিছু আদায় করা হয় নাই। 
শ্রী সরল দেব £ আমি আপনার মাধামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাইছি যে সঞ্জয় গান্ধীর দোসর, দুর্নীতি পরায়ণ, তাকে এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজা সরকারের 
পুলিশ বাহিনী দেবার ব্যবস্থা কেন করেছিলেন? 
শ্রী জ্যোতি বসু £ উনি যে সরকারের সমর্থক ছিলেন, তারাই করেছিলেন, আমরা কি 
করব? 
রী বীরেন্্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন অনা দলের সমর্থক যদি 
কেউ বিপন্ন হয়. তাহলে এই সরকার প্রটেকশন দেবেন কিনা সরকারি খরচে? 
শ্রী জ্যোতি বসু £ আমরা ধরে নিতে পারি এই রকম কোনও আশঙ্কা কলে, 
আমাদের বললে আমরা বাবস্থা করব, ইতিমধো দুই একটি ক্ষেত্রে করাও হয়েছে। 
শ্রী নীহারকুমার বসু £ যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তা কি তাদায় করার বাব 
হয়েছে? 
শ্রী জ্যোতি বসু ঃ ব্যবস্থার কথা ভাবিনি। 
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শ্রী সরল দেব £ এই ধরনের বড় বড় ধনী লোক কারখানার মালিক তাদের ক্ষেত্রে 

দেখছি টাকা দিয়ে তারা পুলিশ নিয়ে যায়, এটা কি কোর্টের অডারে টাকা দিয়ে পুলিশ 
নিয়েছে না গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ পোস্টে হয়েছে? 


পরী জ্যোতি বসু $ এটা আদায় করা সম্ভব নয়, কারণ হচ্ছে রিপোর্টে যা দেখছি, ওঁর 
কোনও চিঠি দেখছিনা যাতে বলেছেন পুলিশ দিতে, এই রকম কোনও দরখান্ত ছিলনা, 
গোয়েন্দা বিভাগ নিজেরা মনে করেছে নানা রিপোর্ট থেকে যে প্রটেকশন দেওয়া দরকার, 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। সেক্ষেত্রে এই যে ৩৪ হাজার কি ৪০ হাজার টাকা খরচ 
হয়েছে, ওর কাছ থেকে কি করে আদায় করব? 


শ্রী সরল দেব £ এই যে কমলনাথ শিল্পপতি, তিনি টাকা খাইয়ে পুলিশকে দিয়ে 
রিপোর্ট দিয়েছেন কিনা, সে সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করেছেন? 


(কোনও উত্তর দেওয়৷ হয়নি) 
[1-30--1-40 ৮74.] 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি. এই শিল্পপতি 
কমল নাথ কি সেই কমল নাথ যিনি বর্তমান বিদ্যুত্ত্রীর আমলে কয়েক কোটি টাকার কাজ 
পর্যদের উইদাউট টেম্ডারে পেয়েছেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ বিদ্যুৎ পর্যদে উইদাউট টেন্ডারে একজনও পাননি এই রকম কোনও 
কনট্রাক্ট। 
সরকারি গৃহের ভাড়া 


*১২১। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *২৯৯।) শ্রী মনোরঞ্জন রায় $ আবাসন বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্য যে. ১৯৭৮ সালে বেহালার ওল্ড ডগ্‌ রেস কোর্স ও ট্যাংরায় 
সরকারি গৃহের ভাড়া কমানো হয়েছে ; এবং 


(খ) সত্য হলে, 
(১) কিসের ভিত্তিতে এ ভাড়া কমানো হয়েছে 
(২) এই কমানোর পরিমাণ কিরূপ, ও 


(৩) অনুরূপভাবে গুমোরমঠ, শমামিজনিগর, নারকেলডাঙ্গা সরকারি আবাসন এস্টেটের 


জী যতীন চক্রবর্তী £ 
(ক) না। 
(খ) (১) ও (২) প্রন্ন ওঠে না। 
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(৩) এ সমস্যা সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন। বিষয়টি জটিল। এ বিষয়-এ কিছু 
করা যায় কি না তা সরকার বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এখন 
পর্যন্ত কোনও সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি। 


যা হোক বিষয়টি আবারও পরীক্ষা করে দেখা হবে। 
স্ত্রী মনোরঞ্জন রায় £ ওল্ড ডগ রেসকোর্স কপোরেশনের মধ্যে অবস্থিত হওয়া সত্তেও 
সেখানে এল.আই .জি / এম.আই .জি. ফ্ল্যাটের ভাড়া ১২৮ ও ১০৫ অথচ 


গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকাধীন আবাসনগুলির ভাড়া যথাক্রমে ১৮৭ ও ১৬৭ টাকা। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, কিসের ভিত্তিতে এই ভাড়া ঠিক করা হয়? 


শ্রী যতীন চক্রবর্তী £$ আমাদের ভাড়া ঠিক করার 'ভিত্তি হল জমির দাম, যে সমস্ত 
মালমশলার প্রয়োজন হয় তার দাম এবং লেবার কস্ট-কলট্রাকশন কস্ট ৭৫ বছর বাড়িটা 
থাকবে সেখানে আমরা যে টাকাটা লগ্সি করেছি তার একটা সুদ এইসব মিলিয়ে আমরা 
ভাড়ার ভিত্তিটা নির্দিষ্ট করে থাকি। 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় £$ ডিফলটারদের শতকরা ২৫ ভাগ ও ৩৬ টা ইন্সটলমেন্ট ইত্যাদি 
যাতে তারা শোধ করতে পারে সেই ধরনের ব্যবস্থা করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি? 


ঞী যতীন চক্রবর্তী £ আমরা, মন্ত্রিসভাতে ইতিমধোই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। 
আগে ছিল শতকরা ৫০ ভাগ টাকা দিতে হ'ত যদি ভাড়া বাকি পড়ত এবং যা সুদ হত 
সেই সুদও আমরা কিস্তিতে নিতাম না। এখন মন্ত্রিসভাতে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে এই 
যে, শতকরা ২৫ ভাগ বকেয়া ভাড়ার টাকা জমা দেবে এবং বাকিটা আমরা ৩৬টা কিস্তিতে 
শোধ করবার সুযোগ দিয়েছি। তবে এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও যে ভাবে আইন 
করার কথা তা নির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়নি, সেটা হচ্ছে। 

কোলাঘাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন 

*১২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৪)) শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-__ পু 

(ক) ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকার কোলাঘাট বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য একটি 

আলাদা বিদ্যুৎ সংস্থা তৈরি করেছেন ; এবং 

(খ) সত্য হইলে”_ 

(১) এরূপ আলাদা সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি, ও 

(২) এই সংস্থার মূল রাঁপরেখা কিরাপ? 

জ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) না। রাজা সরকার এ ধরনের কোনও আলাদা বিদ্যুৎ সংস্থা তৈরি করেনি! 


(খ) এ প্রশ্ন ওঠে না। 
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শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এই উত্তরের সঙ্গে আমি আর যে কথাটুক সংযোজন করতে চাই 
সেটা হচ্ছে এই যে, কোলাঘাটে যাতে একটা সময়মতো নিমণিকার্য শেষ করা যায় সেজন্য 
আমরা, আমাদের বোর্ড একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন, আমরা অনুমোদন করেছি সরকার থেকে, 
সেটা হচ্ছে, বিকেন্দ্রীকরণের, অর্থাৎ ওখানে যাঁরা থাকবেন- জি.এম আমরা নিয়োগ করব 
এবং অন্য অফিসার থাকবেন তাঁদের অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে। এখন যেভাবে 
সেন্ট্রালাইজ হয়ে আছে অথাৎ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তাতে আমাদের অভিজ্ঞতায় দোখেছি 
অনেক অসুবিধা হয়। একটা জিনিস চাইতে হলে কলকাতায় আসতে হয় এবং এইভাবে 
দেবি. হয়ে যায়। 


শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ এই পরিকল্পনা কবে নাগাদ কার্যকরি করবেন। 


ভ্রী জ্যোতি বসু £ যাকে আমরা জেনারেল ম্যানেজার করেছি কিছু দিন বাদেই এসে 
যাবেন এবং তারপর থেকেই এই পরিকল্পনা কার্যকরি হবে। 


গ্যাস টারবাইন কেনার জনা অফিসারদের দেশ ভ্রমণ 


*১২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৬০।) শ্রী কিরণময় নন্দ £ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী 
কোন্‌ দেশে গিয়েছিলেন এবং এ বাবদ সরকারের/বিদ্যুৎ পর্যদের কত টাকা খরচ হয়েছে? 
শ্রী জ্যোতি বসু £ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা বিদ্যুৎ পর্যদের সভাপতি শ্রী এস এস দাশগুপ্ত এবং রাজা 
সরকারের তৎকালীন বিদ্যুৎ সচিব শ্রী এস এম মুর্শেদ রাজো পাঁচটি গাস 
টারবাইন আনার বাবস্থাদি নিতে যুক্ত রাজো যান। তাদের বিদেশ যাত্রা বাবদ 
মোট ৬৭,১৪০ টাকা খরচ হয়। 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ এঁরা শুধু কি যুক্তরাজো গিয়েছিলেন, না, অন্য কোন কোন রাজো 
গিয়েছিলেন? | | 


শ্রী জ্যোতি বসু £ আরও তিন চারটি দেশেও গিয়েছিলেন হাঙ্গেরীতে গিয়েছিলেন 
সমস্ত জিনিসটা দেখতে যাতে আমরা যে গ্যাস টারবাইনগুলি করবার প্রচেষ্টা করছি ভবিষ্যতে 
সেগুলির যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ এসব দেশগুলির নাম কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু $ দেশগুলির নাম এখন আমি বলতে পাচ্ছি না। 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল। 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমিশ্দুঃখিত আমি পাচ্ছি না। আমি পরে বলে দিতে পারব। 
শ্রী কিরণময় নন্দ $ তার মধ্যে লিবিয়া কি ছিল? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ হয়ত হবে আমি ঠিক বলতে পারছি না। 
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শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ তারা আরব দেশে কেন গিয়েছিলেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল তাই গিয়েছিল। 

ভ্রী কিরণময় নন্দ £ গ্যাস টারবাইন তো যুক্তরাজ্যে কেনা হয়েছিল। তাহলে তাদের 
মারবে যাবার কারণ কি? 

স্ত্রী জ্যোতি বসু ঃ$ আমি পেয়েছি ওরা হাঙ্গেরী, ওয়েস্ট জামনী আরবের বাহেরিনে 
গয়েছিলেন। 

সী কিরণময় নন্দ $ বাহেরিনে তো গ্যাস টারবাইন নাই তাহলে সেখানে যাবার কারণ 


৮৯ 


কি? 

স্রী জ্যোতি বসু ঃ আমরা খবর পেয়েছিলাম যে ওঁরা গ্যাস টারবাইন নেবার চেষ্টা 
ক্রছে। তাই সমস্ত খবরাখবর নিতে তারা সেখানে গিয়েছিল। 

রী কিরণময় নন্দ £ যে সমস্ত অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ার এ গ্যাস টারবাইনের জন্য এ 
দমস্ত দেশে গিয়েছিলেন তাদের গ্যাস টারবাইন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ গ্যাস টারবাইন সম্পর্কে আমাদের এখানে কেউই কিছু জানেন না 
কোনও ইঞ্জিনিয়ারের এ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। একমাত্র একজন আসামে আছেন। 

জ্ কিরণময় নন্দ £ কোনও ইঞ্জিনিয়ার যান আপত্তি নাই। কিন্তু মুর্শেদের যাবার কারণ 
ক? 

সতী জ্যোতি বসু ঃ একজন অফিসারের যাবার দরকার ছিল টাকা পয়সার হিসাব-নিকাশ 
করার জন্য এবং ইঞ্জিনিয়ারও গিয়েছিল। যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান তিনিও গিয়েছিলেন। 

[1-40-_1-50 1৬.] 
আমি বলেছি যে জামনি, হাঙ্গেরী এই সব জায়গায় গিয়েছিলেন। তারপর ফিরে আসবার 
পথে দামাসকাসে যে গ্যাস টারবাইন চালু আছে সেই কেন্দ্রগুলি দেখে আসেন। 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি মুর্শেদ সাহেবকে পাঠিয়েছেন। 
তিনি বিদ্যুৎ সচীব, একজন আই.এ.এস. অফিসার। তিনি টেকনোক্রাট নন. টেকনোলজি 
ম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান নেই। তাকে না পাঠিয়ে অন্য একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠালেন 
না কেন? 

স্রী জ্যোতি বসু £$ আমি তো বলেছি যে একজন ইঞ্জিনিয়ার, আর একজন আই.এ.এস. 
মফিসার গিয়েছিলেন। এটা দরকার ছিল কারণ হিসাববপত্র বোঝা দরকার সে জন্য পাঠিয়েছি। 

উ্ী সুনীতি টট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সমস্ত অফিসাররা - 
কমরেড মুস্তাক মুর্শেদ এবং আনান্য যাঁরা গিয়েছিলেন এঁদের কত টি.এ.ডি.এ বিল উঠেছিল? 

(নো রিপ্লাই) 
গ্যাস টারবাইন প্রকল্প 

*১২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭৫)) শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ বিদুৎ বিভাগের মন্ত্র 

মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 
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(ক) ইহা কি সত্য যে, মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কয়েকটি গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন করেছেন; এবং 
(খ) সত্য হইলে,_ 
(১) এরূপ গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের সংখ্যা কত, ও 


(২) এঁরিপ প্রত্যেকটি প্রকল্প থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা 
যায়? 


স্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) হ্যাঁ। 

(খ) (১) দুইটি। 

(২) দুইটি গ্যাসটারবাইনের প্রত্যেকটি হইতে ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। 

জ্বী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে ২ টি গ্যাস 
টারবাইন চালু হয়েছে তাতে কি ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ হ্যাঁ, পাওয়া যাচ্ছে। 

ভ্রী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এগুলিকে গ্যাস টারবাইন 
বলা হয়েছে_-এগুলি কি গ্যাসে চলে না ডিজেলে চলে? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ এটা অনেক আগেই বলেছি যে হাই স্পিড ডিজেল অয়েলে এই 
টারবাইন চলে। 

স্রী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এটাকে ডিজেল টারবাইন 
না বলে গ্যাস টারবাইন বলা হচ্ছে কেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ কারণ এই নাম ইংরেজরা করেছেন। আমি জানিনা । 

শ্রী রজনীকান্ত দোলুই £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে দুটি গ্যাস টারবাইন 
প্রকল্প চালু হয়েছে সেটা কোথায় কোথায়? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ এখন যেটা চালু হয়েছে তার একটা কসবায়। আর অন্য দুটি 
এখনও হয়নি। শিলিগুড়িতে একটা হবে আমি যতদুর জানি। আর একটা অক্ট্রোবরে হবে 
সেটা হচ্ছে হলদিয়াতে। 

মুর্শিদাবাদ জেলার পুরন্দরপুর-হিজোল রাস্তা 

*১২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩৬।) শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-__ 

(ক) মুর্শিদাবাদ জোর কান্দী নিবচিন কেন্দ্রের অন্তগর্ত পুরবন্দরপুর-হিজোল (নতুনগ্রাম) 

রাস্তাটি নিমার্ণের বিষয়ে সরকার কোনও চিন্তা করিতেছেন কি ; 
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(খ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত রাস্তাটি তৈয়ারি হইলে বহু জমি নষ্ট হইবে এই মর্মে 
মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের একটি নিষেধাজ্ঞ আছে ; এবং 

(গ) সত্য হইলে, -__ 

(১) কোন সময় এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, ও 

(২) এই নিষেধাজ্ঞার সত্বর নিষ্পত্তির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বা 
করিতেছেন? 

জী যতীন চক্রবর্তী £ 

(ক) রাস্তাটির নিমাণের কাজ আপাতত স্থগিত আছে ; কাজ পুনরায় শুরু করিবার 
ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয় নাই ; 

(খ) জমি অধিগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া একটি অন্তবর্তী আদেশ মহামান্য 
কলিকাতা হাইকোর্ট জারি করিয়াছেন। 

(গ) (১) ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ . 

(২) বিষয়টি মুর্শিদাবাদ জেলার [070 /১০001510101) বিভাগের উপর নাস্ত। 

স্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন যে এখনও তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করেন নি। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য এ রাস্তাটি অন্য কোন প্রকল্পের দ্বারা 


করা যাচ্ছে না। কাজেই সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করে হ্যাঁ কিম্বা না বলবেন 
কি? 


শ্রী যতীন চক্রবর্তী £ মোটেই চিন্তা করতে পারছি না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্ট 
থেকে কোনও সিদ্ধান্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনও চিন্তা করবো না। 

শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম যে 
পি.ডবলিউ. ডি. থেকে যাতে রাস্তাটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় যেটা এই ডিপার্টমেন্ট আন্তর্ূক্ত 
হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক জমি চলে যাচ্ছে এবং সেখানকার লোকেরা এই 
বিষয়ে অসস্তুষ্ট। সে জন্য আপনাকে বলেছিলাম যে এই রাস্তাটি ছেড়ে দিতে যাতে আমরা 
অন্য ভাবে করতে পারি। আপনি বলেছিলেন যে এই রাত্তাটি ছেড়ে দেবেন কিন্তু সেটা 
এখনও করেন নি। এই সম্পর্কে আপনি কি করবেন সেটা জানাবেন? 

শ্রী যতীন চক্রবর্তী $ এই সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয়নি। 

গ্রামাঞ্চলের শাখা রাস্তা 


*১২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩৭।) শ্রী নীহারকুমার বসু £ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহ্পূর্বক জানাইবেন কি-__ 


(ক) 47747 
গুলিকে পাকা করবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং 
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(খ) থাকিলে-_ 
(১) গত তিন বছরে এরূপ কতগুলি রাস্তা পাকা করা হয়েছে, ও 


(২) উক্ত কাজের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে? 
স্ত্রী যতীন চত্তরবর্তী £ 


এঁ ধরনের কোনও রাস্তা পাকা করা অর্থাৎ পিচ দ্বারা নিমা্ণের কোনও পরিকল্পনা 
বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নেই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অথনুকুল্যে এ 
রাজ্যে ৬২ সংখ্যক গ্রামীণ সংযোগকারী রাস্তা ঝামা স্তর পর্যন্ত নিমারণের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১।৩।৭৯ তারিখ পর্যস্ত খরচের পরিমাণ ৮৫,৩৬.৮৬৩ টাকা। 


জলমগ্ন সি এম ডি এ এলাকা 


*১২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮০।) শ্রী সন্দীপ দাস £ পূর্ত (মহানগর উন্নয়ন) 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, বহু জায়গায় সি.এমডি.এ কর্তৃক পয়ঃপ্রণালীর কাজ শেষ 


হওয়া সত্তেও সেই সব এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে ; এবং 


(খ) সত্য হ'লে-_ 

(১) কোন্‌ কোন্‌ এলাকায় এরূপ হচ্ছে, ও 

(২) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? 

্্ী প্রশান্তকূমার শুর £ 

(ক) যে সব অঞ্চলের বষরি জল সি.এম.ডি. এ কর্তৃক নির্মিত ভূগর্ভস্থ নর্দমা দিয়ে 


(খ) 


টালীর নালা বা চক্রবেড় খালের (সারকিউলার ক্যানেলের) মতো খাল বা প্রশস্ত 
প্রণালীতে নিয়ে ফেলা হচ্ছে সে সব এলাকায় জল জমছে না। টালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া 
অঞ্চলের বহু জায়গায় সি.এম.ডি. এ-র এই কাজের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু 
কলকাতা শহরের যে সমস্ত অঞ্চলের বষরি জল নর্দমার মধ্য দিয়ে বালীগঞ্জ বা 
পামার বাজার পাম্পিং স্টেশন দিয়ে পাম্পের সাহায্যে নিষ্কাশিত হচ্ছে সেইসব 
এলাকা জল জমার সমস্যা হতে একেবারে মুক্ত হয়নি, যদিও জমাজলের স্থিতিকাল 
আগের চেয়ে অনেক কমেছে। 


(১) ও (২) এই সম্পর্কে সি.এম.ডি.এ অদ্যাবধি প্রধান প্রধান যে সমস্ত প্রকল্পের 
কাজ শেষ করেছে (অথাৎ যার প্রত্যেকটির জন্য দুই লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত 
হয়েছে) তার একুটি তালিকা পরেশ করা হল। এই তালিকাভুক্ত তারকা চিহ্নিত 
প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ফলে এ প্রকল্পভুক্ত এলাকায় জল জমা সমস্যার সমাধান 
করা সম্ভব হয়েছে, বাকি প্রকল্পভুক্ত এলাকার বষরি সময় জল জমলে তার 
স্থিতিকাল আগের চেয়ে অনেক কম। 


ভি এর ১ 


টি 
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কলকাতা পৌরসভার ড্রেনেজ বিভাগের সাথে পরামর্শ এবং সহযোগিতা করে 
সি.এম.ডি.এ ভূগর্ভস্থ নর্দমা এবং গালিপিট পরিষ্কার করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, 
যাতে ভূগর্ভস্থ নর্দমার বষরি জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা ময়লা জমে কমে না যায়। 


জল নিষ্কাশি ভূগর্ভস্থ নর্দমা প্রকল্পের নাম 
(চ) 
বাগবাজার এন.কে. সাহা রোড 


দেশবন্ধু পার্ক (পশ্চিম) 

বেলগাছিয়া মেন রোড (বিক্রয় কর অফিসের নিকট) 

বাগবাজার সিটি (গিরিশ আআভেনিউ হইতে হুগলি নদী পর্যস্ত) 
দেশবন্ধু পার্ক সংলগ্ন এলাকা 

চেতলা হাট রোড (এই রোডের সংযোগস্থল হইতে পিতাম্বর ঘটক লেন এবং 
চেতুলা রোড (আংশিক) এর সহিত টালিস নালা পর্যন্ত) 

বিজয় ঘোষ রোড, কাটোয়া কোটি লেন (ভবানীপুর) 

খিদিরপুর (বি কে-৬) সি পি সি বোট ক্যানাল এবং রিমাউণ্ট রোডের মধাবততী 
স্থান) 

খিদিরপুর (বি কে -৫) (রিমাউন্ট রোড এবং ময়ুরভঞ্জ রোডের মধাবত্তী স্থান, 
ভূকৈলাশ রোডের সহিত) 


, খিদিরপুর (বি কে -৪) (ময়ুরভঞ্জ রোড এবং একবালপুর রোডের মধ্যবর্তী স্থান) 


. খিদিরপুর (বি কে -৩) হরবাস রোডের পূর্ব সীমানা সহ 

. গ্রড়িয়াহাট রোড (রাসবিহারী রোড এবং লেক প্লেসের মধ্যবর্তী স্থান) 
, বালীগঞ্জ গার্ডেন 

, ত্রাতীবাগান লেন 


পান্ডিতিয়া রোড 


. দিলখুশা সিটি 
, বালীগঞ্জ প্লেস (দ্বিতীয় অংশ) (সংস্কার) 


. বোসপাড়া লেন (সংস্কার) 


রামকান্ত বোস স্্টি (সংস্কার) 
রাজেন্দ্র মলিক্ক স্টি - এবং মদন চ্যাটার্জি লেন (সংস্কার) 


সিকদার বাগান সি 
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৬. 
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মানিকতলা মেইন -বি-সি.পি.এম. ফাস্টুরী নিকট সি.আই.টিসিউয়ার পর্যং 
(এস.এস.টি.সি বিভাগের সম্মুখে) 


জগদায়ন লেন 


রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন __ বেলেঘাটা মেইন রোড এবং সুরেন সরকা? 
রোডের সংযোগস্থল পর্যন্ত 


কপোঁরেশন রোড এবং ধন্নাবাই __ খান্না রোডের সংযোগস্থল। 
সেন্ট জর্জ গেট রোড এবং ইহার সঙ্গে যুক্ত অন্যানা এলাকা 
গচ্চা সেকেগ্ড লেন 

হনি ঘোষ লেন 

বীরেন্দ্র নগর কলোনি __- ৬৪। এ, বেলগাছিয়া রোড 

ছাতু বাবু লেন 

রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন (পার্ট টু) 

মেডিক্যাল কলেজ কম -_ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস 


গোপাল নগর রোড -_- রাখাল দাস আদি রোড এবং চেতলা রোড এবং এর 
ংযোগস্থল হইতে জর্জকোর্ট রোড পর্যন্ত 


নিমক মহল রোড 

নিমক মহল রোড বিং সি.আর রোড-_এর সংযোগস্থল হইতে হুগলি নদী পর্যন্ত 
টালীগঞ্জ সিটি _- বজবজ রেল ব্রিজ হইতে রাসবিহারী আযাভেনিউ পর্যন্ত 
শ্যাম বোস রোড এবং পিয়ারী মোহন রায় রোড __ শ্যাম বোস রোড হইতে 
শংকর বোস রোড পর্যন্ত 

দেবেন্দ্র ঘোষ রোড এবং আশুতোষ মুখার্জি রোড -__ রাজেন্দ্র ঘোষ রোড 
হইতে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড পর্যন্ত 

গার্ডেনরীচ বোমড্রেন) দেমায়ূন রোড এবং নিমক মহল রোড এর মধ্যবর্তী স্থান) 
সি.পিআর রোড (বামড্রেন) (কাণ্ড পুকুর রোড এর সংযোগস্থল হইতে নিমক 
মহল রোড এর সংযোগস্থল পর্যস্ত। 

দেশপ্রিয় রোড (বন্যা প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং তৎসন্লিহিত এলাকা | 


্রষ্টব্য ঃ- তালিকার তারকা চিহিন্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বর্ধার জল নিকাশি নর্দমা 
দিয়ে বর্ধার জল টালিস নালা বা চক্ররেড খালে নিয়ে ফেলা হচ্ছে যার ফলে 
প্রকল্পতুক্ত এলাকায় বর্ধার জলজমা বন্ধ হয়েছে । 
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পাঁচলা এলাকার বেলডুবি পুল 


*১২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১৭।) শ্রী সম্তোষকুমার দাস £ পূর্ত (মহানগর উন্নয়ন) 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) পাঁচলা এলাকার সি.এম.ডি.এ রাস্তার উপর বেলডুবি পুলটি নিমাণের কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং 


(খ) থাকিলে £ 
(১) এ বাবদ মোট কত টাকা মঞ্ুর করা হইয়াছে, ও 
(২) উক্ত পুলটির নিমণিকার্য কবে নাগাত আরম্ত হইবে ? 
শ্রী প্রশান্তকুমার শুর £ 
(ক) সি. এম. ডি. এর উক্ত পুল নির্মাণের পরিকল্পনা আছে | 
(খ) €১) সি. এম. ডি. এ. এ বাবদ ২৫০০০.০০ (পঁচিশ বাজার) টাকা মন্ত্র করেছে, 
(২) পুলটির নির্মানকার্য ইতিমধোই শুরু হয়েছে | 


তরী সম্তোষকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ঠিক কতদিন আগে থেকে 
এই কাজটা আরম্ভ হয়েছে ? 


স্ত্রী প্রশান্তকুমার শুর $ কতদিন আগে আরম্ত হয়েছে বলতে পানব না তবে মাস দুই 
এক এর মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে এই কথা বলতে পারি। 


শ্রী সন্তোষকুমার দাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই গুরুত্রপূ্ণ রাস্তায় 
একটি অতি ক্ষুদ্র পুল তৈরি করতে অনেক দিন ধারে টালবাহানা করা হচ্ছে? 

শ্রী প্রশান্তকুমার শুর £ এটা ঠিক নয়। 

সরকারি ফ্ল্যাট প্রদান 

*১২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৮।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ আবাসন বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ্পূর্বক জানাবেন কি-__ 

(ক) ১৯৭২ সালের পর থেকে বিগত সরকারের কার্যকালের শেষ পর্যন্ত কতজন 

তৎকালীন এম এল এ ও এম পি-কে সরকারি ফ্ল্যাট প্রদান কর! হয়েছে. 


(খ) বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৭৯ পর্যন্ত কতজন 
বিধানসভা সদসা ও লোকসভা সদস্যকে সরকারি 'ফ্ল্যাট' দেওয়া হয়েছে; 


(গ) শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রাপকদের নাম কি কি এবং তাহারা কোন্‌ রাজনৈতিক দলভুক্ত? 

শ্রী যতীন চক্রবর্তী £ 

(ক) ই সময়ের ভিতর ৪০ জন এম. এল. এ. এবং ১ জন এম. পি. কে ফ্ল্যাট বন্টন 
করা হয়। 
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(খ) ৯ (নয়) জন 
(গ) (১) শ্রী সন্তোষ রাণা - সি. পি. আই. (এম. এল.) | 
(২) শ্রী রাম চট্টোপাধ্যায় - ফ. ব. (মার্কসিস্ট) | 
(৩) শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য - সি. পি. আই. (এম.) । 
(8) শ্রী মনোরঞ্জন রায় - এ 
(৫) শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী - এ 
(৬) শ্রী লক্ষ্মী সেন- এ 
(৭) শ্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় - এ 
(৮) শ্রীপার্থদে- এ 
(৯) শ্রী আব্দুর রজ্জাক - এ 
[1-50--2-00 চ1৮.] 
শ্রী যতীন চক্রবর্তী £$ এ ছাড়া কয়েকজন মন্ত্রিকে দেওয়া হয়েছে । 
শ্রী রাম চ্যাটার্জি $- ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট) £ শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সি. পি. আছ. 
(এম); শ্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি সি. পি. আই. (এম) £ শ্রী পার্থ দে সি. পি. আই. (এম. 


শ্রী শম্তুচরণ ঘোষ ফরোয়ার্ড ব্লক £. শ্রী কমলকান্তি গুহ ফরোয়ার্ড ব্লক; শ্রী দেব্রত বন্দোপাধ্যায় 
. আর. এস. পি. এঁরা সকলেই মন্ত্রী হিসাবে পেয়েছেন | 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, বিগত সরকারের সময়ে 
তৎকালীন ৪০ -জন এম. এল. এ.; কংগ্রেসি এম. এল. এ-কে এবং এক জন এম. পি.- 
কে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছিল এবং এদের বিষয়ে এমন কোনও রিপোর্ট মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আছে কি যে, এরা এ সব ফ্ল্যাটে থাকেন না, গ্রামে বাস করেন এবং ওগুলি ভাড়া 
খাটান? 


জ্রী যতীন চক্রবর্তী £ স্যার, মাননীয় সদস্য আমার কাছে আমাদের সরকারের আমলের 
লিস্ট চেয়েছিলেন । আগের সরকারের আমলের দায়িত্ব আমি নিতে পারছি না । 

হী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ প্রথম প্রশ্নে আগের সরকারের আমলের ৪০-জন ক:ংগ্রেসি 
এম. এল. এ. এবং এক-জন এম. পির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে | তারা এখন গ্রামে 
বাস করেন এবং তাদের সেই ফ্ল্যাটগুলি এখন ভাড়া খাটাচ্ছেন, এই রকম কোনও রিপোর্ট 
আপনার কাছে আছে কি? 

ভ্রী যতীন চক্রবর্তী £ এই.রকম দু" একটি ঘটনার খবর আমি পেয়েছিলাম এবং আমি 
তদন্ত করিয়েছিলাম, তদন্ত করে তাদের ওপর নোটিশ জারি করা হয়েছে । 


জী রজনীকান্ত দোলুই $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি যে, এই ফ্ল্যাট 
বিতরণের ক্ষেত্রে সি. পি. এম. আর. এস. পি. এবং ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়া অন্য কোনও দলের 
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কোনও সদস্যকে দেওয়া হবে কিনা, এবিষয়ে আপনি কি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন 
এবং যদি করে থাকেন তাহলে সেই সিদ্ধান্তটি কি ? 


জ্রী যতীন চক্রবর্তী" $ নিশ্চয়ই অন্য দলের এম . এল. এ. দেরও দেওয়া হবে। তবে 
আমি যে লিস্ট দিয়েছি সেই লিস্ট আনুযায়ী ফ্ল্যাটগুলি যখন বিতরণ করা হয় তখন পর্যন্ত 
আমি নিজে ফ্লাট বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতাম । কিন্তু বর্তমানে ৭ জনের একটি কমিটি 
হয়েছে, কমিটি সমস্ত কিছু স্ক্রিন করে এবং মাননীয় সদসা মহাশয়ও আমার কাছে একটি 
দরখাত করেছেন , আমি সেটি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি । তাঁরা যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ঠিক করে দেবেন সেই অনুসারে আমি বন্টন করব। 


সী নবকৃমার রায় $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বর্তমানের যেসব মন্ত্রী এবং 
এম.এল.এ.-দের আপনি ফ্ল্যাট বন্টন করেছেন, তাদের মধ্যে কতজন সেই ফ্লাট-এ বাস না 
করে ভাড়া খাটাচ্ছেন? 


স্ত্রী ঘতীন চক্রবর্তী $ না। এই রকম কোনও ঘটনা আমাদের সময়ে ঘট্টেনি। 
নদীয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ডাকাতি 


*১৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ম নং *২১।) শ্রীজয়ন্তকূমার বিশ্বাস £ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত নদীয়া জেলার করিমপুর, 
বেতাই, তেহট্, চাপড়া প্রভৃতি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কতগুলি ডাকাতি হয়েছে; 
(খ) তন্মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারী ধরা পড়েছে ; 
, (গ) উপরোক্ত ডাকাতিগুলির সঙ্গে সীমান্ত বহির্ভূত কারও থাকার সম্পর্কে রাজা 
প্রকারের কোনও তথ্য আছে কি; এবং 
(ঘ) সীমান্তের এরূপ চুরি-ডাকাতি রোধের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছেন ? 
ভ্রী জ্যোতি বসু £ 
(ক) ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই পর্যস্ত করিমপুর থানায় __৭টি, 
তেহট্ট থানায় _-৮টি, চাপড়া থানায় _-৮টি ডাকাতির ঘটনা জানা গেছে। 
(খ) করিমপুরে _-২৩ জন, তেহট্রে _ ৩৩ জন এবং চাপড়াতে __ ৩৭ জন ধরা 
পড়েছে । 


(গ) করিমপুরের ডাকাতির ঘটনাগুলিতে সীমান্তের বাইরের দুখের যোগসাজস 
ছিল বলে খবর আছে। একটি ডাকাতির ঘটনার দুইজন সীমান্তের অপর পারের 
দম্কৃতকারী স্থানীয় লোকদের সহিত সংঘর্ষে মারা যায়। চাপড়ার একটি ডাকাতির 
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ঘটনায় এ রূপ লোকদের যোগসাজস ছিল এবং উহাদের দুইজনকে পুলিশ 
গ্রেপ্তার করে। 


(ঘ) (১) সীমান্তে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জনা পুলিশের পাহারা বৃদ্ধি করা হয়েছে। (২) 
সীমান্তের অপর দিক থেকে দুস্কৃতকারীদের ভারতীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ বন্ধ 
করার জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে । (৩) সীমান্ত 
অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত সন্দেহজনক দৃস্কৃতকারী আছে তাদের গ্রেপ্তার 
করার জন্য পুলিশ তৎপর। , 


উলুবেড়িয়া গড়চুমুক সেতু 


*১৩১। (অনুমোতি প্রশ্ন নং *৪৮৪।) শ্রী সন্দীপ দাস ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ন) উলুবেডিয়া-শামপুর রাস্তায় গড়চুমুকে সেতু নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি : এবং 


(খ) থাকিলে, উক্ত পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাত কার্ধকর হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়? 


শ্রী যতীন চক্রবর্তী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রন্গ ওঠে না। 
নদীয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 


*১৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০২।) শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) নদীয়া জেলার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনার খবর যথাসময়ে জেলার 
সরকারি কর্তৃপক্ষের গোচরে আসিয়াছিল কি ; এবং 


(খ) ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কাজকর্মে তৎপরতা ও উন্নতি বিধানের জনা কি বাবস্থা 
গ্রহণ করা হইয়াছে ? 


শ্রী জোযতি বসু $ * 
(ক) হ্যা. এসেছিল, এবং সে অনুযায়ী ব্াবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। 


(খ) ইন্টেলিজেলস বিভাগের কাজকর্মে তৎপরতা ও উন্নতি বিধানের জন্য যথাযথ নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। নদীয়া জেলার চাপড়া অঞ্চলে ইহার শক্তি বুদ্ধি করা হয়েছে! 
একজন ইন্সপেক্টারের অধানে একটি অস্থায়ী ইন্টেলিজেন্স ক্যাম্পও খোলা হয়েছে। 
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খিতাই থানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ 


*১৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৫।) শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ বিদুৎ বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) কোচবিহার জেলার খিতাই থানায় বিদ্যুৎ সরবারহের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি: এবং 


(খ) থাকিলে, কবে নাগাত উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়? 
শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 


(ক) গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ কর্পোরেশন কোচবিহার জেলার খিতাই থানায় ৫৩টি মৌজা 
এবং তৎসহ ৩৭টি অগভীর নলকূপ এবং ১টি নদা জলান্তোলন পাম্পসেট 
বৈদ্বাতীকরণের জনা ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে খণ হিসানে সাহায্য দেওয়ার জনা 
একটি প্রকল্প মঞ্তুর করেছেন। 


(খ) উক্ত প্রকল্পের জন্য ৬/01]. 01061 ইস্যু করা হয়েছে। বর্তমান মৌসুমী খত 
এবং আসন্ন ফসল কাটার মরশুম শেষ হলেই এ প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া 
হবে বলে আশা করা যায়। 


9(৪176৫ (08069501075 
(609 ৮1010) ৮/716167) 2115%675 6176 1810 07) 0106 শ81)18) 


কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মসংস্থান 


*১৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০০।) শ্রী মনোরঞ্জন রায় £ বিদ্যুৎ বিভাগের মন 


(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৯৭৭-৭৯ 
সালের মধ্যে কিছু সংখাক কর্মী নিয়োগ করা হইয়াছে; 


(খ) সতা হইলে 
(১) এ কেন্দ্রে কতজন কর্মী এ পর্যন্ত নিয়োগ করা হহয়াছে, 
(২) এই কর্মী নিয়োগের পদ্ধতি কি; 
(গ) ১৯৭৯-৮০ সালে আর কতজন কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা আছে; এবং 
(ঘ) কি পদ্ধতিতে এই নিয়োগ করা হইবে? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) হ্যা। 
(খ) (১) + (২) কোলাঘাট প্রকল্পের জন্য যে সকল জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে 


552 /55291% 70027570105 
[170 5০010100, 1919] 
সেই জমি হইতে বাস্তচ্যুত পরিবারের একজন করিয়া মোট ৭০ জন সক্ষম 
ব্ক্তিকে প্রকল্পের কর্মধারার অগ্রগতির সহিত পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যার 
সাপেক্ষে এবং নিয়োগের নিদিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে লওয়া হইয়াছে। 


(গ) সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নয়। কাজের জন্য যখন যেমন প্রয়োজন সেই রূপ 
সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হইবে। 


(ঘ) সরকার কর্তৃক গঠিত স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তচ্যুত 
ব্যক্তিদের নিয়োগের সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইবে। 


বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস টারবাইন 


*১৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৬৬)। ভ্রী কিরণময় নন্দ ঃ বিদুৎ বিভাগের মন্্ী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস টারবাইনগুলি কোন্‌ কোন্‌ কোম্পানির 
কাছ থেকে কেনা হয়েছিল; 


(খ) এই কেনার জন্য কোনও টেগুার ডাকা হয়েছিল কিনা; 
(গ) বর্তমানে উক্ত গ্যাস টারবাইনগুলির মধ্যে, 

(১) কতগুলি চালু হয়েছে, ও 

(২) বাকিগুলি চালু হতে আর কতদিন সময় লাগিবে; এবং 


(ঘ) এসকল গ্যাস টারবাইনগুলি হইতে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে 
আশা করা যায়? 


বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপনের জন্য মোট ৫টি গ্যাস টারবাইন মেসার্স 
জন ব্রাউন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস টারবাইন লিমিটেড্‌ ক্লাইভ ব্যাংক, ডানবার টন 
যায়ার স্কটল্যাণ্ড হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। 


(খ) গ্যাস টারবাইন ক্রয় করার জনা বিশ্বব্যাপী দরপত্র আহান করা হয় এবং পৃথিবীর 
বড় বড় উৎপাদনকারী সংস্থা দরপত্র দিয়াছিলেন। 


(গ) (১) দুইটি 


(২) শিলিগুড়ির গ্যাস টারবাইন এই সপ্তাহের মধ্যে চালু হওয়ার সম্ভাবনা হলদিয়ার 
গ্যাস টারবাইন দুইটি অক্টোবর মাসে কোনও সময়ে চালু হবে। 


(ঘ) ১০০ মেগাওয়্ট। 
কোচবিছার-ময়নাগুড়ি রাস্তা 
*১৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৬)। জী দীপক সেনগুপ্ত $ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী 
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মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি বিশেষ করে বর্ধাকালে কোচবিহার জেলার সহিত অবশিষ্ট 
পশ্চিমবাংলার যোগাযোগকারী কোচবিহার-ময়নাগুড়ি রাস্তাটি (নিশিগঞ্জ-মাথাভাঙ্গা-জামালদহ 
হইয়া) প্রশস্ত করার কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি? 

পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

কোচবিহার হইতে মাথাভাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে 

বিবেচনাধীন নাই। 

মিছিলে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 

*১৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭৭)। শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) 

বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -__ 

(ক) গত তিন মাসে মড়ার মাথার খুলি, টাঙ্গি, লাঠি ও বল্পম নিয়ে কলকাতায় ও 
পশ্চিমবঙ্গের অনাত্র কোনও মিছিল বার করা হয়েছিল কি; 

(খ) হয়ে থাকলে-_ 

(১) এরূপ কতগুলি মিছিল বার করা হয়েছিল, ও 
(২) এ মিছিলকারীরা কোন্‌ দলের সহিত যুক্ত; 

(গ) ইহা কি সত্য যে, সরকার বর্তমানে এইরূপ মিছিল নিষিদ্ধ করেছেন:এবং 

(ঘ) সতা হইলে, এরূপ নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি বাবস্থা অবলম্বন 
করেছেন বা করবেন বলে ঠিক করছেন? 

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা। 

(খ) (১) মোট ৪টি মিছিল পুলিশের নজরে এসেছে। 

(২) মিছিলকারী আনন্দমার্গ দলভুক্ত 

(গ) কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার ও জেলায় জেলাশাসকগণ ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এই 
প্রকার মিছিল নিষিদ্ধ করেছেন। 

(ঘ) নিষেধাজ্ঞাজারি করার পরে কলকাতায় একটি শোভাযাত্রায় নিষেধ বিধি লঙ্ঘন 
করার দায়ে মোট ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় একটি মামলা রুজু করা 
হয়েছে। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা ঘটিলে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

উলুবেড়িয়া-ফুলেম্বর সংঘোগকারি সেডৃ 

*১৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮৫)। শ্রী সন্দীপ দাস ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্র 

মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 

(ক) ইহা কি সতা যে, উললুবেড়িয়া-ফুলেম্বরের সংযোগ রক্ষাকারী সেতুটি বহুদিন যাবৎ 
ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে; 


554 4958191,% 2২008810709 
[1017 96171677061, 1979] 
(খ) সত্য হইলে-_- 
(১) কতদিন যাব ইহা এই অবস্থায় রহিয়াছে; এবং 
(২) বিকল্প সেতু নিমার্ণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 
পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) উলুবেড়িয়া ফুলেশ্বরের সংযোগকারী রাস্তা বা এই পথরেখার উপর সেতু পূর্ত 
(সড়ক) বিভাগের নহে। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
[১2-00--2-10 ঢ৮..] 
(0/1714110 ভা 10৭ 70 /7707২০ 07 £2২010াণা 7৮811 
[১7,011 4 
মিঃ স্পিকার £ আমি নিম্নলিখিত ৭টি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি 
যথা,__ 
১। পূর্ব কলিকাতায় এন্টালী থানাধীন এন.আর.এম. কারখানায় শ্রমিকদের কর্মচ্যতির 
আশংকা -_ শ্রী স্মস্তকুমার হীরা, 
২। ৩।৯।৭৯ তারিখে মালদহ জেলার রাতুয়াতে দু'দল লোকের মধো সংঘর্ষ __ শ্রী 
শামসুদ্দীন আহমেদ, শ্রী সেখ ইমাজুদ্দীন, শ্রী কাজী হাফিজুর রহমান এবং শ্ত্রী কৃষ্ণদাস রায়, 
৩। ৫1৯।৭৯ তারিখে লিলুয়া থানার অস্তর্গত খানাবাগ পাড়ার বে-আইনি রিভালভার 
তৈরির কারখানা আবিষ্কার __ শ্রী সেখ ইমাজুদ্দীন, শা! শামসদ্দীন আহমেদ এবং স্ত্রী কৃষঃ 
দাস রায়। 


4. 01951) 091৮/661) [৮/০ £00,)১ 01 [601016 91 19019 01) 0.9.79 -_ 9171 
)91]17618% 0114, 51)11৬4. ১০9110101) 0110 5111 519071১0000111 /৯10178., ৭1 
1102100011) 0110 9171 11211011201 01111101), 


৭. [২6০০৮০/ 0 01721190911) 0106 01951 2৩8 ০1 ৬1101001911 
10175118095 30৮, 91171 10950 1919914, 9101 91191750001) /১101020, 51111 
19721 11912001 1২91)1021), 9101 915, 11179100001. 

6. 16০01 01 9911501£ - 911 101751707095 2০৮ 070 10921179120 
[২০111101). 

7.12956110 0011010101) 0 0010001 5110-01%1510191 11095101101 01 1001৬/0- 
9111 1251) 3010011 91. 

আমি পূর্ব কলিকাতায় এন্টালী থানাধীন এন.আর.এম. কারখানায় শ্রমিকদের কর্মচাতির 
আশংকার বিষয়ের উপর শ্রী সুমস্তকুমার হীরা কর্তৃক আনীত নোটিশ মনোনীত করছি। 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় যদি সম্ভব হয় তাহলে এ বিষয়ের উপর একটি নিবৃতি দিতে পারেন 
অথবা বিবৃতি দেবার জন্য একটি দন দিতে পারেন। 


শ্রী জ্যোতি বসু £ ১৩ তারিখ। 
শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গতকাল যখন পশুবধ নিয়ন্ত্রণ বিলটি 
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আলোচনা হচ্ছিল হাউসে সেই সময় শামসুদ্দিন আহেমদ সাহেব তাঁর বক্তব্যে বলছিলেন যে, 
মুসলমান ধর্মে আছে যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় যেটি তাকে কোরবানি করা হবে। শ্রী দীপক 
সেনগুপ্ত মহাশয় এ সময় উঠে দীড়িয়ে বলেন..... 


মিঃ স্পিকার £$ আপনি কি কোনও প্রিভিলেজ নোটিশ দিয়েছেন? 


শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই $ উনি বললেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কোরবানি করা হবে। 
এই বক্তব্য অপ্রাসংগিক, মানহানিকর, অশালীন। আমি এর প্রতিবাদ করছি। আপনি বলেছিলেন 
যে বাইরের কোনও বাক্তির সমন্ধে এই রকম বক্তবা মানহানিকর। স্যার, এতে হাউসের 
প্রিভিলেজ নষ্ট হয়েছে, আপনি এটা প্রিভিলেজ নোটিশে আনুন, আপনি রুলিং দিন এবং এটা 
এক্সপাপ্ত করার ব্যাবস্থা করুন। 


মিঃ ম্পিকার ঃ আমি কলিং নিশ্চয় দোব, সাধারণ ভাবে ভদ্রতার খাতিরেও অনা কার 
বিরুদ্ধে এরকম বলা ঠিক নয়। 
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ত্ী জ্যোতি বসু £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত ২৮.৮.৭৯ তারিখে খড়গপুর রেল 
স্টেশানের কাছে দু'দল লোকের মধো সংঘর্য ও পুলিশের গুলি সম্পর্কে বিধানসভার সদস। 
সর্বস্ত্রী রজনীকান্ত দলুই ও মহঃ সোহরাবের দৃষ্টি আকর্ষণী বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবৃতি 
দিতে চাই। 


পো্টীরখুলি অঞ্চলে দুই দল সমাজ বিরোধাদের মধ্যে নিয়তই হাঙ্গামাদি হয়। গত 
২৯.৮.৭৯ তারিখে রাত ৯-৩০ নাগাদ এদের মধ্যে সমাজবিরোধী একদল বিভিন্ন ভান্রশনত্ে 
সজ্জিত হয়ে খড়গপুর রেল স্টেশানের নিকট বোগদা বাস স্ট্যান্ডের কাছে তাদের প্রতিপক্ষ 
দলের উপর বোমা ছুঁড়তে শুরু করে। এই অঞ্চলটিতে বহু দোকান ভাছে এবং রেল যাত্রীদের 
সমাগম হয়। বোমা ছৌড়ার ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বাস স্ট্যান্ডে কবারত একজন হেড 
কনস্টেবল এবং দুজন কনেস্টবল ঘটনা আয়ন্তে আনার জন্য চেষ্টা করেন ও দু্ঠতকারীদের 
সত করেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না উপরস্ত দু্ধৃতকারীরা পুলিশকে লক্ষা কারে 
বোমা ছোঁড়ে । ফলে কনস্টেবল ২ জন আহত হম এ ছাড়া একজন আর পি এফ রক্ষব, 
১ জন রেলওয়ে খালাসি, ও ১ জন দোকানদার সমেত ভার তিনজন আহত হশ। তখন 
পুলিশ আত্মরক্ষা্থে ও পথচারীদের নিরাপত্তার জনা ৮ রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে বাধা হয়। 
বোমায় জাহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদের মধো আহত কনস্টেবল দু ডাল 
এবং দোকানদারাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পব ছোডে দেওয়। হয়। অবশিষ্ট দু জনাকে হাসপাতালে 
ভর্তি করতে হয়। ঘটনার পরে পুলিশ হানা দিয়ে ১৭ জন দুষ্ধৃতকারীকে গ্রেপ্তার করে। এ 
প্রসঙ্গে খড়গপুর (টাউন) থানায় ভারতীয় দন্ডবিধি এবং ভারতীয় বিশ্মোরক আইনের বিভিন্ন 
ধারায় দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে। খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কেস গুলির তিদগ্ 
করেন। এখনও সেখানে পুলিশ পাহারা চলছে। 
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জী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। পঞ্চায়েতের সর্বহারা ছাপ গায়ে দিয়ে কি ভাবে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাত 
করা হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমার এলাকায় ইটাবেড়িয়ায় বজরপুর একটি ভেড়ি 
বাধ বি ডি সির চেয়ারম্যান থেকে মঞ্জুর হয়েছিল ৭৮ সালের এপ্রিল মাসে। সরকার 
এরজন্য দেড় লক্ষ টাকা স্যাংশান করে। কিন্তু অর্ধেক ফাজ করার দাবি করা হয়েছিল। দেড় 
লক্ষ টাকা স্যাংশান করে। কিন্তু অর্ধেক কাজ হয়ে এটা বন্ধ হয়ে আছে। কাঁথি মহকুমায় বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসাধারণ থেকে কাজ করার দাবি করা হয়েছিল। দেড় লক্ষ টাকা স্যাংশান 
করা সত্ত্বেও সেই ৪ মাইল রাস্তা এখনও হয় নি। অথচ টাকা শেষ হয়ে গেছে। সেখানকার 
জনসাধারণ পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেছে কিন্তু এখনও পধযর্ত কোনও তদন্ত করা 
হয় নি। গ্রামের প্রধানরা কি ভাবে জনসাধারণের টাকা আত্মসাত করছে সেটা দেখুন এবং 
এটা যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করুন ও এ বিষয়ে একটা তদস্ত করুন। 


জী শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি £ স্যার, আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, ভদ্রেশ্বরের লবন 
কারখানায় ১১ জন শ্রমিককে ১০ বছর আগে ছাঁটাই করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে স্থানীয় 
শ্রমমন্ত্রী এবং জজ ফার্ডাডেজ কে জানানো সর্তেও কর্তৃপক্ষ তাদের এখনও অবধি ফিরিয়ে , 
নেন নি। শুনতে পাচ্ছি এ কারখানার ম্যানেজিং ডিরেকটার অবিলম্বে অবসর গ্রহণ করছেন। 
এর পরবর্তী অবস্থা কি হবে জানি না। ইতিমধ্যে একজন শ্রমিক মারা গিয়েছে। সেই হিসাবে 
সরকারের যে নীতি তা হল ছাঁটাই শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কেন্দ্রে কোনও মন্ত্রী 
নেই-সবাই ডিগবাজি খেয়েছেন এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের এই রকম আচরণের ফলে আগামী 
দিনে সেই কারখানার শ্রমিকরা যদি কারখানা বন্ধ করে তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সুতরাং 
আবেদন করছি অবিলম্বে যেন সেই সমস্ত শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন। 

সী খধিকেশ মাইতি £ স্যার, আপনার মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি 
কাকদ্বীপ সুন্দরবনের 'সিংহদ্বার। এই শহরের মাঝখানে একটা ব্রিজ ২ বছর ভেঙ্গে গেছে ৯ 
মাস আগে এটা মেরামত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর টেম্ডারের পর টেন্ডার হচ্ছে কিন্তু 
কোনও কাজ এখনও আরম্ভ হল না। এই সমন্ধে সুপারেন্টেনডেন্ট কে দিয়ে কোনও কাজ 
হবে না। এ দিকে যদি দৃষ্টি না দেন তাহলে সেখানে ইফাদু থেকে যে সুপার মার্কেট ইত্যাদি 
করার কথা হচ্ছে তাতে ব্রিজ না হলে অসুবিধা হবে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে এ ব্রিজ হয়। 

ট্রী সন্তোষ দাস ঃ স্যার, বর্তমানে সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের যে ব্যবস্থা 
আছে তা অতাস্ভ জটিল। তারফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে। একজন শিক্ষক 
নিয়োগ এবং তার অনুমোদন লাভ করতে ২ বছর লেগে যায়। এর ফলে একটা জটিল 
অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যাতে সহজ ও; সরল ভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা যায় এবং ছাত্র ও 
শিক্ষকের স্বার্থ রক্ষা করা যায় সেদিকে আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

স্ত্রী হরিপদ জানা (পিংলা) ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে প্রতিকার চাইছি। আমার কেন্দ্রে মশার উপদ্রব এত হয়েছে যাতে জনসাধারণের 
জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মোষ খাটাল থেকে যখন 
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বের হয় তখন তার পা দিয়ে রক্ত বেরতে থাকে। এ বিষয়ে যদি প্রতিকার না হয় তাহলে 
খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। এ বিষয়ে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে 
করি। 


শ্রী বীরেন্ত্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মুখামন্ত্রী এইমাত্র চলে গেলেন, 
আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা এখানে শুনি যে আইন- 
শৃঙ্খলার অবস্থা অত্যন্ত ভাল। কালিকে খবরের কাগজে একটা খবর ছিল, আপনারা দেখেছেন 
দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে সমাজ বিরোধীবা দেড় ঘন্টা দার্জিলিং মেল আটকে রাখার ফলে ৩০ খানা 
লোকাল ট্রেন আটক হয়ে পড়ে । এটা একটা ঘটনা নয়, কিছু দিন আগে আমরা দু'বার 
এসেছি এঁ ট্রেনে, দু'বার মালদহ টাউন স্টেশনে এ ট্রেন থেকে লক্ষাধিক টাকার মাল পুলিশ 
. ধরে, তার রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য এঁ ট্রেন যখন দক্ষিণেশ্বরে এসে থামল তখন দক্ষিণেশ্থর 
এবং বরানগরের মধো একটা উদ্ধান্ত কলোনি আছে যেখানে লাল পতাকা উড়ছে সেখান 
থেকে সব ছেলে-মেয়ে এসে গাড়িটা ঘিরে ফেলল। সমস্ত লোক তখন আছে পুলিশ কোথায়, 
পুলিশ তখন পালিয়ে গেছে। আমরা তখন বলল্লাম যে আমাদের কাজ আছে, গাড়িটা ছেড়ে 
দিন, তখন তারা বলল কাল মালদহ স্টেশনে যখন ট্রেন আটকে পুলিশ ১ লক্ষ টাকার মাল 
আটকেছে তখন তো আপনারা তার প্রতিবাদ করেননি। এটা প্রতিদিনকার ঘটনা। কলকাতা 
থেকে সামান্য দূরে দেড় ঘন্টা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকল। সেখানে কোনও পুলিশ, সরকারি 
কর্মচারী ছিল না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সমাজ বিরোধীদের এই দৌরাত্ম বন্ধ করতে হবে। 
এরা কারা এই সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়ে আমাদের জানান। দার্জিলিং মেলে সমাজ 
বিরোধীদের কারবার প্রতিদিনে বাড়ছে, পুলিশ কিছু করছে না বা পুলিশ করতে সাহস করছে 
না। মুখ্যমন্ত্রী এই সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দিন। 


শ্রী জন্মেজয় ওঝা £ মিঃ স্পিকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়াদের এবং 
বিশেষ করে সভার বিবেকের কাছে একটা দুঃখজনক ঘটনা উল্লেখ করে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র পটাশপুরে রামনগর গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, 
সেখানে অতান্ত দরিদ্র কয়েকজন বেকার যুবক কিছু জমিজমা বিত্রি করে সেই স্কুল ঘর 
তৈরি করেছিলেন। এবারে দেখা গেল সেই বিদ্যালয় অনুমোদিত হয়েছে এবং সেই বিদ্যালয়ের 
জন্য অন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। যাঁরা সেই স্কুল ঘর তৈরি করেছিলেন তারা এই 
ঘটনার দুঃখে শোকে এত অভিভুত হয়েছেন যে তাদের মধ্যে একজন পাগল হয়ে গেছেন, 
আর একজন ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন, আর একজন মনের দুঃ্থে একেবারে অভিভূত 
হয়ে পড়েছেন। আমি সেজন্য এই দরিদ্র শিক্ষকদের যাতে নিযুক্ত করা হয় তারজন্য বিশেষ 
করে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

[2-20--2-30 7১%..] 

জী হাফিজুর রহমান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
সংক্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুরে জেলার বেলদা থানার আসদা গ্রামে 
সমাজবিরোধীরা গ্রামবাসীদের মারধোর করছে এবং বলছে যে বাড়ি থেকে বেরুলেই মারধোর 
করব। সেখানে পুলিশ নিষ্ত্রীয় বলেই এই জিনিস চরমে উঠেছে। কাজেই আমি অনুরোধ 
করছি এর প্রতিকার করুন এবং সেখানকার লোকেরা যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে তার 
ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রী কষ্ণদাস রায় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অহিন শৃঙ্খলার অবস্থা কত চরমে উঠেছে 
সে সম্পর্কে আমি আপনার মাধামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
দাতন দুনম্বর ব্লকে বাস্তপর! গ্রামে গুনধর বেরা যখন চাষ করছিল তখল একদল দশ্কৃতকারী 
তাকে আক্রমণ করে এবং তার মাথায় টাঙ্গী মারে। স্থানীয় ফাঁড়ির পুলি*" তাকে সাহাযা 
করেনি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এপর্যস্ত কোনও দুঙ্ধৃতকারীকে ধরা হয়নি 
এবং কোনও স্টেপ নেওয়া হয়নি। আমি এই ব্যাপারে পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শামসুদ্দীন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গতকাল কালিয়াচক থেকে 
একটা চিঠি পেয়েছি। সেই চিঠিতে যা লেখা আছে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে তার অংশ 
বিশেষ এখানে পড়ছি। কালিয়াচক থানার ১নং ব্লকের অধীন ৩টি গ্রাম অথাৎ মারুয়াবাদি, 
করারী চাদপুর এবং খালতিপুর অঞ্চলে একটা গুন্ডা বাহিনীর চক্র পযয়িক্রমে আক্রমণ 
চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি পযয়িক্রমে কথাটা এই জন্য বললাম যে, তারা 
একদিন ওই রকম আক্রমণ চালিয়ে গেল এবং তারপর আবার ২/১ দিন বাদে আবার 
আক্রমণ করল। গত ১১.৮.৭৯. তারিখে রাত্রি ১২টায় সময় মারুয়া বাদী গ্রামের ইন্তেজালি 
মোল্লার বাড়িতে সি.পি.এম. গুন্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রাত্রি ৩টা পর্যন্ত তারা 
আক্রমণ চালায়। তারা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে এবং যারা প্রতিরোধ করতে যায় 
তাদের তারা আহত করে। পুলিশ সময়মতো আসেনি-__পরে এসেছে। ইন্তেজালি এখন বাড়িছাড়। 
হয়েছে। তারপরের ঘটনা হচ্ছে কালিয়াচক থানার অধীন করারীচাঁদপুরের গ্রামে গিয়াসুদ্দীন 
শেখ নামে একজন কংগ্রেস কর্মী আছেন এবং সে ১ বিঘা জমির মালিক । সে যখন মাঠে 
কাজ করছিল তখন মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে সি.পি.এম. নামধারী ১০/১২ জন গুন্ডা তাকে 
আক্রমণ করে এবং তার কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তাকে আহত করে। তাকে 
এমনভাবে আহত করে যে তাকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হয়। সে এখন হাসপাতালে মুমূর্য 
অবস্থায় আছে। তারপর স্যার, ২৫.৮.৭৯ তারিখে ঈদের দিন একটা অতাত্ত বাজে ঘটনা 
ঘটে। ঈদের দিন ঈদগাহে যখন হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়ছিল তখন সি.পি.এম, 
গুন্ডারা তাদের উপর মারাত্মক অন্থ নিয়ে আক্রমণ চালায় এবং তার ফলে বহুলোক আহত 
আহত করা হল। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ব্যাপারটা অতাস্ত ছোট্র। এই সরকারের 
অপদার্থতার একটা চিহ্ন আমি দিচ্ছি। আমাদের ওখানে পাথর প্রতিমার পূর্ণচন্দ্রপুর গ্রামে 
একটা ন্লুইস গেট দেওয়া হয়েছিল। সেটার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ২০০ বস্তা সিমেন্ট সেখানে 
পড়ে আছে, সারা বষকাল এই ২০০ বস্তা সিমেন্ট জল খেল। সেই সিমেন্ট জমে গিয়েছে 
মাননীয় ইরিগেশন মিনিস্টার ছিলেন তিনি চলে গিয়েছেন, তিনি থাকলে তাকেই বলতাম। 
এই শ্ইসের জন্য ২০০ বস্তা সিমেন্ট ও কয়েক হাজার টাকা সাংশন ছিল। এই সিমেন্ট নষ্ট 
হয়ে গেল। সারা বযকাল এই সিমেন্ট গলে গেল। ওখানকার মাননীয় বিধানসভার সদস্য 
আছেন তিনি দেখবেন এই শ্ত্ইসটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, ক্ষতি যা হবার তা হয়ে 
গিয়েছে। ্* 


স্রী মহম্মদ সোহরাব $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে বামফ্রন্ট সরকারের 
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ঘোষিত নীতি যে কোনও এমপ্লয়মেন্ট হবে তা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হবে। এই 
নীতি ও কাজের মধ্যে যে কত ফারাক তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ত'পনি জানেন অধান্ষ 
মহাশয়, প্রতিটা গ্রাম পথ্চায়েতে একজন করে জব আতসিটান্ট নিয়োগ করা হবে। সরকার 
ঠিক করেছিলেন যে এই সব জব আসিটেন্ট প্রার্থীরা এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধামে আসবে 
এবং তাদের মধ্যে থেকে নিয়োগ কর৷ হবে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা খবর পাচ্ছি যে এমপ্লয়ামন্ট 
এক্সচেঞ্জ থেকে আর নাম আসবেনা. সেখানে লোকালি আ্যাডভার্টাইজ করে. বিজ্ঞাপন দেওয়ার 
ফলে যে সমস্ত প্রার্থীর নাম আসবে তাদের মধ থেকে বাছাই করা হবে। আমি আপনার 
মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার এর মন্ত্রীদের বলতে চাই যে তাদের নীতি ও কাজের মধো কোনটি 
আসল? কাগজে কলমে যেটা বলছেন সেটা ঠিক, না যে কাজ করছেন সেটা ঠিক | ভামি 
এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী মহম্মদ আলি ৫ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে মালদহ জেলায় রতয়া 
থানার মধ্য কংগ্রেস (আই)রা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে সেই সম্পর্কে একটা ঘটনা বলে 
মুখামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রতুয়া কেন্দ্রের মধো কংগ্রেস (আই) সংগঠিত ভাবে 
কিছুদিন ধরে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। একথা এর আগেও আমরা বলেছি। ৪/৯ তারিখে 
এখানের স্থানীয় নেতা গৌতম চক্রবর্তী, সমর মুখার্জি, মহিউদ্দিন বিশ্বাস এবং সিদ্ধার্থ বাবুর 
এজেন্ট সাজ্জাদ হোসেন ও কিছু সমাজবিরোধী গুন্ডাদের নিয়ে রতুয়া থানার মধ্যে মহম্মদ 
যোসের বলে একজন লোকের বাড়িঘর বিধবস্ত করে দেয়, তারপর চন্ডীপুর বলে একটা গ্রাম 
আক্রমণ করার জন্য যায়। সেখানকার পাবলিক প্রতিরোধ করলেপর ওরা থানা ঘেরাও কারে 
ই পাটকেল ছোড়ে । ফলে থানার আশেপাশের চায়ের দোকান ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। 
তখন বাধ্য হয়ে এই গুন্ডাদের প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশকে দুই রাউন্ড টিয়ার গ্যাস 
ছুঁড়তে হয়েছে। টিয়ার গ্যাস ছড়ার পর তারা আস্তে আস্তে চলে যায়। এইভাবে সেখানে 
প্রেস (আই) সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। সেখানে আইন শঙ্বালা বিঘ্নিত হবাব 
সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। সেইজন্য আমি আপনার মাধামে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করন যাতে 
তিনি অবিলম্বে এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

শ্রী কমল সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল এখানে রাজা সরকারের পক্ষ 
থেকে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতে পালমন্টারি মিনিস্টার আপনার মাধমে বোনাস সম্পর্কে 
একটা নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ৮.৩৩ শতাংশ অবশাই দেবেন, যেখানে 
বেশি মুনাফা হচ্ছে সেখানে মালিকরা মুনাফা অনুযায়ী আর বেশি দেবেন এই হচ্ছে সরকারের 
নীতি ৷ এটা নাকি তারা বললেও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন 
শিল্পে এই নীতি পালিত হচ্ছেনা। বিভিন্ন শিল্পে এবং কারখানায় শ্রমিকরা অতান্ত উদ্েগের 
সঙ্গে লক্ষা করছে যে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি যতক্ষণ না একটা ঘটনা ঘট 
ততক্ষণ এই স্বীকৃতিটা স্বীকৃত হচ্ছেনা। চটকলে দেখা যাবে, এই বিবৃতিতে আছে, চটকলে 
এবার অতাস্ত অধিক মুনাফা হয়েছে। বিশ্বে চটের যে এত চাহিদা যা ১৫০-২০০বৎসরের 
মধ্যে কখনো হয়নি, এত মুনাফা এদের কখনো হয়নি। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিড়লা, 
বাজোরিয়া, সিংহানিয়া, গোয়েঙ্কা, এরা তা দিচ্ছেনা। প্রতোক জায়গায় দেখছি যে চটকলের 
শ্রমিকদের বেশি দিচ্ছেনা। আমরা বলছি অবলিম্বে যদি কোনও শ্ীমাংসা না হয় তাহলে 
চটকলের শ্রমিকরা বিশেষ করে এবং অন্যন্য শিল্পের শ্রমিকরা, তার আন্দোলনের পথে, যুক্ত 
আন্দোলনের পথে এবং লাগাতর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে। এই অবস্থায় চটকলের 
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মালিকরা এবং অন্যান্য মালিকরা এই পথে যেতে শ্রমিকদের বাধ্য না করে সেই হ্শিয়ার 
দিচ্ছি। 


[-30--2-40 ৮14] 


শ্রী মনোহর তিরকী £ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চহি। সেটা হচ্ছে এই যে উত্তরবাংলার চা-বাগান এলাকার 
ব্যাঙ্কগুলোতে ছোট নোট এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকার দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে এখান 
কার শ্রমিকদের পেমেন্ট ভালভাবে হচ্ছে না। তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে 
আগামী দিনে যখন পুজো বোনাস দেওয়া হবে, তখন যেন এই ব্যান্কগুলো থেকে এক টাকা, 
দু টাকা, পাঁচ টাকার নোট দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারজন্য আমি 
আপনাকে অনুরোধ করছি। 


ভ্রী শান্তিরাম মাহাতো ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছু দিন ধরে পুরুলিয়া জেলার 
[1912-য় ব্যাপক হারে ডাকাতি হচ্ছে। এমনভাবে ডাকাতি হচ্ছে যে প্রত্যেক গ্রামে লটকে লট 
এক সাথে অনেকগুলো বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে। এটা মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে 
এবং পুলিশও নিন্ত্রীয়। গ্রামের মানুষ পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ কোনও আকশন নিচ্ছেনা। 
সেইজন্য গ্রামের মানুষ আজকে আতঙ্কিত বোধ করছে এবং কিছুদিন আগে রঘুনাথপুরের 
কাছে রাস্তার উপর এক সাথে ১৭ ট্রাকে ডাকাতি করে রাত্রি বেলা। সেই সময় ট্রাক ওয়ালা 
বা ড্রাইভার সমস্ত এক সাথে রাত্রি তিনটা থেকে তারপরের দিন বিকেল ৫টা পর্যস্ত রাস্তা 
অবরোধ করে রাখে। দু দিন ধরে এদিক থেকে কোনও গাড়ি যেতে পারে নি, ওদিক থেকেও 
গাড়ি আসতে পারে নি। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ তার কোনও আযাকশন নেয় নি এই যে ১২/১৪ 
ঘন্টা অবরোধ করা হয়েছিল তার জন্য। আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


স্ত্রী নানুরাম রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার সাগর থানার অস্তর্গত 
গঙ্গাসাগর যৌজায় সি.পি.এম. সমর্থকরা ঘুস এবং জমি দখল ইত্যাদি কাজকর্ম প্রায়ই করে 
চলেছে। জমি দখল করেছে, জমির মালিককে উৎখাত করছে। স্থানীয় পার্টিকে জানাবার পরে 
তারা বলছে, আমাদের ঘুস দিতে হবে, তাহলে আমরা কিছু করব না। জমি দখল করব না 
বা ঘর ভাঙ্গব না। আমি স্যার একটা তালিকা পড়ে দিচ্ছি আমি অবশ্য আপনার মাধামে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেব। শ্রী অরবিন্দ গুছাইতের কাছ থেকে দু হাজার টাকা নিয়েছে, শ্ত্রী 
রাম পাড়ের কাছ থেকে চারশো টাকা নিয়েছে। এইরকম প্রায় ২০ জনের কাছে টাকা ঘুস 
নিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিচ্ছি। আই.বি কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে 
তদস্ত করে দেখা হোক-_ এইটা সত্য কি মিথ্যা। 


(গোলমাল) 
সি.পি.এম. সদস্যরা খুব চিৎকার করছেন, আপনারাই তদন্ত করে দেখুন না। 


জী মহা বাচ্চা মুজী $ মিঃ স্পিকার সাহেব, আমাদের পশ্চিম দিনাজপুরের বিভিন্ন 
থানায় কিছু কিছু এলাকায় অনাধৃষ্টির ফলে আমন ধানের বীজ ইত্যাদি মরে গিয়েছে। সমস্ত 
এলাকায় বিশেষ করে ইসলামপুর সাব ডিভিসনের তিন ভাগ ডাঙ্গা জমিতে এই অনাবৃষ্টির 
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ফলে আমন ধান হল না। আউস ধান সেটাও নষ্ট হয়ে গেল। কাজেই সেখানে ক্ষেত 
মজুরেরা সংকটে পড়েছে এবং সাধারণ গরিব কৃষকও সংকটে পড়েছে। কাজেই সেখানে 
অবিলম্বে যদি রিলিফের কাজ শুরু করা না যায় তাহলে অবস্থাটা খারাপের দিকে যাবে। 
আমি এই ব্যাপারে ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনার মারফত আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি খাদামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এই বিধানসভার চত্বরে অন্ততপক্ষে চার 
বার একথা বলেছি। বারাসাত, নব ব্যারাকপুর মধ্যমগ্রাম উদ্বাস্তু অধুধিত এলাকা। সব 
ব্যারাকপুর পর্য্যস্ত বিধিবদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করা আছে, অথচ এ এলাকাগুলি করা 
হয়নি। আজকে দ্রবামূল্য বৃদ্ধির ফলে সেখানকার জনসাধারণের এবং উদ্বাস্তদের দুঃখ ও 
যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে, এই অবস্থায় প্রতিকারের জনা এই অঞ্চলকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা 
বলে ঘোষণা করা হোক | আমি বার বার একথা বিধানসভার চত্বরে তুলেছি, খাদামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতিকার না হওয়ার ফলে আবার আজকে আপনার 
মাধ্যমে দাবি করছি যে অবিলম্বে এ এলাকাকে বিধিবদ্ধ রেশন এলকার আওতাভুক্ত করা 
হোক । 

শ্রী অহীন্দ্র সরকার $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পশ্চিম দিনাজপুরের জনতা পার্টির সভাপতি রায়গঞ্জ 
কোর্টের উকীল এবং বড় জোতদার সুদর্শন ভট্টাচার্যের উসকানিতে রাঘবনগরে কিছু দুবৃর্ত 
কৃষকের জমিতে হামলা করে তীর ধনুক নিয়ে, তার ফলে ভ্রমর সরকার এবং হরিদাস 
সরকার তীরবিদ্ধ হয়, ফলে তারা এখনও হাসপাতালে আছে। এই অবস্থায় গ্রামে একটা 
অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তিনি অতীতেও এইরূপ করেছে । আমি এই সম্পর্কে মাননীয় 
মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনারা মাধ্যমে আমি মাননীয় আইন 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সারা পশ্চিম বাংলায় প্রায় ১০ হাজারের উধের্ব দলিললেখক 
আছে, তাদের একটা সমিতি আছে এবং তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন 
করছে কিন্তু কোনও প্রতিকার পাচ্ছেনা। ১৯৪২ সালে বৃটিশ আমলে তাদের যে রেট ছিল 
আজও তা রয়েছে। দলিল মুসাবিদা করে যদি লেখে তাহলে রেট হচ্ছে ১.৫০ টাকা এবং 
মুসাবিদা না করে দলিল লিখলে ১ টাকা-_এই রেট অদ্যাবধি চলে আসছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত 
নয় এই রকম বিভিন্ন দলিল লেখকও রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দলিল লেখে এবং এই লাইসেন্স 
প্রাপ্ত দলিল লেখকের রোজগারে হাত বাড়ায় এই দলিল লেখকদের মধ্যে আছে মোক্তারবাবুদের 
এবং উকীল বাবুদের মুহুরীরা। আজকে সেই বৃটিশ আমলের তুলনায় খাদ্দ্রব্যের মূল্য 
অনেক বেড়ে গেছে, গভর্নমেন্ট স্ট্যাম্প ফি অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু এই দলিল লেখকদের 
ক্ষেত্রে মজুরি ১৯৪২ সাল থেকে এতটুকুও বৃদ্ধি হয়নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় 
এসেছেন, সরকার যদি তাদের প্রতি দৃষ্টি না দেন, আর তারা যদি বৃহত্তর আন্দোলনের নাম 
তুলে তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে লজ্জাকর পরিস্থিতি হবে। তাই আমি আশা করি যে 
সরকার এই অবস্থায় আশু প্রতিবিধান করবেন। 


ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় ঃ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, নবদ্ধীপে ইন্দিরা কংগ্রেস রক্তের 
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| [701 56001611)01, 1979] 
হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। আপনি জানেন সম্প্রতি দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধী ভানুমতির খেল 
দেখিয়ে সুবিধা করতে পারেননি, এখানে ইন্দিরা কংগ্রেস হালে পানি পাচ্ছেনা, তাদের পায়ের 
তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আসন্ন নিবচিনে ভরাডুবি দেখে এরা আবার গুণ্ডামি সন্ত্রাস 
শুরু করে দিয়েছে। আপনি জানেন যে এখানে বড়ালঘার্ট বলে একটা জায়গা আছে, তার 
সামনে বিক্রমপুর হোটেল, সেটা হচ্ছে সমাজবিরোধীদের আখড়া, আ্যান্টি সোশ্যাল ডেন, 
এখানে পুলিশের কিছু কিছু বড় কর্তা রাত্রি যাপন করে, এটা ওদের বিলাস কক্ষ বলা যেতে 
পারে। গত ৫/৯/৭৯ তারিখে রাত্রি সাতটায় পোড়ামাতলায় গুজব রটানো হয় যে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের মস্তান খোকন সাহাকে সি.পি.এম. সমর্থকরা তুলে নিয়ে গেছে, তখন ইন্দিরা 
কংগ্রেস মস্তানরা কিরণ টেলার্সের মালিক সি.পি.এম. সমর্থক দুলাল দাসকে ধরে নিয়ে যায় 
এবং শু ব্যানার্জি ও নারায়ণ দাসের দোকান লুঠ করে এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের অফিসের 
সামনে দুলাল দাস নৃশংসভাবে হত্যা করে। 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অবিলম্বে যদি সরকার দৃষ্টি না দেন তাহলে আমাদের আশঙ্কা 
আগামী দিনে নিবচিনকে এরা রাক্তের বানে ডুবিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করবেন। 


[32-40-2509 271%.] 


সী নীরোদ রায়টৌধুরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার,.৩৪ নং 
জাতীয় সড়ক-যশোর রোড-_যেটা দীর্ঘ ৫১ মাইল দীর্ঘ রাস্তা সেই রাস্তাটি আজ অবহেলিত। 
যতদূর পর্যস্ত ৩৪ এবং ৩৫ নং সড়ক একসঙ্গে গিয়েছে সে পর্যস্ত ভাল আছে কিন্তু তারপর 
থেকেই রাস্তার কোনও অস্তিত্ব নেই। কোথাও ১০ ফুট, কোথাও ১২ ফুট চওড়া এই রাস্তায় 
পাশাপাশি দুটি গাড়ি একসঙ্গে যেতে পারে না। রোজই সেখানে ত্যাক্সিডেম্ট হচ্ছে বিরাট 
বিরাট গর্ত থাকার জনা এবং তাতে অনেক লোক মার! যাচ্ছে বা আহত হচ্ছে। এই অবস্থা 
হচ্ছে তিন নং গেট থেকে অশোকনগর পর্যস্ত এবং তিন নং গেট থেকে হাবড়া হয়ে জয়বাটি 
পর্যস্ত। সেখানে সার, রাস্তার কোনও চিহ্ন নেই, বিরাট বিরাট গর্ত আছে। কোথাও ৫ ফুট, 
কোথাও ৭ ফুট গর্ত হয়ে আছে এবং বিরাট বিরাট গাছ পুঁতে রাখা হয়েছে। এর ফলে 
সেখানে বুলোক আহত হচ্ছে। স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, 
দয়া করে এ অঞ্চলটি একবার দেখে আসুন এবং অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে কত লোক যে মারা যাবে তার কোনও ঠিক নেই। 
আমি আবার অনুরোধ করছি, অবিলঘ্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী অতীশচন্ত্র সিনহা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অপারেশন বগরি নামে কি রকম 
অত্যাচার চলছে তারই একটি দৃষ্টাস্তে আপনার মাধ্যমে এই সভায় রাখতে চাই এবং মাননীয় 
ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, মুর্শিদাবাদ জেলার সিমুলিয়া 
গ্রামের ঘনশ্যাম চ্যাটার্জি কয়েক বিঘা জমির মালিক | তার জমিতে মিথ্যা করে বর্গ 
বসানোর চেষ্টা চলছে এবং বসানো হয়েছে। হাইকোর্টের ইনজাংশন থাকা সত্বেও সেই জমিতে 
জোর করে সি.পি.এম. এর লোকুরা চাষ করছে এবং সেখানে স্থানীয় প্রশাসন থেকে কোনও 
সাহায্য সে পাচ্ছেনা। এমন কি কান্দির এস.ডি.জে.এম.-এর কোর্টে কেস করার পরে সেই 
এস.ডি.এম. মহাশয় সেখানকার যারা দুবূর্তকারী তাদের আ্যারেস্ট করার অডারি দিয়েছিলেন 
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কিন্তু সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের তাদের আরেস্ট করার নাম করছেন না। এইভাবে 
সেখানে শাস্তিশৃঙ্খলা শুধু যে বিদ্মিত হচ্ছে তাই নয় সেখানে ন্যাযযভাবে যিনি জমি চাষ করার 
অধিকারী তাকে চাষ পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি স্যার, এই দরখাস্তটি- আপনার 
কাছে দিচ্ছি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয়কে দেবার জন্য এবং অনুরোধ করছি, যথাযথভাবে 
তদন্ত করে যার চাষ করবার অধিকার আছে সে যাতে নির্বিকারে চাষ করতে পারে মন্্রী 
মহাশয় তার বাবস্থা করুন। 
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শ্রী হরিপদ জানা (ভগবানপুর) £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সভায় রাখছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট যাতে এর সুবিচার পাওয়া 
যায় তার বাবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। স্যার, ল আতন্ড অডারের উপর আমাদের 
এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে সেটা স্যার, আপনি জানেন। আমি আমার এলাকার একটি 
বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। স্যার, আমার ভগবানপুর কন্পটিটিউয়েলির 
বাহাদুরপুর গ্রামে গত ২১.৬.৭৯. তারিখে সি.পি.এম-এর লোকরা পরেশ মান্না এবং অন্যান্যদের 
উপর আক্রমণ করে। সেখানে তার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, তার গোয়ালঘরে 
আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সেখানেই তারা থামে নি, তার বাড়ির লোককে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে 
প্রহার করেছে। এসব কথা তারা ২১.৬.৭৯. তারিখে বিভিন্ন দপ্তরকে জানিয়েছেন মুখামন্ত্ী 
মহাশয়কে জানিয়েছেন, স্থানীয় ডি.এম., এস.পি., এস.ডি.ও.. এস.ডি.পি.ও সকলেই জানিয়েছেন। 
তারা আরসন কেসের আসামি__কিন্তু তাদের এখনও পর্যন্ত কেন আরেস্ট করা হচ্ছে না তা 
আমি বুঝতে পারছি না। এবং স্থানীয় সি.পি.এম. কমীদের সঙ্গে এস.পি. এবং রাইটার্স 
বিল্ডিংয়ের অফিসারদের এমন ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছে যে এঁ সমস্ত সমাজবিরোধীদের 
সি.পি.এম.-দের চাপে এখনও পর্যন্ত আরেস্ট করা হচ্ছে না। মুখ্ামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু তা সব্তেওত কোনও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এখনও পর্যস্ত হচ্ছে না। তাদের 
আরেস্ট পর্যন্ত করা হচ্ছে না। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রীর এ সম্বন্ধে হাউসে একটা স্টেটমেন্ট 
করুন এবং এখানে জনসাধারণের মধ্যে যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তিনি তার নিরসন 
করুন। পরেশ মান্নার এবং অন্যান্য আরও কয়েকজনের নিজহাতে চাষ করা জমি সেখানে 
৩৮ জন সাজসী ভাগচাষী সৃষ্টি করে তাদের সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে 
জে,এল.আর.ও এনকোয়ারি করেছেন। কিন্তু সেই এনকোয়ারি রিপোর্ট এখনও পর্যস্ত এস.ডি.ও.- 
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র কাছে পর্যন্ত পাঠানো হল না। কেন পাঠাতে পারছেন না তা আমরা জানি এবং সেই 
রিপোর্টও আমরা দেখছি। সেই রিপোর্ট যাতে সত্বর রাইটার্স বিল্ডিংসে আসে তার জন্য 
মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্ত্রী বিনয় চৌধুরি মহাশয় যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন দাবি আমি জানাচ্ছি এবং 
এই রিপোর্ট যাতে আমরাও পাই তার বাবস্থা যেন তারা করেন। 


শ্রী রাসবিহারী পাল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে একটি “অতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার ও এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার 
কাথি থানার গজাচাউলী, পরিহরা ও পাঁচবেড়া প্রতি গ্রামে গত ৫1৬।৭৯ তারিখে যে ব্যাপক 
গণলুষ্ঠন হয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতিতে হয়েছে তার প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস.পি. প্রভৃতি এই বিষয়ে 
তদস্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় রাজাপাল মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তৎস্তেও 
আজ পর্যস্ত সেই সব দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার বা হাজার হাজার টাকা মুল্যের লুষ্টিত মালের 
উদ্ধারের জন্য কোনও কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। আমি আপনার মাধ্যমে এর 
প্রতিকার দাবি করছি এবং পুলিশ যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা এই সভায় উপস্থিত করার দাবি 
রাখছি। মাননীয় রাজ্যপালের নিকট যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে তার প্রতিলিপি এবং 
বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঁচবেড়া গ্রামের শ্রী গোপালক্মার মন্ডলের পত্র আপনার নিকট 
উপস্থিত করছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে পূর্তিমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া এক নং ব্লকের উপর দিয়া রাতুলিয়া গোবর্ধনপুর 
ভায়া হাউর রেল স্টেশনের উপর দিয়া একটি রাস্তা তৈরি হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এ 
রেল স্টেশনের কাছে রাস্তাটি আটকে পড়ে আছে। কারণ রেল কতৃপক্ষের কাছ থেকে 
পারমিশন নেওয়া হয় নি। আমি অনুরোধ করব যাতে রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মন্ত্রী 
মহাশয় সত্বর পারমিশন নেবার ব্যবস্থা করেন এবং এই রাস্তা যাতে ত্বরান্বিত হয়। কারণ 
অনেকগুলি থানার লোকের যোগ্য ব্যবস্থা ভীষণভাবে ব্যহত হচ্ছে। ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে 
এই রাস্তার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ঘোরাই নদীর উপর ব্রিজের জন্য ও মেদিনীপুর 
ক্যান্ডেলের উপর ব্রিজের জন্য কোন টাকা ধরা হয় নি। এবং এই ব্রিজ না হওয়ার জন্যও 
রাস্তাটির কাজ বাহত হচ্ছে। এবং এর ফলে ৭টি থানার লোকের যোগযোগ ব্যবস্থা অচল 
হয়ে গেছে। আমি পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এঁ দুটি ব্রিজের জন্য বাজেটে টাকা 
বরাদ্দ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পারমিশনের জনা সত্বর যোগাযোগ 
করেন। আমি এই রাস্তাটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর বিশেষভাবে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


[-50--3-30 ৮7৬] (01-001010 10509011157) 


শ্রী সেখ ইমাজুজ্দিন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ অনেক বিতর্কিত বিষয়ে 
কথাবাতাঁ হল। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই। আজকে 
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পশ্চিমবাংলার পল্লীগ্রামে যারা দিনমজুর, কৃষিমজুররা কোনও কাজ পাচ্ছে না। তারা অনাহারে, 
অধাহারে তাদের পরিবার নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার মেহনতি মানুষের, 
শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করে। তাদের প্রশ্ন করি যে তাদের দৃষ্টি 
এই সমস্ত মানুষের প্রতি আছে কি না? তাদের প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। গত 
বছর আপনারা জানেন যে আর.ডব্রুপি. স্বীমে কিছু কিছু লোকের কাজ হয়েছে এবং তারা 
সেই সময়ে কিছু কিছু কাজ পেয়েছিল। কিন্তু এবারে কেন্দ্রীয় সরকার গম দিচ্ছে না, টাকা 
দিচ্ছে না এই অজুহাতে এই সব স্কীম এর কাজ বন্ধ করা হয়েছে। দিনমজুররা তো কাজ 
পাচ্ছে না তার উপর পঞ্চায়েতের প্রধান যাঁরা তাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। কারণ ঠাদের পকেটেও 
পয়সা আসছে না এবং মেহনতি মানুষও পয়সা পাচ্ছে না। বামফ্রম্ট সরকারকে বিশেষ ভাবে 
এই বিষয়ে দৃষ্টি দেবার জনা বলছি যাতে অবিলম্বে তারা কাজ পায় এবং তাদের যাতে 
রোজগার হয়। এই কথা বলে আমার বক্তবা শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি একটা ছোট্ট ঘোষণা করতে চাই। আমি আমাদের বিভিন্ন দলের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসতে চাই। এই সভায় প্রাইভেট মেম্বার'স বিজনেসে কে কখন বলবেন 
সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আগে যে নিয়ম ছিল তাতে একটু অসুবিধা হাচ্ছে। যাই 
হোক, জনতা দল, কংগ্রেস, কংগ্রেস (আই), ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি.. সি.পি.আই.(এম), 
এসইউ.সি.'র এক জন করে প্রতিনিধি আমার কাছে ৩টার সময়ে আসবেন। 
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ভ্রী অমেলন্দ্র রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা প্রিভিলেজ মোশন দিয়েছি। 
এটা অমৃত বাজার পত্রিকায় বিভিন্ন দিনে যেভাবে হাউসের প্রসিডিংস রিপোর্টেড হচ্ছে সেই 
সম্পর্কে | এই রিপোর্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এতে হাউসের অমযাদা করা হয়েছে 
এবং হাউসের অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে হাউসের সদস্য হিসাবে 
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আমাদের যে অধিকার সেই অধিকার খুন্ন করা হয়েছে। এই ব্যাপারের উপর আমি বিশেষ 
করে আজকের এবং কালকের রিপোর্ট দুটি উল্লেখ করে দিয়েছি। প্রসিডিংসের সঙ্গে আপনি 
অনুগ্রহ করে মিলিয়ে দেখবেন যে এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রসিডিংসের কতখানি মিল আছে বা 
কতখানি মিল নেই। এই সংশ্লিষ্ট বাপারে আমি মনে করি যে পালামেন্টে এবং ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন বিধানসভায় যে সব নজীর আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সব নজীরের সঙ্গে মিলিয়ে 
যেন আমার এই অভিযোগ বিচার করা হয়। আমি চাই এটা আপনি প্রিভিলেজ কমিটিতে 
দিন, এইগুলো হওয়ার দরকার আছে। আমি আপনার কাছে প্রটেকশন চাইছি, মেম্বার হিসাবে 
যদি আমরা এখানে প্রটেকশন না পাই, তাহলে আমাদের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হবে। 
সেই জন্য আপনার প্রটেকশন প্রার্থনা করে এবং আমি যে বিষয়টা রেজ করেছি, যে রিপোর্টের 
উপর ভিত্তি করে, সেটা অনুগ্রহ করে পরিক্ষা করে দেখবেন। প্রয়োজন বোধে আপনি 
প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠান। এই হচ্ছে আমার সনির্বদ্ধ অনুরোধ। 


রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ অন এ পয়েন্ট অব অডার। আমার মনে প্রেসের স্বাধীনতা 
আছে কিনা জানি না। ওঁর সময় থাকবে কি না জানি না। প্রেস দুটো কথা লিখেছে কি 
লেখেনি জানিনা, আমরা তো আজ পর্যস্ত সব খবরের কাগজ পড়ে দেখেছি, বাইরের কেউ 
কিছু বললে-_-তিনি মেম্বার নন, তার সম্বন্ধে প্রিভিলেজ রাখি। কিন্তু এখানে আমি বুঝতে 
পারলাম না যে অমল বাবু হঠাত-_ 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনার বোঝার কোনও দরকার নেই। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ আমরা তো মেম্বার, আমাদের বোঝার দরকার আছে। যেমন 
আপনি বুঝবেন তেমনি আমিও বুঝব। শুধু যে আপনি বুঝবেন তাই নয়, আমারাও বুঝব। 
কারণ হাউসটা তো আমাদের নিয়ে সুতরাং আমরা তো সেটা বুঝবো। বুঝতে পারলাম না, 
হঠাৎ এই ভাবে আবার পেপারের উপর আক্রমণ চালানোর কোনও কারণ আছে কিনা। 


মিঃ স্পিকার ঃ উনি প্রিভিলেজ তুলেছেন, আমি নোটিশ পেয়েছি, সেটা পরে দেখব। 
এখনই বিতর্কের কোনও প্রয়োজন নেই। 
[২-30--3-40 ৮14.] 
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শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই £ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাব “পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভ। 
উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এক 
অনিশ্চিতের পথে নিয়ে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে 
পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে অস্থিরতা, অব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থা শিক্ষার মুলে 
কুঠারাঘাত করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিভাযা নীতি ও স্নাতক পযায়ে ইংরাজী ও বাংলাকে 
এচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত দেশকে আত্মহননের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বস্তুত শিক্ষক ও 
শিক্ষাকে ধ্বংস করার এক পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের কর্মপদ্ধতির মধো লক্ষা করা 
যাচ্ছে। 


তাই এই সভার অভিমত এই যে. শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিকাশ তথা প্রশাসনিক 
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স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, সুচিদ্ভিত ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক |" 


মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব আমি রেখেছি, সেই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রাথমিক 
শিক্ষার স্তর থেকে আমার বক্তবা শুরু করছি। 


স্যার, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরির কাজ শুরু হয়। 
বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তারা ভবিষ্যতে জাতির 
মান মযাদা সম্মান রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু স্যার, আমরা দেখলাম এই বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেখানে এমনভাবে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, এমন ভাবে 
পাঠাপুস্তক রাখা হয়েছে যে, তার মধো দেখানো হচ্ছে গণেশ হচ্ছে শোষণের দেবতা এবং 
তার বাহনকে শোষকের ক্রীড়নক বলা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এই জিনিস 
দেখা যাচ্ছে। সার, এই ভাবে যদি ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় তাহলে ভয়াবহ অবস্থার 
সৃষ্টি হবে, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। স্যার, ক্লাস টু, ক্লাশ থ্রির ছাত্রদের শেখানো 
হচ্ছে বুজেয়া কাকে বলে, শোষণ কাকে বলে, শ্রেণী সংগ্রাম কাকে বলে। স্যার, শিশুদের 
ভিতর এইভাবে প্রথম থেকেই বিদ্বেষ ঢোকানো হচ্ছে। স্যার, শিশুদের যদি প্রথম থেকেই 
এইভাবে শেখানো হয় যে, কিছু লোক আমাদের শোষণ করছে, বুজোয়ারা রয়েছে, তাহলে 
তাদের মধো জাতীয়তাবাদ কোথা থেকে গড়ে উঠাবে? তাদের মানুষ করার যে উদ্দেশ্য সেই 
মানুষ কি করে গড়া হবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। 


মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের মাত্র ৩০০ টাকা বেতন দেওয়া 
হয়। এবিষয়ে প্রাইমারি শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছেন অভিযোগ জানিয়েছেন 
আবেদন জানিয়েছেন। আজকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখছি মূলামান শতকরা ১৯-ভাগ বেড়ে 
গেছে। তাহলে সেখানে ৩০০ টাকা দিয়ে একজন প্রাথমিক শিক্ষক কি করে সংসার চালাবেন, 
ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবেন£ঃ অথচ এ বিষয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার কোনও রকম 
চিন্তা-ভাবনা করছে না। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বার বার এই বিধানসভায় বলেছি যে, অগনাইজড 
টিচারদের মধ্যে যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক ১০/১১ বছর ধরে বিনা বেতনে নিজেদের 
পয়সায় ঘর-বাড়ি করে প্রাথমিক স্কুল চালাচ্ছেন তাদের আজকে তাড়িয়ে দিয়ে সরকার 
নিজেদের লোকেদের সেখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। অনেক জায়গায় ওরা যে সমস্ত স্কুল করেছিল 
সেই সমস্ত স্কুল ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে বা তাদের স্কুলে যাতে ছেলে-মেয়েরা না যায় তার 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে অরগ্যানাজাইড টিচারদের প্রতি, অরগ্যানাইজড স্কুলের 
প্রতি ইনজাস্টিস করছেন। এই কথা বিধানসভায় বারে বারে বলা হয়েছে। সুতরাং আমি 
বলছি সহানুভূতি দেখাননি এবং দেখাবারও চেষ্টা করেননি। তারা দলবাজির চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, স্কুল বোর্ডের যিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তিনি 
গ্যাডহক হিসাবে হয়েছেন। তারা সে সমস্ত প্রাইমারি প্যানেল তৈরি করেছেন সেই প্যানোলে 
আমি দুনীতি, কারচুপি ভূরি-তুরি দৃষ্টান্ত দেখছি। আমি দেখছি প্াযানেলগুলি তৈরি করা হয়েছে 
ক্যাডার দ্বারা। কোনও শিক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি বা অনা কোনও দলের সদস্যদের নেওয়া 
হয়নি, ক্যাডাররা লিস্ট তৈরি করছে। এর মধ্যে লক্ষ্য করছি, যারা পঞ্চায়েত নিবাঁচিত সস 
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পঞ্চায়েত প্রধান যারা কমপার্টমেন্ট পেয়ে পাশ করেছেন, সাপ্লিমেন্টারি পেয়ে পাশ করেছেন 
যেহেতু এবং সি.পি.এম. পার্টির সদস্য সেইহেতু তাদের প্যানেল ভুক্ত করা হয়েছে হোয়ার 
ত্যাজ ফার্্ ডিভিসন স্কলারশিপ পাওয়া ছেলেরা রয়েছে তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়নি। 
তাদেরকে বলা হচ্ছে যারা সাপ্লিমেন্টারি এবং কমপার্টমেন্টাল পেয়ে পাশ করেছে তারা অনেক 
কিছু জানেন তোমরা-যারা ফার্ ডিভিসন পাওয়া ছেলে-- তারা যোগা নও। তবে যদি 
সি.পি.এম. হতে পারো তবেই আমরা প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতাম। এই রকম প্রতিটি 
পাচ্ছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, মধ্য শিক্ষা পর্যদে শ্রী ভবেশ মৈত্র তিনি 
আডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে আছেন। এই আডমিনিস্ট্রেটের পদের নিয়ম হচ্ছে প্রতি ৬ মাসের ' 
মধ্যে ইলেকশন করতে হবে। কিন্তু ২ বছর ২ মাস হয়ে গেল এখনও (খানে রি- 
কনসিডারেশনের কাজ হল না, মধ্যশিক্ষা পর্যদে নিবচিন করা হল না। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, এই ভবেশ মৈত্র যিনি এবি.টি.এ. পরিচালিত বি.টি. কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তাকে 
এখানে নিয়ে এসে বসানো হয়েছে। ইনি লেস কোয়ালিফায়েড । আপনি জানেন স্যার, ইনি 
বি.কম. পরীক্ষায় সাপ্লিমেন্টারি পেয়েছিলেন তবুও এনাকে নিয়ে এসে বসানো হল মধ্শিক্ষা 
বোধ হয় বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে রয়েছেন। কালকাটা ইউনিভার্সিটি সদসারা রয়েছে 
হল যেহেতু সি.পি.এমের লোক বলে। জানি ওরা সি.পি.এম. ছাড়া কাউকে আনবেন না। কিন্তু 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যোগ্য বাক্তি কেন আনলেন না? এ ভদ্রলোককে ইউ.জি.সি. স্কেলে প্রায় 
আড়াই হাজার টাকা করে মাহিনা দেওয়া হচ্ছে যিনি লেস-কোয়ালিফায়েড। এরা গণতন্ত্রে 
কথা মুখে বলেন কিন্তু গণভান্ত্িক উপায়ে নিবচিনের পথে যেতে চাইছেন না, ভয় পাচ্ছেন 
কেননা ওনারা জানেন জয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। মধাশিক্ষা শিক্ষক সংগঠন সি.পি.এমের 
শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আযডমিনিস্ট্রেশনেও কো-অরঙ্ডিনেশন কমিটি পরিচালনা করছেন। 
প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি একটা সি.পি.এম. সংস্থা। মধ্যশিক্ষা 
পর্যদে দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ডারি এডুকেশন যারা চালাচ্ছে এবি.টি.এ.- তারাই সমস্ত কর্তৃত্ব 
এবং নিয়ম নিধারিণ করছেন। তারা যেভাবে বিধি নির্দেশ করবে সেইভাবে মন্ত্রীরা চলছে এবং 
সেইভাবে সরকার চলেছে। তাই স্যার, একটা আপিল কমিটি করা হয়েছে তাতে 
এ.বি.টি.এ.-র সমস্ত সদসারা রয়েছেন। 
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যে সমস্ত শিক্ষক আবেদন নিবেদন করেছেন তাদের কথা ঠিকমতো তারা শোনেন না, 
তাদের আবেদন নিবেদনে সাড়া দিচ্ছে না, যেহেতু তারা সি.পি.এমের সদস্য নন। অন্য দলের 
বেলায় তাই তাদের উপর ইনজাসটিস হচ্ছে জাসটিস হচ্ছে না। তারপর আর একটি জিনিস 
আমরা দেখছি রেকগনিশন কমিটি -_ রেকগনিশন কমিটি যেটা রয়েছে মধাশিক্ষা পরিষদে 
সেখানে কমিটি বলে কিছু নেই, সেখানে কোনও কাজ হচ্ছে না। মিঃ অমিতাভ সেন, যিনি 
এবি.টি.এর একজন বড় কর্মকর্তা বলে পরিচিত তিনি এখন স্কুলগুলিকে ইলপেকশন করছেন। 
আমরা এতদিন দেখে এসেছি যে স্কুল যখন ডি.আই. ইন্গপেকশন করেন তখন অনা অফিসার 
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সঙ্গে থাকেন। কিন্তু মিঃ অমিতাভ সেন যখন ফাইন নিয়ে স্কুল ইলপেকশনে যান তখন তার 
সঙ্গে কোনও ডি.আই.এর অফিসার থাকেন না। তিনি নিজেই ইলপেকশন করেন, এবং তার 
রিপোর্টই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। এই রকম তার রেকমেনডেশনের উপর স্কুলগুলিকে 
রেকগনিশন দেওয়া হচ্ছে। ম্যানেজিং কমিটি সম্বন্ধে বার বার করে বিধান সভায় কথা 
উঠেছিল, অনেক জায়গায় ম্যানেজিং কমিটিকে সুপারসিভ করে আডমিনিস্্টের বসানো 
হয়েছে। আযডমিনিস্ট্টর হিসেবে বসানো হয়েছে কোনও জায়গায় কারখানার শ্রমিককে, 
কোথাও ননম্যাট্রিক লোককে | অথচ যেখানে প্রায় ডজনখানেক বি.এ. এম.এ. রয়েছে তাদের 
কাউকে নেওয়া হয়নি আডমিনিস্ট্টের হিসেবে, যেহেতু তারা সি.পি.এম. নয়। নিজেদের 
দলের লোক বসানো হচ্ছে, সিপিএমের লোক না হলে আডমিনিস্ট্রেটের হবে না। এট। 
অতান্ত অন্যায় এবং নির্দয়ভাবে বসান হচ্ছে। ম্যানেজিং কমির্টিগুলিকে জোর করে সুপারসিভ 
করে আইনকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে করা হচ্ছে। অনেক স্কুলে দুই জন করে হেডমাস্টার রয়েছে, 
সেখানে দুটো করে বা দুবার করে টেস্ট পরীক্ষা, আনুয়াল পরাক্ষা ইচ্ছে। ৩৬টি স্কুলে এই 
রকম অবস্থা। দুইজন হেডমাস্টার, একজন বোধহয় আগের কংগ্রসের কিংবা অনাদলের 
লোক। একন তারপর নিজেদের মনোভাবাপন্ন লোক নিয়ে এসে বসানো হচ্ছে দুটো 
হেডমাস্টারের মাইনে দিতে প্রতিমাসে দুই হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। চরম নৈরাজা আমরা 
দেখছি। স্যার, সরকারি টাকা জনগণের টাকা, ওরা গৌরী সেনের টাকার মাতা খরচ করছেন। 
যে সমস্ত শিক্ষকরা ৫/৭ বছর ধরে ছিলেন না, তাদের আবার নিয়োগ করা হয়েছে উইথ 
ইনক্রিমেন্ট এই কনডিশনে যে অর্ধেক টাকা পার্টি ফান্ডে টাদা দিতে হবে। নিজেদের দলের 
লোক। সুপারিকল্পিতভাবে এই কাজ করা হচ্ছে। সেকেন্ডারি স্কুলে ক্লাস থ্রি. ক্লাস ফোর 
স্টাফের কথা বিধানসভায় বলেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শুনেছেন, আজ পর্যন্ত প্যানেল হল 
না। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। ইংরাজীর ব্যাপারে এই 
সরকারের নীতি অপূর্ব। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত ইংরাজী তুলে দেওয়া হয়োছে, 
আবার পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত ইংরাজী রয়েছে এবং বলা হয়েছে শতকরা ২০ 
মার্ক পেতে হবে তাহলেই হবে। সেখানে শুধু ওয়ার্কিং নলেজ থাকলেই হবে। আবার দেখলাম 
একাদশ __ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ানো হচ্ছে, সেখানে শতকরা ৩০ নম্বর পেতে হবে, অর্থাৎ 
২০০র মধ্যে ৬০ পেলেই হবে। আবার যখন কলেজে ডিগ্রি কোর্সে যাচ্ছে তখন ইংরাজী 
বাংলা ভাষা কিছুই থাকছে না, তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সরকার বাংলা ভাষায় কি করে 
কাজ করবেন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিকে ওঁরা চালু করেছেন। এখানে অনেক সদসা 
আছেন খারা নাকি ইংরাজী একেবারে তুলে দিতে চান। কেন্দ্রীয় ত্রি ভাষা নীতির মুন্ডান্োদ 
আপনারা করলেন। সংস্কৃত যেটা ভাষার জননী ছিল তাকে শেষ করে দিলেন। হায়ার সেকেন্ডারি 
কাউন্সিল এর কোনও শিক্ষাবিদকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে রাখার জনা ডাকা হল না। আমর৷ 
দেখলাম সেখানে রাতারাতি ডঃ গাঙ্গুলী যিনি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির কমার্সের হেড ছিলেন 
তাকে সরিয়ে দিয়ে প্রমোদ বাবুর শ্লেহধন্যা অনিলা দেবীকে রাখা হল। এঁর বয়স ৬৭ -- 
ইনি বি.টি. ফেল এবং একটি স্কুলের আসিস্ট্ট টিচার ছিলেন। এই রকম সুপার আ্যানুয়েটেড 
লোককে সেখানে বসানো হল। অথচ এড়কেশনের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে কোনও সুপার 
আনুয়েটেড লোককে বসানো হবে না। তারপর সেখানে যে সমস্ত মেম্বার ছিলেন তাদের 
মধ্যে ৬।৭ জন ডক্টরেট ছিলেন। তাদের সরিয়ে দিয়ে বেশির ভাগ সি.পি.এম. এর এবং 
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কিছু কিছু আর এস.পি. ও ফরোয়ার্ড রকের লোককে আনা হল। এইভাবে চূড়ান্ত দলবাজি 
করতে লাগলেন। জ্যেতিবাবু অনিলা দেবীকে সেখানে বসাতে চান নি কিন্তু যেহেতু তিনি 
প্রমোদপন্থী সেইজন্য তাকে সেখানে রাখা হয়েছে। এই হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলে ডঃ 
গাঙ্গুলী প্রথম থেকেই ছিলেন এবং অত্যন্ত সততার সঙ্গে এখানকার সিলেবাস পরীক্ষা ইত্যাদি 
নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। তিনি খুব কোয়ালিফায়েড ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁকে সরিয়ে দিয়ে এমন 
লোককে দেওয়া হল যিনি লেস কোয়ালিফায়েড | হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলে যে ভোকেশনাল 
স্বীম ছিল ............... কেন্দ্রীয় সরকার যখন ১০ প্লাস ২ প্লাস ৩ চালু করেছিলেন তখন তার 
উদ্দেশা ছিল শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র কারিগরি ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করবে যাতে তারা সেল্চ 
এমপ্লয়েড হতে পারে। কিন্তু এঁরা সেটাকে উঠিয়ে দিয়ে বেকার তৈরি করছেন যাতে তারা 
বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে। ইউনিভার্সিটির কথা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি ভি.সি. করলেন প্র 
রমেন পোদ্দার মহাশয় কে । তিনি প্রমোদ বাবুর মনোনীত ব্যক্তি। ইউনিভার্সিটির সমস্ত 
অফ ডিসেন্ট দিয়েছিলেন। তিনি বি.এস.সি. অনার্স সেকেন্ড ক্লাস এম.এস.সি. যেখানে সুশীল 
মুখার্জি, আশুতোষ মুখার্জির মতো লোক ছিলেন তাদের জায়গায় এরূপ একজন লোককে 
আনা হল কেন না এঁর দ্বারা কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে সিপি.এম এর কর্তৃহ্ব বাড়বে। 
আমরা জানি এ বাপারে শঙ্ু বাবুর হাত পা বঁধা। আমার এলাকায় একটা কলেজে আমাকে 
গভঃ নমিনি করবার কথায় শম্ভুবাবু বলেছিলেন তার উপায় নেই। প্রোভিসি, আযকাডেমিক, 
দীপ্তি দত্ত যিনি গোয়েঙ্কা কলেজের প্রিলিপাল ছিলেন তাকে আনা হল কারণ তিনি প্রমোদ 
বাবুর লোক | এখানকার যিনি রেজিস্টার তিনি একজন পি.ডাব্রুডির কন্ট্রাকটর এইভাবে 
সিপি.এম এর সমস্ত লোককে ডেকে ডেকে আনা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস এর দায়িত 
ছিল একজন ভারত বিখ্যাত সীতার ভুবনেশ্বর পান্ডে মহাশয়ের উপর। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে 
অশোক বসুকে করা হল কারণ তিনি প্রমোদ বাবুর লোক 1 এই ভাবে সি.পি.এম এর লোক 
বেছে নিয়ে এসে ইউনিভার্সিটির অফিসার করা হচ্ছে। শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয় বর্ধমান 
ও যাদবপূর ইত্যাদি জায়গায় দেখছি সি.পি.এম ছাড়া অন্য দলের যারা সমর্থক তাদের মধ্যে 
নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। সি.পি.এম বলছে যে আমাদের রাজত় এখনও দুই আড়াই 
বছর আছে এর মধ্যে আমরা একটা মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করব। সেইজনা বলছি শিক্ষার ক্ষেত্রে 
দলবাজি বন্ধ করুন, অব্যবস্থা বন্ধ করুন এবং শিক্ষা সর্বজনীন বিকাশের জনা যদি সচেষ্ট 
হন তাহলে আমরা সহযোগিতা করব। এই বলে আমি শেষ করছি। 
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স্রী হরিপদ ভারতী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সঙ্গসা রজনীবাবু যে প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছেন মুলত তাকে সমর্থন করার জনা দীঁড়িয়েছি। আমরা বক্তব্যের মধ্যে কেবলমাত্র 
বর্তমান সরকারের শিক্ষা নীতির সমালোচনা করে আমার সমস্ত কথা সমাপ্ত করতে চাই না। 
আমি চাই বর্তমান শিক্ষা জগতে যে মালিনা ধীরে ধীরে জমে উঠেছে তাকে দূর করার জন্য 
সরকার তৎপর হবেন। আমি ধিধানসভায় শিক্ষা খাতে বক্তবোর সময় এই কথা বলেছিলাম 
কোনও স্বাধীন উন্নতশীল দেশে তার শিক্ষা বাবস্থা কম গুরুত্বপূর্ণ এটা চিদ্ভা করতে পারে এই 
কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি লক্ষা করছি বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রতি যথাযথ 


1101101 01৩067 90156 - 185 571 


গুরুত্ব দিচ্ছেন না এবং শিক্ষা বাবস্থাকে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন 
না। বরং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক শিক্ষা জগতে ধীরে ধীরে একটা অরাজকতা দেখা 
দিয়েছে। এটা কারা করেছেন তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে এটা 
একটা সংকটের কথা। সেই সংকট সম্বন্ধে যদি আমি বক্তবা না রাখি এবং সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ না করি তাহলে আমার কর্তবো অবহেলা করা হবে। দূ বছর আগে এই সরকার 
তার প্রথম শিক্ষা খাতে বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে তারা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
করবেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক বছরে এক হাজার প্রাথমিক স্কুলে তৈরি করবেন। 
আমি যদি স্মরণ করতে পারি এবং আজকে দু বছর পর যদি শিক্ষা মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয় 
যে আপনি কটা প্রাইমারি স্কুল গড়েছেন এক হাজার দূরের কথা তাহলে নিঃসন্দেহে উত্তর 
খুব উৎসাহব্যাঞ্জক হবে না। (এ ভয়েস - বন্যা হয়েছে) আমরা জানি বন্যায় ক্ষয় ক্ষতি বাধা 
সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বন্যায় কি সমস্ত পরিকল্পনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এমন ভাবে 
যে দু'বছরে একটা স্কুলও করতে পারলেন না? আপনাদের এই যুক্তি নিশ্চই কোনও বিচার 
বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সমর্থন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি যে গ্রামে অনেক উৎসাহী 
যুবক, তারা কোন দলের সেটা বড় প্রশ্ন নয়, কোন জমানায় শুরু করেছিল সেটাও গুরুত্বপূর্ণ 
কথা আমার কাছে নয়, কিন্তু সেই বিদ্যোৎসাহী যুবকরা গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করবার 
অর্থাৎ গ্রামে যাদের আমরা বলে থাকি অর্গানাইজড টিচার্স তারা তা করেছিলেন। কিন্তু তার 
পরবর্তীকালে আপনারা দলের দিকে চেয়ে সেই অর্গানাইজড টিচারাদের রাজনৈতিক রঙের 
স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষকদের স্বীকৃতি দেননি। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়কে রাজনীতির উর্ধে বিবেচনা 
করবেন এটা আমার প্রত্যাশা। কিন্তু মাঝে মাঝে অর্গানাইজড টিচাররা আন্দোলন কারেন, 
দাবি-দাওয়া উপস্থিত করেন, আইন অমান্য আন্দোলন করেন এইসব দেখছি আর ভাবছি এই 
যে দেশের শিক্ষিত যুবক যারা স্কুল তৈরি করেছে এরা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের 
পতাকাবাহী, হয়ত বা তাকে সমর্থন করে, এই অপরাধে এদের সমস্ত প্রচেষ্টা ভাগ পরিশ্রম 
বার্থ হবে এটাই কি সরকারি নীতি হতে পারে? এই প্রন্ম আমি করব। প্রাথমিক স্কুলগুলির 
কথা শুধু নয়, প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থাটা আজকে বর্ণনা করে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে 
বলতে হবে না। কারণ, মাত্র কয়েকদিন আগে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক এসেছেন 
এসপ্ল্যানেড ইন্টে, আইন অমানা করেছেন, তাদের দাবি-দাওয়া বহুবার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
পেশ করেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ভাদের কথায় কর্ণপাত 
করেননি। শেষ পর্যস্ত বাধা হয়ে শিক্ষকরা আইন অমানা করেছেন, হাজার হাজার শিক্ষক 
গ্রেপ্তার বরণ করেছেন, এটা নিশ্চয়ই আশার কথা উৎসাহের কথা নয়, সরকারি কৃতিতের 
পরিচায়ক নয়। আমি একথা আপনাদের কাছে বিশেষ করে বলতে চাই জানক প্রাথমিক 
মাস মাইনে পান না। মাননীয় ম্পিকার মহাশয়, আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে আপনাকে 
জানাতে চাই যে এই বিধান সভায় ২ বছর আগে হিংগল গঞ্জের কয়েকটি প্রাথমিক শিক্ষক 
কয়েক মাস বেতন পান নি এই অভিযোগ এনেছিলাম, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন 
জানিয়ে ছিলাম আমার সংবাদ হিংগলগঞ্জের বহু শিক্ষক আজ তাদের বেতন পান নি। তারা 
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শিক্ষকতা করবেন, আপনারা স্বীকার করে নেবেন অথচ তারা বেতন পাবেন না এটা নিশ্চয়ই 
কোন সরকারের কাছে কেউ কামনা করেন না, প্রত্যাশাও করেন না। তাই আপনাদের কাছে 
বলব এই ধরনের যে অবস্থা চলছে এই অবস্থার প্রতিকার করবেন। নিঃসন্দেহে পরিবর্তন 
আনবেন যদি শিক্ষা জগতে পরিবর্তন চান, শিক্ষাকে যদি কার্যকরি করে তুলতে হয় তাহলে 
এটা করতে হবে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই সরকারের দ্বিতীয় বহু ঘোষিত প্রতি শ্রুতি 
শিক্ষা নীতির গণতন্ত্রীকরণ। কিন্তু গণতন্ত্রীকরণ কিভাবে চলছে তা তো আমরা দেখছি। বোর্ডের 
গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে? বিদ্যালয়গুলির পরিচালক সমিতির গণতস্ত্রীকরণ হয়েছে? কোথাও 
ইলেকশনের মাধ্যমে নতুন নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়ে তারা স্কুল কলেজ পরিচালনা করতে 
পারছেন? অধিকাংশ পুরানো কমিটি চলছে, নতুন কমিটি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, অনেক জায়গায় 
আযডমিনিস্ট্রেটর বসিয়েছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের সুযোগ নিয়েছেন, কিন্তু 
গণতন্ত্রীকরণ যাকে বলে সেই প্রয়াস আপনাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। 
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একটু আগে মাননীয় সদসা রজনী দোলুই একজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয়া মহিলার বিশেষ 
নিযুক্তির কথা বললেন। এই ভদ্রমহিলার প্রতি নিশ্চয়ই আমার কোনও বিরূপভাব নেই, 
আমি তাঁকে শ্রদ্ধাই করি। শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর অবদান প্রচুর এবং দীর্ঘকালধরে তিনি এই 
বাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ওই পদের অযোগ্য একথা আমি বলবনা। আমার বক্তব্য 
হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে আপনারা তাঁকে নিযুক্ত করেছেন, কোন পদ্ধতিতে আপনারা তাঁকে 
এমন একটা উচ্চ আসনে বসিয়েছেন? ডাঃ গাঙ্গুলী চলে যাবেন আপনারা তা জানেন, তিনি 
এক্সটেনশনে ছিলেন। কাজেই আপনারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যেরকম নিয়ম আছে. যে 
রকম রীতিনীতি আছে সেই অনুযায়ী ওই পদে নিযুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু আপনারা চেষ্টা 
করেন নি। আপনারা এই যে বসিয়ে দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন, এবং হঠাৎ টেলিফোন 
করে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া-- যেমন এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে করেছেন-- 
এই যে নীতি গ্রহণ করেছেন এটা গণতন্ত্র সম্মত নীতি নয়, এটা গণতন্ত্রীকরণের পরিপদ্থি। 
আমি মনে করি আপনারা যদি বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদালয়ের ক্ষেত্রে একটা 
সুষ্ঠ কাঠামো, গণতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টি করতে পারেন তবেই সত্যিকারের শিক্ষা ব্যবস্থা 
পরিচালনা করা সম্ভব। আপনারা দলবাজি করে, চিৎকার করে কাউকে বসিয়ে দিতে পারেন 
কিন্তু তাতে শিক্ষার উন্নতি হবেনা। আপনারা যে সমস্ত বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয় অধিগ্রহণ 
করেছে সেখানে যে আপনারা শুধু গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেননি তা নয়, এই যে অধিগ্রহণ করেছেন 
সেখানে অরাজকতা, অনিশ্চয়তা চলছে এবং দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি আপনার 
কাছে মেলা নাম বলবনা। কিছুদিন আগে শড়ুবাবু ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস আন্ড ক্রাফটস 
অধিগ্রহণ করেছেন এবং এখানে বসে তিনি বলেছিলেন, অনেক দুর্নীতি দূর করার জন্য, 
অনেক জঞ্জাল পরিষ্কার করবার জনা এটাকে আমরা অধিগ্রহণ করছি। আমি শডুবাবুকে 
সবিনয়ে বলছি, সেটা এখন কিভাবে চলছে সেই খবর তিনি রাখেন কি £? আপনারা নেবার 
পর সেটা উন্নতির পথে যাজ্ছে, না অবনতির পথে যাচ্ছে? সেখান থেকে দুর্নীতি চলে গেছে 
না সেখানে দুনীতির বান ডেকে গেছে? আমি আশাকরি আপনি এগুলি দেখবেন। তারপর, 
আর একটা মহাবিদ্যালয় কিছুদিন আগে অধিগ্রহণ করা হল এবং তার নাম হচ্ছে নেতাজি 
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নগর মহাবিদ্যালয়। এর সঙ্গে আপনাদের একজন মন্ত্রীও জড়িত আছেন। সেখানে যা চলছে 
সেকথা আমি পরে বলব। তবে এটুকু বলছি সেটা ঠিকমতো চলছেনা, সেখানে শাস্তি নেই, 
সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার পরিবেশ সেখানে নেই, পঠন পাঠনের পরিবেশ সেখানে 
নেই। আপনাদের অধিগ্রহণের আর একটা ঘটনা বলছি। শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় উত্তর 
কলিকাতার একটা বিশিষ্ট বিদ্যালয়। সরকার এটাকে অধিগ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করলেন এবং 
এই সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু আজ ১৯৭৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস চলে যাচ্ছে তবুও সেটা অধিগ্রহণ করা হলনা। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
তোমাদের স্কুল অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আমরা দেখছি এই ১৯৭৯ সালেও 
সেটা অধিগ্রহণ করা হলনা। 

অতএব আজকে সেখানে শিক্ষক পরিষদ, ছাত্রমন্ডলী, সমস্ত কিছু একটা অনিশ্চিত 
পরিস্থিতির মধ্যে আছে। ন দেবায়ঃ ন ধময়িঃ, জানিনা তাঁরা কোথায় কাজ করেন, কিভাবে 
কাজ করেন, কে তাঁদের বেতন দেবে এবং আমার কাছে তাঁরা রিপোর্টা করেছেন অনেক 
শিক্ষক চার মাস -- পাঁচ মাস করে বেতন পাননা এবং তাঁরা আমাদের কাছে বলেছেন যে 
সেখানে পঠন পাঠন ব্যবস্থা সম্পূণ বিপর্যস্ত কারণ পরিচালক মন্ডলী দায়িত্ব নিচ্ছেন না কারণ 
অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। আবার সরকারও অধিগ্রহণ করছেন না। অতএব তাঁরা 
কোথায় আছেন কেউ জানেন না। কেন বিলম্ব করছেন, বাধা কোথায়? আমি যতদুর শুনেছি 
একটা নারায়ণের মন্দির নিয়ে না কি বাধা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাধা তাঁরা দূর করেছেন, 
মন্দির পার্টিশন হয়ে গিয়েছে, স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তথাপি অধিগ্রহণ করছেননা, 
শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেনা, উদ্বৃত্ত ভাতা পাচ্ছেনা, কিছু পাচ্ছেননা। আর সর্বোপরি পঠন 
পাঠন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় আপনাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নীতি ঠিকমতো চলছে এ 
বলতে গেলে যেমন চতুর কণ্ঠের প্রয়োজন হয় সেই চতুর কণ্ঠ আমার নেই। তাই আমি 
নিশ্চয়ই আপনাদের সমালোচনা করব এইখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের কাছে আর 
একটা কথা বলব, বিশেষ করে একটা কলেজের কথা, শল্তু বাবু শুনবেন। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, দয়া করে একটু সময় দেবেন, আমার ধারণা আমার সময় সম্পূর্ণ হয়নি। কলেজ 
আজকে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সমস্যা এই যে, নতুন নিয়ম চালু হওয়ার 
পরে, পে প্যাকেট সিসটেম চালু হওয়ার পরে এবং কলেজের সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৭৫ 
ভাগ সরকার গ্রহণ করবার পরে আজকে যে সামানা টাকা কলেজের কাছে থাকে সেই 
টাকায় অতীতের দেনা শোধ করা সম্ভব নয়, নতুন বায়ভার গ্রহণ করাও আদৌ সম্ভব নয়। 
অথচ একজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, কোনও শিক্ষক দীর্ঘকালের ছুটি নিলে, 
কোনও শিক্ষক মহাবিদ্যালয় পরিত্যাগ করে চলে গেলে, এমন কি সাবস্টানটিভ পোস্ট, 
এখানেও যদি আজকে কোনও অধ্যাপক নিযুক্ত করতে চান, সরকারকে জানান এই পদ শূন্য, 
আমরা অধ্যাপক নিযুক্ত করব, তার উত্তর দেননা। ১০ বার-- ১২ বার রিমাইন্ডার দিয়েছি 
তবু উত্তর নেই। বোধহয়-বিবেচনা করছেন, ভাবছেন রাইটার্স বিল্ডিং দেব কি দেবনা, দেওয়া 
যায় কি যায়না টাকা তো অত সহজে দেবার বস্তু নয় তাই ভাবছেন। এদিকে ক্লাস হয়না, 
ছেলেরা উত্তাল আন্দোলন করে, প্রিন্সিপাল ঘেরাও হন, প্রফেসররা ঘেরাও হন এবং ছাত্র 
অধ্যাপকের মধ্যে একটা ওপেন করফ্রন্টেশন আজকে অনেক মহাবিদ্যালয় যে তৈরি হচ্ছে 
কিন্ত প্রশ্ন শুধু এই ক্লাস করা যাচ্ছেনা কারণ অধ্যাপক নিয়োগের অনুমতি সরকার দিচ্ছেনা, 
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কারণ টাকা তাঁরা দেবেন, কলেজের কাছে টাকা নেই। এই যে গাফিলতি, শম্বুক গতি, ধীরে 
ধীরে কাজ করার যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আজ শিক্ষার নাভিঃশ্বাস উঠেছে বলে 
আমি মনে করি। এতকাল লাল ফিতা শুনেছিলাম কিন্তু শিক্ষা জগতে এখন যে ফিতে কাজ 
করছে তার রং যে কতটা লাল আমি নিজেও তা কখনো স্থির করতে পারছিনা কিন্তু এ লাল 
ফিতের দাপটে কলেজগুলি চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অথচ শিক্ষক ছাত্রর মধো সম্পর্ক 
তাতে আজকে খুন্প হচ্ছে, মাঝে মাঝে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে যা আদৌ অভিপ্রেত নয়। কিন্তু 
এই অনাভিপ্রেত অভিজ্ঞতার জন্য কলেজের দায়িত্ব কতখানি, সরকারের দায়িত্ব কতখানি 
বিচার করবেন। অথচ দেখুন এই শম্বুক গতি সরকার কত দ্রুত গতি, অশ্বগতি লাভ করেন 
বিশেষ ক্ষেত্রে তারই দৃষ্টাত্ত দেব। নেতাজিনগর মহাবিদ্যালয়ের নাম বলেছিলাম, বিশিষ্ট মন্ত্রীর 
শ্নেহপৃষ্ট কর্তৃত্বাধীন এই মহাবিদ্যালয়, সেখানে অল্প দিনের মধোই ২১জন অধ্যাপক নিযুক্ত 
হয়েছেন। (সখানে কিন্তু কোনও ভাবছি, ভাববো, দেখছি, এই সব কথা রাইটার্স বিশ্ডিং বিচার 
করেননি। ওখানে ঢালাও নিয়োগ, ঢালাও টাকা, কারণ ওখানে এ পরিবেশ। আর আমাদের 
যাদের মন্ত্রী নেই-_-আমি জানিনা অনা কোনও কলেজে মন্ত্রীরা আছেন কিনা বা তাদের কি 
হয়, আমাদের একটা নিয়োগের অনুমতি পেতে অন্ততঃ ৬মাস-৮মাস, কখনো কখনো এক 
বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। বহু চিঠি লিখে, বহু পয়সা ব্যয় করে হয়ত অনুমতি মেলে। 
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এই পরিস্িতিটা চলছে__একে যদি অরাজকতা ন! বলেন, ভিন খুব 
তৎপরতা নলেন, আমি ভাষায়ও জ্ঞান রাখি না, আমি শিখে নেব নৃতন করে, তাতে আপত্তি 
নেই। আমি আর একটা কথা আপনাদের কাছে বলব। কতকগুলো কলেজে এই সরকার 
অধ্যক্ষকে নানাভাবে সাসপেন্ড করেছেন। কি কারণে প্রকাশ্যে জানা যায় নি। কারণ নিশ্চয়ই 
তৈরি করা হ্য়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সন্দেহ করা হচ্ছে। কারণ এইগুলো রাজনৈতিক 
ক্লিষ্ট। কারণ মনে করা যায় এর পিছনে রাজনীতি কাজ করেছে, তারা দলীয় রাজনীতির 
শিকার হয়েছে। এই অধ্যক্ষরা হলেন, কাকদ্বীপের শ্রী জগন্নাথ জানা, শিলিগুড়ি কলেজের 
অধাক্ষ ডঃ এস.দাস। এরা সাসপেন্ড হয়েছেন কেন জানি না। নেতাজি নগর কলেজের 
অধাক্ষের কথা বলব না। কারণ কোর্টে মামলা চলছে। সাব জুডিস তা নিয়ে আলোচনা করব 
না। (প্রী শত্তুচরণ ঘোষ £ উনি হেরে গেছেন)। আর একটা কোর্টে তিনি আযাপীল করেছেন, 
হেরে যান নি। আপনি একটু খবর নিন শদ্ভুবাবু। আবার মামলা চলছে। কাজেই সাব জুডিস 
কেস নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব না। কিছু কিছু এমনি ঘটনা চলছে। অপরাধী 
সাজা পাবেন, অন্যায় কেউ করলে সাজা পাবেন, তা নিয়ে ওকালতি কেউ করবে না। কিন্তু 
রাজনৈতিক কারণে কোনও অধ্যক্ষ সাসপেন্ড হলে নিশ্চয় সরকারকে আমি বাহবা দেব না, 
প্রশংসা করব না। আর একটা মাত্র কথা, মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় বলে, আমি আমার বক্তবা 
শেষ করব। ভাষা নীতিগত কথা এই প্রস্তাবে মাননীয় সদস্য শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই মহাশয় 
রেখেছেন। আমি বেশি কথা বলব না। মাত্র একটা কথা বলব, সেটা এই, ভাষা সম্বন্ধে এই 
সরকারের নীতি, অবশ্য সরকারের নীতি এসেছে পরোক্ষভাবে কোথাও বোর্ডের ঘোষণার মধ্য 
দিয়ে, কোথাওবা ইউনিভার্সিটির বর্তমান নমিনেটেড কাউন্সিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কিন্তু 
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গভর্নমেন্ট অডরি এসেছে। কাজেই আমরা মনে করে নিতে পারি, এইগুলো সরকারি নীতি। 
আমি প্রাইমারি সেকশনে যাব না, কিন্তু আমি বলতে চাইব, মাধ্যমিক স্তরে যে সংস্কৃতিকে 
এচ্ছিক করে দিয়েছেন, এটা মারায্মক ভুল হয়েছে_এটা আমি মনে করি। কারণ আমি মনে 
করি আমাদের দেশের ছেলেরা মাধামিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত যদি সংস্কৃত না জানে, সে সংস্কৃত 
গুধু ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষা নয়, পৃথিবীর প্রাটীনতম ভাষা নয়, যে সংস্কৃতি কেবলমাত্র 
দর্শণ, বিজ্ঞান, সাহিতো সম্পদ ভাষা নয়। যে সংস্কৃতি আমাদের দেশের সমস্ত ভাষার জননী, 
একটা পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থায় না রাখেন, যদি এরচ্ছিক করে দেন, 
কেউ পড়ল, কেউ পড়ল না-_তার মধ্য দিয়ে নিশ্চয় সরকার দায়িত্বরমানের পরিচয় দোবেন 
না। কাজেই আমি মনে করি, সংস্কৃত সম্বন্ধে নীতি পুনর্বিবেচনা হওয়া আবশ্যক । সঙ্গে সঙ্গে 
আমার বক্তব্য, শ্লাতক স্তরে আজকে বাংলা এবং ইংরাজীকে এচ্ছিক করার পরিকল্পনা আপনারা 
করেছে | অথচ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, মাতৃভাষার মাধামে আপনারা সমস্ত শিক্ষা দেবেন। 
ংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, ইংরাজী ভাষা, ঈংরাজী সাহিতা স্নাতক স্তর থেকে তুলে দিলেন, 
এঁচ্ছিক করলেন। মাঝে মাঝে বলেন, এঁচ্ছিক করেছি, বাংলা, ইংরাজীকেও এচ্ছিক করেছি, 
না? নেয়, কিন্তু যে নেওয়াটা দরকার এবং জাতির পক্ষে যেটা অপরিহার্য, শিক্ষিত মানুষ য! 
না হলে শিক্ষিত হতে পারে না, তার বেলাতে এই এচ্ছিক ছাড়পত্র দেওয়া যায় না। এই 
প্রশ্নটাই আজকে আমি হাউসের সামনে রাখতে চাইছি। আমি মনে করি, কোনও শ্লাতক 
স্নাতক হতে পারে না, যদি সে বাংলা ভাষা, ইংরাজী ভাষা না পড়ে । প্রশ্নটা আমি আরও 
বেশি করে বাংলা ভাষার উপরে রাখছি এবং ভাষা কথাটা একটু বিভ্রান্তিকরভাবে পরাবেশন 
করা হচ্ছে। আসলে শ্লাতক স্তরে যা পড়ানো হয়, তা ভাষা নয়, ভাষা অল্প থাকে | ভাবায় 
প্রকাশিত হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাষা সম্বন্ধীয় নয়, তা কিন্তু সাহিত্য সম্বন্কীয়। একটা ছেলে 
গ্রাজুয়েট হবে, রবীন্দ্রনাথ নাও পড়তে পারে, নজরুল নাও পড়তে পারে, আপনাদের কথায় 
বলি সুকান্ত নাও পড়তে পারে, বাংলা সাহিত্য জানল না অথচ শ্লাতক, গ্র্যাজুয়েট হওয়ার 
চাইতে লজ্জার কিছু নেই। আমি মনে করি এই যে নীতি ইংরেজী এবং বাংলাকে এচ্ছিক 
করার নীতি শিক্ষা জগতে বিপর্যয় আনবে। ভাবী শিক্ষিত সমাজের কাছে একদিন এর জনা 
এই সরকারকে হয়ত জবাবদিহী করতে হবে। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য এখানে রাখছি। 

শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা শ্রী রজনীকান্ত দোলুই 
যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, এই কারণে যে, তিনি সত্য কথাই লিখেছেন এবং বলবার সময়েও বলেছেন পশ্চিম 
বাংলায় বর্তমানে অরাজকতা, দলবাজি. অস্থিরতা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। প্রথমে আমার 
এলাকার একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করতে চাইছি, তা থেকে স্পষ্ট হবে যে শিক্ষা জগতে 
বর্তমানে ধারায় কি রকম দলবাজি .চলবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 
আমার এলাকায় একটা জুনিয়ার হাই স্কুল আছে, নব পল্লী জুনিয়ার হাই স্কুল। সেটাকে হাই 
স্কুলে পরিণত করবার জন্য আবেদন করি স্কুলের কর্তৃপক্ষ এবং আমরা, বহুদিন ধরেই করে 
আসছি। এবারে গত দুই বছরে যে কোটা গিয়েছে জেলায়, তা থেকে হওয়ার কথা। কিন্ত 
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[701) ১০110111001, 1979] 
গুনলাম- দুর্ভগ্যের বিষয় যে সেখানকার এম.এল.এ. সি.পি.এম. নয়, কংগ্রেসের, অর্থাৎ আমি, 
আরও দুভাগ্যের বিষয় যে এ বিদ্যালয়ে একজন জুনিয়ার শিক্ষক আছেন শ্ত্রী মহম্মদ অরাদুল্লা, 
তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সেই পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেসের দখলে আছে, এই 
স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ যখন কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে আবেদন জানাল যে এই স্কুলকে অনুমোদন 
দেবার জন্য, তখন বলা হল আগে আপনারা আপনাদের এম.এল.এ.-কে পাল্টান, আর 
দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনারা এই সভাপতিকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন, তারপরে আমরা 
দেখব স্কুলকে আপ্রাভ করা যায় কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষা জগতে এই যদি 
চলতে থাকে, তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারেন শিক্ষা গিয়ে কোথায় পৌঁছেছে এবং 
ছাত্ররা কতদূর শিক্ষালাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এখন এই সংশ্রবে যে অরাজকতা 
এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে এর বহু দৃষ্টান্ত, গত দু বছর ধরে বিভিন্ন বিধানসভার সদস্য 
আমাদের তরফ থেকে এবং বিভিন্ন দলের তরফ থেকে আমরা এনেছি এবং আমরা দেখেছি 
যে সেই এই দিকটার বা সেই অভিযোগের সুরাহা করার কোনও প্রচেষ্টা সরকারের নাই। 
যখন মধ্যশিক্ষা পর্যদে এবং বাভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমন্ডলীকে অত্যন্ত অগণতান্ত্িকভাবে 
সরিয়ে দিয়ে, সেখানে একটা নমিনেটেড বডি তৈরি করেছিলেন তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে, 
বিভিন্ন শিক্ষাব্রতীদের তরফ থেকে, বিধানসভার সদস্যদের থেকেও তো নিশ্চয়ই, একটা 
প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল এবং আমরা ভানেকে আশা করেছিলাম এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা 
এবং শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিবচিক মন্ডলী সৃষ্টি করবেন এই সরকার। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় দেখলাম প্রায় দুবছর গত হতে চলল, এখনও সেই রকম কোনও প্রচেষ্টা এই সরকারের 
পক্ষ থেকে দেখছিনা। আপনি বা আপনারা নিবচিনে বিশ্বাস করেন আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস 
করেন এবং আপনারা প্রায়শ পঞ্চায়েত নিবচিনই হোক পালামেন্ট নিবচিনই হোক কিংবা 
স্কুলে কলেজে নিবচিনই হোক, সেই অবস্থায় আপনারা বুক ফুলিয়ে বলেন, কিন্তু এখানে 
আপনারা একটা আড হক বডি করে কেন রাখলেন, নিবচিন করতে দিচ্ছেন না. এই প্রশ্ন 
আমি আপনার মাধামে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কি করতে পারি না? 


[4-320--4-30 ৮.৮.] 


কাজেই আপনাদের আমি অনুরোধ করব, আপনারা মণ্যশিক্ষা পর্যদ এবং বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত আআডহক পরিচালকমন্ডলী করে রেখেছেন সেগুলি পাল্টাবার জন্য 
যথা শীঘ্র সম্ভব বাবস্থা করুন। শুধু যে মধাশিক্ষা পর্যদ বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আমারা 
দেখছি তাই নয়, পশ্চিমবাংলায় বছ স্কুল এবং কলেজে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডিকে 
উৎখাত করে সেখানে আযডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। লক্ষ্মীবাবু মণীন্দ্র স্কুলের কথা 
বলবার জন্য বলছিলেন আমি সে স্কুলের কথা এবারে বলছি। পাইকপাড়ার সেই মণীন্দ্র স্কুলে 
আমরা স্পেশ্যাল কনস্টিটিউশন দাবি করেছিলাম এবং বহুদিন থেকে তা পেয়েও আসছিলাম। 
তার কারণ, আমরা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি দান করে সেখানে একটা ট্রাস্ট গঠন 
করেছিলাম এবং তাতে কনডিশন ছিল সেখানে ট্রাস্ট বডি থেকে তিনজন স্কুলের ম্যানেজিং 
কমিটিতে থাকবেন এবং তাঁর একজন সভাপতি হবেন__এই কনডিশনে ট্রাস্ট করা হয়েছিল। 
আমরা বহু লেখালেখি করেছি মধ্যশিক্ষা পর্যদের কাছে এ সম্পর্কে কিন্তু তার কোনও উত্তর 
পাওয়া যায়নি। তাপর যখন হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ দেওয়া হল, আপনারা জানান আপানারা 
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দেবেন কি দেবেন না তখন অনেক পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে উত্তর এল, আমরা দয়া করে 
একটা দিতে পারি এবং তারমধ্যে থেকে প্রেসিডেন্ট যে হবেন এমন কথা নেই-_ প্রেসিডেন্ট 
হবেন না। (ভয়েস $ ঠিকই বলেছে)। আপনারা যদি বলেন একে ঠিকই বলেছে তাহলে 
বুঝব গণতন্ত্র আপনারা মানেন না। যেভাবে ট্রাস্ট করা হয়েছিল সেই ট্রাস্টের কন্ডিশন 
আপনারা মানছন না। এ জিনিস হতে পারে না। যা বহুদিন ধরে চলে আসছে, যা হওয়া 
উচিত সেগুলি আপনারা মানছেন না। আপনারা সুবিধা মতন নিছক দলবাজি করে যাচ্ছেন, 
যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছেন যেহেতু আপনাদের এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। (শ্রী লক্ষীচরণ 
সেন ঃ মণীন্দ্র স্কুলে কতদিন নিবাচিন হয়নি?)। ইলেকশন হবে কি করে? যতক্ষণ পর্যাস্ত না 
তারা জানাচ্ছেন স্পেশ্যাল কনস্টিটিউশন হবে কি হবে না ততক্ষণ পর্যস্ত নিবচিন হতে পারে 
না। যতক্ষণ পর্যস্ত না মধ্যশিক্ষা জানাচ্ছেন সেখানে স্পেশল কনস্টিটিউশন হচ্ছে কিনা, কোন 
কোন কাাটাগরি থেকে কতঙান প্রতিনিধি সেই স্কুলে নিবাঁচিত হবেন ততক্ষণ পর্যস্ত হতে 
পারে না। আমরা বহুবার মধাশিক্ষা পর্যদকে লিখেছি কিন্তু তার উত্তর পাই না। তারপর 
কোর্ট থেকে যখন নির্দেশে এল তোমরা দেবে কিনা জানাও তারা যা জানালেন সেটা তো 
আমি আগেই বলেছি। এর বিরুদ্ধেও কোর্টে কেস চলেছে সুতরাং এখন এর চেয়ে বেশি আমি 
আর কিছু বলতে চাই না। তারপর আর একটা মাদ্রাসার কথা শুনলাম, বীরেনবাবু বলছিলেন, 
তাঁদের মালদহ জেলায় নিড্লা সোলিমানিয়া হাই মাদ্রাসা সেখানে একটা ভ্যালিড মাানেজিং 
কমিটি থাকা সত্তেও আডমিনিস্ট্রেটের নিয়োগ করার পরিকল্পনা হয়েছে বা হচ্ছে। কাজেই 
সার, এরকম একটা/দুটো নয় ভুরি ভুরি নিদর্শন আপনার মাধামে আমরা এই সভায় পেশ 
করতে পারি এবং এর আগে এই বিধানসভাতে আমরা তা পেশও করেছি। যাইহোক আমি 
আর সেসব এখন পেশ করে সময় নষ্ট করতে চাই না তবে এই প্রসঙ্গে শুধু এট্রকুই বলতে 
চাই যে, এর থেকে একা প্রবণতা এই সরকারের দেখা যাচ্ছে, যে যেখানে তাদের নির্বাচিত 
কমিটি নেই বা সই নিবাঁচিত কমিটিতে তদের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি নয়, অধিক নয় 
সেগুলিতে যেন তেন প্রকারেণ বাতিল করে হয় সেখানে আডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হচ্ছে 
কিম্বা দলীয় কোনও লোককে সেখানে আযাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করে সেই স্কুল বা কলেজকে 
কবজা করার প্রচেষ্টা এরা করছেন। যতশীঘ্র তাদের এই মত পরিবর্তন তারা করবেন, 
তাদের এই ধরনের কাজ থেকে তারা সরে আসবেন ততই আমি মনে করি শিক্ষা জগতে 
সত্যিকারের শাস্তিশৃঙ্থলা ফিরে আসবে এবং শিক্ষকরা ও ছাত্রছাত্রীরা সতাকারের শিক্ষা 
লাভে আগ্রহী হবেন। আজকে আমরা দেখছি, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরাজীকে বিদায় দেওয়া 
হয়েছে। এর ফল কি হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, ইংরাজীর মাধামে 
যারা পড়াশুনা করে তারা তা ঠিকই পড়বে। বীরেনবাবুর ছেলে কি জ্যোতিবাবুর ছেলে বা 
এ ধরনের যারা আছে তারা ঠিকই পড়াগডনা করবে ইংরাজী স্কুলে কারণ, ইংরাজী মিডিয়াম 
স্কুল তারা উঠিয়ে দিচ্ছেন না। কিন্তু সাধারণ গ্রাম বাংলার ছেলেরা যারা এমনিতেই পিছিয়ে 
থাকে সাধারণ চাকুরির ক্ষেত্রে তারা যখন শহরে আসে তারা পেছপাও হয়ে পড়ে শহরের 
ছেলেদের সঙ্গে পারে না। কারণ শহরের ছেলেরা কিছু কিছু ইংরাজী শেখার সুযোগ পায়। 
এখন এই ব্যবস্থা যদি করা হয় তাহলে তারা আরও পিছিয়ে যাবে। শহরের ছেলেদের সঙ্গে 
গ্রাম বাংলার ছেলেরা পেরে উঠবে না। যেটুকু চাকুরি পাবার সুযোগ এখনও পর্যস্ত আছে 
ভবিষ্যতে তা নিল হয়ে যাবে। আমি জানি না ইংরাজী উঠিয়ে দিয়ে এই বামফ্রণ্ট সরকার 
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কি ধরনের কার্যসৃচি গ্রহণ করেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি এই কথা শুনে যে ইংরাজী 
পাঠ্যসূচি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে উঠিয়ে দিয়ে নৃতন পাঠ্যসূচি রচনা করা হবে এবং 
যে পাঠ্যসুচির মাধামে শেখানো হবে মার্কসিজমের চিন্তাধারা ছাড়া পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতবর্ষে 
কিছুই হবেনা এই ধরনের পরিকল্পনা নাকি তারা করেছেন। তার ফলে পশ্চিমবাংলার 
ছাত্রছাত্রীদের কতখানি উন্নতি হবে তা আমি জানি না। তবে এটা ঠিক যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা 
এখনও চালু আছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি সত্যিকারের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা যেমন 
হওয়া উচিত সেই রকম যদি হয় তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার যথেষ্ট উন্নতি হতে 
পারে এবং এর মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ ভারতবর্ষের বহু উচ্চ আসন গ্রহণ একরেছে। 
সুতরাং পাঠ্যসূচি পাল্টালেই যে খুব একটা পরিবর্তন হবে তা আমি মনে করি না। আপনারা 
বলেছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ করবার কারণ 
সেখানে পরীক্ষা ঠিকমতো হয় না, এবং ফল প্রকাশে প্রচন্ড বিলম্ব হয়। সেইজন্য সেই 
দুরবস্থাকে সেই অব্যবস্থাকে দূর করবার জনা অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যেসব নমিনেটেড কাউন্সিল হয়েছে তারা কি ঠিকমতো সময়ে 
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে পারছে? ফল কি সময় মতো বেরোয়। কখনই বেরোয় না। সেই 
আগের মতই যেমন ট্যাবুলেটররা নম্বর দিতে ভুল করত এখনও সেই একই জিনিস হচ্ছে। 
পরীক্ষায় টোকাটুকি এমন পায়ে পৌছেছে তা না বলাই ভাল। আমি জানি যারা আইন 
পরীক্ষা দিয়েছিল গত বছরের পরীক্ষা এ বছর হল তার ফল যেটা প্রকাশিত হয়েছে এবং 
কেমনভাবে সেই ফল প্রকাশ পেয়েছে তাও আমরা জানি। এই আইন পরীক্ষায় কিভাবে 
টোকাটুকি হয়েছে তাও সকলেই জানেন। কিন্তু সেই পরীক্ষা বাতিল করেন নি। কারণ এ 
টোকাটুকি আপনারা বন্ধ করতে পারবেন না। 


শ্রী নির্মল বসু £ আগে যে রকম হত এখন তার চেয়ে অনেক কম। 


জ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ঃ নির্মলবাবু বলছেন কমেছে। কিন্তু আমরা জানি মোটেই কমেনি 
বরং আরও বেড়েছে। আপনারা বিভিন্ন বাজেট বক্তৃতায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রতোক 
গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। প্রত্যেক বছর ১ হাজার করে বিদ্যালয় স্থাপন 
করবেন। কিন্তু সেই বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নি। আমি জানি আমার এলাকায় একটিও 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নি এবং হবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না। মুর্শিদাবাদ 
জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে একটি প্যানেল করবার জন্য ইনটারভিউ করা হল। 
সেখানে দি.পি.এম. অফিস থেকে একটি করে চিরকুট কারও কারও হাতে ধরিয়ে দেওয়া 
হল। সেই চিরকুট বের করে দেখে সেই ইনটারভিউ বোর্ড তার রোল নাম্বার দেখে তাকে 
ঠিক মিলিয়ে নিয়ে তাকে নেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এই যদি অবস্থা 
চলে তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে পৌছাবে তা আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন। 
তাই রজনীবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে আমার বজ্জব্য শেষ 
করছি। 
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' স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষা সমস্যার উপর যে 
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প্রস্তাব এসেছে, এই শিক্ষা সমস্যার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, 
দলবাজি এসবের যে অভিযোগ তার আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। কারণ কংগ্রেস সরকারের 
আমলে যে রকম ছিল আড্ডা সেটা অব্যাহত গতিতে চলছে এবং শুধু চলছে নয়, নৃতন 
গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। শিক্ষার গণতন্ত্বের উপর আঘাত আনা হয়েছে এটা ঠিক । কিন্তু 
এর থেকে যেটা মারাত্মক কথা--আজকে এই সব অভিযোগ আমরা এই হাউসে অনেকবার 
তুলেছি, আজকে জনসাধারণের কাছে এই বিষয়টা পরিষ্কার। কিন্তু এই জিনিসটা পরিষ্কার 
নয়, এই জিনিসটা আর মারাত্মক যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে কতগুলি মৌলিক 
নীতি গ্রহণ করেছেন-_যেমন তাদের ভাষা নীতি, এই ভাযানীতির সুদূর প্রসারী পরিণতি কি 
সেটা আমি বিবেচনার জন্য রাখব। বামফ্রন্ট সরকার ক্লাস ৫ পর্যস্ত ইংরাজী শিক্ষা তলে 
দিচ্ছেন। তারা ডিগ্রিস্তরের ইংরাজী, বাংলাকে এচ্ছিক করছেন। এর ফলে এই ভাষানীতির 
রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি তীব্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা নীতির ভিত্তি 
স্থাপন করেছিলেন, আজকে এই শিক্ষা নীতি চালু হবার ফলে আগামী দিনে এর সুদুর প্রসারী 
পরিণতি দেখা দেবে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত বলতে, শিক্ষার জ্ঞানবিজ্ঞান__এর 
পরিবেশ বলে কিছু থাকবে কি না সেই সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বামফ্রন্ট 
সরকার ইংরাজী তুলে দেবার যে নীতি গ্রহণ করেছেন সে ক্ষেত্রে যে যুক্তির অবতারণা 
করেছেন সেটা মোটামুটি ভাবে হচ্ছে যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দিতে হবে এবং 
সে জনা ইংরাজী তুলে দিতে চাইছেন। ভাবটা এই রকম যে ইংরাজী শিক্ষা থাকলে সেটা 
মাতৃভাষার সমৃদ্ধি, মাতৃভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে, বাংলাভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হাবে। 
বাস্তবিক কি তাই? ইতিহাস কি তাই বলে? বাংলাভাষার সাহিতা কি বলে? আমরা জানি 
যে বাংলাভাষা ইংরাজী ভাষার মতো একটা উচ্চ ভাষার সংস্পর্শে এসে সমৃদ্ধশালী হয়েছে। 
ংলাভাযাকে যে আধুনিক বাংলাভাষা হিসাবে উন্নত করেছিলেন, যিনি এই উন্নত জায়গায় 
এনেছিলেন তিনি হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। 
ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে এসে তিনি বাংলাভাষাকে উন্নত করতে পেরেছিলেন এবং তাকে 
এক আধুনিক ভাষায় উন্নত করেছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ছাড়াও অন্যান্য মনিষীরা যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল 
ইত্যাদি এঁরাও ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এখন একটা হচ্ছে যে 
বামফ্রন্ট সরকার যা বলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ মুখ দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
বাংলা ভাষার মাধামে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটা কথা 
প্রসঙ্গ থেকে আলাদা করে এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে উল্লেখ করা এটা তার বক্তব্যকে 
ভিন্ন করা হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কথা বলেন নি যে ইংরাজী ভাষাকে তুলে 
দিতে হবে। যেখানে মাতৃভাষার মাধামে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে 
ইংরাজী ভাষাকে হঠাৎ তুলে দিয়ে শিক্ষার মানকে নিশ্নগামী করা__এটা রবীন্দ্রনাথ কখনও 
চাননি এবং তার প্রমাণ স্বরূপ আমি একথা বলতে চাই যে "শিক্ষার বাহন' বাংলার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার্‌ মতো মিলিযে যায় তাহলে 
বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হবে। দুইটি স্রোত -সাদা' এবং কালো রেখার 
বিভাগ থাকবে কিন্তু তারা একই ভাবে বহিয়া চলিবে। ইহাতে দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তৃত 


580 $5517491- 77২0028101৭05 

[70) 9০11617101, 1979] 
হইবে, গভীর হইবে এবং সত্য হইয়া উঠিবে। ফলে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেননি। কিন্তু 
করবার জন্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আজকে তারা যে কথা বলছেন, ভাষাকে আর পাঁচটি বিষয়ের 
মতো আমরা তো এচ্ছিক করে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে ছাত্র ছাত্রীরা পড়তে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, 
ভাষা কি আর পাঁচটি বিষয়ের মতো এই রকম একটা সাধারণ বিষয়? ভাষা আমাদের চিন্তা 
ভাবনা, জ্ঞান, বিজ্ঞান চচরি ভিত্তি। আমরা চিস্তা করি, ভাবি, ভাষার মাধ্যমে। আমাদের 
ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করি ভাষার মাধ্যমে। তাই আমরা দেখেছি, জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রকাশ করার জন্য ভাষার অগ্রগতি হয়েছে। তাই আমরা জানি যে উন্নত 
ভাষা, উন্নত চিন্তার বাহক | ফলে সেখানে যে কোন সাবজেক্টকে যদি আয়ত্ব করতে হয়, 
অর্থনীতিই বলুন, ইতিহাস বলুন, বিজ্ঞান বলুন, ভূগোল বলুন, যে কোনও সাবজেব্ুকে যদি 
ভাল করে আয়ত্ব করতে হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের ভাষার উপর দখল বাড়াতে হবে। যদি 
ভাষার উপর ভাল করে দখল না থাকে তাহলে কোনও বিষয়েই ভাল ভাবে আয়ত্ব করা 
যায় না। ফলে ভাষার সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পর্ক ওতপ্রত ভাবে জড়িত | ভাষা পিছিয়ে 
আছে আর জ্ঞান বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিস হতে পারে না। ফলে এই যে ভাষা 
শিক্ষার গুরুত্ব বামফ্রন্ট সরকার আজকে দিচ্ছেন না, এর দ্বারা কার্যত তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেন। শুধু তাই নয়, আজকে তারা ডিগ্রি স্তরে যে ভাষা 
শিক্ষাক্রম আছে সেখান থেকে সাহিত্য পাঠ তারা তুলে দিচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য কি? সাহিত্য 
পাঠ তুলে দিয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরতচন্দ্রকে কেড়ে নিচ্ছেন 
শেক্সপিয়ার, মিলটনকে। আমরা জানি, কেড়ে নিচ্ছেন মানবিক মুল্যবোধগুলোকে | কারণ 
আমরা জানি যে সাহিত্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন মানবিক মূল্যবোধ, সুকুমার 
বৃত্তিগুলোকে আমরা আয়ত্ব করতে পারি। সাহিত্য পাঠ তুলে দেওয়ার অর্থ মানুষের কাছ 
থেকে মানবিক মূল্যবোধগুলো নিয়ে নেওয়া। ফলে এর পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। আজকে 
তারা ইংরাজী ভাষার ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে ইংরাজী ভাষা জানা এবং না 
জানা, দুই শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি করছেন। কেননা বিভ্তশালী ঘরের ছেলেদের জন্য ইংরাজী 
ভাষা শেখার সুযোগ রেখে দিয়েছেন। ইংরাজী হঠাও এর শ্লোগান, এই শ্লোগান বামফ্রন্ট 
সরকার বা জ্যোতি বাবুরা প্রথম তোলেন নি, কাশী বাবুরা প্রথম তোলেননি, এই স্লোগান 
উদ্যোক্তা প্রথম পল্ডিত জওহরলাল নেহেরু। যে নেহেরুজী নিজে তাঁর কন্যাকে, এমন কি 
ইন্দিরাগান্ধী তার নিজের ছেলেদের বিলাতে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সিদ্ধার্থ বাবু এবং জ্যোতি 
বাবুর ইতিহাসও তাই। আর হালে আপনারা দেখেছেন সি.পি.এম.নেতা জ্যোতির্ময় বাবুর 
ছেলে বিলাতে লেখাপড়া শিখতে গেছে। তাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের ইংরাজী শেখার 
সুযোগ সুবিধা থেকে গেল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যেমন বলতেন যে কমপাউল্ডারের ছেলে, 
তার আবার ডাক্তার হবার শখ কিসে? আজকাল প্রমোদ বাবুদেরও সেই বুলি। শ্রমিক, চাষী, 
তারা খবরের কাগজ পড়তে শিখলেই হল। বিধান বাবুর সঙ্গে এঁদের ভাষায় এক, শুধু 
কান্ডটা লাল। দ্বিতীয় কথা, তারা আজকে একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি স্বীম বলে আর একটা 
স্কীম নিয়ে আসছেন। সেটা আবার শুনছি মাঝখানে তুলে দেবেন। তার ক্ষেত্রেও, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যেটুকু সংগতি ছিল, সেইগুলোকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, 


11011010068 9016 -185 581 


আজকে বামফ্র্ট সরকার এই কাজগুলো করছেন, তারা বুঝতে পারছেন না যে ইংরাজী 
শিক্ষা তুলে দেওয়ার মধো দিয়ে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব হাস করার মধ্ো দিয়ে সাহিতা পাঠ 
তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে, এর কি মারাত্মক পরিণতি জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটবে, এটা 
তারা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তাহলে করছেন কেন? করছেন একটা কারণে, এটা আজকে 
প্রয়োজন ভারতবর্ষের সংকটগ্রস্ত যে পুঁজিবাদ, সেই পুঁজিবাদের আজকে এটাই প্রয়োজন। 
পুঁজিবাদ আজকে চাইছে জ্ঞান বিজ্ঞানের চচাকে মারতে চিন্তা ভাবনাকে মারতে চাইছে। 
মনুষ্যত্ব, বিবেককে মারতে চাইছে। এই ভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চচাকে মারার মধো দিয়ে মানুষ 
অনুগতা, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাননিকতা, তার আধ্াত্ম, কুসংককার, ধর্মমুন্ডক্তা, এই সমস্ত 
জিনিসগুলোকে তারা নিয়ে আসতে চাইছেন। এর মধ্য দিয়ে তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের চচাকে 
মারতে চাইছেন। তারা যুক্তিবাদী মনকে মারতে চাইছেন। এ (কোন রাস্তা তারা নিচ্ছেন? ভার! 
গোটা শিক্ষা বাবস্থাকে কেমন করে ঢেলে সাজাতে চাইছেন? ইতিহাসের দিকে তাকালে আমর! 
দেখতে পাচ্ছি যে, জামনীতে হিটলার এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। হিটলার জামনীর শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিল। যে জামনি দেশে একদিন হেগেনের মতে। মনীধীকে জন্ম 
দিয়েছিল, মার্কস-এর মত মহান দার্শনিককে জন্ম দিয়েছিল, আইনস্টাইনের মাতা মনীমীকে 
গোটা চিন্তা ভাবনাকে পাল্টে জ্ঞান বিজ্ঞানের চচাঁকে মেরে দিয়েছিল। আজকে আমাদের 
এখানে বামফ্রন্ট সরকার সেই ভাবে শিক্ষা বাবস্থা গ্রহণ করছে। এর মধ্যে দিয়ে তারা উন্নত 
চিন্তা ভাবনার সুযোগকে মেরে দিচ্ছেন। উন্নত ভাষা চচর্কে শেরে দিয়ে, ইংরাজী ভাষার 
মতো উন্নত ভাষাকে মেরে দিয়ে, ভাষা শিক্ষার গুরুত্বকে হাস করে উন্নত চিন্তা ভাবনার 
সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছেন। যদি উন্নত চিস্তা ভাবনার চচাঁকে মেরে দেওয়া যায় তাহলে উন্নত 
চিন্তা ভাবনার ভেতর দিয়ে যে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেই সংস্কৃতির বাস্তাও বন্ধ হয়ে 
যাবে। আজকে এই সরকার সেই জায়গায় হাত দিচ্ছেন, এর পরিণতি অতান্ত মারাডক | 
তাই আমি বলব যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ওপরে কুঠারাঘাত করাই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের 
শিক্ষা নীতি এবং এর দ্বারা মনুষত্বের ওপর সবঝ্মিক আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের খাদা 
সমস্যা আছে, মূলা বৃদ্ধির সমস্যা আছে, হাজার সমস্যা আছে এবং এই সমস্ত সমস্যার জনা 
আমাদের আন্দোলন করতে হবে, একথা ঠিক | কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে 
কারা, লড়বে কারা? যে মানুষের মনুষত্ব আছে, বিবেক আছে, যে চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে 
পারবে। আজকে এই সরকার শিক্ষার উদ্দেশ্য পাল্টে দিতে চাইছেন। বিবেকানন্দ কি 
বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশা শুধু পাশ করা নয়, ডিগ্রি পেলেই শিক্ষিত 
হওয়া যাস্ক না। যে শিক্ষা চরিত্র দেয় না, বিবেক দেয় না, সে শিক্ষা কি শিক্ষাঃ আজকে 
আপনাদের শিক্ষার নীতির ফলে যে শিক্ষা মানুষ পাবে তাতে আপনারা মনুষত্ব বিবেককে 
মারতে চাইছেন এবং শিক্ষার নামে একদল কারিগর, মিস্ত্রী করতে যাচ্ছেন গোটা সমাজকে 
একটা যদ্দ্রে পরিণত করতে চাইছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক রেজিমেনটেশন অফ পাওয়ার 
নিয়ে আসছেন এবং তার দ্বারা পুঁজিবাদের হাতকে শক্তিশালী করে ফ্যাসিবাদের হাতাকে 
শক্তিশালী করতে যাচ্ছেন। ৃ 
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রী পার্থ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভার সদস্য শ্রী রজনীকান্ত দোলুই যে 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে 
গিয়ে মাননীয় সদসা রজনীবাবু এবং অনান্য বক্তারা যেসব তথাগত ভুল কথা এখানে 
উত্থাপন করেছেন আমি তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু আমি সেগুলি 
বিস্তারিতভাবে বলছি না। বিশেষ বিশেষ যে বিষয়গুলি আপনার সামনে রাখা হয়েছে সেগুলি 
সম্পর্কে দু' একটি কথা বলব। 


প্রথমেই আমি বামপন্থী ফন্টের শিক্ষা নীতির যে গুরুত্ব পূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক দিকগুলি 
আছে সেই দিকগুলি সম্পর্কে দু' একটি কথা বলব, কারণ সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার 
দরকার আছে। 


প্রথমত এখানে যেকথা বলা হয়েছে-যে কথা আগেও বিরোধী সদসারা বলেছেন যে, 
পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার আসার পর অগণতান্ত্রিক উপায়ে এবং রাজনৈতিক 
কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যে পরিচালন কমিটি ছিল তাদের উৎখাত করছে। আমি ওঁদের 
বলছি যে. পশ্চিমবাংলায় এই রকম কোনও ঘটনা বামপন্থী ফ্রন্টকে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর ঘটেনি এবং একথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যায়। আমি বিগত কোনও একটি সুযোগে 
এখানে এই সভায় সংখ্যা তথ্য দিয়ে বলেছিলাম যে, প্রায় ৮০০০ মাধ্যমিক বিদালয় আছে 
পশ্চিমবাংলায় এবং তার মধ্যে মাত্র ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে পরিচালক কমিটি বা 
ম্যানেজিং কমিটি ছিল তাদের সুপারসিড করা হয়েছে। অথাৎ সেই কমিটির কার্যকালের 
মধোই তাদের কার্যকাল বন্ধ করে দিয়ে সেখানে আযডমিনিস্ট্রেটর দেওয়া হয়েছে বা প্রশ'সক 
দেওয়া হয়েছে। এই ৩০-টি ক্ষেত্রে কমিটিগুলির বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর তহবিল তছরূপ « 
অনুরূপ অভিযোগ থাকার ফলেই এরূপ সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হয়েছিল এবং কমিটি? 
দোষ-ত্রটি প্রমাণিত হয়েছে। অবশা বহু ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে মামলা ইত্যাদি করা হয়েছে। 
এর মধ সুপারসেশনের কথা আমাদের বিরুদ্ধে আছে। যারা জানেন তারা জেনে নিন। 
কোনও স্কুল বা কলেজের যারা ম্ানেজমেন্টে আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এঁসন 
কমিটির জীবনকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সেই সব কমিটি পরিচলনা করেন। তখন 
নতুন নিবাঁচিত কমিটি জানার জনা আযডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক নিয়োগ করা হয় ২ বছরের 
জনা। এই কথাটা বারে বারে বলা সন্তেও বোঝাতে পারিনি সেইজন্য আমি দুঃখিত | কিন্তু 
তারা জানেন না বা বোঝেন না যে সুপারসেশন এবং আডমিনিষ্টেটর আপয়েন্টমেন্ট এক 
জিনিস নয়। সুপারসেশন করতে হয় বিশেষ কারণে । রাজনৈতিক কারণে নয়। আযাডমিনি্ট্রেটের 
নিয়োগ বু কলেজে এবং স্কুলে করা হয়েছে যে সমস্ত স্কুল এবং কলেজের কমিটিগুলির 
জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে। ৩ নম্বর কথা হচ্ছে, বিগত ২ বছরের ভিতর যেসব বিদ্যালয়ে 
আডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে নিবচিন 
হয়ে গেছে, নতুন কমিটি কাজ শুরু করেছে এবং সেখান থেকে আডমিনিষ্টেটর ফিরে 
এসেছেন। কিন্তু কিছু বিদ্যালয়ে* এখনও কাজ করছেন। ৮ হাজার স্কুলের মধ্যে প্রায় ৪০০/৫০০ 
স্কুলে সাময়িকভাবে আ্যাডমিনিস্ট্রেটটর কাজ করছেন এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই 
সরকারি ব্যাক্তি-নন মাট্রিক কোনও ব্যাক্তি নেই__ওনারা জানেন না তাই এইসব কথা 
বলেছেন-_তারা হচ্ছে সরকারি আধিকারিক ২।১ জন ব্যক্তি বাদ দিয়ে যাই হোক, এটা 
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করা হল মনীন্দ্র ্কুল__তারা দীর্ঘকাল ধরে আছে এবং তারা কমিটির ইলেকশন হতে দেনে 
না--এইটাই হচ্ছে সমস্যা। তাদের অজুহাত হচ্ছে, আমরা ট্রাস্ট, আমরা স্কুল করলাম অতএব 
আমাদের মনোমতো কমিটি চিরদিন থাকবে। নতুন বোর্ড এসে বলতে পারবে না সাধারণ 
নিয়মে যে স্কুলগুলি চলে সেই নিয়মে নিবাচন করুন। তাদের যুক্তি আমরা টাকা-পয়সা, জমি- 
জমা প্রভৃতি দিলাম অতএব আমরা থাকব না কেন? আমরা বললাম ডলার হিসাবে ২।১ 
জন মেম্বার থাকুন কিন্তু তারা এই যুক্তি মানবে না। এই ধরনের যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে__কি 
স্কুলের ক্ষেত্রে, কি কলেজের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিষ্ঠানই এই ধরনের স্পেশাল কনস্টিটিউশন 
চান, বিশেষ সংবিধান চান। এটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং বিরোধী দলের যারা আছেন 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এইসব ব্যাপারে যুক্ত হন- সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা। 
সুতরাং গণতন্ত্রীকরণ করতে হলে আপনারা বসে এটা ঠিক করুন। ১৩।১৪।১৫ বছর ধরে 
যে সব কমিটি আঁকড়ে ধরে আছে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা সিদ্ধান্ত করে নিবচিন করে দিন 
এবং তা করে দিলে গণতন্ত্রিকরণের সুবিধা হয়। এখানে বলা হচ্ছে বোর্ডে হায়ার সেকেন্ডারি 
কাউন্সিলে কি রকম আডমিনিক্ট্রেটের বসালেনঃ কিভাবে আমরা বসালাম আপনারা জানেন, 
এই সম্পর্কে আমরা বিধানসভায় বিগত দিনে বিবৃতি দিয়েছি যে, এটা আইন আছে. নিয়ম 
আছে, রীতি আছে এবং সেই অনুসারেই করা হয়েছে এবং করার প্রয়োজন ছিল, করে ভাল 
হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত পরীক্ষাগ্ডলি হচ্ছে তার ঠিক সময়ে রেজাল্ট বেরুচ্ছে, ঠিক 
করে স্কুল রেকগনিশন দেওয়া হচ্ছে, মাস্টার মহাশয়দের অনেক রকম ব্যাপার ছিল এবং 
তারা আপিল করবার পর তার ফয়সালা করা হছে, শিক্ষক এবং কন্মচারিদের অনেক 
জায়গা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, তাদেরকে গুণগত ক্ষেত্রে পুনর্িয়োগ করা হয়েছে, 
যেসব স্কুলে জোর করে ব্যক্তিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন-_এঁসব কাগ্রেসিরা আগেকার দিনে 
বিতাড়িত করেছিলেন-__আমরা তাদেরকে পুনর্নিয়োগ করেছি। কংগ্রেসি বা অন্যায়ভাবে যাদের 
নিযুক্ত করেছিলেন__-আমরা কিন্তু তাদেরকে রেখে দিয়েছি। এইরকমভাবে আমরা চিলেছি। 
যারফলে পশ্চিমবাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধো সাধারণভাবে একটা দারুণ 
আস্থির ভাব প্রকাশিত হচ্ছে। স্কুলে মোটামুটি অনেক ভাল পড়াশুনা হচ্ছে। আগে যেমন নানি 
রকম জিলিস হত, যেমন স্কুলে পরীক্ষা না হওয়া, পরীক্ষা হলে পরীক্ষা না দিয়ে টোকাটুকি 
করা এই সমস্ত জিনিস এখন পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়ে ভুলে গেছে। এতে এখন কংগ্রেসিদের 
খুব খারাপ লাগলেও আমাদের কিছু করার নেই। একজন অত্যন্ত প্রবীণ সুপন্ডিত বান্ডি 
বললেন আপনারা আআডভার্টাইজ করে হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে নিবাচিত 
করলেন না কেন? এরকমভাবে কি কোনও দিন হয়েছে, আপনারা কোনওদিন করেছেন? 
নিবচিনের পদ্ধতি আছে সরকারি নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী করতে হবে। তুচ্ছ কথা বলে 
কোনও লাভ নেই। সতরাং যাঁরা যারা আপত্তি তুলেছেন তাদের আপন্তি গণতন্ত্রাকরাণের 
আপত্তি। কংগ্রেস দলের (লোকেরা যদি আজকে বলে প্রাইমারি স্কুলের আযডহক কমিটি কারোছেন 
সেটা অগণতাপ্রিক। তাহলে অমি কি বলতে পারি? কংগ্রেস আমলে তখনকার দিনের থে 
বোর্ড ছিল তাকে সুপারসিড করে বলা হল ডি.আই.অফ স্কুলের যে আডমিনিক্ট্েটর থাকবে 
এবং তাকে পরামর্শ দেবার জন্য একটা কমিটি থাকবে। আমরা যেখানে পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন 
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বোর্ড তৈরি করেছি, প্রাইমারি এডুকেশনের বিষয়কে নিয়ে কমিটি করা হয়েছে, তাতে যতগুলি 
রাজনৈতিক দলের লোক আছেন, ধারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা বলতে পারবেন না যে 
তাদের বাদ দিয়ে করা হয়েছে। কংগ্রেস দলের বা অন্য কোনও দলের কাকেও আমরা না 
নিতে পারতাম, কিন্তু আমরা সাবইকে সব দলের এম.এল.এ.কে স্থান দিয়েছি। যাদের আমরা 
কমিটিতে নিয়েছি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ চলছে। কিন্তু এটা কি করে আসছে যে 
এখানে বামপন্থী দল যারা সারা পশ্চিমবঙ্গে বিপুলভাবে নিবচিত হয়েছে সেখানে কি করে 
কংগ্রেস দলকে মেজরিটি দেওয়া যেতে পারে। কেউ এটা কোনও দিন দিয়েছে, গণতন্ত্রের এই 
কনসেপ্টে আমি বিশ্বাস করিনা। একজন বললেন প্রাইমারি টিচার্সদের প্যানেলের বাপারে 
আমি যতগুলি জেলায় গিয়েছি সেখানে গিয়ে দেখেছি__ আমার জেলায় বীকুড়ায়, নর্থবেঙ্গল 
যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানে শুনেছি সকলে সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন যে আপনারা যে 
প্যানেল তৈরি করার পদ্ধতি ঠিক করেছেন, এটা ঠিকই হয়েছে। সকলেই আমাকে বলেছেন 
যে এতে বলার কিছু নেই, খুব ভাল প্যানেল হয়েছে। কিন্তু তবুও তারা একথা বলছেন 
কেমন করে? বিধানসভায় কথা উঠেছে সেটা কাগজে সংবাদ বেরোবে । আর একজন বললেন 
যে অগানাইজ টিচার্সরা অনেকদিন ধরে আত্মত্যাগ করছেন, বিগত যাঁদের আমলে এটা শুরু 
হয়েছিল হুজুগটা, তারা তো এটা সম্বন্ধে কিছু করতে পারলেন না। এটা একটা আযনারকি। 
এটা একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে দিয়েছি। কিছু অগনিাইজার টিচারদের মধ্যে সতাই স্কুল 
হবে কিনা এই নিয়ে ঝগড়া, বিবাদ এই সমস্ত হচ্ছে। তারা অগা্নাইজ টিচার্সদের কোটা 
ঠিকমতো ইউটিলাইজ করেন নি, এবং তারাই বলেছিলেন অগানাইজ টিচার্স আর নেওয়া 
যাবে না, সেই কোটা আমরা ইউটিলাইজ করেছি। তাদের অনেক কাজ আমরা করেছি। এক 
হাজার থেকে বারশো স্কুল হচ্ছে, ১৯৮০ সালে জানুয়ারি মাস থেকে ১২০০ স্কুল করার 
কাজে আমরা হাত দোব। চালু না হওয়ার একটাই কারণ, কোনও না কোনও কোর্টে মামলা 
চলছে, যেদিন জজাসাহেব রায় দেবেন, বেদিন মুক্তি হবে সেদিন থেকেই সমস্ত স্কুল চালু হয়ে 
যাবে। 
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এক হাজার যে করার কথা ছিল তারমধ্যে বনু স্কুল প্রায় সমস্ত জেলায় চালু হয়ে গেছে 
এবং সাধারণ ভাবে আদালতের আদেশে অনেক বাপারে বাধা আছে বলে সব জায়গায় 
এক্ষুনি হতে পাচ্ছে না। প্রাইমারি টিচার এবং স্কুল কর্মচারিদের অবস্থা খুব খারাপ এই 
সম্বন্ধে এখানে বলা হল। কংগ্রেস আমলে স্কুল কলেজে যারা পড়াতেন বা যারা কর্মচারী 
ছিলেন তাদের কি ভাবে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখা হত তা সকলেই জানেন। 
তাদের চাকরি থাকবে কিনা-_পে স্কেল কি হবে না হবে-_-সরকারি কর্মচারিদের মতন তাদের 
পে কমিশনের আওতায় তারা নিতেন না। সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে স্কুল কর্মচারিদের 
মাহিনার ব্যাপারে তাদের মাইনা অনেক কম ছিল-_সেইজন্য এই প্রথম এই সরকার শিক্ষক 
ও কর্মচারিদের ও সরকারি ক্ষর্মচারিদের এক জায়গায় জড় করে তাদের সকলকে পে 
কমিশানের আওতায় এনে একটা টোটাল পে ট্রাকটার করার জনা বলে দিলেন। আমরা জোর 
করে বলতে পারি যে এই সরকারই তাদের ডি.এ. এক্স গ্রাসিয়া দিয়েছে এবং ৩০০ টাকা 
পর্যস্ত যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক ও কর্মচারিদের আয় তাদের স্পেশ্যাল সাময়িক অনুদান 
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দেওয়া হয়েছে দিয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছে তার সঙ্গে বাড়তি মাহিনার অংশ হিসাবে সাহাযা দেওয়া 
হচ্ছে। শিক্ষকদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা হিসাবে আমরা ছুটির নিয়ম প্রবর্তন করেছি। 
৪ হাজার মাধ্যমিক স্কুলকে তারা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। সেই সব স্কুল ২ বছরের মধ্যে 
আমরা অনুদানের আওতায় এনে দিয়েছি। রেকগনিশনের ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে অনেক 
স্কুলকে রেকগনাইজ করা হয়েছে যা ওরা করেনা ন। আমরা স্কুল অনুমোদনের নৃতন নিয়ম 
তৈরি করেছি। আমরা এই প্রথম একটা হিসাব বার করলাম যাতে দেখলাম কতগুলি জেলায় 
বাড়তি স্কুল আছে, আবার কতকগুলি জেলায় নেই। যেমন উত্তরবঙ্গে স্কুল নেই- মেদিনীপুর 
জেলায় মাধামিক বিদ্যালয় তুলনামূলক ভাবে বেশি আছে। কিন্তু সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় 
১ হাজারের কম আছে। কংগ্রেস আমলের এই সব অবিচার আমরা বার করেছি। গণতান্ত্রিক 
মানে হায়ার সেকেন্ডারি কাউলিলে কে বসবেন সেটা বড় কথা নয়__-আমাদের প্রথম কথা 
হচ্ছে সমস্ত জেলায় স্কুল আছে কিনা- সেটা দেখতে হবে এবং সে দিক থেকে এই সরকার 
অনেক নূতন নৃতন পদক্ষেপ নিয়েছেন যাকে আমাদের দেশে-র লোক আশীবদি হিসাবে গ্রহণ 
করছে। এর ফলে হচ্ছে প্রাথমিক-মাধ্যমিক এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যবস্থাকে প্রত্যেক শিক্ষকই প্রশংসা করছেন। এর ফলে স্কুলে ছেলে 
মেয়েরা বেশি আসছে। প্রাথমিক স্কুলে খাবার দেওয়া হচ্ছে, জামা কাপড় দেওয়া 
হচ্ছে__ভবিষাতে এই ব্যবস্থাকে আর আমরা উন্নত করব। মাধামিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা 
আমরা বিনা ঘেতনে করেছি। রজনীবাবু, এই কথা বললেন না কেন যে, এইজনা পশ্চিম 
বাংলায় একটা ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ অনেক ছেলে মেয়ে আজকে স্কুলে 
আসতে আরম্ভ করেছে। এই সরকার কতকগুলি সুদুর প্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি এই 
সব না বলে অরাজকতার কথা বলে হাক্কা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু হালকা কথ৷ নয়। 
আমরা যে সব বাবস্থা অবলম্বন করেছি তাতে সুদূর প্রতিফলন হবে এবং ভবিযাতে আর 
দৃঢ় হবে। হরিপদ বাবু শৈলেন সরকার বিদ্যালয়ের কথা বলে বললেন যে আজ পর্যস্ত এটা 
গ্রহন করা হল না এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে অনেক চার্জ করলেন। আমি তাকে বলছি 
যে আপনারা যদি এইরূপ ধরনের কথা বলেন তাহলে আমাদের পক্ষে মুশকিল হয়। শৈলেন 
সরকার একটা ট্রাস্টি বোর্ডের তৈরি স্কুল, তারা আমাদের অফার দিলেন যে আমরা সমস্ত 
কিছু আপনাদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই আপনারা নেবেন কিনা জানান। আমরা সরকার 
থেকে যখন নিতে যাচ্ছি তখন দেখলাম যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা মন্দির আছে-যার 
ফলে তখন সেটাকে গ্রহণ করতে পারি নি-_এবং বললাম মন্দিরটা আপনারা রেখে দেন__বাকি 
আমাদের দিয়ে দেন। তারপর তারা নূতন ভাবে মাপজোপ করে রেজলিউশন করে আমাদের 
হাতে দিয়ে দিলেন। যদি এই রকম ভাবে কোনও স্কুলকে অধিগ্রহণ করতে হয় তাহলে আমরা 
রাজি আছি। এ বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড এর প্রশংসা করা উচিত এবং সরকানেরও প্রশংসা করা 
উচিত যারা এই ভাবে সহযোগিতা করে স্কুলগুলি গ্রহণ করছেন। শিক্ষকদের ভাইন অমান্য 
করার কথা বলা হয়েছে। কোন শিক্ষক সংগঠন আইন অমান্য করছেন তা আমরা জানি। 
এই সংগঠনের নামে সংবাদ পত্রে রোজ খবর বের হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমরা প্রায়ই 
আলোচনা করি। তারা যে সমস্ত দাবি দাওয়া দিয়েছেন তার উত্তরে একটা চিঠি দিয়ে তাদের 
জানিয়েছি যে আমরা বেশির ভাগই করেছি এবং করছি। আর কতকগুলি বিষয় সেগুলি পে 
কমিশনের বিষয়বস্তু বলে বর্তমানে কিছু করা যাবে না। তা সত্তেও তারা বলছেন যে আমরা 
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[701) ১০171011101. 1979] 
আইন অমান্য করব--কারণ এটা আমাদের ঠিক হয়েছে। কিন্তু পঃবাংলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অরাজকতা আছে- শিক্ষকদের উপর নিযতিন করা হচ্ছে বলে কেউ আইন অমানা করাছেন 
না। তাদের সিদ্ধাত্ত হয়েছে আইন অমান্য করতে হবে- সংবাদপত্রে খবর বের করতে হবে 
সেই হিসাবে তারা আইন অমানা করবেন। তাদের যে চিঠি দিয়েছি তার উত্তর আপনারা যদি 
চান তো দিয়ে দিতে পারি। সেইজন্য বলতে চাই আমাদের এই সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত 
নীতি হচ্ছে সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষের বাবস্থা খুলে রাখতে হবে। কিছু কায়েমী স্বার্থের 
লোকের সুবিধা যাতে না থাকে সেটা দেখতে হবে। নিবাচিত প্রতিনিধিরা যাতে এর পরিচালন 
বাবস্থায় আসতে পারেন তার প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। মাধামিক বিদ্যালয়ে যে আইনগত 
বাবস্থা তার আমরা পুনর্বিন্যাস করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল এই কমিটিগুলো কি অগণতান্িক? 
এর উত্তরে আমি আগে বলেছি এবং আবার বলছি যে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, 
হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল অথবা অনানা যে সমস্ত সংস্থায় যাদের আমরা নমিনেট করেছি 
তাদের কোন কাজটা অগণতান্ত্রিক হচ্ছে সেটা আপনারা বলুন। 
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পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট ঠিক সময়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে, সমস্ত স্কুল যাতে 
একটা সাধারণ নিয়মে চলে, সমস্ত স্কুল যাতে একটা সাধারণ গ্রান্ট ইন এডের সুযোগ পায়, 
সমস্ত বিদ্যালয় যাতে গৃহ নিমরণের একটা সাধারণ সুযোগ পায়, এই সুযোগগুলি যাতে 
ছেলেরা বাবহার করতে পারে তারজনা জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতের পরামর্শ গ্রহণ করে যাতে 
চলা যায়, এই যে ব্যবস্থাগুলি মধ্যে কোন কাজটা অগণতাস্ত্িক? কোন কাজটা বিরোধী দল, 
রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা হচ্ছে? একটা কাজও তারা দেখাতে 
পারবেন না। সেদিক থেকে মূল যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে গণতন্ত্রীকরণ সেই নীতি অনুসারে 
আমরা এগিয়ে চলেছি। তার মানে এই নয় যে কোনও কিছু সমালোচনা করার নেই। সেই 
কাজগ্ুলি ধারে ধরে সমালোচনা করুন যে আপনারা যে খাবার দিচ্ছেন এখানে অসুবিধা 
হচ্ছে, এই যে আপনারা প্রাইমারি স্কুল এত করতে চেয়েছেন সেগুলি করার ক্ষেত্রে এই 
অসুবিধাগুলি দূর করা যেত কিন্তু আপনারা করছেন না। সেগুলি আপনারা বলে দিন, আমরা 
করব। কিন্তু মুল ব্যাপারটাকে আক্রমণ করতে যাবেন না। কারণ, মূল ব্যাপারকে আক্রমন 
করলে আপনাদের সমর্থন করতে হবে একটা অগণতান্ত্িক বাবস্থাকে, ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসি 
আমলে যা জমে উঠেছিল তাকে সমর্থন করতে হবে। ভাষার ক্ষেত্রে একই কথা। এ সম্পর্কে 
আমার পরবর্তী বক্তা আর বিস্তারিতভাবে বলবেন। কিন্তু একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে 
আপনাদের বলে রাখতে হয় যে ভাষার ব্যাপারটা সি.পি.আই.(এম.)-এর সিদ্ধান্ত নয়, একটা 
দলের সিদ্ধাত্ত নয় এটা আপনারা অনেকে জানেন না, এটা আপনাদের জানার দরকার 
আছে। এটা বামপন্থী ফ্রন্টের করেকটি দলের সিদ্ধান্ত নয় এটা আপনাদের জানার দরকার 
আছে। এখানে একজন বক্তা বলে গেলেন যে সংস্কৃতিকে কেন কম্পালসারি করা হচ্ছে না। 
একজন বললেন ইংরাজীকে প্রাথমিক স্তরে বাধাতামূলক কেন কর! হচ্ছে না। ভাষা সম্পর্কে 
একটা বিজ্ঞান আছে, শিক্ষা সম্পর্কে একটা বিজ্ঞান আছে। পৃথিবীতে এই নিয়ে বহু পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা হয়েছে, বহু জাতি এই গণতাস্্িক শিক্ষা বাবস্থার উপর ভিত্তি করে আমাদের থেকে 
অনেক এগিয়ে চলে গেছে। পৃথিবীর একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, স্বাধীন ধনতান্ত্রিক দেশের নাম 
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করুন যে দেশে প্রাথমিক স্তরে দুটো ভাষা পড়ানো হয়? বারে বারে একথা স্মরণে রাখতে 
হবে এটা হচ্ছে সেইসব দেশের কাছে প্রশ্ণ যেসব দেশ এককালে বিদেশি সাম্রাজাবাদ শক্তির 
অধীনে ছিল। যেসব দেশ তা ছিল না বা যেসব দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সেইসব দেশের এটা 
প্রশ্ম নয় যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা শেখানো হবে কিনা। এস ইউ.সি. 
দলের একজন সদসা এই নিয়ে বললেন, বহু জ্ঞান তাঁদের আছে, আমি তাদের কাছে প্রশ্ন 
করি মাতৃভাষার মাধামে যদি ভিয়েতনামা লেখাপড়া শেখানো যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মাতৃভাষার 
মাধামে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনা উনি চিন্তিত সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো যাবে না কেন? 
এসইউ.সি. দলের ধারণা হল ইংরাজী বিদাার বাইরে কোনওদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো যেতে 
পারে না। কিন্তু তিনি জানেন না. পৃথিবীর সমস্ত দেশ যাঁরা উন্নতি করছেন, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কথা যদি ধরেন, গণতান্ত্িক চিনের কথা যদি ধরেন, ধনতান্রিক জাপানের কথা 
যদি ধরেন, যে কোনও দেশের কথা যদি ধরেন, তারা নিজেদের ভাষায় তাদের ছোলে- 
মেয়েদের শিক্ষিত করেছে এবং এখনও তারা আমাদের ভাযা জানে না অথচ তাদের কাছে 
আমরা অনেক জিনিস শিখছি। আমাদের দেশে সোভিয়েত কারিগর যাঁরা এসে কাজ করেন, 
জার্মানী কারিগর এসে কাজ করেন তারা কেউ আমাদের ভাষা শিখে আসেন না. কিন্তু কাজ 
এবং আমরা তাদের কাছ থেকে পাভবান হই। সুতরাং ভাযাটা বাধা নয়, বাধা হচ্ছে শিক্ষার 
মূল ভিত্তিটা এই হবে কিনা যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নত হবে। ইংরাজী ভাযা তাদের শিখতে 
হবে তার কি মানে আছে? যে দেশের শতকরা ৭০ জন লোক স্বাক্ষর হতে পারল না. 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১/২ বছর বা ৬ মাস গিয়ে কি শিখল, তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
বাইরে গিয়ে ভুলে গেল, এই যে দেশের বাস্তবতা সেই দেশে গ্রামের ছেলেদের সমান সুযোগ 
দেওয়ার জনা, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পাঠানোর জনা ক্লাস ওয়ান থেকে ইংলাভী পড়াতে 
হবে, তা না হলে লেখাপড়া শেখার দরকার নেই, আমি মনে করি এটাই প্রতিক্রিয়াশীল 
একটা নীতি, ধারণা, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এটা কোনও একটা রাজনৈতিক দলের 
সিদ্ধান্ত নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত গণতাদ্রিক রাজনৈতিক দল যাঁরা আছেন, ভারতবর্ষের সমন্ত 
শিক্ষাবিদ যাঁরা আছেন দীর্ঘদিন ধরে এই প্রন্মে তারা একমত | আজকে আমর! কিছু দিনের 
একটা সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে চলেছি। 'কেউ বলবেন না যে কোঠারী কমিশনে প্রমোদ 
বাবুর লোক ছিল। প্রায় প্রমোদ বাবুর কথা বলেন, জানেন না এই সব কথা, এইসব কথা 
জানার দরকার আছে, এইসব কথা দেশের লোকের কাছে বলার দরকার আছে। উনি বড় 
বড় মণিধীর নাম করলেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের নাম করলেন, আমাকে বলে দিন 
ভারতবর্ষের একজন মণিষীর কথা যিনি বলেছেন প্রাথমিক স্তরে দুটো ভাযা রাখতে হবে। 
প্রতোকে বলেছেন এতে জাতি কখনও দাঁড়াতে পারবে না। সেজনা আপনাদের কাছে লব 
যে ভাষার উপর বামপন্থী সরকার সমস্ত শিক্ষাবিদদের যে একাবদ্ধ সিদ্ধান্ত সেই দিদ্ধান্তবে 
কার্যকরি করতে যাচ্ছে। এর যা তাৎপর্য সেটা আমাদের দেশের শ্রমজীবা মানুমের কাছে নিয়ে 
যেতে হবে। কিন্তু লেখাপড়া জানা আত্মাভিমানী মানুষের কাছে এইসব বোঝাতে অনেক সময় 
লাগবে। 
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কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের যাঁরা কৃষিজীবী আছেন, আমাদের কারখানার 
মজুর আছেন, এ কুটিরশিল্পী আছেন, শহরে ও বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে তাদের যদি 
আমরা বুঝাতে পারি যে আপনাদের আমরা শিক্ষিত করতে চাই। আপনাদের অমূলা সময় 
এই বিদ্যার জন্য যতটুকু দিতে পারবেন আমরা আপনাদের সন্তান সম্ততিকে আমরা আনব, 
সেই সময়টুকু তাদের রাখব। ততটুকু সময়ে তাকে যে জ্ঞান দেওয়া হবে, যে অভ্যাস দেওয়া 
হাবে, তা যেন তার স্মৃতিতে থাকে, তা যেন তাদের চর্চায় থাকে, তা যেন তাদের পরিবেশের 
সঙ্গে মিল থাকে । যাঁর ইচ্ছা থাকে তিনি ফরাসী ভাষায় তার ছেলেকে সেই রকম স্কুলে 
পড়াতে পারেন কিন্তু আমাদের চিন্তা হচ্ছে অগনিত শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের জনা বা 
কিনা, কথা বোঝা, চিস্তা করা, বিশ্লেষণ করার মতো কিছু তাদের মদত আমরা যোগাতে 
পারব কিনা, সেই ভাষা সংক্রান্ত নীতি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করতে হাবে, 
সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে। সর্বসম্মত কোনওদিন হতে পারেনা। চিরদিন কোনও না কোনও 
দল বা গোষ্ঠী তারা বাধা দেবে। কি করে কংগ্রেসি দল এটা বাধা দেবেন আমরা জানিনা, 
কি করে জনতা দল এটা বাধা দেবেন আমরা জানিনা, এস.ইউ.সি. দল তারা না হয় সব 
সময় একটা আলাদা তথ্য হাজির করেন কিন্তু কংগ্রেসি দল, জানিনা, এই সব তো আমাদের 
কথা নয়, ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশনে এই সব কথা রয়েছে। ভারতবর্ষের কংগ্রেস পরিচালিত 
রাজা সরকার তারা এই নীতি গ্রহণ করবার জন্য চেষ্টা করছেন, বাধা পেয়েছেন। ভারতবর্ষে 
যখন কেন্দ্রে জনতা দল সরকার তৈরি করলেন তারা এই নীতির উপর আবার নূতন করে 
জোর দিলেন। কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন এটার দরকার আছে। জনতা দলের একজন 
বিরোধিতা করলেন. স্যালপ্রিট কমপালসরি করতে হবে। হঠাৎ যার যা দরকার হল সেই 
ভাষাই নির্ধারিত হবে, না পৃথিবীতে যা গণতান্ত্রিক হিসাবে স্বীকৃত, ইউ.এন.এস. কো তাকে 
সম্তৃতিদের শিক্ষিত করছে, বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদায় জাতি সৃষ্টি করছে, আমরা কি এখনো পিছিয়ে 
থাকব? এ হতে পারেনা। সেইজনা আমি বিরোধী পক্ষের সদসাদের বলব, হ্যা, নিশ্চয়ই ভুল 
বোঝাবুঝি হতে পারে, একটা নূতন বিষয় বুঝতে সময় লাগতে পারে কিন্তু সেই নৃতন 
বিষয়টা বুঝতে হবে। যে ক'জন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছেন সেই ক'জনের মধোই 
যদি চোখটা আবদ্ধ রাখা হয়, যা কিছু এতদিন ধরে চলে আসছে, এ ইংরাজী জানা লোকেরাই 
সর্বেসর্বা, তারাই অফিসার হন, তারাই জ্ঞান বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। এই যদি 
চিরদিন স্থায়ী হবে বলে ধরে নেন তাহলে সমাজের পরিবর্তন আপনারা বিশ্বাস করেন না। 
অগনিত মানুষের সন্তানদের স্দি আমরা সামানাতম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে 
ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মান লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলবে, গুণগতভাবে 
পরিবর্তিত হবে একথা জোরের সঙ্গে, আত্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায়। এই কারণে পাঠা 
বিষয়েও পরিবর্তন দরকার। শুধু বিদ্যালয় করলেই হবেনা, শুধু ছাত্রদের খাওয়ার দিলেই 
হবেনা, পাঠ্য বিষয়েরও পরিবর্তন করতে হবে। কি কি অভ্যাস শিশুকে শেখানো হবে, কি 
কি ধারণা শেখানো হবে শিশাীদেরঃ অপরকে নানাভাবে বঞ্চিত করে কত লাভ করা যায় 
শেখানো হবে, না কি শ্রমজীবী মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কি অসম্ভবকে সম্ভব 
করতে পারে, কোনটা শেখানো হবে? কোনটা গণতাস্ত্িকঃ আমি শুনেছি অনেকেই বলছেন 
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দলের রাজনীতি শেখানো হবে। কোনটা দলীয় রাজনীতি, মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করা 
দলীয় রাজনীতি, না মানুষের ঠকানো? নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে মানুষেকে 
ঠকানোর থেকে অনেক -ভাল হচ্ছে সহযোগিতা করে অনেক বেশি লাভ করা, সবারই ভাল 
করা। এই সব ধারণাগুলি ছাত্রদের মধ্যে দিতে হাবে, শিশুদের মধো দিতে হবে। এর পরিবেশ 
কি, সমাজে কারা বাস করে, এরা কারা যারা শ্রম করছে, এদের অবদান কি. এসব কথা 
ছাত্রদের বলা চলবেনা। এটা দলবাজি তারা বলছেন। এই সব ধারণাতো শুধু আমরা দিতে 
বলছিনা, অধিকাংশ লোকই বলছেন। কোঠারী কমিশন বলছে, সেই কমিশন তো প্রমোদ বাবুর 
শিক্ষক আছেন পশ্চিমবাংলায়--এঁরা অনেকেই জানেন না যে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি শিক্ষক 
সংগঠনের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি, তারা বলেন যে, হ্যা, এই সব করা দরকার। 
তারা তো শিক্ষক, তারা তো শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি, তারা বলেন 
যে, হ্যা, এই সব করা দরকার। তারা তো শিক্ষক, তারা তো ছাত্রদের সঙ্গে মেশেন। দেখছি 
যে বিগত দিনে আমাদের যেসব পাঠাসুচি ছিল তা দিয়ে ছাত্ররা কিছু শিখতে পারছেনা, কিছু 
লাভ হচ্ছেনা ছাত্রদের, তাঁদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি তারা বলেছেন এটা করুন। 
এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় অনেকেই জানেন না যে আমাদের যে সিলেবাস কমিটি আছে সেই 
কমিটিতে প্রত্যেকটা শিক্ষক সংগঠন থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে। প্রতাক্ষভাবে যাঁরা শিক্ষকতা 
করেন, এ বাচ্চাগুলিকে ধারা মানুষ করছেন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসছে যে, 
হ্যা, এ যেসব কথা বলা হয়েছে তা গণতাগ্তিকরণের কথা, একটি মাত্র ভাষার কথা, এই সব 
খুব সত্য কথা, এই সব কার্যকর করতে হবে। কেন আমরা সাহস করে এগুবো না? 
সেইজন্য, মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি শুধু এই যে প্রস্তাব রজনীবাবু রেখেছেন তার 
বিরোধিতা করছি তা নয়, আমি একথা মনে করি, এই সভার কাছে আমি নিবেদন করতে 
চাই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নীতি নিয়েছেন এবং যা তারা করছেন-_শুধু 
বাজেটের কথা বলি, একজন সদস্যও উল্লেখ করলেন না যে কংগ্রেসি আমলে শিক্ষার নেত্র 
পশ্চিমবাংলায় যে ব্যয় করা হত তার দ্বিগুণ ব্যয় করা হচ্ছে। হরিপদ বাবু বললেন না যে 
কোথা থেকে আপনারা এত টাকা ব্যয় করলেন। কাকে দিচ্ছি টাকা, কোন দলকে আমরা 
দিচ্ছি? নূতন শিক্ষক আমরা নিয়োগ করছি এ সমস্ত বিদ্যালয়ে যারা কোনওদিন সাহায্য পেত 
না, সমান সাহায্যের আওতায় আমরা নিয়ে এসেছি। প্রতি মাসে যাতে শিক্ষকরা-_অদ্ভুত 
ব্যাপার তো, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৩০ বছর তবুও শিক্ষকরা মাসে মাইনে পেত না। 
একটা বিশেষ বিদ্যালয়ে কি সমস্যা হয়েছে, এ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিক্ষকরা মাইনে পাচ্ছে 
না, হতে পারে হয়ত কোনও অসুবিধা হয়েছে, সেটা উল্লেখ করে দিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার 
বার্থ। কিন্ত বললেন না বিগত দিনে শিক্ষকদের মাসে মাইনে পাওয়াটা ছিল একটা স্বপ্ন, 
সেদিকে আমরা অগ্রসর হয়েছি মাসে মাসে বেতন দিচ্ছি এবং ১লা তারিখ যাতে গ্যারান্টি 
করা যায় তার জন্য কি করা যায় তার ব্যবস্থা ডরা হয়েছে আজকে সমস্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
বাবস্থা করে। যাঁরা কোনওদিন সাহায্য পেতেন না, আউট অব কোটা, অনেক অদ্ভুত অভ্ভুত 
কথার সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেস আমলে আউট অব কোটা স্কুল একটা ক্যাটাগরি, তারপর 
একটা স্কুল হচ্ছে যারা বলছেত্র, আন্ডারটেকিং দিচ্ছেন যে আমরা কোনও সরকারি সাহায্য 
লইব না, দিয়ে দিলেন তাদের (রকগনিশন। কেন? তার দলের কোনও লোক আছে। তারপর 
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দেখলাম তাদের শিক্ষকরা, তাদের কর্মচারিরা মাইনে পাচ্ছেনা, এই সব জিনিস হচ্ছে। একটা 


জিনিস বারেবারে উঠে আমি দেখছি দু'জন হেড মাস্টার। আমি অনেকবার বলেছি এবং 
একথা যতবার উঠবে আমি ততবার বলব দু'জন হেড মাস্টার যেসব বিদ্যালয়ে আছে 
সেইসব বিদ্যালয়ের ইতিহাস হচ্ছে এ কংগ্রেসিদের যে একটা আমল ছিল ১৯৭২ সালের পর 
থেকে, আমরা যাকে বলি আধা ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসি আমল, সেই সময় জোর করে লোকদের 
চোখের প্রকাশা দিবালোকে _- আমি বাড়িয়ে বলছিনা, এ সব শিক্ষকদের স্কুল থেকে 
বিতাড়ন করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাকরি চলে গিয়েছে এবং তার জায়গায় একটি 
নৃতন লোককে এনে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরি আপ্রভ্ড 
হয়েছে। উনি বললেন আগেকার বোর্ডের ধিনি সভাপতি ছিলেন তাকে অপসারণ করা 
হয়েছে। খুব মহত কাজ হত যদি তাকে অপসারণ করা হত কিন্তু তাকে অপসারণ করা 
হয়নি, বোর্ডকে সুপারসিভ করা হয়েছে। কিন্তু তা তো অন্যায় হয়নি। আমি বুঝতে পারিনা 
একটা বিদ্যালয়ে যেখানে নিয়ম আছে যে এই পোস্ট সত্যি সত্যিই ভেকান্ট হল কিনা, সত 
সতাই এর যে চাকরি গেল সেটা নিয়মানুগ হয়েছে কিনা এটা দেখবার নিয়ম আছে। তার 
জায়গায় যাকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, নিয়োগ করা হবে সেটা বোর্ডকে জানাতে হবে। 
হঠাৎ দেখলাম সেই সব বোর্ড আপ্রভুড করে দিয়েছে। যাদের তাড়ানো হল তারা তো 
গেলই তাদের জায়গায় নূতন লোক নিয়োগ হয়ে গেল। আমরা কি করেছি? তাদের আমরা 
ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। অন্যায়ভাবে একদল গিয়েছে এবং এটাই হচ্ছে রাজনৈতিক কারণ । 
কিন্ত যাকে অন্যায়ভাবে চাকরি দেওয়া হল তাকে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ করিনি কারণ শিক্ষক 
তিনিও। সমস্ত শিক্ষককে আমরা একই দৃষ্টিতে দেখি। এতে অগৌরবের কি আছে, এটা তো 
গৌরবের কথা। এই রকম নজীর ভারতভর্ষে আরও থাকলে খুশি হতাম, কোথাও নেই। 
আমরা শুধু কাজটা একটু ভাগ করে দিয়েছি। দু'জন হেডমাস্টারই থাকবে, দু'জন সমান পে 
স্কেল পাবেন ও এমোলিউমেন্ট পাবেন, সব কিছু পাবেন কিন্তু কাজ একটু ভাগ করে নিতে 
হবে। 


[5-30--5-30 7.৬.] 


এতে বামপন্থী সরকারের বিরোধিতা করার কি আছে? এতে কংগ্রেস দলের লোকদেরই 
তো খুসি হওয়া উচিত ? যে তাদের দলের লোকদের চাকরি গেল না। তারা তো তাদেরই 
দলের বেশিরভাগ লোক | তাই তাদের বরং খুসি হওয়া উচিত। বরং আমাদের বামপন্থী 
দলের যেসব সদস্য আছেন তারা আমাদের সমালোচনা করতে পারতেন যে অন্যায়ভাবে 
যাকে দেওয়া হল, তাকেও আপনারা রাখলেন। তারা কিন্তু সমালোচনা করছেন না। করছেন 
যাদের দলের লোকদের রাখা হচ্ছে তারা। কাজেই আমরা মনে করি না যে এটা অগণতান্ত্রিক 
কাজ। মূল যে কাজগুলোতে হাত দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা দেখছি যে আমাদের ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য আমরা ছেলেমেয়েদের পুরস্কৃত করছি, ডাকছি, 
খুব আমরা তাদের সম্মান করছি তারা এই নুতন পরিস্থিতি বুঝেছে আজকে, এই সরকারের 
যে সদিচ্ছা আছে, সেটা তারা বুঝেছে, সেইজন্য তারা সহযোগিতা করছে। আর জনগণ 
সহযোগিতা করছে, দারুণভাবে সহযোগিতা করছে। আপনারা যে বন্যায় ক্ষতি শুনলে অবাক 
হয়ে যাবেন, আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি, আমাদের যে বন্যায় ক্ষতি হয়ে গেল 
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বিদ্যালয়গুলোতে, সেইসব বিদ্যালয় পুনর্গঠন করা যাবে বলে আমাদের তখন বিশ্বাস ছিল 
না। আমরা উদ্যোগ নিলাম। জেলা পরিষদকে এর মধ্যে যুক্ত করলাম, পঞ্চায়েতকে যুক্ত 
করলাম, আর মাস্টার মশাইদের যুক্ত করলাম। বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক সংগঠন, কর্মচারিদের 
সংগঠন, আন্তর্জাতিক এবং দেশিয় বিভিন্ন ভলেনটিয়ারি অগার্নাইজেশন-_তারা আমাদের সাহাযা 
করবার জনা এগিয়ে এলেন। আমরা গত বল ১০ কোটি টাকা খরচ করেছি প্রাইমারি 
স্কুলের জন্য। জেলায় যান দেখবেন, ওরা জেলায় যান না, তাই খবর রাখেন না। প্রতোক 
জেলায় প্রাথমিক স্কুল উঠছে। এক সঙ্গে এত বিদ্যালয় কোনওদিন পশ্চিমবঙ্গে ওঠেনি এবং 
আগামী বছর আবার আমরা দেব। অনেক সংগঠন তারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করাবেন 
. আর বাকি যেসব বিদ্যালয় আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে নৃতনভাবে তাদেরকে গড়ে তুলব। 
পশ্চিমবাংলার শিক্ষা বাবস্থায় অবাধে এবং আত্মবিশ্বাম নিয়ে আমাদের শ্রমজীবী জনগণ, 
সাধারণ গণতান্ত্রিক জনগণ অংশ গ্রহণ করবেন। আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে, 
তারা তাদের সস্তানদের যে বিদ্যালয়ে পাঠাবে সেখান থেকে কিছু শিখে যেন তারা ফিরে 
যেতে পারে, সমস্তটা ফাকি যেন না দেয়। সেই কারণে ভাষা নীতি এবং সেই কারণেই 
পাঠ্যসুচির ব্যাপক আমূল, জীবনমুখী পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন আছে। এইটাই এই পরিস্থিতি 
দাবি করছে। সেই পথেই আমরা এগিয়ে চলেছি। জনগণের সমর্থন পাচ্ছি। এই সব কারণেই 
এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা উচিত। 


৬11. 7)610800 ১1১69%67 : /১০০010116 00 106 5০017600160 91100901010 
(1176 01061 (116 01509055101) 01 016 1100101) 91010 010 01 5-30 1. 901 
] 0170 0190 50176 17016 01776 %/1]1 06116081160 [01 ০0111016110 01৩ 0/১০৪/১- 
5101) 01 0115 7100101). 11061510016, 00001 [016 290 01 10116 1২015 01 শি০০৩- 
01016 0170 001001 01 17305171555 17) 1176 ৬/০০ 9012901 1.681510116 ১১০]019 
] 5891 0116 56156 01 0119 110056 101 11106251116 0110 11100 19 ঞা। 10001. 


] 10009 016 110056 ৮111 2£66 [0 11. 
(89106 » 63) 


90, 0106 01776 15 1110198960 0% 2) 100. 1২0৬, 1 0011 0001) 91111 
1001 9০95০ 00 90০91. 


সতী নির্মলকুমার বসু £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রজনীকান্ত দোলুই 
যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি বিরোধিতা 
করছি এই কারণে নয় যে, এই রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনও মালিন্য নেই, শিক্ষা ব্যবস্থায় 
কোনও ক্রটি নেই বা শিক্ষা ব্যবস্থা যা চলছে, সব ঠিকমতোই চলছে। এতদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেসি শাসনের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে জগ্াল জমেছে, আড়াই বছরে তা পরিদ্ধার করা 
সম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি এই আড়াই বছরে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের উম্নয়নে একটা 
গতি নির্দেশ করতে পেরেছেন, কতকগুলো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন। এই 
প্রস্তাবের উপর শ্ত্রী রজনী দোলুই মশাই এবং বিরোধী দলের অন্যান্য সদসা যে বজ্ঞবা 
রেখেছেন সেটা, প্রধানত দুটো। এক হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে, আর এখানে একটা 
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[701 ১০1)10171001, 1979] 
ভ্রান্ত ভাষা নীতি গ্রহণ করে দেশকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কি নৈরাজ্য 
চলছে£ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত চলছে। এখন ক্লাসগুলো ঠিকভাবে হতে পারছে, 
পরীক্ষার ফল সময়মতো বের হচ্ছে এবং পরীক্ষা নিয়মমতো হচ্ছে এবং নকল পুরোপুরি বন্ধ 
হয়েছে এই দাবি না করা গেলেও অনেকখানি বন্ধ হয়েছে এবং এখানে সম্মানের সঙ্গে 
শিক্ষকরা তাদের কাজ করতে পারছেন, ছাত্ররা নিরাপত্তা বোধ করছে। আমি এটা বুঝতে 
পারছি যে বিরোধী পক্ষের অনেকেরই এটা ভাল লাগছে না। তার কারণ নিকট অতীতে 
আমরা এই জরুরি অবস্থার সময় পশ্চিমবঙ্গে এবং তার পূর্বে কি জিনিস দেখেছি? একেবারে 
এর বিপরীত, চোখে দেখেছি। দেখেছি যে স্কুল কলেজ ঠিকমতো করা যেত না, সেখানে 
ংগ্রেসি মস্তান বাহিনীর লোকেরা এসে হামলা করত, তারা জোর করে স্কুল কলেজ বন্ধ 
করে দিত, শিক্ষকদের ও শিক্ষাকর্তাদের তারা অপমান করত। পরীক্ষার সময় আমরা দেখেছি 
যে ঢালাও নকলের ব্যবস্থা হত। আমরা পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসি মস্তানদের দেখেছি তারা 
নকল সাপ্লাই করে পয়সা উপার্জন করত এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাস করে এবং টাকা দিয়ে 
পরীক্ষার যে সমস্ত সার্টিফিকেট সেগুলি পাল্টে দেবার তারা বাবস্থা করত। আমরা এও 
দেখেছি যে বিদ্যায়তনে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে, শিক্ষকদের হত্যা করা হয়েছে। এই 
জিনিসে যারা অভাস্ত তাদের তো এই জিনিস ভাল লাগবেনা। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, 
আপনি জানেন এমন একটা জীব আছে যার নাম প্যাচা। সে অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে, 
আলো তার চোখে সহ্য হয়না, তাই রজনী দলুই মহাশয় যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি 
সেই রাজনৈতিক দলের লোকদের সেই কর্ম আমরা করতে দেখেছি। তাই হঠাৎ আলো ফুটে 
উঠতে এদের খারাপ লাগছে তাই তারা অন্ধকার ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে। কিন্তু প্টাচাদের তো 
আমরা একটা সোজা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি রজনীবাবুকে তারা রক আজকে তাদের পক্ষে 
সমর্থন করছেন? যাঁরা পরীক্ষার হলে নকল করত, যারা ছাত্র শিক্ষকদের হত্যা করত, যারা 
অপমান করত, যারা স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিত-_দালাল কথাটি সংসদীয় রীতি বহির্ভূত নয়, 
আমি জিজ্ঞাসা করি তারা কি এখানে তাদের দালাল সেজে এসেছেন? এই প্রশ্ন এই কারণে 
করি যে রজনী দলুই মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বর পান্ডের কথা তুলেছেন। তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার ছিলেন, রজনীবাবু তো ১০ মিনিট পরে সময় পাবেন উত্তর 
দেবার আমার কথার তিনি প্রতিবাদ করুন যদি সাহস থাকে |. কেননা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালনার সঙ্গে আমি যুক্ত আছি, এই ভদ্রলোক কি বললেন? ল' পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী তিনি ল” পরীক্ষাতেও হাজির আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজিরাতে সই 
করা আছে এবং পরীক্ষার হলে উনি নকল করছিলেন। পরীক্ষার হলে নকল ধরা পড়ল, 
আবার দেখা গেল তার অফিস আ্যাটেনডেন্সেও সই করেছেন। ঘটনাটা হল এই যে তিনি 
অফিসেও ছিলেন না, নকলের জায়গাতেও ছিলেন না, তার জায়গায় অন্য লোক বসে নকল 
করছিল। তদানীস্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য, জনতা পার্টির নেতা, অধ্যাপক 
দিলীপ চক্রবর্তী সিম্ডিকেট সেটা জানলেন। তদানীস্তন উপাচার্য ও মাস্তানদের চ্যাম্পিয়ন অধ্যাপক 
সত্যেন সেন তাকে প্রটেকশন দিলেন। নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট সরকার অধিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ভুবনেশ্বর 
পান্ডাকে মবিলাইজ করবেন। রজনীকান্ত দোলুই মহাশয় তার দালাল থাকতে পারেন। হরিপদ 
ভারতী মহাশয়, শ্রদ্ধেয় সদস্য, তিনি উপস্থিত নেই তিনি ভাল বক্তৃতা করেছেন আমি তাকে 
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ধন্যবাদ দিই, ভাল কথা সমালোচনায় করেছেন, সমালোচনা গঠনমূলক অনেক কথা বলেছেন। 
কিন্ত আমি বিস্মিত হলাম যে তিনি কয়েকটি কলেজ অধিগ্রহণের বিরোধিতা করলেন। কোনও 
কলেজের নামও করেছেন, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। ঠিকই তো এখানে কি কর্ম হত ? যিনি 
এই কলেজ চালাতেন তিনি এই কলেজের টাইপরাইটার মেশিন তার বাড়িতে নিয়ে চলে 
গেলেন, তিনি তার ওয়াটার পাম্প খুলে বিক্রি করে দিলেন, জানালা দরজা খুলে নিয়ে তা 
অত্যাচার চলছিল, সরকার এটা অধিগ্রহণ করেছেন। খুব অনায় করেছেন? এঁ পুরানো 
লোকদের হরিপদ বাবুরা সমর্থন করছেন। তিনি কিছু অধাক্ষকে সাসপেন্ড করার কথা বলেছেন, 
নাম করেছেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষর। হরিপদ বাবু এখানে থাকেন আমি শিলিগুড়ির 
কাছাকাছি থাকি, আমি শিলিগুড়ি কলেজের খবরটা একটু রাখি। ডাঃ দাস, তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ হল তিনি অর্থ তছরূপ করেছেন। সরকারের এটা স্পনসর্ড কলেজ, সরকারের 
দায়িত্ব, এই অভিযোগ আসবার পরে তাকে বলা হল যে আপনি ছুটিতে যান, কাগজপত্র দিন 
তদন্ত হবে। তিনি ছুটিতে যেতে অস্বীকার করলেন, কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করলেন। 
সরকারি স্পনসর্ড কলেজ, অধ্যক্ষের কাছে কাগজপত্র চাওয়া হল তিনি দিতে রাজি হলেননা, 
তখন তাকে সাসপেন্ড করা হল। এই ভদ্রলোক কলেজে থাকতেন না, শিলিগুড়ির কাছে 
আনারসের বাগান করে আনারসের বাবসা করতেন। হরিপদ বাবু আনারসের ব্যবসায়ী, অর্থ 
তছরূপকারী, শিলিগুড়ি কলেজের ডাঃ দাসকে সমর্থন করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি বিরোধী 
পক্ষ কি ভুবনেশ্বর পান্ডে, ডাঃ দাস, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের ভূপাল বোস, এদের সমর্থন 
করছেন? সেই অন্ধকার রাজত্বকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছেন? আমরা দুঃখিত বামফ্রন্টের পক্ষ 
থেকে আমরা এই কর্ম করতে পারব না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, গণতদ্্বীকরনের কথা 
হচ্ছে যেসব কলেজ ঠিকভাবে চলছিল না। সেখানে অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। বঙ্গবাসী 
কলেজে সেখানে শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তছরূপ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় তদস্ত 
কমিটি সেটা প্রমাণ করেছেন। সেটা কি অধিগ্রহণ করা অন্যায় হয়েছেঃ কোনও কলেজে 
নিবচিন হচ্ছেনা। হরিপদবাবু নেই, তিনি যে নরসিংহ দত্ত কলেজের অস্থায়ী অধ্ক্ষ, তার 
কলেজেও নিবচিন হয়েছে কিনা বলুন। 
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নিবচিত হয়েছে একথা তো তিনি বললেন না যে আমার কলেজে নিবচিন হয়েছে। 
তিনি অধিগ্রহণের কথা বলেই থেমে গেলেন। গণতন্ত্রীকরণের অর্থ কি? নিবচিন নিশ্চয় 
গণতনত্রীকরণ কিন্তু আমি দেখেছি, এর আগেও আমি বহুবার সেকথা বলেছি যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে আমি শিক্ষকদের নিবাঁচিত প্রতিনিধি, আমি বন্ডুতা করছি সেই সময় 
কংগ্রেসের মন্তানরা এসে মাইক কেড়ে নিল এবং সেখানে উপাচার্য সতোন দেন মহাশয় 
চুপচাপ বসে থাকলেন। এর নাম কি গণতন্ত্ঃ এর নাম নিশ্চয় গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র বলতে 
পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হবে, নকল হবে না, মস্তান বাহিনী পরীক্ষার হল দখল করতে পারবে না 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এই গণতন্ত্ই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, স্কুলের 
শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ দে মহাশয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন, আমি আর সে 
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প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, আমি শুধু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ 
রাখব। এখানে ভাষা নিয়ে কথা উঠেছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্থবাবু যা 
বলেছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। ন্নাতক স্তরের কথা এখানে বলা হয়েছে। আমি কি 
জিজ্ঞাসা করতে পারি পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্স্ত ৮ বছর ভাষা শিক্ষার পরে 
শ্নাতক স্তরে ভাষাকে কেন আবশ্যিক করতে হবে? স্নাতক স্তরে যখন পড়াশুনার সময় তখন 
সেটা স্পেশ্যালাইজেশনের সময়। এতদিন ধরে বিজ্ঞানের ছাত্রদের বাংলা, ইংরাজী আবশ্যিকভাবে 
পড়তে হ'ত না। কমার্সের ছাত্রদেরও পড়তে হত না। রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি, নজরুল, সুকান্ত 
পড়েন নি, তারা পড়েন নি বলে কি তীরা মানুষ হন নি। তাহলে আজকে মানবিদ্যার ক্ষেত্রে 
ভাষা যদি আবশ্যিক না করা হয় তাহলে কি অন্যায় করা হল? আর এক দিক থেকে দেখতে 
গেলে ভাষা শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করা হয়েছে। সেখানে যে ভাষা, সাহিত্যে বিশেষীকরণ 
করতে চায় সে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত একসঙ্গে নিতে পারবে, তার রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন 
নেবার কিছু দরকার নেই। আর যে সমাজবিদ্যায় বিশেবীকরণ করতে চায় সে যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
অর্থনীতি এবং অন্য বিষয় নেয় তাহলে কেন নিতে পারবে না? সে যদি সঙ্গে বিজ্ঞানের 
কোনও বিষয় নিতে চায় কেন পারবে না? বামফ্রন্ট সরকার এটা তো হঠাত ? নিজের 
ইচছামতন করেন নি, কংগ্রেস আমলের ভারত সরকার নিযুক্ত যে শিক্ষক মিশন, ডঃ কোঠারী 
যার সভাপতি এবং যাতে শুধু ভারতবর্ষের শিক্ষাবিদরাই নন পুঁজিবাদী, সমাজতাস্ত্রিক এবং 
উন্নয়নশীল জগতের শিক্ষাবিদরা যুক্ত ছিলেন সেই শিক্ষা কমিশন, তারা সর্বসম্মতিক্রমে 
বলেছেন, “শ্নাতক স্তরে ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করার কোনও প্রয়োজন হয়না। স্যার, শিক্ষা 
কমিশনের সেই রিপোর্টের ২৯২ পৃষ্ঠা থেকে আমি থানিকটা অংশ আমি আপনাদের পড়ে 
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এই সুপারিশ দীর্ঘকাল পূর্বে কোঠারী কমিশন করেছেন। কংগ্রেস সরকার এটাকে কার্যকরি 
করেন নি, বামফ্রন্ট সরকার এটাকে কার্ষে পরিণত করছে এবং তা করে তারা সংগত কাজই 
করছেন। তারপর স্যার, ভাষার ব্যাপারে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই 
পুরানো দাস ব্যবস্থাই চলছে, তাতে কোনও পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। এই সরকার ভাষার 
ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। সেখানে দাস মনোভাবের পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক 
স্বাধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এতেই ভীমরুলের চাকে ঘা পড়ল, চিৎকার শুরু হয়ে গেল। 
কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত লাগছে সেই কারণেই চিৎকার শুরু হল। সুতরাং এই দিক 
থেকে তারা সংগত কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংসদীয় রীতি বহির্ভূত কাজ করেছেন 
এবং অশালীন আচরণ করেছেন। তারা প্রায়ই একটা কথা বলেন-_বাইরের লোকের কথা 
বলেন। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের কথা তারা 
বলেছেন এবং সরকারি উপাচার্যরূপে যিনি নিযুক্ত হয়েছেন-_আজকেই যার যোগদান করবার 
কথা-_অধ্যক্ষ ডঃ দীপ্তি দত্তের কথা বলেছেন। তাদের হয়ত খবর জানা নেই, তারা জেনে 
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রাখুন ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার ম্যাট্রিকুলেশন থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাগত 
যোগ্যতা অত্যন্ত বেশি এবং আত্তজাতিক ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সম্মানিত পন্ডিতরূপে তিনি স্বীকৃত, 
তিনি ইউনেসকোর ছারা স্বীকৃত এবং আফ্রিকাতে তিনি সেই কাজে যোগদান করেছিলেন। 
তাই তার শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে কোনও ক্রটি নাই। আর অধ্যাপক দীপ্তি দত্তের 
ব্যাপারে ওঁদের আপত্তি স্বাভাবিক। সেই একই কথা রজনীবাবুর মুখ থেকে বেরোচ্ছে। তিনি 
কাদের কণ্ঠস্বর তিনি এখানে তুলে ধরেছেন? গোয়েষ্কা কলেজের অধাক্ষরূপে থাকায় সেখানে 
কংগ্নেসি মস্তানরা সেখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তাই তাদের বড় জ্বালা। এখন 
সেই ভদ্রলোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন হামলা করে কিছু করা যাবে না। আমি যে 
কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে আজকে ক্রটি বিচুতি আছে। আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা 
 করুন। এই প্রস্তাবে কি বলেছেন যে প্রস্তাব সমর্থন করেছেন অতীশবাবু, হরিপদবাবু? তার 
শেষ লাইনে আছে “তাই এই সভার অভিমত এই যে শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিকাশ তথা 
প্রশাসনিক স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুচিস্তিত ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা' 
হোক।” আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম। কি করলে শিক্ষা বাবস্থার উন্নতি করা যায় বিরোধী 
দলের বন্ধুরা সে সম্বন্ধে একটিও কথা বললেন না। খালি গালাগাল আর গালাগাল এই করে 
বিরোধী দল তাদের দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু এতে সুবিধা হবে না। নেতিবাচক কোনও 
কথাই নাই, নেগেটিভ সাইড নিয়ে এইভাবে বক্তৃতা করবেন না। এইভাবে গালমন্দ দেবেন 
না। কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় কিভাবে প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত বাস্তবসম্মত শিক্ষা 
বাবস্থা গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলুন আমরা উপকৃত হন। কিন্তু মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয় একটি শব্দও তিন জন বক্তার একজনও উচ্চারণ করলেন না। কিন্তু এ 
করে সুবিধা হবে। এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 

রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে শ্রী 
রজনীকান্ত দোলুই মহাশয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে আমি তার বিরোধিতা করছি। এবং 
আশা করছি উত্তর দেবার সময় পার্থবাবু এবং নির্মলবাবু যেসব কথা বললেন। সেই সব 
কথা শুনবার পর ত্তার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করে নেবেন। কারণ তিনি যেভাবে ওদের কথা 
শুনছিলেন তাতে আমার মনে তাই হয়েছে। এবং সেটাই সংগত হবে। কারণ অসতা ভাষণ 
অসত্য তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার জাগ্রত মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। 
এটা তিনি তার কেন্দ্রে এবং তার জেলাতেও দেখছেন যে কিভাবে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন। তিনি 
জানেন তার কেন্দ্রে আজকে কিভাবে জনমত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি সেই সব প্রসঙ্গে যাব 
না। এটা তিনি তার কেন্দ্রে এবং তার জেলাতেও দেখছেন যে কিভাবে প্রত্যাখ্যাত, হচ্ছেন। 
তিনি জানেন তার কেন্দ্রে আজকে কিভাবে জনমত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি সেই প্রসঙ্গে যাব 
না। প্রথমেই তিনি যে কথা বলেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সিলেবাস থকে গিয়েছে 
যে পাঠাসুচি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এমনভাবে সিলেবাস রচনা করা হচ্ছে যে সেই 
সিলেবাসের ভিতর দিয়ে মানুষের চিরাগত ধারণা ধীয়ি স্বত্বার উপর আঘাত করা হয়েছে। 
এবং এই প্রসঙ্গে তিনি গনেশের কথা বলেছেন। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে 
বামফ্রন্ট সরকার সিলেবাস কমিটি কঠন করেছেন প্রাথমিক এবং মাধামিক স্তরে। কিন্তু 
এখনও পর্যন্ত যে সিলেবাস চলছে সেই সিলেবাস পুরানো কংগ্রেস আমলের সিলেবাস এবং 
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সেটাই চালু এখনও আছে। তাদের সিলেবাসে যদি কোথাও গনেশ উল্টায় তাহালে আমাদের 
কি করার আছে। তার এই তথ্য জানা নাই। বামফ্রন্ট সরকার যে সিলেবাস কমিটি তৈরি 
করেছেন প্রাথমিক এবং মাধামিক স্তরের ক্ষেত্রে আমি মনে করি শিক্ষাকে জনমুখী করার 
জন্য বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য মানবিক গুণের বিকাশের জনা যেভাবে মিলেবাস প্রণয়ন করা 
দরকার সেইভাবে তারা করবেন এই বিশ্বাও আমাদের আছে। জীবনমুখী পাঠাসূচি প্রণয়ন 
করা হবে। তাই আর কি বলব বক্তব্য রাখার আগে তিনি এগুলি জানার ও বোঝার চেষ্টা 
করুন। তা না হলে অজান্তে অসত্য ভাষণ পরিবেশন করে ফেলবেন। বিরোধী পক্ষের 
নেতারা ২ বছর ধরে দেখছি তারা একটি কথা বার বার বলে থাকেন মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে 
এবং কলেজ স্তরেও প্রশাসক নিয়োগ গণতন্্বকে বিদ্বিত করা হচ্ছে গণতস্ত্রকে বিপদগ্রস্ত করা 
হচ্ছে। 
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আমি মনে করি যে মাধামিক স্কুলগুলিতে যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভাবে, অগণতান্ত্রিক 
ভাবে ম্যানেজিং কমিটিগুলি ছিল, সেখানে বে ভাবে দুনীতির বাসা বেঁধে ছিল, যেভাবে বাস্তু 
ঘুঘুরা শিক্ষাকে নিয়ে ব্যবসা করছিল এবং স্বেচ্ছাচারিতার চরম অবস্থায় পৌছেছিল সেই সব 
জায়গায় প্রশাসক নিয়োগ বাঞ্কনীয় ছিল এবং আমি একটা কথা রজনীবাবুকে বলতে চাই যে, 
যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল, কোনও প্রশাসক দীর্ঘদিন ধরে সেই স্কুলের 
পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয়নি এবং যে সব নুতন নিবচিন হয়েছে-_ আমার জেলার 
কথা জানি, অন্যান্য ২/১টি জেলার কথাও আমার জানা আছে যে সেই সমস্ত নিবাচানে 
প্রগতিশীল প্রার্থীরা, বামফ্রন্টের সমর্থকরা জয়লাভ করেছেন। এই ব্যাপারে এত প্রচার সন্তও 
দেখা গেছে যে বামফ্রন্ট সদস্যরা জয়লাভ করেছেন। যাঁরা স্কুলের কর্তৃত্ব দখল করে রাজনৈতিক 
মতবাদের কারণে শিক্ষককে যাঁরা তিরম্কৃত করেছেন, বিতাড়ন করেছেন, যাঁরা তাদের দুবেলা 
অন্ন সংস্থানের সুযোগকে হেনস্তা করেছেন, তাদের অপরাধ ছিল যে তারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক 
মতবাদকে পোষণ করতেন। সেই কারণে সেই সমস্ত বহিষ্কৃত শিক্ষকদের চাকুরিতে ফিরিয়ে 
সদস্যরা যাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে বাতিল করে যদি 
প্রশাসক নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে এর মধ্যে অন্যায় কোথায় ঃ'আমি সে জন্য বলবো 
যেসব জায়গায় এই সমস্ত বেআইনি কাজ হয়েছে সেখানে শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রশাসক নিয়োগ 
করা হয় সংগত হয়েই। এই প্রসঙ্গে অভিনন্দন জানাতে চাই যে আজকে বনু শিক্ষক ফাঁরা 
রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হয়েছিলেন তাদের পুনর্বহাল করা হচ্ছে, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা 
হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষক বন্ধু এখনও পুনর্বহাল হন নি, ফাঁরা চাকুরিতে ফিরে যেতে পারেন 
নি সেই রকম অনেক শিক্ষক আছেন। আমি বিশ্বাস করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের 
আত্তরিকতা আছে এবং তাদের আবার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি আছে 
সেগুলি তিনি দূর করবেন এবং তাদের পুনপ্রতিষ্ঠিত করবেন। সেটা যদি তিনি করেন তাহলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ সেটা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কংগ্রেস আমলে শিক্ষকদের 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আজকে সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে বলে রজনী বাবুর আর্তনাদ 
শোনা যাচ্ছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে, বিশৃঙ্খলা চলছে, স্থিতিশিলতা সব নষ্ট হয়ে 
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যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষার পরিবেশ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। 
আজকে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজস্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে যদি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন 
যে কংগ্রেস আমলে যা ছিল তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখেছি সেই 
সময়ে কলকাতায় যে কোনও কলেজে যদি ছাত্র ভর্তি হতে চাইতেন, অভিভাবকরা ছাত্রদের 
সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন এবং সেখানে দেখা যেত যে ছাত্রপরিযদের মস্তানরা বসে আছে, 
তাদের ৪০,৫০,৬০ টাকা করে দিতে হত এবং সেই টাকা দেবার পরে ছাত্র ভর্তি হতে 
পারত। কলকাতার সমস্ত কলেজে এই রকম অবস্থা ছিল। সেই সময়ে জিজিয়া করের প্রবর্তন 
হয়েছিল। ছাত্রপরিষদের এই যে জিজিয়া কর, সেই কর আজকে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। 
'আজকে গণটোকাটুকি বন্ধ হয়েছে। আপনারা জানেন যে শিক্ষার যে মুলাবোধ, যে মর্যাদা 
সেটা নষ্ট হয়েছিল। ১৯৭০ সালের পর থেকে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যস্ত গণ টোকাটুকির মধ্য 
দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যর সৃষ্টি হয়েছিল সেই নৈরাজোর মধ্যে দিয়ে শিক্ষা বাবস্থার 
সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার শিক্ষার মান সম্পর্কে অনা রাজোর মানুষের অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়েছিল। 
আজকে সে দিক থেকে আমরা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি। বামফ্রন্ট সরকার একটা 
পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে এবং সেই আজকে বলব, নিশ্যয়ই এর থেকে আরও পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে। আজকেও এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত চামচিকে বাদ্‌ড়বা থেকে গেছে, 
ছাত্রপরিষদের নাম নিয়ে, এখনও তারা কলেজগুলোতে যে ভাবে জুলুম করছে, ঝামেলা 
করার যে প্রবণতা থেকে গেছে তা উৎখাত করতে হবে এবং সেই পরিবর্তনের দিকে 
আমাদের নিশ্চয়ই যেতে হবে। কিন্তু এই কথা অনস্বীকার্য যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে 
আজকে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যস্ত যে পরিবেশ শিক্ষারতনগুলোতে ছিল। 
সুতরাং যেটুকু থেকে গেছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাবস্থা থেকে গেছে, সেই অবাবস্থার কথা 
অধ্যাপক নির্মল বোস মহাশয় বলেছেন-_কংগ্রেসি আমলের যে জঞ্জাল, তা এত আল্প সময়ের 
মধো দূর করা যাবে না। আজকে জানি, যেমন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কংগ্রেসি 
আমলে--তারা উচ্চ মাধামিক শিক্ষা একাদশ শ্রেণী, ১২দশ শ্রেণীর প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু 
তারা কোনও বাবস্থা করে গেলেন না। সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের ন্বস্থা করলেন না, 
লাবরেটারির বাবস্থা করলেন না, নানা রকম অসুবিধা রেখে দিলেন। হাভাবিক ভাবে উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অবাবস্থা থেকে গেছে। এই ব্যাপারে আামাদের মন্ত্রী মহাশয়রা, 
যারা দায়িত্বে আছেন, তারা এই সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করবেন এবং সেই জেরে যে অনাবন্থা 
আছে তা দূর করে একটা সবাঙ্গিন শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহাযা করবে। একটি 
ব্যাপারে বলতে চাই, সেটা হল এই যে এসইউসি. বন্ধু দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় 
বলেছেন__শিক্ষার মাধ্যমে ভাষা নীতি সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি 
আমাদের দেশের মনিধীদের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে লাজা 
রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত যে শিক্ষা কাঠামো, সেই শিক্ষা কাঠামে। বামফ্রন্ট সরকার 
ভেঙ্গে দিতে চাইছেন। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে সমাজের একটা পর্যায়ে 
একটা শতাব্দীতে তাঁদের একটা বিরাট প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। তাদের কথা বাংলাদেশের 
মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে। কারণ একটা পুরানো ধারণা থেকে, পুরানো 
চিন্তা ভাবনা থেকে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন একটা নুতন ভাবনা চিন্তার জগতে ভারতবর্ষকে 
উত্তীর্ণ করে দেবার জনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা মনে রাখতে হবে যে সমাজ এবং জীবন 
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[701 56006177051, 1979] 
চলমান এবং গতিশীল এবং এ গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে রঃ 
শিক্ষার পাঠাসুচি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য । আজকে সেই বেদত্ব 
সমাজে এককালে সেই খধিরা করেছিলেন “চরৈবেতী, চরৈবেতী" অাঁৎ এগিয়ে চলো, এগিয়ে 
চলো। আজকে সমাজ ব্যবস্থাতে আমরা মনে করি, গোটা পশ্চিমবাংলায়, গোটা ভারতবর্ষে 
প্রগতিশীল মনে প্রগতিশীল ভাবনায় যদি দীক্ষিত হয় তাহলে আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা 
আমূল পরিবর্তনের যে কর্মস্চি আজকের সমাজ ব্যবস্থায় ধনবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর চৌহিদ্দির 
মধ্যে থেকে চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে সবটা নেওয়া যায় না, এটা ঠিক কিন্তু যেটুকু 
কর্মসূচি এর মধো নেওয়া যেতে পারে সেই কর্মসূচি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আজকে 
রজনী বাবু বললেন, পাঠ্যসুচির মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ভাবনাকে আঘাত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের 
ধর্ম, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, তাদের মধ্যে একটা প্রাণ সস্তা আছে, ভারতবর্ষকে সংস্কৃতিকে 
পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বরাবর। সংস্কৃতি এত ঠুনকো জিনিস নয়। কৃষিটা এত 
ঠুনকো জিনিস নয় যে সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে পড়বে। আমি মনে করি আজকে সমাজব্যবস্থায় 
যে চলমানতা, যে গতিশীলতা, তার সঙ্গে তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে। এই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সেই প্রগতিশীল শিক্ষার পাঠক্রম 
থেকে শুরু করে শিক্ষা কাঠামোকে ঢেলে সাজান এবং খোল নোলচে বদল করার যে কর্মসূচি 
গ্রহণ করেছেন তাতে বাংলাদেশের মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। 
কাজেই আজকে রজনী দোলুই মহাশয় যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং পশ্চিমবাংলার মানুষের. 
কাছে অনভিপ্রেত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। সঙ্গে সঙ্গে 
বলছি, তিনি তো অনেক কথা শুনলেন অধ্যাপক নির্মল বোসুর কাছ থেকে, পার্থবাবুর কাছ 
থেকে । আর একটু না হয় শুনুন শ্রদ্ধেয় অধ্যপক শঞ্ডু ঘোষ মহাশয় আছে তার কাছ থেকে 
তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। জিনিসটা প্রাঞ্জল হয়ে যাবে এবং শোনার পর তিনি 
বুঝতে পারবেন যে আমি যে কাজ করেছি, তা অন্যায় হয়েছে। 


[5-50--6-99 চ৮.] 


অন্যায় স্বীকার কোনও দোষ নেই, ভুল স্বীকারে কোনও দোষ নেই। উনি একটা ভুল 
করে ফেলেছেন, আমরা আশা করব সেই ভুল স্বীকার করে তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে 
নেবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জ্বী শস্তুচরণ ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রী রজনীকাত্ত দোলুই আনীত প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করতে গিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের সামনে দু'একটা শব্দ নিবেদন করতে 
চাই। 


মাননীয় বিরোধী সদসাদের বক্তব্য যখন আমি অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম তখন 
আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছিল যে, কতিপয় পণ্ডিত মুর্খের বক্তৃতা আমরা ধৈর্য সহকারে 
শুনছি। বক্তৃতার মধো কোনও সারবস্তা নেই, শুধু মাত্র সরকারকে সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে 
একটা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে কতগুলি রাজনৈতিক বক্তব্য এখানে উত্থাপন করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। মাননীয় রজনীকান্ত দোলুই-এর প্রস্তাবের এক জায়গায় একটি শব্দ বাবহার করা 
হয়েছে, সেই শব্দটিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। তিনি বলেছেন; “ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু 


1101101 0106লি 7015 185 599 


সমাঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষা নীতি এবং ভাষা নীতি গ্রহণ করছে তাতে রাজ্যে দীর্ঘ দিনের 
স্থিতাবস্থায় একটু অস্থিরতা দেখা দেবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা একটা পরিবর্তন 
আনতে চাই এবং সেই পরিবর্তনটা কোনও একটি রাজনৈতিক উদ্দেশা প্রসূত কিম্বা কোনও 
একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়। এর মধ্যে দিয়ে আমরা সমাজবাবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক 
যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে সামঞ্জসা বিধান করে একটা বাস্তব 
সম্মত নীতিকে প্রবর্তন করতে চেয়েছি। 


আমি দেখলাম ভাষা সম্পর্কে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার 
হঠাৎ হাউসের সামনে একটি উদ্ধতি পেশ করে নিজের পান্ডিত্য জাহির করবার চেষ্টা 
করলেন। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, এক মাত্র তিনিই রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষা” নামক প্রবন্ধটি 
পড়েছেন। সেই প্রবন্ধের ১৫১ পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই হাউসে তিনি পড়লেন যে, 
'এমনি করিয়া, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার 
মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের 
সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই 
দেশের যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সতা হইয়া উঠিবে।” 


কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না যে. এ প্রবন্ধের পরের পাতায় কি আছে? এখানে আরে৷ 
কয়েকজন সদস্য বা অনেক সদস্য আছেন, যাঁরা এ প্রবন্ধের ১৫২ পৃষ্ঠা সম্পর্কে অবগত 
আছেন। এ একই প্রবন্ধের ১৫২ পৃষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ কি বলছেন? 


“বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, একদল ছেলে স্বভাবতই 
ভাষা শিক্ষায় অপটু | ইংরেজী ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি তারা কোনও মতে 
এনট্রালের দেউড়িটা তরিয়া যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে । 


এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। এক' তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা 
তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের 
মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম।” 


সুতরাং উনি একটা মাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন। ঠিক 
পরের পাতাতেই রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষা সম্পর্কে যেকথা বলেছেন, সেটা আর উনি বললেন 
না। বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, বিরোধী দলের একজন মাননীয় 
সদস্য এমনভাবে সকলকে বোকা বানাবার চেষ্টা করলেন। বামফ্রম্ট সরকার ভাষা সম্পর্কে 
যে নীতি গ্রহণ করছেন প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যস্ত তার মধ্যে সামঞ্জস্য 
আছে। হঠাৎ কেন বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত 
ইংরাজী ভাষাকে তুলে দিলেন? বামফ্রন্ট সরকার কি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি সাধনের মানসে 
ইংরাজী ভাষাকে নিবসিন দিলেন-_-যারা বড় বড় এইসব কথা বলেছেন তারা শুধুমাত্র মধাবিত্ত 
পায়ের মানসিকতার কোনও দিয়ে, সামস্ততান্ত্রিক কোনও দিয়ে বিচার করেছেন। একথা তারা 
জানেন না যে, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের শতকরা ৬০ জন মানুষ নিরক্ষর আছেন, ওপর 
তলার শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন। কিছুদিন আগে পর্যস্ত যে তথ্য পরিবেশন 


600 /9951481-% [/২008510105 
[70) 5011677001, 1979] 
করা হয়েছিল সেখানে আমরা দেখলাম প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বহুল 
পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা হচ্ছে শতকরা ৮০ ভাগ। এটা দেখে আমরা উল্লসিত 
হয়েছিলাম যে পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে এবং শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র 
প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম-_দ্বিতীয় 
শ্রেণীর প্রাথমিক ছাত্রদের ভাগ্যে কি রাখা হয়েছে-_-প্রথম শ্রেণীতে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র 
ভর্তি হয় আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন উত্তীর্ণ হয় তখন তার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ ছাত্র- 
ছাত্রী লেখা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আমরা একটুখানি বিচার করার চেন্টী করেছি কেন 
শতকরা ৫৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার সময়ে লেখা-পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 
আমরা দেখেছি, গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর, সাঁওতাল, দুলে, বাগদি ঘরের ছেলেরা পাঠশালায় 
যেতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এই সমস্ত ঘরের লোকেরা যখন চিস্তা করেন তারা নিরক্ষর 
থাকার জন্য তাদের জীবন অভিশপ্ত করে তুলেছিল-_তাদের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না বলে সাদা 
কাগজে টিপ সই করিয়ে নিয়ে ওদের জমি-জমা, ঘর-বাড়ি হস্তাস্তর করে নিয়েছে জমিদার 
এবং জোতদারের সেইদিন তারা প্রতিজ্ঞা করেছে তাদের ছেলে-মেয়েদের অক্ষর-জ্ঞান করিয়ে 
দেবে এবং তার জন্যই তারা অনেক আশা নিয়ে পাঠশালায় ভর্তি করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, 
দারিদ্রতার চাপে পড়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠশালায় পড়াতে পারে না। বাধ্য হয়ে 
পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে আনছে। ক্ষেত-মজুরেরা যখন দেখে যে তাদের ঘরের ছেলেরা অন্ষের 
যষ্ঠির মতন কাজ করে তাদের সাথে এবং চিড়ে-মুড়কি খাওয়ার সহায়তা করে তখন সে 
প্রয়োজন অনুভব করে না লেখা-পড়ার, সেই কৃষক পরিবারের মেয়েরা যখন তার সামান্য 
বেসিকটুকু অগ্রসর করাতে পারে না- দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার সাথে সাথে লেখা-পড়া ছাড়িয়ে 
দিতে বাধ্য হয়-_এটা যেমন সত্য কথা তেমনি শতকরা ৫৫ ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার সাথে 
সাথে লেখা-পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অর্থনৈতিক কারণে, অভাব অনটনের জন্য। এই সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটি কারণ আছে যেটা আমারা অত্যন্ত বিচক্ষণের সাথে বিচার করার চেষ্টা 
করেছি-_আমরা মধাবিত্ত পরিবারের মানসিকতার সাথে পরিচিত | আমাদের ছেলে-মেয়েদের 
দাদা-দিদিমারা অ বর্ণের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে। অ, আ, লিখতে শেখায়, এবং 
তার সাথে সাথে এ.বি.সিডি. বর্ণ লেখাতে শেখায়, বলাতে শেখায়। কিন্তু এ গ্রামের পাঠশালায় 
দুস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা, এ ক্ষেত-মজুর ঘরের ছেলে-মেয়েরা, এ সাঁওতাল, দুলে, 
বাগদি ঘরের ছেলে-মেয়েরা যাদের পিতা-মাতারা নিরক্ষর, অশিক্ষিত সেইসব ঘরের ছেলে- 
মেয়েরা পাঠশালা থেকে বাড়িতে ফিরে আসে তখন কে তাকে বাড়িতে শেখায়? 


[(6-0০--6-109 ৮.1%.] 


বাড়িতে কে তাকে অক্ষরগুলিতে দাগ দিয়ে দিতে সাহায্য করে? সেখানে কেউ থাকেনা। 
সারাদিন মাঠে খেটে কৃষাণ কৃষাণী ক্রাস্ত হয়ে যায় এবং তারপর নেশায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের 
কোনও রকম হুঁশ থাকেনা। সেখানে কৃষক পরিবারের ক্ষেত মজুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের 
একদিকে অভাব অনটনের সংসার অপর দিকে দেখি দুটো ভাষার বোঝা মাথায় চাপাবার 
ক্ষমতা তার নেই, তার পরিবারের সাহায্য করার কেউ নেই। সেখানে মধ্যবিত্ত পরিবার 
অনেক ভাগ্যবান, এবং যে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ছেলেদের অ, আ, ক, খ, কিংবা এ, বি, 
সি, ডি, শেখাই তখন এ কৃষক পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় দ্বিতীয় 
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শ্রেণীতে উঠে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধা হয়। আমাদের মধাবিত্ড পরিবারে ছেলেদের ছড়া 
শৈখানে। হয় যে “রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে_শিশুগণ দেয় মন নিজ নিভ' পটে |" 
আমরা জানি এ রাখাল ছেলেরা যেন গরু চরাতেই অভান্ত, পাঠশালায় লেখাপড়া যেন তাদেব 
ক্ষেত্রে নয়। সেজন্য কোনওরকামে তাদের লেখাপড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় শিশুব এই সহজ 
মনস্তত্ব বোঝবার চেষ্টা করেছেনঃ আমরা তাদের কাছে লেখাপড়া আকর্ষণীয় করে তুলতে 
চাই, এবং সেজনা নামফ্রন্ট সরকাব শুধুমাত্র মাতভাষার মাধামে প্রাথমিক শিক্ষার উপর 
গুরুত্ব আরোগ করেছেন। আমরা মাতৃভাষাকে গণমুখী করতে চাই। মাডঁভাাকে আমরা এ 
ক্ষেতমজুর পরিবারের মাধো ঢুকিয়ে দিতে চাই। আমরা সীওতাল, দুলে, বাগদী ঘরের মধো 
মাতৃভাষাকে ঢুকিয়ে দিতে চাই, মাতৃভাষার মাধাম হতে প্রাথমিক শিক্ষী লাভ করুক, দুটো 
ভাষার বোঝা মাথায় ঢাপিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে এ শিক্ষায় ইস্তফা দায়ে বাড়ি ফিরে 
আসবে তখন যদি আমরা মনে করি যে তার মধো শিক্ষার অগ্রগতি হতে পারে না এবং 
আমর! নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমর্থ হব না। অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমাজের পরিবর্তাশীল 
বাবস্থার সাঙ্গে সামঞ্জসা রেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভাষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বুঝিনা যে ক্ষেত মজুরদের ছেলে মেয়েরা গকর জায়গায় কাউ 
বলতে শিখলে কি এমন তার উন্নতি হয়ে যাবে? সে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত জ্ঞান লাভ 
করতে পালাবে, তার নিজের বিদ্যা, বৃদ্ধির নিকাশ সাধন করাতে পারবে, গুধু তাই নয় সমগ্র 
সামাজিক পরিবেশের মরে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন জানতে পদবে। তার দিকের নিরক্ষরতা 
দূর করে একটা সুস্থ পরিবেশ রচনা করতে সহারতা করাতে পারবেন, তার পরিবারের মধো 
তারু বাবা, মায়ের কাছে কিছুটা অন্তত প্রভাব বিস্তার করতে পারাবে। তাল পাব! বা! ম। 
ভক্ষর জানা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবে একটা নৃতন বিকাশের চেতনা সেখান সম্ভব হ 
এই সন্ভাবনা কে আামরা মূর্ত রূপ উদ্দেশা প্রাথমিক শিক্ষা ভাবে লুনা মাতৃভাষার উপব 
ওরত্ব আরোপ করেছি, আপনারা জানেন যে শ্রেণী বিভন্ত সমাড বাবস্থা ধনা মানুষ আছে, 
গরিব মানুব আছে, শ্রেণী বিভন্ত সমাজ বাৰস্থায় ধনা মানয আাভাকাঙ ভাদের ছিলোশেোরেদেল 
কনভেন্টে রেখে পড়াবেন, ইংরাজী মাধামে স্কুলে পাঠাবেন, গরমের ছুটিতে কাশ্টার নিছে 
যাবেন, বাড়িতে টি.ভি. দেখাবেন, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ বাবস্থা এই পরিবর্তনের সন্তাবন। 
লেই, তখন ছিল---এখন থাকবে। কিন্ত আমরা বে উদ্দেশে। প্রাথমিক শিক্ষা বানস্ক। গুধুনাও 
মাতৃভাষায় গুরুতর আরোপ করে ইংরাজী ভাষাকে সেথায় থেকে বনি করেছি এবমাহর প্রাথমিল 
শিক্ষ' বাবস্থকে আমরা পরিবর্তন কারে দিতে ঢচহি, সমাজের সবন্ভরে গণ্ভামাঘ দীপামণ 
করতে চাই। মাতৃভাষার মাধানে তারা খবরের কাগজ পড়ছে শিখুন, কিছু জানবার আহত 
অভ্ভত প্রকাশ করুক | ভাভাকে প্রাথমিক শি! বালস্!কে ওুপুখার মাতৃভাষা উপ চকে 
করে পশ্চিমবঙ্গের বাঃফ্রন্ট সবকার একটা নৃতন নাতি নিধবিণ কারোছেন,। এর না দিযে 
ভবিযাত বংশধ্ররা অস্তত এই সমাজ বানছ্বার এই সরকার সম্পর্কে হাদের হি শৃতণ 
মনোভাব সেই মনোভাব প্রকাশ করতে সমর্থ হয় : চাধামিক শিক্ষা অম্পাকে ভামাদেল মাননীয় 
সদস পন্ডিত মুর্খ শ্রা হরিপদ ভারত মহাশয় বিশ্ময় প্রকাশ করেছেন য়ে অষ্টম শ্রেণার পর 
নবম দশম শ্রেণী গেকে সংস্কৃত অপসারণ কবা হল? ভাবটা যেন এই স্রশার বাংলা দিবেন 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিরূপ হয়ে গেলেন, জামরা যেন সচেতন নেই। আমাদের দেবে তথা 
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[711 91016101001. 1979] 
চিনির যার্জিযা, ক যন 
লাভ করেছে। কিন্তু এই সংস্কৃত ভাযার মাধ্যমে বাংলা দেশের সংস্কৃতি লাভবান হয়েছে নৃতন 
রূপ পরিগ্রহণ করেছে-__আমরাও চাই, এই চিস্তা ধারার সঙ্গে বর্তমান যুব ও ছাত্র সমাজ 
পরিচয় লাভ করুক | সুতরাং সংস্কৃতি ভাষা সম্পর্কে যারা জ্ঞান লাভ করতে চায় সেখানে 
(কোনও প্রতিবন্ধকতা আমরা রাখছি না। ৭ম, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাবা রাখার পর একে 
আমরা এচ্ছিক করেছি তার মানে এই নয় যে এই সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে বিরাপ মনোভাব 
পোষণ করছি। এই সরকার পরিচালনাধীনে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়কে উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্টা 
করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। এই সরকারের উদ্বেগে বিভিন্ন জেলায় যে 
সমস্ত টোল আছে সেখানকার পণ্ডিতদের মাসিক মাসোহারা বৃদ্ধির বাবস্থা করেছি, সুতর!ং , 
এর বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ মনোভাব এই সরকারের নেই। কিন্তু বে ভাষা জীবনে বর্তমানে 
প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে না তাকে চাপানোর কি যুক্তি আছে? আমরা দেখছি ১০ম 
শ্রেণীর একজন ছাত্র যখন সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে তখন তার কালঘাম ছুটে যায় সংস্কৃত 
ভাষা করায়ত্ব করতে। এই ভাষার যেখানে বাবহারিক জীবনে মূল্য কম সেখানে এই ভাষার 
প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু আমরা মনে করি কোনও ছাত্র যদি সংক্কত 
ভাষায় আর পন্ডিত হতে চায় সে এই ভাষাকে এচ্ছিক ভাযা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। 
আমার মনে হয় ভাষার নীতি সম্পর্কে আমাদের যে নীতি সেটা তারা সম্যক ভাবে উপলব্ি 
করতে পারেন নি। এই সরকার বিশ বিদ্যালয়ের কাছে যা সুপারিশ করেছেন তা নিশ্চয়ই 
আপনাদের জানা আছে। শ্নাতক পর্যায়ে এতদিন বিজ্ঞান বিভাগে শুধু তিনটা বিষয় নিয়ে 
পড়তে হত রসায়ন, বিজ্ঞান, গণিত এই তিনটা বেছে নিয়ে একটা ছেলে পাশ করলে 
বি.এসসি. ডিগ্রি পেত । কলা বিভাগে সেখানে নিবাঁচিত বিষয় এর মধো তিনটি নিতে হত 
ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন এবং বাংলা ও ইংরেজী আবশ্যিক হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে 
হত। যুক্তি হচ্ছে এই যে শ্নাতক কলা বিভাগের একজন ছাত্র যদি সে ডিগ্রি পায় তাহলে 
তার যদি ইংরাজী-বাংলা ভাষায় জ্ঞান না থাকে তাহলে তার ডিগ্রি অর্থহীন হয়। উচ্চ শিক্ষায় 
যে জিনিসটা আমরা চিস্তা করছি তা হচ্ছে প্রথম শ্রেণী থেকে ১২ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাশা 
কে আবশ্যিক ভাযা হিসাবে দিয়েছি। এর সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় আবশ্যিক হিসাবে 
রেখেছি। আমরা মনে করি না বিজ্ঞান স্তরে ভাষার গুরুত্ব আছে। বিজ্ঞান স্তরে সবচেয়ে যেটা 
প্রয়োজন তা হচ্ছে বিষয় বস্ত্র সম্পর্কে মর্ম উপলব্ধি করা। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা 
-দখেছি যে, একজন দর্শন বা ইতিহাস বা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রকে ইংরাজী বাংলা নিয়ে 
হিমসিম হতে হয়। অন্য মূল মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। 
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সেখানে আমরা ইংরাজী ভাষাকে তুলে দিই নি। ইংরাজী ভাষাকে আবশ্যিক ভাষা 
হিসাবে রেখেছি। আমরা মাত্র সেখানে দীঁড়িটা তুলে দিয়েছি__-আমরা বলেছি নিবাঁচিত বিষয় 
যা আছে সেখান থেকে সে তিনটা বিষয় গ্রহণ করতে পারে। এতদিন যে দুটো আবশ্যিক 
বিষয় ছিল তার মাঝখানে যে সীমারেখা ছিল তাকে তুলে দিয়ে সবগুলিকে আমরা নিবাচিত 
তালিকার মধ্যে দিয়েছে। অর্থাৎ একজন ছাত্র দর্শন-ইতিহাস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে যেমন পড়তে 
পারে তেমনি একজন ছাত্র ইংরাজী বাংলা এবং ইতিহাস নিয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। একজন 
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ছাত্র যদি মনে করে সাহিত্য সম্পর্কে আমি পান্ডিত্ব অর্জন করতে চাই তাহলে সে ইংরাজী- 
বাংলা এবং সংস্কৃত তিনটা সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে বি.এডিগ্রি লাভ করতে পারে। এরজনা 
আমরা সরকার পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ করেছি তিনট: নিবাঁচিত বিষয়ের 
মধ্ো ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং দর্শন নিয়ে কেউ পড়তে পারবে ইংরাজী বাংলা-সংস্কৃত নিয়ে 
কেউ পড়তে পারবে। একজন ছাত্র যদি মনে করে ইতিহাস ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ের অন্ক নিয়ে 
সে পড়বে তা সে পারবে। একজন বি.এ.-র ছাত্র ইতিহাস অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান স্ত্রীম এর 
বিষয়ও নিতে পারে। তেমনি বিজ্ঞানের ছাত্র ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং কলা বিভাগ থেকে বাংলা 
বা ইংরাজী গ্রহণ করতে পারে অথাৎ দুটা বিষয়ে ১৯৭৯ থেকে সে গ্রহণ করতে পারে এ* » 
বিষয়ে আমারা সাজেশন দিয়েছি। আমরা বলছি যে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে প্রতোকটি ছাত্র 
আবশ্যিক হিসাবে যে কোনও একটি ভাষাপত্র গ্রহণ করতে পারে যেমন ইংরাজী, বাংলা, 
নেপালী, উর্ধ, এর মধ্যে যে কোনও ভাষাপত্র গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে ১০০ নম্বর 
থাকবে। যদি ইংরাজী ভাষাপত্র সে নেয় এবং সেক্সপীয়ার, মিলটনকে সে পড়তে পারবে এবং 
বাকরণ সম্পর্কে তার উপর প্রশ্ন পত্র থাকবে, অনুরূপ ভাবে বাংলার উপরেও আমরা জোর 
দিতে চাই। বাংলা ভাষাপত্র আবশ্যিক ভাবে গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র বাকরণ ভাষার আ 
অ সম্পর্কে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে সে সেটা নিয়ে পরীক্ষা দেবে। এটা আবশাক ভাযা 
হিসাবে রাখা হয়েছে। তার মানে বিজ্ঞানের ছাত্রকে ভাষা পড়তে হচ্ছে। মাননীয় সদসা 
হরিপদ বাবু বললেন যে আমরা নাকি এ সব তুলে দিয়েছি-_কিন্তু তা ঠিক নয়। একদিকে 
ইংরাজী বাংলাকে নিবাঁচিত তালিকায় রেখে অপর দিকে বিজ্ঞানের ছাত্রকে যেখানে বাংলা 
ভাষা পড়ানোর প্রয়োজন ছিল না সেখানে বাংলা ইংরাজী, উর্দু ইতাদিতে ১০০ নম্বর 
অবশাই তাকে নিতে হবে। সেখানে ২০র অধিক নম্বর যদি পায় তাহলে সেই নম্বরটা তার 
মোট নম্বরের সাঙ্গে যোগ করে তা ডিভিসন পাওয়ার পক্ষে সহায়ক হবে। ধরুন একজন ছাত্র 
ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়ছে বা অর্থনীতি বা রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে সে এ বিষয় 
একটাতে ১০ নম্বর কম পেরেছে কিন্তু সেখানে ভাবা পত্রে যদি সে ৩০ নম্বর পায় তাহালে 
এ ২০ নম্বর বাদ দিয়ে ১০ নম্বর এ যে কোনও একটি বিষয়ের সঙ্গে যোগ করে তাকে 
পাশ বলে ঘোষণা করা হবে। গ্রেস মার্ক পদ্ধতিটা আমরা তুলে দেবার পক্ষে। যা হোক 
ভাষার প্রশ্নে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত আমরা কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করে করেছি সেটা আপনাদের অনুধাবন করতে বলি। আমরা জোর দিয়েছি মাতৃভাষার 
মাধামে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দানের বাবস্থা করার উপর। 
সেজনা বাংলায় যাতে আর পুস্তক প্রকাশিত হতে পারে তার জনা পশ্চিমনঙ্গ দপন্ছারের 
নিজম্ব যে একটা পুস্তক পর্ষদ প্রতিষ্ঠান ভাছে তার মাধ্যমে ইতিমাধো আমর' উন্দোগ গ্রহণ 
করে কতকগুলি বাংলা বই প্রকাশ করেছি, বাংলায় অনার্সের বই প্রকাশ করেছি, ঘ্রমএ- 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাংলা বই লেখা হয়েছে, শীঘ্রই প্রকাশ হবে। আমর: বিশ্ববিদা'লয়ের 
কাছে অনুরোধ করেছি সমস্ত পরীক্ষাগ্ডলি যাতে বাংলা ভাষায় এ করতে শা আমরা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছি যে ডক্টোরেটের থিসিস বাংলায় করতে হাবে। * £দিন থিসিস 
জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে স্বীকার করা হত না। কলকাতা বিশ্বপিদ্যাঙ্ছন আজকে 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা! ক্*বিদ্যালয়ের দুটা অনুসরণ 
করবেন বালে বিশ্বাস করি। ভাষার উপর যে বিতর্কের সূচন হয়েছে, ভাষা সম্পর্কে এট 
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্রান্থ ধারণা প্রসৃত যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তার প্রতিবাদে সরকারি নীতিকে অত্যন্ত 
ক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আমি মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে হাউসের সামনে উপস্থিত 
করলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রজনীকাত্ত (দোলুই মহাশয় কর্তৃক 
আনীত যে প্রস্তাব তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


স্রী শামসুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এবারে আমার উত্তর দেওয়ার 
পালা। এদিকে আমরা পন্ডিত মুর্খ আছি, কারণ, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছিলেন পণ্ডিত 
মুখের বন্তবা শুনলাম। পণ্ডিত মূর্খের ব্যাখ্যা করে যদি বলতেন তাহলে ভাল হত | তিনি 
যে কথা বললেন তাতে তিনিও কি পণ্ডিত মুর্খ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তর কি 
দেব, এঁরা আসল কথা যেগুলি যাকে বলে চলতি কথা, কারেন্ট, সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে 
এদিক ওদিক বললেন। নির্মল বাবু তো বক্তার ফুলঝুরি দিলেন। যাইহোক, আমরা যা 
চৈয়েছি, গোড়ায় যেকথা বলেছিলাম স্কুল বোর্ডগুলি কখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা 
গঠিত হবে সেকথা বললেন না। নিজেদের লোককে নিয়ে যে সেখানে দলবাজি করছেন 
সেকথা বললেন না। সেকেন্ডারি বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে যখন প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন 
তখন বলা হয়েছিল সামান্য সময়ের জন্য নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, 
কতদিন হল? ২ বছর পার হয়ে গেছে-_প্রথম প্রাশাসক স্মরণীয় সতাপ্রিয় রায় মারা 
গেছেন, তারপর আর একজন এসেছেন ভবেশ মৈত্র মহাশয়, কিন্তু এখনও নির্বাচন 
সেখানে হল না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছিলেন যে কংগ্রেসি আমলে যাদের তাড়িয়ে 
(খেলেন না. কিন্তু ওখানে পড়াশুনা সঠিকভাবে চলার জন্য জোড়া হেড মাস্টার করলেন, 
তাতে কি সমাধান হল সেকথা বললেন না। 

[6-20-_6-27 7৬.] 

'কেন বললেন না£ সমাধান তো করলেন না এ জোড়া হেড মাস্টার থাকনে 
চলবে, এইগুলি তো বললেন না। সেকেন্ডারি বোর্ডে ১৯৬৭ সালে যুক্ত ফ্রন্ট যখন 
এসেছিল মনে করুন তখন ১৩ শত শিক্ষককে তাড়িয়েছিলেন এবং এই বোর্ডেরই আনার 
গুনান্ী কমিটি যেটা আছে সেই কমিটি শুনানী করে ১১ শতকে ফিরিয়ে এনেহেন। 
তাহলে কি পালটা কাজ করছেন আপনারা? সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যখন 
তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন আপনারাই তাড়িয়েছিলেন ১১ শত শিক্ষককে সেই ১১ শতকে 
আবার 'রিইনস্টেট করা হয়েছে ১৯৬৭-৬৮ সালে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এর পরে 
আমি নির্মল বাবু, উনি অধাপক, এবং জয়ন্ত বাবুকে একত্রে ধরছি। নির্মল বাবু ও জয়ন্ত 
বাবু বক্তৃতা দিলেন। নির্মল বাবু অনেক চ্যালেঞ্জ করলেন, সেইগুলি তিনি যখন করছিলেন 
তার সঙ্গে সঙ্গে বলে গেলেন যে পরীক্ষা খুব ভালভাবে চলছে, রেজাল্ট খুব ভালভাবে 
হচ্ছে, পরিচালনা খুব ভালভাবে হচ্ছে কিন্তু তিনি বললেন না যে এ রেজাল্ট জাউট 
হওয়ার আগে কাগজপত্র ফাস হল, পরীক্ষার খাতা পাওয়া গেল, তাহলে এই সব পাওয়া 
গেল কোন আমলে? এ নির্মল বাব যখন কাউন্সিলে ছিলেন তখনই। একথাটা বললেন 
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না উনি যে সে সব বাজারে পাওয়া গিয়েছিল এবং বহু কেলেক্কারী হয়েছিল। উনি বাল 
গেলেন পরীক্ষা চলেছিল ও রেজাল্ট ভালভাবে বের হল তাহলে খাতাগুলি কোথায় 
পাওয়া গেল, কার আমলে হল সুতরাং কি করে বলছেন উনি যে সব কিছু পরিচালনা 
সুষ্নভাবে হচ্ছে। সূতরাং একটা একটা করে খবরের কাগজে, এই বিধানসভাতেও পরীক্ষা 
ব্যাপারে, ছাত্রদের ব্যাপারে বিভিন্ন তারিখে কথা উঠেছে, বিভিন্ন সদস্য তা প্রকাশ করেছেন 
এবং আজকে একটু একত্রিত করে আলোচনা করার কথা ছিল কিন্তু হলনা । কারণ 
পার্থবাবু এমনভাবে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন যে বান্তব কথাগুলি এড়িয়ে অসতা কথা বলে 
চলে গেলেন। তিনি বললেন এঁ প্রাথমিক' শিক্ষকদেরকে যার আইন অমানা করেছিল 
সেদিন তাদের সঙ্গে নাকি কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি বললেন ন! যে তাদের জানায়হিলেত 
কখন। আইন অমান্য যেদিন হবে তার আগের দিন সন্ধা ৬টার সময় জানিয়েছিলেন 
যখন তারা বিভিন্ন মধস্ছল থেকে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিল। এটা কি আলোচনা, এটা 
কি জানানো! পার্থবাবু শিক্ষক নিযুক্ত করা সম্বন্ধে বলে গেলেন কোন কান্টাগোরির ফ্লু 
নাকি কংগ্রেসি আমলে হয়েছিল কিন্তু এখন আবার এ স্কুলগুলিতে পাঠাচেম্ছন দ'একজন 
শিক্ষক নিযুক্ত করে। আমি মালদা জেলার কথা বলছি, পূর্ণাধাবু চি?ি দিয়ে পাঠিয়েষ্টিলেশ 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, মন্ত্রী মহাশয় সেই আপয়েন্টমেন্ট আংপ্রুভ করেছেন। ঠারপণ পুলে 
আর ঢুকতে পারছেনা। তার মানে স্কুল খুজে পাচ্ছে না কোথায় স্কুল অর্থাৎ সে সুপ 
তার! চেনেনা। যারা এ সব স্কুল অর্গানাইজ করেছিল আ্যাবচুয়ালি তারই কিছু টুকতে 
দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না, কোর্টে মামলা আছে, সেই মামলা চলছে। সুতরাং তাদের 
দভবা হচ্ছে মামলা শেষ না হওয়া পর্যগ্ত ঢুকতে দেওয়া হবে শা। এই তো নমুনা 
আপয়েন্টনেন্ট কোথায় হয়েছে, কোথায় স্কুল হযেছে দাহাজার ২ তিল হাজার ঘোষণা 
বরেছিলেন কটা স্কুল হয়েছে বললেন না তো লিস্ট দিয়ে। তারপন্। অধিগ্রহণ করলেন. 
বিশ্ববিদ্াল্য। আমি বলছি ইঈবেনবারকে যে এই প্রস্তাব আপনারা সমর্থন করে নিন 
তাহলে মান বাচিবে আপনাদের। আমি জানি ভোটেল [জারে এটা নাকচ করবেন। কিন্তু 
€ কথাবাত। এখানে হল তাতে পগ্ডিত মুর্খ বলেছ হে কাথা দিয়েছেন এই পণ্ডিত মুখ 
কাথাটার আমি প্রতিবাদ করছি, পঞ্চিত মুখ লাবহার করা একটা মন্ত্রীর প্রক্ষে শোভলীয় 
নয়। এই প্রস্তাব সম্মত প্রস্তাব। মন্ত্রী মহাশয়র! ধিয়োরিটিকাল কথাবার্তা বলে গেলেন, 
প্রাকটিকাল কথা বলেননি, এই প্রস্তাব উপযুক্ত প্রস্তাব আমি আশা করি বিচার বিবেচনা 
করে এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন করবেন! এই বলে আপনারা মে সমস্ত কথা 
ধলেছেন তার বিবোধিতা কাধ আমার বক্তব্য শেষ করুছি। 
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_ স্ত্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ৮১281-282 

উলুবেড়িয়া গড়চুনুক সেতু 

_শ্ত্রী সন্দীপ দাস [550 

উলুবেড়িয়া-ফুলেশ্দর সংযোগকারী সেতু 

শ্রী সন্দীপ দাস 72-553-554 

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রিকিত বেকারদের কার্ড পুনর্নবীকরণ 
_ গ্রী অচিস্ত্যকৃষ রায় 1১468 

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ-এর লাভ-ক্ষতির পরিমাণ 
_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮474 

কলেজ শিক্ষকদের বেতন পুনর্বিন্যাস 

_শ্রী অচিস্তাকষঃ রায় [৮280 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্াালয় ও নীরোদচন্দ্র বসুমল্লিকের দাতব্য সম্পত্তি 
_শ্ত্রী অমলেন্দ্র রায় 72-271-272 

কলিকাতা" রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের বাস সংখ্যা 

-শ্ত্রী জন্মেজয় ওঝা 1৮-324-326 

কলিকাতা মহানগরীতে ফুটপাথ বাসিন্দাদের পরিসংখ্যান 

_শ্ত্রী নানুরাম রায় ৮৮-330-332 

কালিয়াগঞ্জ থানার ধনকৈল হইতে রাধিকাপুর পর্যস্ত রাস্তা 

_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার চ-536 

কান্দী মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাস্টার প্ল্যান 

_ শ্রী অমলেন্দ্র রায় ১-423-424 

কাংস্য শিল্প 

_শ্্রী অনিল মুখার্জি 7-421-422 

“কাজের বিনিময়ে খাদ্য” কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যাঘাত 


_ শ্রী অমলেন্দ্র রায় 17-457-461 

কানদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্প্রসারণ 

_ স্ত্রী অইীন্দ্র সরকার 1১470 

স্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 7১-457 

কাথি থানায় বাড়ি লুষ্ঠন 

_ শ্রী জম্মেজয় ওঝা 1%2-534-536 

_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৮৮-202-203 

কুশমন্ডী প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের জন্য জমি অধিগ্রহণ 
_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাৎ সরকার ৮৮-60-65 

কুশমন্তী থানার খুনিয়াডাঙ্গী হইতে বংশীহারী থানার মায়াহার পর্যন্ত রাস্তা 
- শ্রী ধীরেন্দ্রনাৎ সরকার 17207 

কুশমন্তী থানায় 'মহাটোর বিল” এলাকায় ফসল নষ্ট 
_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার চ৮৮-59-60 

কৃষি-দপ্তরে বিভিন্ন ডাইরেক্টরের সংখ্যা 

_শশ্রী জন্মেজয় ওঝা 1৮-12-13 

কৃষক সেতু 

_-শ্রী অমলেন্দ্র রায় ৮০-532-533 

কোলাঘাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন 
_ স্ত্রী রজনীকান্ত দোলুই 172-539-50 

কোলাঘাট তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মসংস্থান 

_শ্রী মনোরঞ্জন রায় 7-551-552 

_্ত্রী দীপক সেনগুপ্ত ৮১-552-553 
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_ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি ৮১-7-10 

খেলাধূলার উন্নয়ন 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 7-532 

গ্যাস টারবাইন কেনার জন্য অফিসারদের দেশ ভ্রমণ 
_ শ্রী কিরণময় নন্দ [১-540-541 

গ্যাস টারবাইন প্রকল্প 

_ শ্রী রজনীকান্ত দোলুই চ7-541-542 
গ্রামাঞ্চলের শাখা রাস্তা 

_ শ্রী নীহারকুমার বসু 0-543-544 
গ্রাম-পঞ্গায়েতের উপর আর ডাবলিউ পি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব 
_ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ৮-326-328 

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল 

_ শ্রী জন্মেজ় ওঝা [-409 

চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অর্থ সাহায্য 

- শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস [-407-409 

টাচল হাসপাতাল 

_ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি ৮৮৮-462-463 

জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের নারায়ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন 
_-জ্রী নীহারকুমার বসু ০৮০-471-472 

জন প্রতিনিধি.কর্তৃক সরকারি গাড়ি ব্যবহার 

_-শ্ী অমলেন্দ্র রায় ৮৮-10-12 

জলম়গ্ু সি এম ডি এ এলাক। 

শ্রী সন্দীপ দাস 1০-544-546 


৫0] 


_ শ্রী শশাঙ্কশেখর মন্ডল 7-285 
জেলা পরিষদের মাধ্যমে সেচ বিভাগীয় কার্য সম্পাদন 
_ শ্রী রজনীকান্ত দোলুই ৮-422 
ট্রলারে মাছ ধরা বাবদ ব্যয় 
_ স্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮৮-113-116 
ডাক্তার ও স্পোশ্যালিস্টদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ বন্ধকরণ 
_ স্ত্রী রজনীকান্ত দোলুই 7১-468-469 
ডিভি সি'র বাঁধ হইতে জল ছাড়ার ব্যাপার 
_ শ্রী নানুরাম রায় 7৮-427-428 
তারাতলার লিপটন লিঃ কোম্পানি 
_ শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 7১-463-465 
দন্ডকে প্রত্যাবর্তনকারী উদ্বান্তদের সুযোগসুবিধা দান 
_ শ্রী অমলেন্দ্র রায় 7-474-475 
দাসপুর ২নং ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্ 
স্ত্রী মনোরঞ্জন রায় ৮৮-469-470 
দৈনিক সংবাদপত্র 
- স্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার 7-410-412 
নদীয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
_ স্ত্রী অমলেন্দ্র রায় চ-550 
নদীয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত "ঘরবাড়ি 
_ শ্রী ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি ৮-476 
নদীয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ডাকাতি 
_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮৮-549-550 
পশ্চিমবঙ্গের খরাকলিষ্ট জেলাসমূহ 
স্ত্রী নানুরাম রায় 7470 
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পশ্চিমবাংলায় বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের গরু সরবরাহ 

শ্রী শিবনাথ দাস 7-328-330 

পশ্চিমবঙ্গে নারিকেল চাষ 

_ স্ত্রী জন্মেজয় ওঝা [2-335-336 

পশ্চিমবঙ্গে কাজু বাদামের চাষ 

পরী জম্মেজয় ওঝা 7-336-337 

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি সমাজবিরোধীদের অনুপ্রবেশ 

_শ্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮৮-199-200 

পশ্চিমবঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। 
ঢ-328 

পশ্চিমবঙ্গে জে, সি আই এর পাট ক্রয় কেন্দ্র 

স্ত্রী জয়ত্তকুমার বিশ্বাস 1-323-324 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-সীড়্‌ ফার্মের সংখ্যা 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 2-5-7 

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ চাল পাচার 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ?/৯-13-15 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বিড়ি শিল্প 

- স্্ী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৮-419-420 

পশ্চিম দিনাজপুরে হস্তচালিত শিল্প 

-শ্ত্ী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ?-57-59 

পঞ্চায়েত সংস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ 

_শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস -332-334 

পঞ্চায়েতের সভায় যোগদানের জন্য নির্বাচিত মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিশেষ ছুটি 

_ শ্রী মনোরঞ্জন রায় চ৮-280-281 

পটাশপুর বকে গভীর নলকূপ স্থাপনের সংখ্যা 
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_ শ্রী জন্মেজয় ওঝা ৮৮-15-16 

পটাশপুর ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র ও উপস্্বাস্থ্যকেন্দ্র 
_ শ্রী কিরণময় নন্দ [৮472 

পানীয় জল সরবরাহের জন্য গভীর নলকৃপ স্থাপন 
_শ্ত্রী দীপক সেনগুপ্ত ৮-467 

পাঁচলা এলাকার বেলডুবি পুল 

_প্রী সম্তোষকুমার দাস চ-547 

ফরাক্কায় শিল্প সংস্থা 

_ শ্রী অমলেন্দ্র রায় ৮৮-409-410 

বাঁকুড়া জেলায় মংস্যজীবীদের খণ মঞ্জুর 

শ্রী অনিল মুখার্জি 1%৯-476-477 

বাঁকুড়া জেলায় শখ শিল্প 

_শ্রী অনিল মুখার্জি 7১-415-416 

বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও হাসপাতাল অব্যবস্থার অভিযোগ 
_জ্রী অনিল মুখার্জি 7৮৮-466-467 

বামফ্রন্ট সরকারের দুই বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত উৎসব 
- শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 7-423 

ব্যান্ডেল তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে কমীদের বদলি 

_ স্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ [৮-528-529 

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস টারবাইন 

_জ্রী কিরণময় নন্দ 552 

বিভিন্ন ব্লকে ভেটেবধেনারি সার্জেনের খালি পদ 

_ শ্রী জন্মেজয় ৬কা ১-279-280 

বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতি 'ধিদে” ফারাক্কা পরিদর্শন 

-শ্রী অমলেন্ত্র “য় 7১-200-201 
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বিষুঃপুর থানার অযোধ্যা গ্রাম সংস্কার 

_ শ্রী অচিস্তকৃষ্ণ রায় ৮-415 

বেগুনাবেড়্যা ও কাশীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্ 

_ শ্রী শিবনাথ দাস 1১-465-466 

বেসরকারি ও স্পনসর্ড কলেজগুলিকে অর্থ সাহায্য 7১-276 
বেসরকারি কলেজে মাসিক “পে-প্যাকেট' 

_ স্ত্রী অনিল মুখার্জি 7.284 

মহিলা হোমগার্ড 

_ শ্রী সুভাষ গোস্বামী ৮৮-533-534 

মালদহ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ইনজাংশন 

_ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী ৮৮-283-284 

মালদহ জেলায় পশুপালনকেন্দ্র ও হাসপাতাল 

_-ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী 7৮-272-276 

মিছিলে অস্ত্রশস্ত্র বাবহার 

- শ্রী রজনীকান্ত দোলুই 7-553 

_শ্রী অতীশচন্ত্র সিনহা ৮-542-543 

মুর্শিদাবাদে রিলিফ ও গৃহনির্মাণ বাবদ খয়রাতি সাহায্যদানের ব্যাপারে দুর্নীতি 
_শ্রী সত্যপদ ভট্টাচার্য ৮৮-473-474 

মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস [-417-418 

মুর্শিদাবাদ নদীয়া জেলার সংযোগস্থলে ব্রিজ 

শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস [০-206-207 

মেদিনীপুর কর্মসংস্থান বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার ভাতা প্রাপকের তালিকা 
শ্রী মনোরঞ্জন রায় ৮৮-117-119 
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মেদিনীপুর জেলার সাহাচক গ্রাম পঞ্চায়েতের ও অনস্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ 

_ শ্রী মনোরঞ্জন রায় 7/১-334-335 

রাজ্যে বিকলাঙ্গ ও অন্ধের সংখ্যা 

_শ্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৮৮-461-462 

রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা 

_ শ্রী জন্মেজয় ওঝা চ-527-528 

_ শ্রী শশাঙ্কশেখর মন্ডল চ৮-267-268 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভার্রাফ্ট গ্রহণ 

_শশ্রী রজনীকাস্ত দোলুই 7৮-277-279 

লবণ তৈয়ারির কারখানা 

_শ্রী অমলেন্দ্র রায় 7৮-418-419 

শিক্ষকদের সন্তানদের বিনা বেতনে উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ার সুযোগ 
_শ্্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮-285 

স্ত্রী দীপক সেনগুপ্ত ৮৮-536-538 

শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক 

_ শ্রী জন্মেজয় ওবা 7418 

শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অনু-শদনখান ঘরবাড়ি 
শ্রী সন্দীপ দাস ৮-472 

সনসাদ প্রামের জনৈক চৌধুরি আব্দুল রহিমের বাড়ি ঘেরাও ও লুঠ 
_ত্্ী সুনীতি চট্টরাজ £:530-532 

সরকারি গৃহের ভাড়া 

--জ্রী মানোরঞ্জন রায় [%-538-539 


১1! 


_-ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 7১-547-549 
সীওতালডি ও বান্ডেলের তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র 

_শ্রী জম্মেজয় ওঝা চ৮-529-530 

দিতাই থানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ 

_শ্ত্রী দীপক সেনগুপ্ত 7-%51 

সিন্দুর উৎপাদন কারখানা 

_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৮-424 

সুইমিং পুল 

_ শ্রী অনিল মুখার্জি ৮৮-203-204 

সুতাহাটা থানার নদী বাঁধ 

_ শ্রী শিবনাথ দাস 7১-420-421 

সুন্দরবনাঞ্চলে পর্যটন সংস্থা 

_ শ্রী নানুরাম রায় 7৮৮-416-41? 

-_ শ্রী রজনীকাস্ত দোলুই ৮৮-412-415 

সুন্দরবন এলাকায় লবণ উৎপাদনকেন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা 
_ শ্রী নানুরাম রায় 7৮-422-423 

সৈয়দ নিজামপুরে সমবায় কৃষি ও সেচ প্রকল্প সমিতি 
_শ্রী মনোরঞ্জন রায় চ১-455-456 

হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল-এর জন্য জমি 

_ শ্রী শিবনাথ দাস ৮-424-426 

হলদিয়ায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী আবেদনকারি 
--শ্রী শিবনাথ দাস ৮-412 

হাওড়া জেলার জয়রামপুর গ্রামসভায় বন্যার্তদের গৃহনির্মাণ অনুদান বন্টন সম্পর্কে অভিযোগ 
--স্্রী সন্কোষকুমার দাস ৮-474 

হোমগার্ড 
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-শ্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 7৮-207-210 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্দ 

- শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮৮-269-271 
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